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অনুবাদকের নিবেদন 


কি জন্য আ্ীঅরবিন্দের এই মহাগ্রন্থ, 1116 [46 1015106 অনুবাদ 
করিবার অতি ছুরহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হষ্য়াছিলাম তাহা দিবা জীবন 
বার্তার ১ম খণ্ডে অনুবাদকের নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে 
আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। 

দিবা জীবন বার্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধে বিশেষ বন্তবা এই যে ইহার 
প্রথম খণ্ড প্রধানত; ছিল [186 [166 10111) 13001. 01776-এর 
মন্্মান্বৰাদ এবং তাহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে মূল হইতে কিছু বাদ 
দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করিবার সেরূপ প্রয়াস 
পাই নাই। কিন্তু এখখ্ডে, 116 [16 1015100 700 "[০-র 
অনুবাদে কোথাও যুলের কিছু বাদ দিই নাই এবং যতট। সম্ভব 
আক্ষরিক অন্ুুবাদই করিতে চাহিয়াছি এবং তাহ করিতে গিয়। ভাধার 
সাবলীলতা যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমার সাধ্যমত দৃষ্টি 
রাখিয়াছি। এ দুরূহ কার্ধো কতটা সফলকাম হইয়াছি তাহা 
সবধীগণের বিচাধ্য । 

পুস্তকে ব্যবহ্ত পরিভাষা সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে ভাষা 
সহজবোধ। করিবাব জন্য বাঙ্গাল। ভাষায় সাধারণত: প্রচলিত শব 
ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সেরূপ 
শব্দ খুজিয়া পাই নাই তথায় প্রধানত: সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত ব। 
গঠিত অপর মনীষীগণের ব্যব্হাত শব্ধ ব্যবহার করিয়াছি । উদ্দাহরণ 
স্বরূপ বলিতে পারি যে শ্রীঅনির্বাণকে অনুসরণ করিয়। 98011001091, 
শবের অনুবাদে সব্বত্র 'অধিচেতন' শব্দ, 10105195056 ঢ 1000- 
৫ে'র অনুবাদে কোন কোন স্থানে “তাদাত্য জ্ঞান এবং 0010- 
[01816-এর স্থােস্টিগু, বারহার এক িজহাংতবে বই-এর মধ্যে 
যেখানে সাধারণভাৰে প্রচলিত নাই প্র শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য 
হইয়াছি সেইখানে__অস্ততপক্ষে যেখানে প্রথমে সেই শব বাবহৃত 
হইয়াছে--পাশে বন্ধনীর মধো ইংরাজী মূল শবটি দিয়াছি। 





প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডের মন্তুবাদ কার্ষ্য ষে সমস্ত বন্ধু আমাকে 
উংসাহিত করিয়াছেন এবং ধাহারা মৃদ্রাঙ্থনের বায় নির্বাহে সাহা 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

আব/শষে সানন্দ ও সকৃতত্ চিন্তে জানাইতেছি যে আমার পরম 
ুষ্দ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এবং 
শর্ধেয় বন্ধুবর শ্রীধুক খষভাদ সামনখ! বাকী সকল অংশ সংশোধন 
করিয়। দিয়াছেন, আর গোদর প্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত গ্রভাকর মুখোপাধ্যায় 
পাগুলিপি ও প্রুফ দেখিয়। দিয়! বিশেষ দাহাযা করিয়াছেন। ইছাণের 
নিকট গ্রাঞ্ধার খন অপরিশোধনীয়। ইতি-_ 
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২য় ধণ্ড--দ্বিতীয় ভাগ 


্‌চী 


সদবস্ত এবং পূর্ণ জ্ঞান 

পূর্ণ জ্ঞান ও জীবনের উদ্দেশ্য -_ সিদ্ধান্ত চতুষ্টয 
জ্ঞানের পথে অগ্রগতি ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 
পরিণতির ধারা-_-শারাহণ এবং সমাহরণ 
সপ্তধ। অবিষ্ভা। হইতে মঞ্ুধ। জ্ঞানের দিকে 
জল্মান্তর তত 

লোক সংস্থান 

জন্মাস্তর এবং অনালোক ; কর্ম, জীবাত্ব। ও অমরত 
মানুষ ও পরিণামধারা 

মানুষের মাধাত্বিক বিকাশ 

ত্িবিধ রূপান্তর 

অতিমানসের দিকে আরোহণ 

বিজ্ঞানময় পুরুষ 

ভাগবত জীবন 


চা 


৬)০ 


৮৭ 
১১৪ 
১৪ 
১৭৪ 
৪৫ 
২৪৫ 
০৬ 
৩৩৬ 
৩৭০ 
৪২৭ 
৪৯৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
সন্ত এবং পূর্ণ জ্ঞান 


এই আত্বাকে সতা এবং সমাক্‌ ব৷ পূর্ণজ্রান স্বারা লাভ করিতে ছইবে। 
মু্ফোপনিঘদ ৩।১1৫ 


সমগ্রতাবে আমাকে কি করিয়া জানিবে তাহা শুন।...কেলনা সাধকগণের যধো 
যাহার সিদ্ধ হইয়াছেন তীহাদিগের মধো একজনও আমার সত্তার সক মতায জানেন কিনা 
সলেহ। 


গীতা ৭1১, ৩ 


তাহা হইলে ইহাই অবিদ্যার কারণ ও প্রকৃতি এবং এই সমন্তই তাহার 
সীমা । জ্ঞীনের সঙ্কোচ হইতেই তাহার উৎপত্তি, নিজেরই পূর্ণ এবং অখণ্ড 
সত্য হইতে নিজের জীব-সত্তাকে পৃথক করাই তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি ; চেতনার 
এই বিবিক্ত ভাবের পুষ্টিই তাহার সীমার নিদের্শ করে, কতদূর .তাহার অধিকার 
তাহা নিণয় করিয়া দেয় , কেননা অবিদ্যাই আমাদের খাঁটি আত্বা ও জগতের 
থাটি আত্মা এবং বস্তর সমগ্র প্রকৃতিকে আবৃত করিয়া প্রতিতাসের বহিশ্চর 
ক্ষেত্রে বাস করিতে আমাদিগকে বাধ্য করে। অখও পূর্ণতার দিকে ফিরিয়া 
দাড়ান এবং অগ্রসর হওয়া, সীমার সঙ্কোচ দূর করা, ভেদ-জ্ঞানকে ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া, অবিদ্যার অধিকার ছাড়াইয়া যাওয়া, আমাদের অখণ্ড এবং স্বরূপ সত্যকে 
পুনরায় লাভ' করা--এই .সমস্তই জ্ঞানের অস্তরাভিমুখে আবত্তিত হওয়ার চিহ 
এবং লক্ষণ, যে লক্ষণ অবিদ্যার ঠিক বিপরীত । বিবিক্ত এবং সীমিত চেতনাকে 
সরাইয়া দিয় তাহার স্বানে আত্বা এবং জগতের আদি ও সমগ্র সত্যের সহিত 
একীভূত স্বরূপগত অখণ্ড পূর্ণ চেতনাকে বসাইতে হইবে । অথও পূর্ণ সত্য 
বস্তুতে অখণ্ড পৃ জ্ঞান নিত্যবিরাজিত ; ইহা সত্য নহে যে এ জ্ঞান একটা 
নৃতন বস্ত, বর্তমানে যাহার অস্তিত্ব নাই এমন একটা বস্তু যাহাকে মন দ্বারা 
্থষ্টি, অর্জন, লাভ, উদ্ভাবন বা! গঠন করিতে হইবে : বরং তাহাকে কেবল 
খুঁজিয়া বাহির বা আবিষ্ষার করিতে হইবে অথবা আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার 


৯ 


দিবা জীবন বর্ষ 


লাক্ষাৎ পাইতে হইবে ; এ সত্য অধ্যাত্ধ-সাধনায় আপনিই কুটিয়া উঠে; কেমন 
আমাদের বৃহত্তর এবং গভীরতর আত্মার মধ্যে আবৃত হইয়া ইহা বর্তমান আছে ; 
আমাদের অধ্যাত্চেতনার ইহাই মূল উপাদান ; আমাদের বহিশ্চর চেতনাও 
যখন এই পরাজ্ঞানের মধ্যে জাগরিত হইবে তখনই তাহাকে আমর! পূর্ণরূপে 
পাইঘ। এক অখণ্ড পৃণ আত্মজ্ঞান আছে, যাহা আমাদিগকে ফিরিয়া পাইতৈ 
হইবে, এবং যেহেতু আমাদের আত্বাই জগতের আত্বা এই অখণ্ড আত্মজ্ঞানই 
অখণ্ড জগত্জ্ঞান। এমন জ্ঞান আছে যাহাকে অর্জন করিতে হয়, মন যাহাকে 
গড়িয়া তোলে, সে জ্ঞানের মূল্য এবং সার্থকতাও আছে ; কিন্তু এখানে অজ্ঞানের 
সঙ্গে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল সে জ্ঞান এরূপ মনদ্বারা গঠিত জ্ঞান লয়। 

অখণ্ড চিন্ময় চেতনায় জত্তার সকল বিভাবের জ্ঞানই বর্তমান আছে, 
মধ্যগত সমস্ত বিভাবের মধ্য দিয়া সত্তার উচচতম ভূমির সহিত নিমুতম ভূমির 
সংযোগ সাধন করিয়া ইহা একটি অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তরূপে প্রকাশ পায়। 
সত্তার উচচতম শৃঙ্গে ইহা সেই পরম সত্য বস্তাতে পৌছে, যাহা নিজের আত 
চেতন৷ ছাড়া অন্যত্র অতিচেতন বলিয়া অনিক্্বাচ্য এবং অনির্দেশ্যি। অন্য- 
দিকে সত্তার নিমৃতম প্রান্তে, যথা হইতে আমাদের পরিণতির ধারা আরম্ত 
হইয়াছে সেই নিশ্চেতনাকে ইহা অনুভব করে ; কিন্ত সেই সঙ্গেই সেই গভীর 
গহনে যে এক এবং সর্ব স্বয়ংগুঢ় হইয়া অবস্থিত আছেন তাহাকেও দেখিতে 
পায়; ইহা নিশ্চেতনার মধ্যস্থিত গোপন চেতনার আবরণ উন্মোচন করিয়া 
দেয়। সকল রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটনকারী, সব্বপ্রকাশক, সত্তার দূই চরম 
কোটির মধ্যে বিচরণশীল এই চেতনার দিব্যদৃষ্টি আবিফার করে বহুর মধ্যে 
একের প্রকাশ, বহু বিচিত্র সান্তের মধ্যে একই অনন্তের লীলা, শাশুত কালের 
মধ্যে কালাতীত শাশৃত সত্তার নিত্যস্থিতি ; এই দৃষ্টিতে বিশে পূর্ণ তাৎপর্য 
তাহার নিজের বাহে উদ্ভাসিত। এই চেতন! বিশ্বকে মুছিয়৷ ফেলে না, 
পরস্ত তাহাকে উপরে তুলিয়া নেয় এবং তাহার অন্তগুণ্চ অর্থ প্রকাশ করিয়া 
তাহাকে দিব্যতাবে রূপান্তরিত করে ;, এ চেতন! ব্যট্টি ব্যক্তিকেও লোপ 
করে না, পরন্ত ব্যষ্টি সত্তা এবং তাহার প্রকৃতির খাটি তাৎপর্য্য তাহাদের 
নিকট প্রকাশ করিয়া এবং দিব্য সত্যবস্ত ও দিব্য প্রকৃতির সহিত তাহাদের 
ভেদজ্ঞান দূর করিতে সমথ করিয়া তাহাদের অপরূপ দিব্য রূপান্তর 
সাধন করে। 

পূর্ণ অখণ্ড এক জ্ঞান আছে বলিলেই ধরিয়া লইতে হয় যেসে জ্ঞানের 


ঃ 


সন্ত এবং পূর্ণ জন 


অধিকারী এক সহন্ব আছে, কেননা এ জ্ঞান ধতচিতেরই পি এবং গ্তচিৎ সেই 
সন্বস্তরই চেতনা । আমাদের চেতন যে স্বিতিতে অবস্থিত এবং যেমন তাহার 
ক্রিয়া, যেমন তাহার দৃষ্টি, যেমন তাহার চেষ্টা ও শি, যেমন তাহার গ্রহণ- 
সামর্থ, সত্বস্তর সন্বঙ্ধে আমাদের ধারণা এবং অনুভব তদনুরূপেই ফুটিয়৷ উঠে ; 
সে দৃষ্টি বা চেষ্টা প্রগাঢ়ভাবে কোন এক বিশেম্বভাবে নিবদ্ধ ও ব্যতিরেকী 
অথবা ব্যাপক এবং উদারভাবে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া! লইয়া সব্বাধগাহণ 
হইতে পারে । সাধনার পথে এক অনিব্্বাচ্য এবং অনির্ণেয় পবম সন্বস্তর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা, তাহাই একমাত্র সত্যবস্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং আত্বতাবের 
সিদ্ধির জন্য ব্যষ্টিসত্তা এবং জগৎসত্তীকে সত্যের ধারণা এবং বোধ হইতে 
একেবারে মুছিয়া ফেল! সম্পূণ সম্ভব, তাহার নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রে আধ্যাত্বিক 
উপলব্ধির এক উচচ সাধনার ধারায় এ ভাবনারও একটা মূল্য ব৷ প্রামাণিকত। 
আছে। পরম হন্নই ব্যষ্টিসত্তার এবং বিশ্বের স্বরূপ সত্য ; কালের ক্ষেত্রে 
বিশ্বের মধ্যে আপাতপ্পতীয়মান ব্যট্টিসত্বা একটা প্রতিভাস ; বিশ্বও তেমনি 
কালের মধ্যে একটা বৃহত্তর এবং জটিলতর প্রতিভাস, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই 
এই প্রতিতাসের অন্তগত  চবম বা নিব্বিশেষ অতিচেতনায় পোঁছিতে 
হইলে এ উভযকে অতিক্রম কবিতে হইবে : তথা পৌ'ছিলে অহংচেতনা 
এবং জগৎচেতন৷ বিলুপ্ত হইয়া যায, কেবলমাত্র পবম তত্ব বর্তমান থাকে । 
কেনন৷ সে পবম ব্রন্ন কেবল নিজেব একত্বের মধ্যেই অবস্থিত এবং অন্য সকল 
জ্ঞানেব অতীত ; সেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেষের কোন ধাবণা থাকে না স্থতরাং 
যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞ্েয় উভয়ে আসিযা একত্র হয় সেই জ্ঞানও থাকিতে 
পারে ন!, তাহাদের ধারণা লয হয় ; তাহাবা অতিক্রান্ত এবং তাহাদের প্রামাণি- 
কতা লুপ্ত হয়, সেই জন্য পরম বন্ধ চিরকাল বাক্য এবং মনের অগোচর থাকিয়া 
যান। এই মতের বিরুদ্ধে অথবা ইহাব পবিপূবকরূপে আমর! বলিয়াছি 
যে অবিদ্যা, দিব্য জ্ঞানের সীমিত বা সঙ্কচিত না হয় সংবৃত বা আচছাদিত 
ক্রিয। বা বৃত্তি মাত্র--খগডচেতনজীবে সন্কৃচিত, এবং অচেতন বস্তে সংবৃত ; 
এই অন্য দিক হইতে (অর্থাৎ যে কোটিতে শুধু বৃদ্ধ আছেন জীব জগৎ নাই, 
সেই দিক হইতে) বলিতে পারি যে জ্ঞান নিজেই শুধু একটা উচচতর অজ্ঞান ; 
কেননা জ্ঞান চরম বস্তর সানিধ্যে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে, ইহার পরপারস্থিত 
সে পরমবস্ত স্বয়ংবেদ্য (অর্থাৎ তাহা নিজে শুধু নিজেকে জানে) এবং মনের কাছে 
অজ্েয়। অবশ্য এই নি্বিশেঘবাদ ভাবনার এবং অধ্যাত্ব চেতনার পরম 


৩ 


দিবা জীব হার্থ 


অনভতির সত্যের একট! বড় দিক সন্দেহ মাই, বিত্ত গুধু ইহাফেই অধ্যাব 
ভাবনার সব্ব্াহী পৃণ এবং সমগ্রপ্রত্যয় বা সত্য বলিতে পারি মা, অধ্যাযু 
ক্ষেত্রের পরম অনুভূতির সক সম্ভাবনা ইহাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না। 

সত্য, চেতনা এবং জ্ঞান সম্বন্ধে প্রচলিত নিধ্বিশেঘধাদ প্রাচীন বেদাস্তের এক 
জংশের উপর প্রতিটিত, কিন্ত তাহাই সমগ্র বেদাস্ত নছে। উপনিমদে, প্রাচীঘঙম 
বেদান্তের প্রেরণালন্ধ শাস্ত্রে অনিব্বচনীয় জগদতীত নিহ্বিশেষ বন্দর অনুভতি- 
জাত ধারণা দেখিতে পাই, সেই সঙ্গে তাহার বিরোধী রূপে নয়, অনুসিদ্ধাস্ত 
(00101121/) বূপে পাই, বিশ্বপুরঘ বা বিশ্বাত্বার ও বিশ্ক্ণপে বন 
লম্ভূতির অনুভূতি জাত ধারণা । ঠিক তেমনিভাবে আমর! পাই ব্যটটিসতার 
মধ্যেও সেই দিব্য সত্য-বস্তর স্বীকৃতি; ইহাও অনুভূতিজাত ধারণা, যাহা 
ফেবলমাত্র প্রতীয়মান হইতেছে এরপ প্রতিভাপবূপে নয়, কিন্তু সম্ভূতির বাস্তব 
সত্যরূপে দেখিতে পাই। নিব্বিশেঘ পরম বস্ত ছাড়া আর কিছু নাই, নেতি- 
বাদের এই চরম একত্ববাদের স্থলে আমরা তথায় দেখিতে পাই অস্তিত্ব বা ইতি- 
ভাবের অতিব্যাপক মতবাদকে তাহার চরমে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। 
বিশবগত এবং বিশ্বাতীত এই উভয়কে একসঙ্গে দৃষ্টিতে মিলাইয়া সহস্ত ও জ্ঞানের 
এই যে ধাবণা উপনিঘদেব মধ্যে পাওয়া যায় তাহা মূলতঃ আমাদের ধারণার 
সহিত মিলে, কেননা ইহাতে বুঝা যায় যে অজ্ঞান ভ্গানেরই এক অঙ্াবৃত অংশ 
এবং জগত্জ্ঞান আত্মজ্ঞানেরই অন্তভুক্ত। ঈীশ-উপনিষদ বলে পরম বন্ধের 
সকল প্রকাশ সত্য এবং একেরই প্রকাশ ; তাহা সত্যকে কোন এক বিভাবে 
নিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করে। বন্ধ একদিকে নিশ্চল স্থিতি অন্যদিকে 
সচল গতি, ভিতর এবং বাহিবের সব্ববস্ত, আধ্যাত্বিকভাবে অথবা দেশকালের 
প্রসারে যাহা কিছু নিকটে এবং যাহা কিছু দূরে তাহা সমত্তই বন্ন, বন্নই স্বয়স্ত- 
সত্তা আবার বন্ধই সকল সম্ভৃতি, তিনি শুদ্ধ অশব্দ অলক্ষণ নিক্ষিয় আবার তিনিই 
কবি বা! দ্রষ্টা মনীঘী বিশু ও বস্তরাজির বিধাতা , সেই পরম অস্য়স্বরূপই 
জগতে এই যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা হইয়াছেন, তিনি সব্বভূতে অনুস্যত 
আছেন, সব্বভূতের মধ্যে বাস করিতেছেন আবার যাহার মধ্যে বাস করিতেছেন 
তাহাও তিনি। এ উপনিষদ তাহাকেই পূর্ণ এবং মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলে যাহা 
আত্মা অথবা তাহার বিস্থষ্টি কিড়ুকেই বাদ দেয় না; সীমিত এবং অহংএর 
দ্বারা প্রতাবিত মন বাহির হইতে আপনার সত্তা হইতে পৃথকভাবে যেমন সব 
কিছুকে দেখে, সেরূপভাবে না দেখিয়া যে দৃষ্টি ও চেতন! বিশ্বকে নিছের মধ্যে 


সত এবং পূর্ব জান 


অনুভব করে, যুক্ত পুরুঘ সেই অস্তরাবৃত্ত দৃষ্টি ও চেতন! দিয়া দেখিতে পান 
যে এই যাহ৷ কিছু দেখিতেছি তাহা স্বয়ন্ত, সত্তীরই সন্ভুতি, আথৎ যিনি 
আপনাতে আপনি নিত্য বর্তমান তিনিই এ সমস্ত হইয়াছেন। যাহার! বিশ্ব- 
গত অবিদ্যার মধ্যে বাস করে তাহারা অন্ধ বটে কিন্তু যাহার শুদ্ধ বিদ্যায় এঁকা- 
স্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হয় তাহারাও অন্ধ ; একত্রে বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে 
যুগপৎ জানা, সন্ততি এবং অসন্ভূতি উভয়ের ছারা একসঙ্গে পরম পদে উত্তী 
হওয়া, বিশ্বারতীত এবং বিশ্বগত আত্মার উপলব্ধি যগপৎ লাভ করা, লোকোত্তর 
এবং লোকবিস্বষ্টির মধ্যে আত্মজ্ঞানে এক সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া--ইহাই অখও 
পূর্ণ জ্ঞান, ইহাই অমৃতত্ব লাভ। এই সমগ্র চেতনা তাহার পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে 
দিব্যজীবনের ভিত্তি গড়িয়া তোলে এবং তাহা লাভ কর৷ সম্ভব করিয়া তোলে । 
ইহা হইতে আমরা এই পাই যে পরম বন্ধের পরম সত্য অনির্দেশ্য দৃঢ় একত্ব 
শুধু নয়, যাহার মধ্যে শুদ্ধ আত্মসত্ত৷ ছাড়া আর কিছু নাই এবং বহু ও সাস্তকে 
বর্জন না৷ কবিলে যাহাকে পাওয়া যায় না তেমন এক অনন্ত নহে; সে 
সত্য এমন কিছু যাহা এই সকল বিশেঘণের অতীত, নেতি বা ইতি ভাবের 
কোন বর্ণনা ছ্বাবা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। সকল ইতিবাদ ও 
গকল নেতিবাদ দুইই তাহার বহু বিভাব মাত্র প্রকাশ করে এবং যুগপৎ চরম 
ইতি এবং চরম নেতি এই উভয় ভাবের মধ্যে দিয়! আমরা সেই পরম নিত্য- 
বস্ততে পৌ'ছিতে পারি। 

তাহা হইলে আমাদিগের নিকট সত্যবস্তরূপে এক দিকে উপস্থাপিত 
করা হইল নিবির্বশেষ এক স্বয়ন্ত সদ্বস্ত, অদ্বিতীয় শাশ্বত এক আত্বসত্তা ; এবং 
আমরা নিক্ষিয় এবং নিঃশব্দ আত্মা বা নিঃসঙ্গ নিশ্চল পুরুঘের অনুভূতির মধ্য 
দিয়। অলক্ষণ অব্যবহার্ষ্য এই পরম বস্তর দিকে অগ্রসব হইতে পারি, 
স্ষ্টি শক্তির-__তাহা ভরমাত্বিকা মায়াই হউক বা গঠনক্ষমা প্রকৃতিই হউক--সকল 
ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে পারি, বিশু ্রমের সকল চক্রাবর্তন হইতে নিঙ্ষান্ত হইয়া, 
শাশৃত শান্তি এবং নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ব্যক্তিসত্তার হাত হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিয়া অঙ্থয় পরম সতের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যাইতে অথব৷ 
আত্বভাব লাভ করিতে পারি। অন্য দিকে পাইতেছি এক সম্ভুতি, যাহা 
বয়ন্ত, সম্তারই খাঁটি এক গতি ব৷ ক্রিয়া এবং সত্তা ও সন্ভৃতি এই উভয়ই এক 
অদ্বয় পরম সত্যবস্তর সত্য বিভাব। এ দুই দিকের প্রথমটির ভিত্তি হইল 
যেই দার্শনিক ধারণা, যাহা আমাদের ভাবনার এক চরম অনুভূতিকে রূপারিত 


€ 


দিব্য জীবন বার্ড! 


করিয়া তৌলে, যাহার মধ্যে কোন সম্বন্ধ বা কোন বিশেষ নাই এমন এক চরম 
ভত্ুকে সত্যরূপে এঁকাস্তিকভাবে আযাদের চেতনাতে অনুভব করিবার কা 
বলে ' এই ধারণা হইতেই ন্যায়ত: এবং ব্যবহারত: সবিশেষ জগতের সত্তা 
ব্লমাত্বক বা অসৎ বলিয়৷ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার প্রয়োজন জালিয়া 
পড়ে অথবা অন্ততঃ মনে হয় এ জগৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রের একটা অচিরস্থায়ী 
নিমৃতর কালিক আত্ম-অভিজ্ঞত৷ মাত্র ; অতএব যুক্তিসঙ্গত বাস্তব প্রয়োজন 
হইল ইহার মিথ্যা অনুভূতি ব৷ নিমূতর স্থাষ্ট হইতে আত্মাকে মৃক্ত করিবার জন্য 
আমাদের চেতনা হইতে জগতকে ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া ! দ্বিতীয় মতটির ভিত্তি 
হইল এই ধারণা যে চরম সত্য বস্তৃকে ইতি ভাব বা নেতি ভাব এ দুএর কোনটার 
দ্বারাই সীমিত করা যায় না: বন্ধ সমস্ত সন্বদ্ধের সকল ব্যবহারের অতীত, 
ইহার অথ এই যে কোন সন্বদ্ধের ছারা তিনি বদ্ধ নহেন এবং তাহার 
সত্তার শক্তি কোন সম্বদ্ধের ছ্বারা সীমিত হইতে পারে না; আমাদের 
উচচতম বা নিমৃতম, ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন আপেক্ষিক ধারণার মধ্যে 
তাহাকে বাধিতে বা সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না; আমাদের জ্ঞান বা 
অজ্জানের ছারা অথবা সৎ বা অসতের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণ ছারা তিনি 
বদ্ধ হন না। আবার কিন্ত ইহাও হইতে পারে না যে ব্যবহার বা সন্বন্ধের 
নানা বৈচিত্র্যকে ধারণ, পোঘণ, স্্টি বা প্রকাশ করিবার সামধ্য তাহার নাই, 
তাহা বলিলেও তাহাকে সীমিত করা হয়; পক্ষান্তরে একত্বের অনস্ত এবং 
বহুত্বের অনন্ত রূপে তাহার নিজেকে প্রকাশ করিবার শক্তি তাহার সেই চরম 
তত্বেরই বীর্য্য লক্ষণ বা পরিণামরূপে তাহাতে নিত্য অনুস্যত আছে; এই 
সম্ভাবনার মধ্যেই বিশ্বের অস্তিত্বের যথোচিত অথ ও ব্যাখ্যা খুজিয়া পাওয়া 
যায়। বস্তৃত যেমন বন্ন তাহার প্রকৃতিতে আপেক্ষিক বিশ্ব স্থা্ট করিতে বাধ্য 
নহেন, তেমনি বিশু স্থট্টি না করিবার জন্যও তিনি বাধ্য নহেন। তাহাকে 
সব্বশূন্যও বলিতে পারি না, কেননা শুন্য পরমতত্তই নয়-_তাহাকে 
যে আমরা শুন্য বলিয়া! ভাবি, তাহার মধ্যে কিছু নাই মনে করি, তাহা মন দিয় 
তাহাকে জানিবার বা ধরিবার সামর্থয আমাদের নাই এই সত্যেরই পরিচয় 
দেয়; যাহা আছে এবং যাহা হইতে পারে তাহাদের সকলের স্বরূপ সত্যের 
তিনিই অনির্বচনীয় মূলতন্ত্ব ; তাহার মধ্যে এই স্বরূপ সত্য এবং এই সন্ভাবনন 
আছে বলিয়া যাহা কিছু আমাদের বা জগতের পক্ষে মূলতত্ব, তাহাদের শাশৃত 
সত্য বা তাহাতে অনুস্যুত অথচ অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত তাহাদের বীজভাব বা 
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সত এবং পূর্ণ জ্ঞান 


প্রফাশযোগা বাস্তবতা (:5517521015 20652180), তাহার নিব্বি- 
শেছ স্বভাবের মধ্যে কোন না কোন ভাবে বর্তমান আছে। বীজরূপে স্থিত এই 
বাস্তবতার বাস্তব রূপে পরিণতি অথবা এই শাশ্বত সত্যের মধ্যস্থিত সন্তাবনা- 
সমূহের আত্মবিস্তার বা বহিঃপ্রকাশকে আমরা বিস্যষ্টি বলি এবং বিশৃরূপে দেখি । 

তাহা হইলে নিত্য সত্য বস্তুর ধারণায় অথবা উপলব্ধিতে অনুস্যততীবে 
এমন কিছু নাই যাহার অপরিহার্ধয ফলে আমাদিগকে বিশ্বের সত্যকে বর্জন 
বা বিলয় করিয়া দিতে হইবে | বিশু মূলতঃ অসত্য, এক অনিব্বচনীয়। 
্রমান্বিকা মায়াশক্তির হারা কোন মতে ইহার বিস্বষ্টি হইয়াছে, পরম বন্ধ ইহার 
প্রতি উদাসীন অথবা ইহা হইতে দরে অবস্থিত আছেন, ইহাকে প্রভাবিত 
করিতেছেন না অথব৷ ইহা ছারা প্রভাবিত হইতেছেন না--মুলতঃ এ সমস্ত 
ধারণ বন্ধের উপরে, তাহাকে সীমিত করিবার জন্য আমাদের মনোময় চেতনার 
অশক্তির ব৷ অসামধ্যের একটা অধ্যারোপ মাব্র। মনশ্চেতনা যখন নিজ 
রাজ্যের সীম পার হইয়া যায় তখন সে তাহার পথ হারাইয়! বসে, জ্ঞানলাভের 
উপায় তাহার থাকে না এবং নিক্ষিয়তা ও বিনাশের প্রান্তে আসিয়৷ দীড়ায় , 
সেই সঙ্গে তাহার পূর্ব জ্ঞানের যে সম্পদ ছিল তাহ হারাইয়৷ ফেলে অথবা 
তাহার উপর আর তাহার কোন অধিকার থাকে না, এক সময় যাহা৷ তাহার কাছে 
একমাত্র বাস্তব ছিল তাহার ধারণা সে আর বজায় রাখিতে পারে না ; প্রাকৃত 
মনের এই অশক্তি আমরা চরম তত্ত্বে পরম বন্দে আরোপ করি, মনে করি তিনি 
চির অব্যক্ত, সঙ্গে সঙ্গে মনে করি আজ আমাদের কাছে যাহা অসত্য হইয়। 
গিয়াছে বা অসত্য বলিয়া আজ মনে হইতেছে তাহাকে জানিবার শক্তি বন্নেরও 
নাই, অথবা! তিনি তাহা! হইতে বিবিজ্ত বা দূরে অবস্থিত ; আমাদের মনো- 
নিবৃত্িতে বা আত্মপ্রলয়ে যে অবস্থা হয়, তদনুসারে মনে করি যে জগৎ প্রতিভাস 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে, নিজের শুদ্ধ নিব্বিশেঘ প্রকৃতির জন্য বন্ধের সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই, জগৎকে আশ্য় দিতে পারে এমন কোন জ্ঞান অথবা 
যাহাতে তাহা সত্য হইয়া পড়িতে পারে জগৎ ধারণের তেমন কোন সক্রিয় 
শক্তি বন্ধে নাই; অতএব এ ক্ষেত্রে জগৎ আমাদের কাছে যেমন অবাস্তব 
বনের কাছেও তেমনি অসত্য বা অসৎ, অথবা যদি তাহার মধ্যে জগত্জ্ঞান 
কিছু থাকেও তবে তাহার প্রকৃতি হইবে যাহ! প্রকৃত প্রস্তানে নাই এমন এক 
অস্তিত্ব অর্থাৎ তাহা সদসদাত্বিকা মায়ার এক ইন্দ্রজাল। কিন্তু এমন কোন 
কারণ নাই যাহার ফলে এই দৃত্তর ব্যবধান থাকা অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। 


॥ 


দিব্য জীবন বার্ত! 


আমাদের আপেক্ষিক প্রাকৃত চেতনার পক্ষে কি সাধ্য কি অলাধ্য তাহা দিয়া 
চরম বা পরম চেতনার সামর্ধ্যের বিচার বা পরিমাণ করা চলে না ' যাছ। 
আত্মসংবিৎ বা আত্মজ্তানের পরাকাষ্া, সেখানে প্রাকৃত চেতনার কোন ধারণ! 
প্রযুক্ত হইতে পারে না ; নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিবার অন্য আমাদের 
মনোময় অবিদ্যার পক্ষে যাহ। প্রয়োজন, সেই পরম তত্ত্বের পক্ষে তাহার প্রয়ো- 
জন নাই, কেননা নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিবার অথব। যাহ। জানিবার 
যোগ্য তাহাকে না জানিবার কোন আবশ্যকতা৷ তাহার নাই। 

সেই অবিজ্ঞেয় অব্যক্ত তত্ব আছে; আর এই ব্য জ্ঞেয় তত্বও আছে, 
আমাদের অবিদ্যার কাছে তাহার কতকাংশ ব্যক্ত, যে দিব্য জ্ঞানস্বরূপ নিজের 
আনস্ত্যের মধ্যে ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহার কাছে ইহার সমস্তই 
ব্যক্ত| ইহা সত্য যে আমাদের অজ্ঞান অথবা আমাদের যনোময় জ্ঞানের 
চরম প্রসার ছারাও অভেঙ্মকে আমরা ধরিতে পারি না, সেই সঙ্গে ইহাও সত্য 
যে আমাদের জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের মধ্য দিয় সে অবিজ্ঞেয়ই নানা ভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে, কেননা তাহ। আপনা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করিতে 
পারে না যেহেতু তাহা ছাড়া যে কিছু নাই; বিস্থষ্টির এই বৈচিত্র্য তাহার 
একত্বেরই প্রকাশ এবং এই বৈচিত্রের মধ্য দিয়া আমরা তাহার 
একত্বের সংস্পশে আসিতে পারি। কিন্তু তৎসত্েও, অজ্জেয় এবং জ্ঞেয় 
তত্তের এই সহভাব স্বীকাব করিলেও, সম্ভৃতি বা ব্যক্ত জগৎকে দোঘী 
সাব্যস্ত করিয়া রায় দেওয়া এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া! নিব্বিশেষ সততায় 
ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন ইহা স্থির করা যাইতে পারে ; চরম তত্বের খাঁটি 
সত্য এবং যাহা মানুষকে বিপথে চালিত করে আপেক্ষিক জগতের সেই 
আংশিক সত্যের মধ্যে বিভেদ দশনের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া যাইতে পারে । 

কেননা জ্ঞানের এই উন্মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় দ্বৈতবোধ দেখ৷ দেয়, 
এক এবং বহু, সান্ত এবং অনন্ত, যাহা সম্ভৃত হয় এবং যাহা অসম্ভত নিত্য সৎ, 
যাহা রূপ গ্রহণ করে এবং যাহা বূপ গ্রহণ করে না, চিৎ এবং জড়, চরম 
অতিচেতনা এবং নিমুতম নিশ্চেতনা--এইরূপ বহু ভাবে হ্বৈত দেখা 
দেয়; এই দ্বৈতবোধ হইতে নিষৃতি পাইবার জন্য, এই ছৈতবোধের এক 
কোটিকে বিদ্যার অন্য কোটিকে অবিদ্যার অধিকারে ফেলা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব; তাহা হইলে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইবে অন্তুতির 
পিমুতর সত্য হইতে অসন্ভুতির উচ্চতর সত্যে উন্নীত হওয়া-জবিদ্যা 
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হইতে বিদ্যার মধ্যে লক্ষ প্রদান এবং অবিদ্যাকে বর্জন করা, বছত্ব হইতে 
একতে, সাস্ত হইতে অনন্তে, রূপ হইতে অরূপে, জড় বিশ্র্জবন হইতে 
চিৎসতায়, অচেতনার অধিকার হইতে অতিচেতন সততায় উত্তীর্দ হওয়া | 
এই সমাধানে ইহা খরিয়। লওয়া হয় যে প্রতিক্ষেত্রে আমাদের সত্তার এই দূই 
কোটির মধ্যে অনপনেয় একটা বিরোধ একট চরম অসামঞ্রস্য আছে। অথবা 
উভয় কোটি যদি বলের প্রকাশের উপায় হয়ও, তব্‌ নিমুতর কোটি আমাদিগকে 
যে পথ দেখায় তাহা মিথ্যা এবং অপূর্ণ, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় 
নয়, তাহারা আমাদিগকে যে সম্পদ দেয় তাহাতে আমাদের চরম পরিতৃপ্তি 
কখনও হইতে পারে না। তাই মনে হয় বহুত্বের সকল গোলযোগে বিরক্ত 
হইয়া, এমন কি তাহা যে উচ্চতম আলোক, শক্তি এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে 
পারে, তাহা ঘৃণা বা উপেক্ষার যোগ্য মনে করিয়া এ সকলের অতীত অবস্থায়, 
যেখানে সকল বৈচিত্র্য লোপ পায় সেই অছৈত প্রত্যয়ের চরম একাগ্রতার ৰা 
সেই পরম পদের একত্বের দিকে আমাদিগকে চলিতে হইবে । যখন অনন্তের 
দাবী এবং আবাহন আমাদের কানে আসিয়া পৌ'ছে তখন সান্তেব বন্ধনে চিরকাল 
বাস করিতে অথব৷ তথায় তৃপ্তি, উদারতা এবং শাস্তি পাইতে পারি না ; সুতরাং 
ব্যাষ্ট এবং বিশু প্রকৃতির সকল বন্ধন কাটিয়৷ সান্তের সকল তাৎপর্ধ্য, সকল 
প্রতীক, সকল প্রতিবূপ, সকল আত্ববিশেষণ বর্জন ব৷ নষ্ট করিয়া, যিনি অমেয় 
তাহার নিজের উপর আরোপিত সমস্ত সীম ভাঙগিয়৷ দিয়া যিনি নিজের অনন্ত 
ভাব লইয়৷ চিরতৃপ্ত সেই পরমান্বার মধ্যে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা সমস্ত ভেদবুদ্ধি 
ডুবাইয়া৷ দিতে হইবে । রূপের উপর বিতৃষ্ণ এবং তাহাদের মিথ্যা ও ক্ষণ- 
স্থায়ী আকর্ধণের মোহ হইতে মুক্ত, চঞ্চল ক্ষণস্থায়িত্ব এবং ঘটনাব বৃথ। পুনরা- 
বৃত্তিতে ক্লান্ত এবং নিরাশ হইয়া আমাদিগকে প্রকৃতির চক্তাবর্তন হইতে উত্তীর্ণ 
এবং অরূপ অলক্ষণ শাশ্বত সত্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। জড় এবং 
তাহার স্ুলতায় লক্ত্ুজিত, জীবনের উদ্বেগ এবং উদ্দেশ্যশূন্য বিক্ষোতে অসহিঞ্জু 
এবং মনের লক্ষ্যহীন চঞ্চন গতিতে পরিশাস্ত হইয়৷ অথবা তাহার সকল আশ 
ও উদ্দেশ্যের ব্যর্থত৷ উপলব্ি করিয়া, শুদ্ধ চিৎস্ব্ূপের শাশৃত শাস্তির মধ্যে 
আমাদিগকে যুক্ত হইতে হইবে । নিশ্চেতনা একটা সুপ্তির ঘোর অথব। 
একটা কারাগার, সচেতনভাবে জগতে আমাদের কর্প্রচেষ্টার কোন চরম 
উদ্দেশ্য খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না, তাহা৷ এক স্বপ্ররাজ্যে বিচরণ মাত্র ; সুতরাং 
আমাদিগকে অতিচেতনার মধ্যে জাগরিত হইতে হইবে, যেখানে শাশ্বত আনন্দ 
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গ্বরূপের আত্বজ্যোতি ও আনন্দের মধ্যে নিশ্চেতনার অন্ধকার রাত্রি এখং 
অবিদ্যার অর্ালোকিত প্রদোঘ এ উভয়ই লয় পাইবে । শাশৃত নিত্য বন্ধই 
আমাদের পরম আশ্রয় স্থান; তাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কোন মুল্য নাই, 
তাহা অবিদ্যা এবং তাহার গোলকর্ধাধা, প্রাতিভাসিক প্রকৃতির অধ্যস্থিত 
আত্মার নিজের হতবুদ্ধিকর পরিব্রযণ মাত্র । 

কিন্তু জ্ঞান এবং অন্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহাতে এই পরস্পর 
বিরোধ ও প্রতিষেধের স্থান নাই ; দূরূহ$হইলেও একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ দুই- 
এর এক সামগ্রীস্য আমরা দেখিতে পাই। কেননা আমরা জানি এক এবং 
বহু, রূপ এবং অরূপ, সান্ত এবং অনন্তের মধ্যে যে আপাতবিরোধ দেখি বস্তুতঃ 
তাহা সত্য নহে, তাহারা বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক ; এই ছন্দ বঙ্গে 
যে পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয় তাহা নহে, এমন নহে যে ব্রন্গ বিস্যার্টিতে বহুরূপে 
নিজেকে দেখিতে গিয়া তাহার একত্ব হারাইয়া ফেলেন, বহুত্বের মধ্যে থাকিয়া 
তীহার মধ্যে নিজের অহবয়স্বর্ূপকে উপলব্ধি করিতে তিনি অশক্ত হইয়া পড়েন, 
আবার একত্ব লাভ করিলে বন্ুত্বকে পুনরায় হারাইয়৷ ফেলেন, কিস্ত একত্ব ও 
বহুত্ব তাহার যুগপৎ প্রকাশিত দুই বিভূতি, ইহারা পরস্পরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা 
করে ; ইহা ঠিক নয় যে এই দুইএর মধ্যে অনপনেয় বিরোধ আছে অতএব 
পর্যায়ক্রমে ছাড়া তাহার! প্রকাশিত হইতে পারে না, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার 
একই সত্য বস্তব দুইটি মুখ, দুইটি দিক; তাই তাহাদের পৃথক অনুশীলনে 
নয় কিন্ত উভয়ের যুগপৎ উপলব্ধিতে আমরা সেই সত্যবস্ততে পৌ'ছিতে পারি 
অবশ্য পৃথক অনুশীলনও বৈধ হইতে পারে, এমন কি জ্ঞানলাভের পথে 
তাহা একটি অপরিহার্ধ্য ধাপ বা অংশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহা 
নিঃসন্দেহ যে মুল সত্তার উপলব্ধি বা একত্বের জ্ঞানই বিদ্যা ; আর সেই সত্তার 
আত্ববিস্মৃতি, বহুর মধ্যে নিজেকে পৃথক বলিয়৷ অনুভব, যাহাকে তালরূপে 
বুঝি না সেই সম্ভৃতির গোলকর্ধাধার মধ্যে বাস কর৷ অথবা তাহার মধ্যে আবন্তিত 
হওয়া-_-ইহাই অবিদ্যা ; কিন্ত অবিদ্যার এ ঘোর কাটিয়া যাঁয় যখন সম্ভুতির 
মধ্যস্থিত আত্মার মধ জ্ঞানের বিকাশ হয়, যখন সে জানে যে এক পরম সই 
বছত্বের মধ্যস্থিত সকল বস্ত হইয়াছেন, যখন বুঝে যে ইহা অসম্তবব 
নয়, কেননা বহর সত্য কালাতীত অদ্বয় তত্বের মধ্যে পূর্ব হইতেই নিহিত 
ছিল। বন্দের অখও পূর্ণ জ্ঞান এমন এক চেতনা, যাহাতে এক এবং বহু 
যুগপৎ বর্তমান আছে; এ দুইএর একদিক একাস্ত্িকতাবে অনুসরণ করিলে, 
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সত্ধগত সত্যবস্তর একদিক মাত্র 'আমর। দেখিতে পাই, অন্যদিক সম্বন্ধে অন্ধ 
হইয়৷ পড়ি। সকল সন্তৃতিকে অতিক্রম করিয়া ষে পরমসত্ত। আছে তাহাকে 
লাভ করিলে আমরা বিশে মধ্যে থাকিয়াও, বাসনা এবং অবিদ্যার বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে পারি এবং এই স্বাতন্তযের ফলে আমরা স্বাধীনভাবে সন্ভূতি ও বিশ্ব- 
জীবনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি ; সন্ভৃতির জ্ঞানও অখণ্ড জ্ঞানের 
অংশ, এ জ্ঞান আমদের কাছে শুধু যে অবিদ্যা রূপেই প্রকাশ পায় তাহার কারণ 
এই যে নিত্যসতের একত্ববোধ হারাইয়।, অবিদ্যার অন্তস্তলে 'অবিদ্যায়ামস্তরে" 
কারারদ্ধ হইয়া আমরা বাস করি ; জানি না সেই অখও নিত্য সদ্বস্তকে, ধিনি 
ইহার ভিত্তি এবং উপাদান, ইহার তাৎপর্ধ্য ও বিস্যষ্টির কারণ, িনি না থাকিলে 
ইহার অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। 

বস্ততঃ বুদ্ধ সকল সম্বন্ধের অতীত অলক্ষণ অবস্থায় যে শুধু এক তাহা নহে, 
বিশ্বের বহুধা বিস্থাষ্টতৈও তিনি এক। বিভজনশাল মনের ক্রিয়া তিনি 
জানেন, কিন্তু তাহা দ্বারা সীমিত হন না ; বহুত্বের নান! সম্বন্ধের বা সন্তৃতির 
মধ্যেও যেমন সহজভাবে নিজেকে এক বলিয়া জানেন, তেমনি যখন বনুত্ব, 
সম্বন্ধ এবং সম্ভূতি হইতে সবিয়া দীড়ান তখনও নিজেকে সেই একই দেখেন। 
পূর্ণরূপে বৃদ্ধের একত্বকে পাইতে হইলেও আমাদিগকে বিশ্বের মধ্যে তাহার 
অনস্ত আত্মবৈচিত্রযের মধ্য দিয়াই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, কেনন৷ সেই 
একই যখন বহু হইয়াছেন তখন বহুত্বের মধ্যেও সে একত্ব আছে। বহুগত 
অনস্তের প্রকৃত তাৎপর্যয এবং সমর্থন তখনই দেখা যায়, যখন তাহা একের 
আনন্ত্যের অন্তভুক্ত এবং তাহ] দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাই, আবার একের 
অনন্ত ভাবই বছর মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়! বহুগত অনস্তেব মধ্যে নিজেকে 
লাভ করে। মুক্ত পুকঘের দিব্য শক্তি এই যে, নিজ বীর্য্যধারাকে ঢালিয়া 
দিতে সক্ষম হইয়াও তিনি নিজে তাহার মধ্যে আত্মহারা হইয়৷ যান না, অন্তহীন 
এবং অজ ভেদ ও ঘটনা বিপর্যযয়ে পরাভূত হইয়া জগদতীত সততায় প্রত্যাবৃত্ত 
হন লা, আত্মবৈচিক্র্যের অকৃণ্ঠ বিস্তারের মধ্যেও তিনি অখণ্ড এবং অবিভক্ঞ 
থাকেন, ইহাই যাহার মধ্যে শাশূত আত্মজ্ঞান নিত্য বর্তমান সেই স্বাধীন চিন্ময় 
পুরুঘের দিব্য শক্তি। যাহার মধ্যে আত্মজ্ঞানহারা হইয়া মন বিধৃত এবং বৈচিত্র্যের 
মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়৷ পড়ে, আত্মার সেই সাস্ত আত্ববৈচিত্র্য অনন্ত স্বরূপের 
অস্বীকৃতি নহে, বরং সে সমস্তও অনন্তের অস্তহীন প্রকাশ, তাহাদের অস্তিত্বের 
অন্য কোন কারণ বা তাৎপর্যয নাই ; অনস্তস্বরূপের মধ্যে যেমন আছে তাহার 
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(দিব জীবন বার্তা 


অমেয় সত্তার আননের অধিকরি তেমনি আছে জগতের মধ্যে অন্তহীন আব 
বিশেঘণের ছ্বার৷ এ অসীমতার দিব্য আনন্দ সম্ভোগ । স্বরূপতঃ সকল পের 
অতীত বলিয়৷ দিব্য পূরুঘ যে অগণিতভাবে বূপায়িত হইতে অশজ, ইহা৷ সত্য 
নহে: অথবা ইহাও সত্য নহে যে রূপকে স্বীকার করিলে তাহার ভগবত 
নষ্ট হইয়া যায়, বরং এ সমস্ত রূপের মধ্যে তিনি তীহার সত্তার আনন্দ এবং 
দেবত্বের মহিমা! ঢালিয়া দেন ; স্বর্ণ যখন নানা অলঙ্কারে পরিণত হয় অথবা 
নানা দেশের নান! মূল্যের মুদ্রায় রূপান্তরিত হয় তখনও তাহা স্বর্ণ ই থাকিয়া 
যায়; অথবা বহুরূপা জড়প্রকৃতির তত্বরূপিণী পূর্থীশক্তি যখন জীবধাত্রী 
ধরিত্রীতে পরিণত হয় অথবা পর্বতে কন্দরে সমতলে নদী তড়াগ সমুদ্ধে 
রূপায়িত হয়, যখন সে গৃহস্থালীর তৈজস পত্রে অথবা অস্ত্র এবং যন্ত্রের কঠিন 
ধাতুতে নিজেকে আকারিত করিতে দেয় তখন তাহার অপরিবর্তনীয় দিব্যতাব 
হারাইয়া বসে না| সূক্ষ্ম বা স্থূল মৃন্ময় বা মনোময় যাহাই হউক না কেন 
জড় চিতেরই রূপ এবং দেহ: যদি তাহাকে ভিত্তি করিয়া চিত্বস্তর আত্ব- 
প্রকাশ সম্ভব না হইত তবে তাহার স্্টিই হইত না| যাহা কিছু জ্যোতির্য়ী 
অতিচেতনার মধ্যে শাশৃতভাবে আপন৷ হইতে ব্যক্ত হইয়া আছে, জড়বিশের 
আপাত নিশ্চেতনা তাহার সমস্তকেই গোপনে নিজের অন্ধকারের মধ্যে ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছে ; কালের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়। 
তোলাতেই প্রকৃতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনন্দ এবং তাহার কালচক্রাবর্তনের 
চরম লক্ষ্য। 

কিন্তু সদ্বস্ত এবং জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও সিদ্ধান্ত আছে যাহা আলো” 
চনার যোগ্য । একটা মত আছে যাহা বলে যে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই 
আমাদের মনের মনোময় বিস্থষ্টি, চেতনা দিয়া গড়। কিছু; চৈতন্য হইতে 
স্বতন্থ আপনাতে আপনি অবস্থিত কোন বস্তুগত সত্তার অস্তিত্ব দ্রম মাত্র : কেননা 
সেরূপ স্বতন্ত্র এবং অন্যনিরপেক্ষ বস্তর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আমর! পাই না 
বা পাইতে পারি না। এই ধবণের দৃষ্টি শেঘে আমাদিগকে বলিতে পারে যে 
স্ষ্টিশীল চেতনা ছাড়া অন্য কোন সত্য বস্ত নাই অথবা সকল অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করিয়া বলিতে পারে যে অসৎ বা নিশ্চেতন এক শুন্যই একমাত্র 
সত্য বস্ত। কারণ এক মতে চেতন৷ দিয়া গড়া বস্তুর কোন বাস্তব সত্তা নাই, 
তাহারা মনের কল্পনার একটা আকার মাত্র, এমন কি যে চেতনা তীহা- 
দিগকে গড়িয়া তোলে তাহা নিজেও অনুভবের একট প্রবাহ মাত্র, এই অনুভব 
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সনবস্থ এবং পূর্ণ জাম 


তাঁহার অন্তবস্থ যোগসূত্র ও বিযামবিহীনতাঁ জন্য ধারাধাহিক কালের একটা 
বোধ জন্মায়, বিস্ত প্রকৃত পক্ষে এই সমম্তের কোন স্থির ভিত্তি নাই, তাহারা 
সত্য রূপে প্রতীয়ষান হয় কিন্ত সত্য বসত নহে। ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে 
আত্বসচেতন সত! এবং সকল গতি বা ক্রিয়া এ উভয়েরই যুগপৎ শাশ্বত শুন্যতা 
ধা অসধৃভাবই হইল সত্য ; এবং মন দ্বারা গঠিত বিশুবরূপে যাহা বোধ হইতেছে 
“ভুছা হইতে শূন্যতায় ফিরিয়া যাওয়াই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানে দুই দিক 
হইতে পূর্ণ আত্ববিলয় ঘটিবে, পুরুঘেয় বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও হইবে 
নিমৃত্তি বা নাশ, কেননা সচেতন আত্মা এবং প্রকৃতি আমাদের সত্তার দুইটি 
বিভাব, আমাদের অস্তিত্ব বলিয়া যাহা কিছু বুঝি তাহার সবই এই দুইএর মধ্যে 
আছে, এই দুইএর নাশের নামই মহানিবর্বাণ। তাহা হইলে নিশ্চেতনাই 
একমাত্র সত্য যাহার মধ্যে এই প্রবাহ এবং ক্ষণস্থায়ী রূপ দেখা দিতেছে অথব৷ 
সত্য বস্ত হইবে এক অতিচেতনা যাহা আত্মা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে সব 
ধারণ আছে তাহার অতীত । যদি আমাদের বহিশ্চর মনকেই আমাদের 
সমগ্র চেতনা মনে করি তবেই বিশু বা তাহার প্রতিভাসের সম্বন্ধে কেবল এই 
সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে ; মনের ক্রিয়ার বিবৃতি হিসাবে ইহাকে প্রামাণিক 
বলা যাইতে পারে ; নিশ্চিতই এ সকল একটা প্রবাহ এবং ক্ষণস্থায়ী চেতনায় 
গড়া একটা রূপ বলিয়া মনে হয়। কিস্তুবৃহত্তর এবং একত্ববোধজাত গভীরতর 
এক আত্মজ্ঞান এবং জগত্তগন যদি থাকে, যদি থাকে এমন এক চেতনা, যাহার 
পক্ষে সেই জ্ঞান স্বাভাবিক এবং এমন এক সত্তা সেই চেতনাই যাহার শাশৃত 
আত্ববোধ, তবে আমরা এই সিদ্ধান্তকে সত্তার সমগ্র পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি না ; কেননা সেই সত্তা এবং চেতনার অন্তর্গত বিঘয়ী এবং বিষয়নূপে 
(97001০00156 2070 00)600৮০) এ উভয়ই সত্য হইতে পারে, উভয়ই 
তাহার অংশ, সেই অস্বয় তত্বের দুইটি বিভাব, উভয়ই তাহার অস্তিত্বে প্রমাণসিদ্ধ 
হইতে পারে। 

পক্ষান্তরে গঠনশীল মন বা চেতনাই যদি সত্য এবং একমাত্র সন্বস্ত হয়, 
তাহা হইলে জড়জগতের সত্তা এবং বস্তর এক অস্তিত্ব থাকিতে পাবে কিন্তু 
তাহা হইবে বিশুদ্ধ মনোময় উপাদানে চেতনার আপনার মধ্য হইতেই গড়া 
বস্তু, চেতনার দ্বারা তাহা বজায় থাকিবে এবং অন্তকালে চেতনাব মধ্যে তাহাদের 
বিলোপ ঘাটিবে। কারণ, যদি আর কিছু না থাকে অন্য কোন মৌলিক সহস্ত 
ব1 সত্ত। ত্ষ্টিশক্তিকে ধারণ করিয়া বর্তমান না থাকে, আবার অন্যপক্ষে আধার 
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দিধা রীবম বা! 


এবং আশ্য়জূপে কেষল শ্ন্যতা বা অসৎ আছে ইছা বদি স্বীফার মা করি, 
তাহা হইলে এই যে চেতনা, যাহা সব কিছু স্্টি করিতেছে, তাহার নিজের 
অস্তিত্ব আছে অথবা তাহা কোন সততা বা বস্তু; তাহা যদি কোন বস্ত গড়ি! 
তুলিতে পারে তবে সে বস্ত হইবে তাহার নিজেরই উপাদানে গড়া অথব। তাহার 
নিজ সত্তার কোন রূপায়ণ। যে চেতন। কোন সম্ভার চেতনা নয় অথথধা স্বয়ং 
সতাম্বরূপ নয় তাহা নিজেই অসৎ, অবাস্তব, তাহাকে শুনোর মধ আত" 
পুন্যের এক অনুভব শক্তি বলিতে পারি, তাহা যাহার অস্তিত্ব নাই এমন বন্ধ 
দিয়া অসত্য অবাস্তব রূপ মাত্র গড়িয়া তুলিতেছে-_ইহাও একটি সিদ্ধান্তহইতে 
পারে, কিন্ত অন্য সকল সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক ধলিয়া সাব্যস্ত লা হইলে এ নিদ্ধান্ত 
সহজে গ্রহণ করা খায় না । সুতরাং ইহা হইতে ম্পষ্টত: এই দাড়ায় যে যাহাকে 
আমরা চেতনা বলিয়া দেখি তাহা এমন কোন সত্তা ব৷ অস্তিত্ব যাহার চিন্ময় 
উপাদানের ছারাই সব কিছু স্থ্ট হইয়াছে । 

এইভাবে যদি সত্তা ও চৈতন্যের এই ছ্বৈত তত্ত্বের দিকে ফিরিয়া যাই তবে 
হয় আমরা বেদান্তের সঙ্গে বলিতে পারি যে অনাদি এক পুরুঘ অথবা সাংখ্যমত 
গ্রহণ করিয়া মানিয়৷ লইতে পারি যে বহু পুরুষ আছেন ; এই পুরুষ ব৷ পুরুঘ- 
গণের কাছে চৈতন্য অথবা যে শক্তিকে আমরা চেতনধর্মী মনে করি এমন 
কোন শক্তি তাহার নিজের গড় বিস্য্টি উপস্থাপিত করে। অনাদি এবং 
বিবিস্ত বহু পুরুষই যদি কেবল সত্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুঘই তাহাগ্ন 
নিজের চেতনায় তাহার জগত্রূপ ধারণ বা নিজের জগৎ স্থা্টি করিবে বলিয়া 
জগতের মধ্যে তাহাদেব পরস্পর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা কর! দুরূহ হইয়া পড়ে ; সাংখ্য 
মতে সদৃশ বহু পুরুঘের অনুভূতির ক্ষেত্র এক প্রকৃতি, আমাদিগকে তদনুযায়ী 
ভাবে বলিতে হয় এক চেতনা বা এক শক্তিই আছে তাহার মধ্যে মন দিয়৷ গড়া 
একই জগতে বছ পুরুঘ মিলিত হয়| এ সিদ্ধান্তের সুবিধা এই যে ইহাতে 
বনু পুরুঘ ও বহু বস্তর একটা ব্যাখ্যা মিলে তাহাদের অনুভূতির বৈচিক্র্যের 
মধ্যে যে একটা একত্বের ভাব দেখা যায় তাহারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেই 
সঙ্গে এমত প্রত্যেক ব্যষ্টিপুরঘের আধ্যাত্বিক উন্নতি এবং নিয়তিকে একটা 
বাস্তবতা অপণ করে। কিন্তু ইহা যদি স্বীকার করা মায় যে এক চেতনা 
বা এক শক্তি নিজেরই বহরপ স্ষ্টি করিয়৷ নিজের জগতে বহু পুরুঘের স্বান 
দিতে পারে, তবে এক অনাদি পুকঘ বহু পুরুঘের বা বহু আত্মার আধার ও আশ্রয় 
হইতে অথবা বহুপুরুঘরূপে--সে সমস্ত পুরুষ হইবে অন্বয় সত্তার বছ আত্বা 
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হা চিন্ময় গভি সফল.স.নিজেকে রাপায়িত করিতে যে পারে ইহ স্বীকার 
করিতে কোন বাঁধ থাকে না ; তাহা হইলে আরও এই অনুসিদ্ধান্তে পৌছান 
যায় যে সব্ববস্ত বা চেতনার সকল রূপ হইবে সেই পরম পুরুঘেরই বহুহ্বর্প। 
তখন প্রশ উঠিতে পারে, এই বহুত্ব এই সমস্ত রূপ কি এক সত্যবস্তর বহু সত্য 
ক্লপাবলি, অথবা তাহারা শুধু তাহার প্রতিনিধিম্বরূপ ব্যজিপুরুঘ এবং প্রতিরাপ, 
অথব। মন দিয়া গড়া তাহার প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি । এ প্রশের সমাধান 
অনেকটা নির্ভর করিষে আর একটা প্রশের উত্তরের উপরে; কি এখানে ক্রিয়াশীল 
হইয়াছে? যে রূপে আমরা! মনকে জানি কেবল মনের সেই রূপ, অথব। এক 
গভীবতর এবং বৃহত্তর চেতনা, মন যাহার বহিশ্চর কারণ বা যন্ত্র, তাহার প্রথ- 
ভরনার সাধন, তাহার প্রকাশের বাহন? বদি প্রথম কল্প সত্য হয় তাহ হইলে 
মন স্বারা গঠিত এবং স্য্ট জগতের সত্য হইবে কেবল মনোময়, প্রতীকী 
এবং সত্যবস্তর প্রতিচছায়ারূপী ; আর যদি দ্বিতীয় কল্প সত্য হয় তাহা 
হইলে বিশ্ব এবং তন্মধ্যস্থ্ প্রাকৃত সত্ত। ও বস্ত্র হইবে সেই অস্বয় সত্তার খাটি 
তত্ব বা সত্য, হইবে তীহারই আত্বশক্তি দ্বারা বিস্থষ্ট তীহারি বীর্যয বা রূপাবলি । 
একদিকে সব্বগত সন্বস্ব এবং অন্যদিকে তাহার স্যষ্টিশীলা চৈতন্াময়ীশজি, 
চিৎ-তপস, প্রকৃতি বা মায়ার বিস্থষ্টির মধ্যে মন কেবল দোভাষীর কাজ করিবে । 

ইহা স্পষ্ট যে আমাদের বহিশ্চর বৃদ্ধি দ্ূপে যে মনের প্রকাশ তাহা সত্তার 
একটা গৌণ শক্তি মাত্র । ইহার দেহে অসামর্থয এবং অবিদ্যার যে ছাপ আছে 
তাহাতেই প্রকাশ হয় যে ইহা অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত, অনাদি স্ষ্টিশক্তি নহে ;, 
আমরা দেখিতে পাই, ষে বস্ত্র অনুভূতি সে লাভ করে সে বস্তকে সে জানে 
না বা বৃঝে না, তাহাকে স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই; 
তাহাকে জান এবং নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি বহু আয়াসে লাভ করিতে হয়| এ সমস্ত 
যদি মনের নিজের গড়া বস্তু, তাহার আত্মশজির বিস্ষ্টি হইত তাহা হইলে এই 
প্রাথমিক অসামর্থ্য তাহার মধ্যে থাকিতে পাবিত না । ইহা বল! যাইতে পারে 
যে ব্যষ্টি মনের ভ্গান এবং শক্তি শুধু বহির্ভাগে অবস্থিত এবং অন্য হইতে জাত, 
কিন্ত এক বিশ্বমন আছে যাহ। সমগ্র, সব্বজ্ঞতা এবং সব্বশক্তিমত্তায় বিভূঘিত। 
কিন্তু আমর! মনকে যাহা জানি তাহাতে দেখিতে পাই যে জ্ঞানান্বেঘী 
অজ্ঞানই তাহার স্বরূপ ; ইহা ভগ্রাংশ শুধু জানে, খণ্ড বস্তরাজি লইয়া কারবার 
করে, তাহাদের সমষ্টিতে পৌছিতে বা জোড়া তাড়া দিয়া সমগ্রতা গড়িয়। 
তুলিতে চায়, কিন্তু বস্তর স্বরূপ বা সমগ্রবূপ কোনটির পরই তাহার অধিকার 
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মাই; সেই একই প্রক্কৃতিবিশিষ্ট হিশখবমল তাহার নিশৃদ্যাতির জঙ্য আগমার 
ধণ্তভাবের সম্টিকে হয়ত জানিতে পারিবে, বিস্ত বস্বর হবরাপন্জান তাহার 
থাকিবে না এবং স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইলে প্রকৃত পূর্ণ জান হইতে পারে 
না। যে চেতনায় স্বরূপ-জ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান আছে, যাহ! সত্বার মর্দ হইতে 
সম্গগ্রতীয় এবং সম্নগ্রতা হইতে তাহার প্রতি অংশে পরিব্যাণ্ড হয়, তাহাকো 
আঁর মন বলা চলে না; তাহা পূর্ণ খত-চিৎ, তাহার মধ্যে আত্ম-জ্ঞান এবং 
অগত্জ্ঞান স্বাতাবিক এবং স্বতঃসফর্তভাবে অনুস্যুত হইয়া আছে। এই ভিত্তি 
হইতেই সত্য সম্বন্ধে আমাদের মনোময় ধারণাকে দেখিতে হইবে । ইহা সত্য 
যে চেতনা হইতে স্বতন্ব কোন বস্ত্র সত্য (0)6০0৮৩ 1621)0) 
নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বস্বত্ঘতাতেও 
(00)6001ঠ) একট। সত্য আছে, সে সত্য এই বস্তর সত্য, তাহাৰি 
অস্তনিহিত কিছুর মধ্যে নিহিত আছে, সে সতা আমাদের মন. তাহাদের যে 
ব্যাখ্যা দেয় অথবা আমাদের ভূয়োদর্শন তাহার যে রূপ গড়িয়া তোলে, তাহার 
উপর নির্ভর করে না অথবা তাহা হইতে শ্বতন্ত্। এইভাবে গড়া রূপ জগতের 
মলোময় প্রতিচ্ছবি ব৷ চিত্র বটে কিন্তু জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ বস্তরাজি কেবল 
প্রতিচ্ছবি বা চিত্র নহে। মুলত: তাহারা চেতনার বিস্থষ্টি, কিন্ত সেই চেতনার 
যাহা সত্তার সহিত একীভূত, যাহার এবং যাহার বিস্য্টির উপাদান সেই 
সত্তারই উপাদান সুতরাং তাহারা সত্য। এই দিক দিয়া দেখিলে জগৎকে 
শুধ বিশুদ্ধ অন্তর্দুখী বা প্রত্যক্বৃত্ত চেতনাব স্মষ্টি বলা যায় না; বস্ততঃ বিঘয়ী 
ও বিষয়, অস্ত্ুখী চেতনা এবং বাহিরের বস্ত এ উভয়ই সত্য, একই সত্য বস্তর 
দুইটি বিভাব বা দিক। 

এক হিসাবে মানুঘের আপেক্ষিক এবং ব্যঞ্জনাত্বক ভাঘা ব্যবহার করিয়া 
বলিতে পারি যে সব্ববস্তই প্রতীক মাত্র, এই প্রতীকের মধ্য দিয়াই যাহ। 
আমাদের এবং জগতের আধার ও আশ্বয় সেই সৎম্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া 
যাইবার পথ রহিয়াছে । একত্বের অনস্ত যেমন এক প্রতীক, বহুত্বগত অনস্তও 
তেমনি আর এক প্রতীক, আবার যেহেতু বহুত্বের প্রত্যেক ভাব পুনরায় একত্বের 
দিকে ইশারা করে এবং যেহেতু আমরা যাহাকে সাস্ত বলি তাহার প্রত্যেক 
বস্ত অনন্তের এক প্রতিরপ, পুরোভাগে অবস্থিত একটি রূপায়ণ, অনস্তের 
মধ্যস্থিত কোন কিছুর একটা ছায়া, তখন বিশে যাহা কিছু বিশেঘিত হইয়া 
উঠিতেছে, বিশ্বের সমস্ত বস্ত সমস্ত ঘটনা, ভাব এবং প্রাণের সমস্ত রূপায়ণ-- 
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এ সঙমন্তের প্রাতাকটি প্রকটা প্রতীক, একটা দ্যোতনা | অধ্বর্দূর্থী মনের কাছে 
সত্তার আনস্তা একট প্রতীক, অসত্তার (1501055813021506) আনস্াও অন্য 
এক প্রতীক । নিশ্চেতনার অনস্ত এবং অতিচেতনার অনস্ত, চরম সত থা 
পরম বন্গের আত্মপ্রকাশের দুই মেরু বা প্রান্ত, আমাদের জীবন এই দুই প্রান্তের 
মধ্যপ্বলে অবস্থিত, এই দূইএর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দিকে চলিয়ানে 
আমাদের অভিযান, অব্যক্তের এই ব্যক্তরূপ আমরা ক্রযশঃ বেশী করিয়া অনুভব 
করিতেছি, সব্্বদা তাহার তাৎপধ্য আবিষ্কার করিতেছি এবং অন্তর্শুখীভাবে 
সে প্রকাশ আমাদের মধ্যে গড়িয়া, তুলিতেছি। এইন্পে আমাদের আত্মসত্তার 
ক্রমোন্মীলনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে সেই অনিক্ধচনীয় পরম সত্তা যে সব্্ব- 
ঘটে বিদ্যমান এই চেতনায়, আমাদের এবং জগতের স্বর্নপ জ্ঞানে পৌছিতে 
হইবে, তখন বুঝিব যে যাহা কিছু আছে বা যাহা কিছু নাই, তাহা তাহার প্রকাশ, 
যাহা নিজের শাশ্বত পরম আত্ম-জ্যোতি ছাড়া নিজেকে পূর্ণরূপে অনাবৃত ভাবে 
অন্য কোথাও প্রকাশ করে না। 

কিন্তু বস্ত সকলকে এমনভাবে দেখা মনের ক্রিয়ার একটা ধরণ, মন এই 
ভাবেই সত্তার সহিত বাহিরে যাহা সন্ভৃতিরূপ ধারণ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধ 
বুঝিতে চায় ; বিস্যষ্টির কোন সত্যের মনোময় চলচিচত্র হিসাবে ইহাব প্রামাণি" 
কতা আছে, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যে এইভাবে প্রতীকের মধ্য দিয়! 
দেখিতে গিয়া, গণিতের বস্তনিরপেক্ষ সঙ্কেতেব বা সূত্রের মত বা জ্ঞানলাভের 
জন্য অন্য যে সব চিহ্ন মন ব্যবহার করে তাহাদের মত, আমরা বস্তকে যেন 
শুধু অর্থপূর্ণ সক্কেতমাত্রে পধ্যবসিত না করি ; কেনন৷ রূপ এবং ঘটন। শুধু 
প্রতীক নয় তাহারা সত্যবস্ত এবং পরম সত্যের অথ প্রকাশ কবে ; খাহাকে 
তৎস্বরূপ বলা হইয়াছে সেই বয্নেব তাহাবা আত্মপ্রকাশ, তাহারি সদৃতাবের 
শক্তি ও ক্রিয়া । প্রতি রূপের মধ্যে সেই তংস্বরূপ বাস করিতেছেন এবং 
প্রতিরূপ যে আছে, তাহার কারণ এই যে তাহা তংস্বরপেব কোন না কোন শক্তির 
বহিঃপ্রকাশ ; বিস্যষ্টির সক্রিয় ক্রিয়াধারার মধ্যে প্রতি ঘটন৷ সম্তার কোন সত্যকে 
ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিবার জন্যই ধটে। ব্ূপ এবং ক্রিয়ার এইরূপ অর্থ আছে 
বলিয়াই, মন তাহাদের প্রামাণিক তাৎ্পর্য্য খুঁজিয়! বাহির করিতে এবং অস্তর্মুখ 
চেতনায় বিশ্বের এক দূপ গড়িয়া তুলিতে পারে ; আমাদের মনের প্রধান 
কাজ অনুভব এবং অর্থনির্ণয় করা, গৌণভাবে এবং অন্য কিছু হইতে জাত 
শজিরূপে (0.০1159051%) মাত্র তাহাকে স্ষ্টা বলা চলে । বস্ততঃ মনোময় 
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স্তরুখী চেতনার মূল্য এবং সার্থকতা এই যে, তাহাতে সভায় কোন পতন 
প্রতিবিদ্ব পড়ে, কিন্ত সে সত্য প্রতিবিষ্ব নিরপেক্ষ হইয়া শ্বতধ ভাবেই নর্তবযান 
থাকে, সেই স্বাতগ্্য কখনও প্রকাশ পায় জড়বস্তত্বপূপে কর্খনও বা অততীন্দ্িগ 
কিত্ত মনোগ্রাহা জড়োত্তর সত্য রূপে । তাহা হইলে মন বিশ্বের আদি শ্রাষ্টা 
নহে, মধ্যবর্তী শক্তিরূপে সত্তার কতকগুলি বাস্তব প্রকাশ বা ভূতার্থকে সে গ্রহণ 
ও প্রমাণ করিতে পারে ; বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুরুঘে নিত্য বর্তমান এক চেতন, 
এক শজিই প্রকৃত জগৎ সৃষ্ট, মন তাহার কার্ধ্যকারক ব৷ প্রতিনিধি এবং মধাম্্- 
রূপে স্থা্িকার্ষে সহায়তা কবে, সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করে। 
সন্বস্ত এবং জ্ঞানের সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তও আছে ; নে 
সিদ্ধান্ত বলে বস্তৃতান্ত্রিক সত্যই একমাত্র পূর্ণ সত্য, এবং বস্তু বা বিষয়-জ্ঞানই 
একমাত্র পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। জড় সম্তাই বিশ্বের আদি মৌলিক সত্য, 
আত্মা ব! চিৎ্বস্ত্ কিছু আছে কিনা তাহা৷ সন্দেহ ; চেতন, মন, আত্মা ব1 চিৎ" 
বস্ত বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিশ্ৃক্রিয়ারত জড়শক্তি হইতে জাত 
অচিরস্থায়ী বস্ত--এই সমস্ত ধারণা এবং ভাবনা হইতে এ মত আসিয়াহ্থে। 
যাহ৷ কিছু স্থল ব৷ বস্তৃতাপ্ত্রিক নহে বস্তৃতঃ তাহ৷ জড় এবং বাহ্য বস্তুর উপরে 
নির্ভরশীল নিমৃতব সত্য ; যাহা কিছু জড়াতীত তাহাকে সত্যের রাজ্যে প্রবেশের 
ছাড়পত্র পাইতে হইলে জড়গত মনেব কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থিত 
করিতে অথবা জড় বাহ্যবস্তব সত্যেব সহিত তাহার যে কোন সম্পর্ক আছে, 
তাহ যাহাতে সমীক্ষা ও পবীক্ষাব দ্বাবা প্রমাণিত করা যায় এমন ভাবে দেখা- 
ইয়া ও বুঝাইযা দিতে হইবে । কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে এই সিদ্ধান্ত পুবাপুবি গ্রহণ 
করা যায না, কেনন৷ তাহার মধ্যে সমগ্র দৃষ্টি নাই ; ইহা সত্তার একটি বিভাব 
বা একটি দেশেব এবং সে দেশেরও একটি প্রদেশ বা একটি জেলার উপর শুধু 
দৃষ্টিপাত করে এবং অন্য সমস্ত অব্যাখ্যাত বাখিয়া দেয়, তাহাদের মূল সত্য এবং 
তাৎপর্য স্বীকার করে না৷ অথবা দেখিতে পায় না। জড়বাদকে যদি চবম 
অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায় তবে তাহাব কাছে ভাবনা, প্রেম, সাহস, প্রতিতা, 
মহত্ত্ব এমন কি মানুঘের যে আত্মা এবং মন এই অজানা ও বিপদসঙ্কুল বিশ্বের 
সন্ুখীন হইযা তাহাকে আযত্তে আনিতেছে, সে সমস্ত অপেক্ষা একখণ্ড প্রস্তর 
বা একটা তালেব বড়া অনেক বেশী সত্য ; এ সমস্ত নিমুন্তরের স্বাতন্ত্যহীন 
এমন কি অবাস্তব এবং ক্ষণস্থাধী সত্য । কেননা আমাদের অস্তরুখী দৃষ্টিতে 
এত মহৎ এ সমস্ত বস্ত জড়বাদীব কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় আধারের সঙ্গে ইন্তরিয়- 
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রাহা অঙবস্র সংস্পর্শ বা সংধাতজাত প্রতিষ্িয়া হাঁড়া আর কিছু নয় : এ সমস্থ 
ঘতক্ষণ ইন্রিয়গ্রাহয সত্য বস্তর সহিত কারবার করে এবং নিজদিগকে তীহা* 
দের উপর কার্ধ্যকর করিয়া তুলিতে পারে কেবল ততক্ষণ পর্য্যস্ত তাহারা 
প্রামাণিক : মানুঘের আত্ম! বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহ। বস্ততাপ্রিক 
অতিবাস্তব অড়প্রকৃতির একট ঘটনা বা অবস্থান্তর মাত্র। কিস্ত পক্ষান্তরে 
ইহা বলা যাইতে পারে যে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বাপনের ফলেই বস্ব বা বিঘয় 
সার্থকতা লাভ করে ; কালের মধ্যে আত্মার প্রগতির পথে বস্তু বা বিঘয় হইল 
ক্ষেত্র, নিমিত্ত বা উপায় : বিঘয়ীর আত্বপ্রকাশের আধার বা ক্ষেত্ররূপেই 
বিষয় বা বস্ত স্ষ্ট হইয়াছে। বস্তগত এই বিশৃ চিৎস্বরূপের সম্ভুতির এক 
ধাহ্যরূপ যাত্র ; ইহা তাহার আদ্যরপ এবং প্রকাশের ভিত্তি হইলেও সম্তার 
স্বরূপ ব! মুখ্য সত্য নহে । বিধয় ও বিঘয়ী ব্যক্ত সত্যবস্তর দুইটি অপরিহার্য 
তুল্যমূল্য বিতাৰ ; বিঘয়ের রাজ্যে ইন্জরিয়গ্রাহ্য বিঘয় যতটা প্রাযাণিক, চেতনা" 
গ্রাহ্য জড়াতীত বিষয়েরও প্রামাণ্য ঠিক ততটাই ; তাহাকে পূর্ব হইতেই 
মনের ভ্রম বা কৃহক বলিয়া উড়াইয়।৷ দেওয়া যায় না। 

বস্ততঃ বিষয় এবং বিঘয়ী দুইটি স্বতন্ত্র তত্ব নহে, তাহার! পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল ; সত্তা বা পুরুঘই চেতনার মধ্য দিয়া বিঘয়ের দ্রষ্টা বা বিষয়ীরূপে 
নিজেকেই দেখিতেছেন ; আবার তিনিই নিজের চেতনাতে বিষয়ীর নিকটে 
বিঘয় বা দৃশ্যরপে নিজেকে উপস্থাপিত করিতেছেন। একদেশদশী জড়- 
বাদ যাহা শুধু চেতনায় আছে তাহার কোন স্বতন্ত্র বাস্তবতা স্বীকার করে না, 
আরও নিখুত করিয়া বলিতে গেলে যাহা আমাদের অন্তশ্চেতনা কি অন্তরিন্ত্িয়ের 
সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় কিন্তু বাহ্যেত্দরিয় যাহাকে কোনবূপে ধরিতে ব৷ প্রমাণিত 
করিতে পারে না, তাহাকে জড়বাদী সত্য বলিয়া মানিতে চায় না। কিন্তু 
বাহ্যেন্দিয়ের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হয় কেবল তখনই, যখন তাহাদের দ্বারা 
ধৃত বিষয়ের অনুবাদ চেতনার কাছে উপস্থাপিত করিলে চেতনা সে বিবরণে 
একটা অর্থ সংযোগ করে, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া বহিশুখীতার সঙ্গে অন্তরের বোধি- 
প্রত্যয়জাত ব্যাখ্যা জুড়িয়৷ দেয়, এবং যুক্তি দিয়া সে ব্যাখ্যা সমন করে; 
কারণ ইন্জ্রিয়ের সাক্ষ্য নিজে সব্বদাই অপূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, অতি 
নিশ্চিত বলিয়া তাহা গ্রহণ করা কখনই যায় না; কেননা একেত ইন্দ্রিয় খণ্ড 
বা একদেশদশাঁ, তাহার উপর সব্বদাই তাহার ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে। 
বস্ততঃ বাহ্যেন্দ্িয়গণ যাহার করণ ব। যন্ত্র আমাদের সেই অন্তশ্চেতনার দৃকৃ- 


১৪৯ 


রিবা জী দা 


গ্জি ছাড়া দৃশ্য সগৎফো জাদিবার কোচ উপদিদী জানাদের দাই; %% তে 
চেতনার কাছে নয়, সে চেতনার মধ্যেই অথতের বে ন্বণ কুটির! উঠে তাহাগের 
আমরা জানি। মনোময় বা জড়াতীত দৃশ্য বস্ত সহদ্ধে বিশ্বৃতপ্চক্ষ এই চেতনার 
সাক্ষ্যকে না মানিয়া তাহাদিগকে যদি অসত্য বলি, তাহা হইলে এমন কোন 
কারণের প্রাচুধ্য নাই যে জন্য বাহা দৃশ্যবস্তসমূহ সম্পর্কে সেই চেতনার লাক্ফোটি 
আস্বা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সত্য বলিব ; চেতনার স্বার৷ অনুভূত মনো 
ময় বা অতীল্িয় দৃশ্যবস্ত সকল যদি মিথা। হয়, তাহা হইলে দৃশ্যমান জড় 
জগৎ মিথ্যা হইবে না কেন? প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রামাণ্য বলিয়। গ্রহণ করিবার 
পৃ্রে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া এবং বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে 
এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহা সমথিত হইলে তবে তাহাকে খাটি সিদ্ধান্ত বলিয়। 
গ্রহণ করিতে হইবে : কিন্তু তাহ বলিয়৷ সত্যকে পরীক্ষা বা যাচাই করিয়া 
দেখিবার পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে এক হইতে পারে না, ইন্দ্িয়গ্রাহা বাহ্য বস্তুর 
বেলায় যে প্রমাণ পদ্ধতি নিখুতভাবে সার্থক, অতীন্দ্িয় বিষয়ের পক্ষে সে পদ্ধতি 
চলিতে পারে না। অস্তরের অনুভবকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কাছে সাক্ষ্য দিবার 
জন্য হাজির করা যায় না ; তাহার নিজস্ব দৃষ্টিধারা আছে, এবং প্রামাণ্য সিদ্ধি 
অন্তরগত উপায় আছে; তেমনি তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্য জড়াতীত 
বা অতীন্দ্রিয় তত্ব সমূহকে জড় এবং ইন্দিয়ের আশ্বয়ী মনের আদালতে বিচারের 
জন্য হাজির করা চলে না, যদি তাহারা নিজেকেই জড়ের ক্ষেত্রের মধ্যে 
অভিক্ষিপ্ত ([):0)60050) না করে; কিন্তু তখনও তাহাদের সম্বন্ধে বিচার 
করিবার খাটি সামর্থ্য জড়াশ্যী মনের নাই, তাই মে মন কোন রায় দিলেও 
তাহাকে সতর্কভাবেই গ্রহণ কৰিতে হয়। জড়াতীত বস্তর বাস্তবতা নির্ধা- 
রণের জন্য অন্য ধরণের বোধশক্তি প্রয়োজন, তাহাদের সত্য স্বরূপ এবং 
প্রকৃতি জানিবার জন্য তদনুরূপ সূক্ষ্মতাবের পৰীক্ষা এবং বিচারের অন্য 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। 

তত্বের বিভিন্ন স্তর বা ভূমি আছে, ইন্জিয়গ্রাহ্য জড় জগৎ তাহাদের মধ্যের 
একটা ভূমিমাত্র। প্রত্যক্ষভাবে ইন্জ্িয়ের নিকট সুস্পষ্ট বলিয়া বহিমুখী 
জড়াশয়ী মনের কাছে জড় জগৎ সত্য বলিয়া দৃদ প্রতীতি জন্মে, কিন্ত সে মনের 
কাছে অন্তর্মখী চেতনাব অথবা জড়াতীত বস্ত্র, খণ্ড খণ্ড কতকগুলি লক্ষণ, 
সামান্য একটু আধটু তথ্য ও অনুমান ছাড়া আব কিছু পৌছে না, তাই তাহ 
হইতে যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহ! হয় খঞ্জ, প্রতিপদে তাহাতে ভুলের সন্ভাবন৷ 


স্বন্ত এবং পর্ণ জ্ঞান 


থাকিয়া যায়, অতএব সে মনের পক্ষে জড়াতীত বস্তফে পর্ণরপে জানিবার 
কোন উপায় নাই। ঘটনার যে রাজ্যে আমাদের অন্তর্ধুখী ক্রিয়াবলি এবং 
অন্তরের অনুভব সমূহ রহিয়াছে তাহা বাহ জড় জগতের ঘটনার রাজ্যের 
মতই সত্য ; ব্যষ্ট মন অপরোক্ষ অনুভবের স্বারা তাহার নিজের মধ্যে যাহা 
প্রটে তাহার কিছু জানিতে পারে, অপরের চেতনায় কি ঘটে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে 
জানিবার তাহার কোন উপায় নাই, শুধু নিজের সঙ্গে তুলনা এবং বাহির 
হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়৷ যে চিহ্ন বা তথ্য সে দেখিতে পায় এবং সেই অসম্পূর্ণ 
চিহ্ন এবং তথ্য হইতে যে অনুমান সে করিতে পারে তাহাদের দ্বারা অপরের 
চেতনার বৃত্তি সম্বন্ধে একটা অতি অপূর্ণ ধারণ! সে গড়িয়া তোলে । এই জন্য 
অন্ত্দা্টিতি আমি আমার কাছে সত হইলেও অপরের জীবন আমার দৃষ্টির 
অগোচর, আমার মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের পরে তাহাদের যে ছাপ পড়ে তাহ 
দিয়া আমরা তাহার পরোক্ষ সত্য শুধ অনুভব করি। মানুঘের জড়াশ্বয়ী মন 
এই সীমার মধ্যে নিবন্ধ, তাই পূর্ণরূপে শুধু জড়কে বিশ্বাস করাই তাহার মভূজা- 
গত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে ; যাহা তাহার নিজের অনুভব ব৷ বুদ্ধির সীমার 
মধ্যে আসে না অথবা যাহা তাহার বিদ্যার মাপকাঠিতে মাপা যায় না বা তাহার 
অজিতঞ্জানের সমষ্টির সহিত মিলে না তাহাকে সন্দেহ এবং তর্কযুদ্ধে আহ্বান 
করিতে সে জব্্বদাই প্রস্তত। 

এই অহংকেন্দিক চেতনাকে জ্ঞানের প্রামার্ণিকতাঁৰ খাটি মাপকাঠি 
করিবার এই একট প্রবৃত্তি আধুনিক কালে দেখা দিযাছে ; প্রকাশ্য ব৷ 
অপ্রকাশ্যভাবে এই মতকে যেন স্বতঃসিদ্ধ বলিষ৷ গ্রহণ করা হইয়াছে ষে, সকল 
সত্যকেই প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মন, বৃদ্ধি এবং অনুভবেব নিকট বিচারের 
জন্য উপস্থিত করিতে হইবে অথবা সাধারণ ব৷ সাব্বজনীন অনুভবের দ্বারা 
সমথিত বা অন্ততপক্ষে সমর্থনযোগ্য না হইলে কোন সত্যই প্রামার্ণিকতার 
সনদ প্রাপ্ত হইবে না| কিন্ত সত্য ব৷ জ্ঞানকে এই মাপকাঠি দ্বারা বিচার করা 
স্পষ্টতঃই ভুল ; কেনন৷ তাহার অর্থ এই দাড়ায় যে এ বিষযে সাধারণ বা মাঝামাঝি 
প্রাকৃত মন এবং তাহার সীমিতসামর্থ্য এবং অনুভবই সব্রেসবর্বা, এবং যাহা 
অতীন্দ্রিয় ব৷ মাঝামাঝি বৃদ্ধির অগোচর, সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাহার কোন স্থান 
নাই | ব্যাটিব্যক্তিই সব কিছুর একমাত্র বিচারক, চরমে এ দাবি একটী অহংগত 
ভ্রম এবং জড়গত মনের একট কুসংস্কার, জনসাধারণের মনের একটা স্বুল এবং 
বর্বর স্রান্তি। এ মনোভাবের পিছনে এই সত্যটুকু আছে যে প্রত্যেক মানুঘকে 


খই 


দিবা জীবন বারা 


বিজের সামর্থ্য অনুসারে নিজে ভাবিতে নিজে জানিতে হইবে, কিন্ত তাহার 
সিদ্ধান্ত তখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্য হইবে যখন সে বৃহত্তর 
গত্যকে জানিবার এবং তাহার কাছে নিজেকে উন্মীলিত করিবার জন্য প্রস্তত 
ও উৎসুক হইয়াছে । যুক্তি দেখানো হয় যে, জড়গত মাপকাঠি যদি বর্জন করি 
ব্যক্তিগত ব! সাব্বজনীন ভাবে বিচার করিয়া প্রামাণ্য স্থির করিবার পদ্ধতি 
যদি ছাড়িয়া দিই তবে বিঘম ভ্রান্তিতে পতিত হইব, অপবীক্ষিত অসমধিত সত্য 
এবং মনোময় কল্পনা বা অপচছায়াকে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব । 
কিন্তু জ্ঞানানুসরণের পথে ভ্রম, বঞ্চনা, অনুসরণকারীর ব্যক্তিগত সংস্কার ব৷ 
মনোময় কল্পনা সব্বদাই বর্তমান থাকে, জড়গত ব৷ বস্তনিষ্ঠ মাপকাঠি এবং 
পদ্ধতিতেও সে সমস্ত বজিত হয় না । ভুল হইতে পারে বলিয়া সত্য আবিষ্কা - 
রের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে একথা যুক্তিযুক্ত নয় ; অন্তর্জগতের সত্যকে 
জানিতে হইলে, অন্বেষণ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার পদ্ধতিও হইবে মনোময় 
এবং অন্তর্দষ্টিমূলক ; যে পদ্ধতিতে আমর! জড় বস্তর বিশ্রেষণ করি অথবা জড় 
শক্তির ক্রিয়াধারা নির্ণয করি সে পদ্ধতি এখানে খাটিবে না, জড়াতীত বিঘয়ের 
গবেঘণার জন্য উপযোগী উপায় ও পদ্ধতি আমাদিগকে বাহির এবং গ্রহ 
করিতে হইবে এবং তদ্দারা আমাদের পরীক্ষা কার্ধ্য চালাইতে হইবে । 
ইউরোপ এক সময় ধর্-সংস্কাবেব মুট্তাবশত: বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তাবের বিবোধিতা করিয়াছিল, প্রাক্তন কোন সংস্কার বা 
ধারণার বশে যদি আমবা সত্যানুসন্ধানের পখে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করি 
তাহা হইলে আমাদিগকেও তদনুরূপ মুঢ্তা পাইয়া বসিবে এবং জ্ঞানের 
প্রসাবতাব পখে বাধা স্তাষ্টি করিবে। অন্তর্জগতের বৃহত্তম আবিফার সমুহ, 
্বয়ন্তু সংস্বরূপ আত্বাৰ অনুভব, বিশৃচেতনা, মুক্ত আত্মার অন্তরের প্রশান্তি, 
মনের সঙ্গে মনেব সাক্ষাৎ সংযোগ ও তজ্জজনিত প্রভাববিস্তার, চেতনার সঙ্গে 
চেতনার বা বিঘয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হেতু তাহাদের অপরোক্ষ জ্ঞান এবং যাহার 
প্রকৃত মূল্য আছে এমন আধ্যাত্বিক অনুভূতির অধিকাংশকে সাধারণ প্রাকৃত 
মনের আদালতে হাজির কর যায় না, কেনন৷ সে মনের এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে 
কোন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নাই, সে মন নিজের অভিজ্ঞতার অভাব বা অনু- 
ভূতির অসামর্ধ্যই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার অর্থবা তাহাদের প্রামাণিকতা- 
হীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। মনের আদালতে বাহ্যবস্তর পর্যবেক্ষণের 
উপর নির্ভরশীল স্থুলজগতের সত্য, সূত্র বা আবিষ্কারকে শুধু উপস্থিত করা 


খত 


সন্ত এবং পূর্ণ আন 


যাইতে পারে কিস্তু সেখানেও খাটিভাবে বুঝিতে বা বিচার করিতে হইলে শিক্ষাও 
সাধনা দ্বারা মনের শক্তিকে পৃর্র্বেই উদ্বোধিত করিয়া তোলা চাই ; আপেক্ষিকতা 
বাদের. (01,505 ০0৫ 1512052) মধ্যে ধে গণিতের প্রয়োগ আছে 
তাহা অথবা! অন্য ফোন দরাহ বৈজ্ঞানিক সত্য কোন অশিক্ষিত মন বুঝিতে 
বা সে সমস্ত সত্যের ফল বা! তাহাদের আবিফ্ষার-পদ্ধতির প্রামাণিকতা৷ বিচার 
করিতে পারে না। অবশ্য সকল তত্ব ব সকল অনুভব কেবল উদ্বোধিত শক্তি- 
যৃক্জ সেই বা তদনুরূপ মনের অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় পাশ হইলে সত্য বলিয়া গৃহীত 
হাইতে পারে ; ঠিক তেমনি ভাবে বস্ততঃ প্রত্যেক লোকই কোন আধ্যাত্বিক 
অনুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা 
নিজেই তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে কিন্তু তাহা কর৷ সম্ভব হইবে 
তখনই যখন সে-দামর্থয সাধনার দ্বারা সে অর্জন করিয়াছে অথবা যাহাতে সে 
অনুভূতি এবং পরীক্ষা-প্রণালীর অন্তরে প্রবেশ করিয়৷ বুঝিতে পারে, অনুশীলনের 
ফলে এমন অবস্থা লাভ করিয়াছে । সত্যের এই প্রাথমিক সহজ বদ্ধিগম্য 
কথাটা একবার তোলার প্রয়োজন হইয়াছে এই জন্য যে কিছুদিন যাবৎ এই সহজ 
সত্যের একটা বিপরীত ধারণ! মানুঘের চিত্ত অধিকাৰ করিয়াছে ; সে-ধারণার 
শক্তি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিতে থাকিলেও, তাহা জ্ঞানের বিপুল প্রদেশ 
জয়ের যে সন্তাবনা মানুঘের আছে তাহাকে ব্যাহত কবিয়াছে। মানবাত্বার পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন এই যে জড়াশ্বয়ী যন এবং সংকীএ ও বাহ্য স্থল বস্তুর কারাগার 
হইতে নিজেকে মুক্ত কবিয়৷ এমন স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে যাহাতে সে 
অন্তর্জগতের বা অধিমানস সত্যের, আধ্যাত্বিক অনুভূতির এবং এখনও যাহা 
তাহার কাছে অতিচেতন রহিয়াছে সেই তত্ত্বের গভীরতা পরিমাপ করিতে 
পারিবে ; শুধু এই পথেই আমাদের মনন যে অবিদ্যার মধ্যে বাস করে তাহার 
পাশ ছিন্ন হইবে এবং আমরা পূর্ণ চেতনার উদাব ক্ষেত্রে সত্য এবং পৃণ আত্বো- 
পলব্ধি এবং আত্মঙ্ঞানের মধ্যে মুক্তি পাইব। 

পর্ণজ্ঞান মানুঘের কাছে এই দাবি করে যে সে চেতনা এবং অভিজ্ঞতার 
সমন্ভতাবিত সকল রাজ্যে বিচরণ করিয়া তন্তৎস্থানের সকল বস্তকে অনাবৃত এবং 
পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে পবীক্ষ। ও পর্যবেক্ষণ করিবে । কেনন! এই বাহ্য স্তরের 
তন্তরালে আমাদের সত্তার অন্তশ্চেতনার এক বিপুল সমুদ্র আছে; তাহারও 
গভীরে ডুবিয়। অনুভবের যে সমস্ত রত্ব আহরণ করিতে পারিব তাহা দিয় 
আমাদের সমগ্র জ্ঞানের ভাগডারকে সমুদ্ধ করিতে হইবে। অন্তরের মধ্যে মানব 
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দিব্য জীবন বার্তা 


চেতনার আধ্যাত্বিক অনুভবের এক বিশাল দেশ আছে, সে দেশের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া তাহার সর্বত্র বিচরণ করিতে,তাহার স্থদূরতম প্রদেশে ও গভীরতম গুহায় 
অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে। জড়াতীত এবং জড় সত্তা সমান ভাবেই সত্য, জড়াতী- 
তের জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানেরই অংশ। জড়াতীতের জ্ঞানকে আমরা ভাবকালি (72/80- 
01917) ব৷ রহস্য-বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখি, রহস্য-বিদ্যাকে কসংস্কার এবং 
আজগুবী কাণ্ড মনে করি, তাহাকে ভ্রমের এলাকায় ফেলি, এবং তথায় প্রবেশ 
করিতে নিঘেধ করি। কিন্তু যাহা রহস্যাবৃত তাহাও তে৷ সত্তার একটা অংশ, কিন্তু 
প্রকৃত রহস্যবিদ্যার অনুশীলন জড়াতীত সত্যসমূহের আবিষ্কারের এবং বহিঃ 
স্তরে স্পষ্টভাবে যাহা দেখা যায় না, সত্তা এবং প্রকৃতির সেই সমস্ত গোপন 
বিধানের আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নহে । মন প্রাণ ও সুক্ষ ভূত 
এবং তাহাদের শক্তির যে সমস্ত গোপন নিয়ম প্রকৃতি এখনও বহিশ্চেতনার 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গোচর করে নাই, রহস্যবিদ্যা তাহাদের মর্শ্সত্য নির্ণয়ের 
চেষ্টায়ই বাহির হইয়াছে, যাহাতে মানবাত্বার প্রভৃত্ব দেহ-প্রাণ-মনের সাধারণ 
কার্ধ্যধারাকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর বিস্তৃত হয় তন্জন্য রহস্যবিদ্যা 
প্রকৃতির এই সমস্ত গোপন সত্য এবং শক্তির প্রয়োগও করিতে চায় । চিৎ- 
জগৎ বহিশ্চর মনের কাছে রহস্যাবৃত,কেনন! তখাকার অন্ভব অপ্রাকৃত 
এবং অতীন্দ্রিয় ; কিন্তু এই বহস্য লোকেই আমরা চিন্ময় আত্বার সন্ধান পাই, 
শুধু তাহাই নহে, অধ্যাত্মচেতনা এবং আত্মার শক্তির, চিন্ময় জ্ঞানের ও চিন্ময় 
কর্মধারার যে আলোক আমাদিগকে উপরে তুলিতে, জ্ঞান দান করিতে এবং 
যথার্থ পথে পরিচালিত কবিতে পারে তাহারও সন্ধান এখানেই পাওয়া যায়। 
এই সমস্ত বস্তকে জানা এবং তাহাদের সত্য ও শক্তিকে বিশ্বমানবের জীবনে 
সংক্রামিত কর! প্রকৃতি পবিণামের একটি অপরিহাধ্য অঙ্গ । বলিতে গেলে 
জড়বিজ্ঞানও তো৷ এক প্রকার রহস্যবিজ্ঞান, কেননা ইহা প্রকৃতির গোপন 
সূত্র বা সত্য আবিফার কবিয়া প্রকৃতি এখনও তাহার সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে 
যাহা অস্তভুক্ত করিয়া লয় নাই সেইন্ধপ কর্মধারাকে মুক্ত করিবার জন্য এবং 
প্রকৃতির গোপন সত্য শক্তি এবং ক্রিয়া-পদ্ধতিকে মানুঘের হাতে তুলিয়া দেওয়ার 
জন্য সে জ্ঞান ব্যবহার করিতে পারে ; ইহাও ত জড়ের ক্ষেত্রের একটা বিরাট 
ইন্্রজাল ; কেননা ইন্ত্রজাল সত্তার গোপন সত্য, প্রকৃতির গোপন শক্তি এবং 
ক্রিয়াধারার প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি ইহাও হয় ত দেখা 
যাইবে যে জড়ের জ্ঞানকে পর্ণ করিবার জন্য জড়াতীত বিদ্যার প্রয়োজন আছে, 
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কেননা জড়প্রকৃতির ক্রিয়াধারার পশ্চাতে একটা জড়াতীত উপাদান, মনোময় 
প্রাণময় এবং চিন্ময় শক্তি ও ক্রিয়া বর্তমান আছে, জড়াতীত বিদ্যা ছাঁড়া 
অন্য কোন উপায়ে সে-সমন্ত আমরা ধরিতে পারি না। 

বস্ত বা বিঘয়গত তত্ুকে একমাত্র অথবা মৌলিক সত্য বলিয়া মানিতে হইবে 
এই জিদের মূলে আছে 'জড়ই বিশের মূল সত্য" এই বোধ ; কিন্তু এখন ইহা স্পষ্ট 
হইয়াছে যে জড় কখনও মূল সত্য বস্ত হইতে পারে না, জড় শক্তি দিয়াই গঠিত ; 
এমন কি আজকাল এমন একটা সন্দেহও উপস্থিত হইতেছে যে গোপন এক মন 
বা সচেতন শক্তির ক্রিয়া ছাড়া এই জড় শক্তির ক্রিয়া এবং বিস্যষ্টির ব্যাখ্য। 
হইতে পারে না, সেই শক্তির সূত্র বা বিধান হয়ত জড় শক্তির ক্রিয়া এবং গঠনের 
ধার রূপে দেখা যাইতেছে । অতএব আজকালকার যুগে জড়ই একমাত্র 
সত্যবস্ত একথা আর বলা চলে না| জড়কে দিয়া সকল জিনিসের ব্যাখ্যা 
করিবার জন্য অতীতে যে জড়বাদ আসিয়াছিল তাহা বিশ্বের একদিকে, শুধু 
জড়তের দিকে মানুঘের চেতনার এক এঁকাস্তিক অভিনিবেশের ফলেই দেখ৷ 
দিয়াছিল, এ অভিনিবেশের একটা উপযোগিতা ছিল, সুতরাং তাহা গ্রাহ্য 
হইয়াছিল, আধুনিক কালে জড়বিজ্ঞানের অনেক বৃহৎ এবং অগণিত সঙ্গ ও 
জুদূরপ্রসারী তত্বের আবিষ্কার ছারা এ অভিনিবেশ নিজেকে সমথিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। কিন্তু একদেশদশী এক ব্যতিরেকী (63017751৮০) জ্ঞান 
দিয়া সম্ভার সমগ্র সমসা! সমাধান করা যায় না, আমাদিগকে যেমন জড় 
ও তাহার ক্রিয়া-পদ্ধতি তেমনি প্রাণ মন এবং তাহাদের ক্রিয়া-পদ্ধতিও জানিতে 
হইবে, আরও জানিতে হইবে জড়ের বহিস্তরের অন্তরালে চিৎপুরুঘ বা আত্মা 
বা অন্য যাহা কিছু আছে সে সমস্ত ; কেবল তখনই আমরা সমস্যা-সমাধানের 
উপযোগী পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। এই জন্যই যে-সমস্ত মতবাদ প্রাণ 
অথবা মনকে প্রধান ব৷ একান্তভাবে গ্রহণ করিয়৷ প্রাণ বা মনকেই একমাত্র 
মূল সত্যবস্ত বলিতে চাহিতেছে তাহাদের ভিত্তিতেও এমন প্রসারতা৷ নাই 
যাহার জন্য তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারি। এমন একান্তবাদীর একাস্তিক 
অভিনিবেশের ফলে প্রাণ অথবা মনের অনেক সূক্ষ্ম ও নিগুঢ় তত্বের আবিষ্কার 
হয়ত সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বিশৃসমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় না। 
আবার ইহাও হইতে পারে যে অধিচেতন সত্তার প্রতি প্রধান বা একান্তিক 
ভাবে অভিনিবিষ্ট হইলে এবং সেই সঙ্গে বহির্জগৎকে অস্তর্জ গতের একমাত্র 
সত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রতীক মাত্র মনে করিলে, অধিচেতনার তত্ব 
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এবং তাহার ক্রিয়াধারার উপর অত্যু্জল আলোক পড়িবে এবং মানুঘের 
শক্তি বহুগুণ প্রসারত৷ লাভ করিবে, কিস্ত কেবল তাহাতে আমাদের অমস্যার 
পূর্ণ সমাধান হইবে না, সত্যবস্তর পূর্ণ জ্ঞানে আমাদিগকে পৌ ছাইয়। দিবে না। 
আমাদের মতে চিৎপুরুঘ বা আত্বাই বিশ্বের মূল সত্য ; কিস্ত যদি এই মূল 
সত্যের উপরে এঁকাস্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়। জড় প্রাণ মনের সকল সত্যকে 
বর্জন করি অথবা তাহাদিগকে যদি আত্মার উপর একটা আরোপ মনে করি 
কিম্বা চিতের একটা অবাস্তব ছায়ামাত্র মনে করি তবে তাহ! হয় ত স্বাধীন 
ও মৌলিক আধ্যাত্বিক অনুভূতি লাভে সাহায্য করিবে কিন্ত তাহার ফলেও 
বিশ্ব বা ব্যক্তিসত্তার সত্য সম্বন্ধে পূণ প্রামাণিক সমাধান সম্ভব হইবে না। 

সৎ-স্ব্ূপের প্রত্যেক বিভাবের সত্য পৃথক রূপে জানা এবং প্রত্যেকের 
সঙ্গে সব্বের এবং সব্রের সহিত চিৎস্বরূপের সকল সম্বন্ধ সকল দিক হইতে 
সম্যকৃতাবে জানাই হইল অখণ্ড পর্ণজ্ঞান। বর্তমানে আমরা অবিদ্যাচ্ছন, 
কিন্ত বহুমুখী জ্ঞান-পিপাসা আমাদের আছে ; মানুঘ সব কিছুর সত্যই জানিতে 
চায়; এই জন্য দেখ যায় যে, যে যুল সত্য বিশ্বের অপর সকল সত্যের ব্যাখ্যা 
দিতে পারিবে, যে সত্য সকল বস্তুর ভিত্তি, তাহার সম্বন্ধে মানুঘ নির্বদ্ধাতিশয় 
সহকারে কত বিচিত্র কল্পনা জল্পনা করিয়াছে এবং করিতেছে, কিন্তু বস্তবর 
স্বক্ধপ বা মূলগত সত্যের সাক্ষাৎ তখনই মিলিবে যখন মুল সাব্বতৌম অনাদি 
সত্যবস্তরকে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে ; তাহাকে আবিষ্কার করিলে দেখিতে 
পাইবে যে তাহা সব্বকে আলিঙ্গন করিয়া স্ব কিছুর ব্যাখ্যাতারূপে বর্তমান, 
--“যাহাকে জানিলে সব কিছু জান! হইয়া যায়” (যস্মিনন বিজ্ঞাতে সব্বমিদং 
বিজ্ঞাতং ভবতি), সেই মূল সত্যবস্ত নিশ্চয়ই সবর্বভাব বা সব্ব সত্য এবং সব্্ 
বস্তর স্বরূপ এবং আধার ও আশ্ৃয়স্থল হইবে তাহার মধ্যে থাকিবে ব্যষ্টির সত্য, 
বিশ্বের সত্য এবং যাহা কিছু বিশ্বাতীত তাহার সত্য । সত্যবস্তকে খুঁজিবার 
এই আকৃতিব জন্য মানুঘ জড় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উচচতর তত্বের 
প্রত্যেককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 
“তুমিই কি আমার সেই পরম ঈপ্সিত বস্ত”, ভুল বোধি দ্বারা চালিত হইয়া 
যে মানুঘ ইহা করিতেছে তাহা সত্য নহে । এ জন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন, 
শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া চলা এবং অনুভবের উচচতম এবং চরম স্তরকেও 
পরীক্ষা করা । 

কিন্ত অবিদ্যা হইতে যাত্রা করিয়৷ আমরা জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছি 
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বলিয়া প্রথমে আমাদিগকে অবিদ্যার গোপন প্রকৃতি কি এবং তাহার পূর্ণ 
প্রসারের সীমা কোথায় তাহা জানিতে হইবে । দেশ ও কালের ক্ষেত্রে জড়- 
জগতে পরম্পর হইতে পৃথকতাবে ভেদের মধ্যে আছি বলিয়। আমাদিগকে 
যে অবিদ্যার মধ্যেই সাধারণতঃ বাস করিতে হইতেছে তাহাকে যদি বিচার 
করিতে চাই তবে যে দিক দিয়াই বিচারে অগ্রসর হই না৷ কেন আমরা দেখিতে 
পাই যে তাহার অন্ধকারময় দিকটা বহুমুখী এক আত্মজ্ঞানহীনতা। ছাড়া আর 
কিছু নয়। যে চরম এবং পরম তত্ব সকল সত্ত। এবং সকল সম্ভূতির মূল উৎস 
তাহাকে আমর জানি না, সত্তার কতকগুলি খণ্ড তথ্য এবং সম্ভৃতির কালগত 
সম্বন্ধকেই আমরা অস্তিত্বের সমগ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, ইহাই হইল 
আমাদের প্রথম ও মৌলিক অবিদ্যা । দেশ কালাতীত নিক্ষ্িয় অক্ষর আত্মাকে 
আমরা চিনি না, দেশে ও কালে বিশু-সন্তুতির মধ্যে যে ক্রিয়া এবং পরিবর্তন 
নিত্য চলিতেছে তাহাই অস্তিত্বের সমগ্র তত্ব মনে করি, ইহা হইল আমাদের 
দ্বিতীয় বা বিশ্বগত অবিদ্যা। আমরা আমাদের নিজেদের বিশ্্দপ, বিশ্ব 
চেতনা, বিরাট সার্বভৌম সত্তাকে চিনি না, জানি না যে সকল সমতা সকল 
সম্ভৃতির সহিত আমরা অনস্তরূপে একীভূত, আমাদের অহঙ্কার, বিমুঢ় সীমিত 
মন প্রাণ এবং দেহকেই আমরা আমাদের খাটি আত্মা মনে করি এবং তাহ! ছাড়া 
অন্য সব কিছুকে অনাত্বা বলিয়া দেখি, এই হইল আমাদের তৃতীয় ৰা অহংগত 
অবিদ্যা | অনস্তকালের মধ্যে যে আমাদের শাশ্বত সম্ভৃতি আছে তাহা আমরা 
জানি না, দেশের এক ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে কালে অতি সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আমাদের 
এই যে দুদিনের ক্ষুদ্র জীবন ইহাকেই আমর আমাদের আর, মধ্য এবং অস্ত 
বলিয়! গ্রহণ করি, ইহাই হইল চতু বা কালগত অবিদ্যা । এমন কি আমা- 
দের এই সঙ্কীর্ণ কালগত সন্ভূতির মধ্যেও আমাদের বৃহত্তর এবং বিচিত্র জটিল 
অন্তশ্চেতনা এবং পরিচেতনার (01000016100) বিশাল রাজ্যের পরিচয় 
আমরা অবগত নহি; দৃশ্যমান মনোময় অনুভবের সামান্য পুঁজির সহিত 
আমাদের বহিশ্চর সম্ভৃতিকে আমাদের অন্তিত্বের সবখানি মনে করি ; এই 
হইল পঞ্চম বা মনোগত অবিদ্যা । সন্ভুতিতে আমরা কি দিয়া গঠিত তাহাও 
খাঁটিভাবে জানি না, কখনও দেহকে কখনও প্রাণকে কখনও মনকে আবার 
কখনও ইহাদের যে কোন দুই অথবা তিনকেই আমাদের আধারের মুলতত্ব বা 
আমরা যাহা তাহার সবকিছু বলিয়া! মনে করি ; যাহা দেহ মন প্রাণকে গঠিত 
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এবং প্রতিষিত করিয়াছে, গোপনে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছে 
এবং যাহা একদিন উন্মিঘিত হইয়া তাহাদের ক্রিয়াধারা আপনার বশে আনিয়া 
পরিচালিত করিবে ইহাই নিয়তির নিদেশি, তাহাকে আমরা জানি না ; ইহাই 
হইল আমাদের ঘণ্ঠ বা গঠনগত বা আধারগত অবিদ্যা | এই সমস্ত অবিদ্যার 
ফলে আমর! প্রকৃত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হই, আমাদের জগত্জীবনকে আপন 
বশে আনিতে বা ভোগ করিতে পারি না, আমাদের ভাবন।, সন্কম্প, সংবেদন 
এবং ক্রিয়াতে অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকি, জগৎ প্রশরূপে নিয়ত যে অভিঘাত আঁমা- 
দিগকে দিতেছে প্রতিপদে তাহার ভুল বা অপূর্ণ জবাব দিই ; ভ্রম এবং বাসনা, 
প্রয়াস এবং ব্যথতা, সুখ এবং দঃখ, পাপ এবং ম্খলনের গোলক ধাঁধায় 
ঘুরিয়া মরি, কৃটিল পথে চলি, নিয়ত পরিবর্তনশীল লক্ষ্যে পৌছিবার জনা 
অন্ধের মত হাতড়াইয়া বেড়াই---এই হইল আমাদের সপ্তম বা ব্যবহারিক 
অবিদ্যা | & 

অবিদ্যার ধারণ! দ্বারাই আমাদের বিদ্যা বা জ্ঞানের ধারণ! নিরূপিত হইবে 
এবং তাহা হইতেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও বিশুক্রিয়াধারার লক্ষ্য কি 
তাহা জানা যাইবে, কেননা আমাদের অবিদ্যা যদিও জ্ঞানকে অস্বীকার 
করিতেছে তবুও সেই সঙ্গেই সে সব্বদা তাহাকে খজিতেছে। তাহা হইলে 
পূর্ণ জ্ঞানের অর্থ হইবে এই সপ্ত অবিদ্যার মধ্যে যাহা নাই বা যাহাকে তাহারা 
অস্বীকার করিতেছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহাদের বর্জন এবং আমাদের 
চেতনায় আত্মস্ঞান বা আত্বজ্যোতির সপ্তধ৷ প্রকাশ :__-পথ জ্ঞানে আমরা সর্ব 
মূলাধার চরম নিত্যবস্ত বা পরম বৃপ্নকে জানিব, আত্বা বা চিন্ময় পুরুঘকে 
জানিব এবং সেই সঙ্গে জানিব বিশ্ব সেই আত্বারই সন্ভৃতি, চিন্ময় সত্তার লীলা, 
চিৎপুরুঘের আত্মপ্রকাশ, জানিব যে আমাদের প্রকৃতি আত্মার চেতনায় আমরা 
বিশ্বের সহিত এক, সুতরাং যে ভেদজ্ঞানে এবং বিবিক্ত অহংএর জীবনে আমরা 
পৃথক হইয়া পড়িয়াছি তাহা দর করিব; জানিব যে আমাদের চৈত্য সন্ত 
কালের ক্ষেত্রে অমবত্ব এবং অমৃতত্বময়, তাহা মৃত্যু ও পাথিব সত্তার অধিকার 
বহির্ভূত, জানিব যে বহিম্তরের পশ্চাতে আমাদের অস্তরতর এবং বৃহত্তর সত্তা 
আছে, জানিব যে আমাদের মন প্রাণ দেহের সঙ্গে আমাদের অস্তরাত্বার এবং 
তাহাদের উপরে যে অতিচেতন চিন্ময় অতিমানস সত্তা আছে তাহার সত্য 
সম্বন্ধ কি; অবশেঘে জানিব কিরূপে আমাদের ভাবনা, সন্কন্প এব: ক্রিয়ার 
সমনৃয় ও সুঘমার পৃ যথাযথ ব্যবহার দ্বারা আমরা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে 


০১৪ 


সন্ত এবং পূর্ণ জান 


আত্বা, দিবা চিৎপুরুঘ বা! অখণ্ড চিন্ময় সত্য স্বূপের সতোর সচেতন প্রকাশ- 
রূপে পরিণত করিতে পারিব। 

কিন্তু ইহা বুদ্ধিগত জ্ঞান নহে, সুতরাং আমাদের চেতনার বর্তমান ছাঁচ 
যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন এ জ্ঞানকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা যাইবে না ; 
সে জন্য চাই দিব্য অনুভূতি, এক নূতন ভাবের সন্তৃতি, সততা ও চেতনার রূপান্তর | 
এই কথায় সম্ভৃতির প্রকৃতিতে যে পরিণতির ধারা আছে এবং আমাদের 
পরিণতির পথে আমাদের মনোময় অবিদ্যা যে একটা ধাপ মাত্র এই সিদ্ধান্ত 
মনে পড়ে। অতএব পৃণজ্ঞান আমাদের সতত এবং প্রকৃতির ক্রমপরিণতির 
পথেই কেবল আসিতে পারে এবং মনে হয় পরিণতি-পথে অন্য যে সমস্ত রূপান্তর 
হইয়াছে তাহাদের মত তাহা কালের অতি মস্থর ধারার মধ্য দিয়াই আসিবে। 
কিন্ত এই অনুমানের বিরুদ্ধে এই তথ্যের উল্লেখ করা চলে যে পরিণতির ধারা 
এখন সচেতন হইয়াছে, সুতরাং পৃর্র্বে যেমন অবচেতন ভাবে পরিণতি চলিয়াছে 
বর্তমানে তাহার ক্রিয়াধার৷ এবং ধাপসমূহ ঠিক তেমনি প্রকৃতিরই হইবে, ইহা 
ঠিক না হইতে পারে। চেতনার রূপান্তর হইতেই যখন পর্ণজ্ঞান আসিবে, 
তখন যে ধারা ধরিয়া পুর্ণজ্ঞান আসিবে তাহার মধ্যে আমাদের সক্ল্প এবং 
সাধনার একটা স্বান থাকিবে ; সে ধারার মধ্যে সন্ক্প ও সাধন! তাহার বিশিষ্ট 
ক্রিয়া ও পদ্ধতি আবিক্ধার এবং তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিবে , তখন 
সচেতন আত্মরূপান্তব দ্বারাই পর্ণজ্ঞান আমাদের মধ্যে উন্মিঘিত এবং পুষ্ট হইবে । 
জুতরাং এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে পৰিণামের এই নূতন ধারায় তত্ব কি 
' হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে যে পূণ জ্ঞান অপরিহার্য্য রূপে উন্মিঘিত হইবে 
তাহার ক্রিয়া এবং গতি কি হইবে অথাৎ দিব্য জীবনের ভিত্তি হইবে যে চেতন৷ 
কি হইবে তাহার প্রকৃতি এবং কি কবিয়া সে জীবনকে ফুটাইয়া তোল যাইবে 
অথবা! সে নিজে ফুটিয়৷ বা মূর্ত হইয়া উঠিবে, অথবা বলা যাইতে পারে যে 
বাস্তবে পরিণত হইবে বা সিদ্ধ হইয়৷ উঠ্িবে। 


৪ 


যোড়শ অধ্যায় 
পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ্য 


সিদ্ধান্ত চতুষটয় 


হৃদয়ে যে সমস্ত বাসনা সংসজ্ত হইয়া থাকে কোন সর্ত্য যখন ভাহা ঝাড়িযা ফেলিডে 
পারে তখন সে অমৃত হয় এবং এইখানেই শাশৃত ব্রন্দকে লাভ করে। 


বৃহদারণ্যক উপনিষদ 8181৭ 


সে বন্ধ হয় এবং বন্ধে মিশিয়া যায়। 
বৃহদারণ্যক 8181৬ 


র্‌ 


এই অশরীরী ও অমৃত প্রাণ এবং তেজই বন্ধ 
বৃহদাবণাক 8181৭ 


প্রাচীন পন্থা দীর্ঘ এবং সংকীর্দ, আমি মে পথ ম্প করিয়াছি, সে পথের সন্ধান পাইয়াছি, 
সেই পথে নুপ্ধবিদ ধীর জ্ঞানীরা বিযুক্ত হইয়া, এখান হইতে উদ্ধতন স্বগলোকে প্রয়াণ করেন। 


বৃহদারণ্যক 8181৮ 


আমি পৃথিবীৰ পূত্র, ভূমি আমার মাতা ।...পৃথিবী যেন তাহার বিচিত্র লম্পদ এবং গোপন 
ধনরাজি আমাকে দান করেন।...হে পৃথিবী, তোমার গ্রামে এবং বনে, সভায় এবং যুদ্ধ, 
বিগ্রহে, তোমাৰ যে মাধুরী জাছে আমরা যেন তাহার কথা বলিতে পারি। 


অথব্ববেদ ১২।১।১২, 8৪) ৫৬ 


অতীত এবং ভবিষ্যতের উশৃরী পৃথিবী আমাদের জন্য বিপুল জগৎ যেন পৃস্তত করেন। 
,**যিনি সধুদ্রে জল হইয়াছিলেন, মনীঘীরা তাহাদের জ্ঞানের মায়ায় যাহার পথ অনুসরণ 
করেন, পরম ব্যোমে যাহাব অমৃতময় হৃদয় সত্যে আবত হইয়া আছে সেই পৃথিবীই সেই 
উঠচতম রাজ্যে আমাদের জন্য তেজ ও বল প্রতিষ্ঠিত করুন। ৮ 


ক 


অথব্ববেদ ১২।১।১৮ 


ও 


“.. পুর্ণজ্ঞান এসং জীহনের উদ্দোশা 


ছে অগ্সি, ভুরি দিনে দিনে দি জ্ঞান ধৃদ্ধির জদ্য মর্তযকে পরম অমৃতে প্রতিটিত ফর, 
যাহার উউয় জন্মের জন্য তৃষ জাগিয়াছে সেই ভরষ্টার জনা দিব্য আনঙ্গ এবং মানুষী সুখ হাটি 
কর । 
ধরেদ ১।৩১।৭ 


হে দেব, জনস্তকে (অদিতিকে ) আমাদের জন্য রক্ষা! কর এবং সান্তকে (দিতিকে ) আমাদের 
মধ্য ঢালিয়া দাও। 
খগেদ ৪। ২1১১ 


চেতনার উত্ঘ পরিণামের তত্ব এবং ধারা কি তাহা আলোচনা করিবার 
পৃর্ৰে পর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সত্যবস্ত এবং তাহার বিস্যটির 
ম্লতত্বগুলি কি এবং কার্ধযকরী দিক এবং সক্রিয় বিভাব বলিয়া যাহা স্বীকার 
করি কিন্ত জগৎ ও জীবনের পণ সমাধানের উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি না, সে সমস্তই বা কি এই সমস্ত বিষয়ের পৃনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে। 
কারণ জ্ঞানের সত্যের উপরই আমাদের জীবন-সত্যের ভিত্তি স্থাপন এবং তাহা 
দ্বারাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নিণয় করিতে হইবে : এখানে পরিণতির 
ধারা আদি নিশ্চেতনার মধ্যে গোপনভাবে অবস্থিত সত্তার সত্যেরই ক্রমিক 
বিকাশ ;: এক উন্মঘস্ত চেতনা এ সত্যকে নিশ্চেতনা হইতে বাহিরে আনিয়। 
প্রকাশ করে এবং সে চেতন৷ তাহার আত্মউন্মিলনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া 
অবশেঘে নিজের মধ্যে বস্ত্র পর্ণ সত্য এবং পর্ণ আত্মজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে 
সমথ হয়। যে সত্য হইতে পরিণতির ধারা আবন্ত হয় এবং যাহাকে রূপায়িত 
করিয়া তোলাই পরিণতির লক্ষ্য সেই সত্যের প্রকৃতির উপর পরিণতির গতি- 
ধারা নির্ভর করে, তাহাই তাহার ক্রিয়াধারার পর্বগুলি এবং অথ বা মুল্য 
নিয়স্িত করে। 

আমরা প্রথমেই বলি যে এক চরম নিত্য বস্ত সব কিছুর উৎস, আশ্বয় এবং 
গোপন সত্য । এই চরম বস্ত অনির্দেশ্য এবং অনিব্বচনীয়, মনের ভাবনা 
কিন্বা মনের ভাঘ। দিয়া তাহাকে প্রকাশ করা যায় না ; সকল চরম তত্বের মত তিনি 
সবয়ন্ত, ও শ্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের মনের ইতিবাদ বা নেতিবাদ, পৃথক ভাবে 
অথবা একত্রে তাহাকে সীমিত বা নিরূপিত করিতে পারে না। কিন্তু সেই 
সঙ্গে ইহাও বল! উচিত যে এক অধ্যাত্ব চেতনা, একত্ববোধজাত বা আধ্যাত্মিক 
এক জ্ঞান আছে, যাহ সেই সত্য বস্তর স্বরূপ বা মূল বিভাব এবং তাহার প্রকাশিত 


৩১ 


দিষা জীবম হার্ত। 


শক্তি ও বপকে ধরিতে পারে । যেখানে যাহ ক্ষিছু আছে তাহা এই বিষরণে 
মধ্যে পড়ে এবং এই জ্ঞান দিয়া তাহাদের নিজ সত এবং গোপন রহস্য উদ 
ঘাঁটিত করিলে দেখিতে পাইব যে সব কিছুই সেই সত্যবস্তর আত্বপ্রকাশ, এবং 
তাহারা সকলেই সত্য। বিস্বষ্টির সত্যও এই সমস্ত মূল বিতাবের মধ্যে শ্বয়ন্ত- 
রূপে নিত্য বর্তমান আছে, কেননা সমস্ত মৌলিক সতা, নিত্য বস্তর মধ্যে 
শাশত সত্যরূপে যাহা নিত্য অনুস্যৃত আছে, তেমন কিছুরই অভিব্যক্তি ; কিন্তু 
যাহা কিছু মৌলিক নহে, জন্য বা অপর হইতে জাত, যাহা কিছু কালাবচ্ছিনু 
এবং প্রাতিভাসিক, তাহাও যে সত্যকে তাহা প্রকাশ করে তাহারই আশ্রিত ব্ূপ 
বা শক্তি, সেই সত্যের জন্য তাহাও সত্য, তাহাবও তাৎপর্ষেয তাহার অস্তানিহিত 
সত্যেরই অভিব্যঞ্জনা আছে, কেননা তাহাও সেই সত্য বস্তু, আকস্মিক, অমূলক, 
্রমাত্বক বা ব্যর্থ কোন বূপ নহে । এমন কি যাহা কিছু আবৃত এবং বিকৃত 
করে-_যেমন জগতে মিথ্যা সত্যকে আবৃত ও বিকৃত করে অথবা অশিব 
শিবকে আবৃত ও বিকৃত করে--তাহাও নিশ্চেতনার সত্য পরিণামরূপে 
সাময়িকতাবে সত্য, কিন্ত এই সমস্ত বিপরীত রূপ নিজেদের ক্ষেত্রে সত্য হই- 
লেও স্বরূপসত্য নহে তাহাব৷ বিস্াষ্টৰ সহায়ক মাত্র তাহার বিস্থাট্টিরই সাময়িক 
নূপ বা শক্তিরূপে স্থষ্টিশক্তির সেবাকার্ধ্য করে। অতএব সেই নিত্যবস্তুর 
অধিষ্ঠানবশতঃ তাহাবই আত্মবিস্থক্টরূপে এ বিশু সত্য, এবং বিশ্ব সত্য বলিয়া 
তাহার মধ্যে যাহ। কিছু আছে, যাহাকেই সে রূপায়িত করিয়াছে তাহাও সত্য । 


নিত্যবস্তর আত্মপ্রকাশ হয় দূইবূপে, একটি তাহার স্বয়ন্ত্‌ সত্ত। অপরটি তাহার 
সন্তুতি, প্রথম বিভাব মৌলিক সত্য, দ্বিতীয় বিভাব পরিণামী সত্য ; সম্ভুতি 
্বয়স্ত তব্বেরই সক্রিয় শক্তি ও পবিণাম, স্থষ্টিশীলা শক্তি ও ক্রিয়াধারা ; স্বরূপে 
যিনি অরূপ ও অক্ষর, সন্ভৃতি তাহার পবিবর্তনশীল ক্ষরধন্মী অথচ প্রবাহরূপে 
নিত্য বর্তমান রূপাযণ বা পরিবর্তনপরম্পরা | সুতরাং যে সব সিদ্ধান্তে 
সম্ভৃতিকে নিজেতে নিজে পরিপৃণ স্বতন্ত্র সত্তারূপে অভিহিত করে তাহারা 
অর্সত্য মাত্র, যাহ! তাহাবা স্বীকার করে এবং দেখে তাহার উপর এ্রকাস্তিক 
অভিনিবেশের ফলে লব্ধ বিশ্াষ্টৰ কিছু জ্ঞানের পক্ষে তাহ প্রামাণিক, কিন্ত 
আর এক দিক দিয়া দেখিলে সে সব সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার 
করা যাষ, কেননা স্বয়ন্তুসত্ত সন্ভৃতি হইতে পৃথক নহে, তাহাতে নিত্য বর্তমান, 
সেই সত্তাই সন্ভূতির রূপ গ্রহণ কবিয়াছে, তাহার অতি ক্ষদ্র পরমাণু হইতে তাহার 
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অনয প্রসাধ় এবং ধিস্তারে অন্স্যুত হইয়। সর্বদা বিদ্যমান আছে। সন্ভৃতি 
যখন নিজেকে শ্বয়ন্ত সত বলিয়া জানিতে পারে তখনই তাহার নিজেকে পর্ণ- 
রূপে জান! হয়, সন্ভূতির মধ্যস্তথিত আত্বা যখন পরম নিত্যবস্ত্রকে জানে এবং 
অনন্ত শাশুত সত্তার প্রকৃতি লাভ করে তখনই তাহার আত্মজ্ঞান হয়, সে অমৃতত্ব 
প্রান্ত হয়। এই আত্বজ্ঞান ও অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের পরম 
পুরুদ্ধার্থ ; কেননা তাহাই আমাদের স্বরূপসত্য, তাই তাহার জন্য আমাদের 
এক নিত্য আকৃতি আছে, তাহাই আমাদের সন্ভৃতির অপরিহার্ধ্য পরিণাম : 
আখাঁদের সভার মধ্যে স্থিত এই সত্য আত্মার আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন রূপে 
দেখা দেয়, এই সত্য জড়ের মধ্যে এক গোপন শক্তি, প্রাণের মধ্যে বাসনা 
ও প্রবৃত্তি, আবেগ ও এঘণা, মনের মধ্যে সঙ্কলপ আকৃতি প্রয়াস ও অভিপ্রায়ের 
মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিতেছে ; প্রথম হইতেই তাহার মধ্যে গোপনে 
অব্যক্তভাবে যাহা আছে তাহাকে ব্যক্ত এবং প্রকাশ করাই প্রকৃতি-পরিণাষের 
সমস্ত গোপন প্রবৃত্তির মূল কথা । 

সুতরাং বিশ্বাতীত নিত্যবস্্কে স্থাপিত করিতে প্রয়াসী দর্শনসমূহ যে 
সত্যের উপর দাড়াইতে চায় আমরা সে সতাকে স্বীকার করি ; মায়াবাদের 
চরম সিদ্ধান্তকে আমরা অস্বীকার করি বটে তবু মনের মব্যস্থ আত্মা বা মনোময় 
সত্তা যখন সম্ভূতির সহিত সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া চরম তত্তে পৌঁছিতে বা অনু- 
প্রবিষ্ট হইতে চায় তখন বাস্তব আধ্যাত্বিক অনুভবেব জন্য তাহাকে যে ভাবে 
দেখিতে বা চলিতে হয় তাহার পস্থারূপে মায়াবাদকেও স্বীকার করিতে পাবি। 
কিস্ত সম্তুতি যখন সত্য, অনন্ত শাশৃত বস্তর আত্মশক্তির মধ্যে অপরিহার্য রূপে 
যখন তাহ! বর্তমান, তখন সম্ভৃতিকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিয়া যে দর্শন স্থষ্টি হয় 
তাহাকে পূর্ণ দর্শন বলিতে পারি না । সম্ভৃতির মধ্যস্থিত আত্ব৷ যুগপৎ নিজেকে 
্বয়ন্তুসতারূপে জানিতে এবং সম্ভূতিকে অধিকার করিতে পারে, সে জানিতে 
পারে যে,সে নিজে স্বরূপে অনন্ত হইলেও সান্তের মধ্যে অনস্তরূপে তাহার 
আত্মপ্রকাশ চলিতেছে, তাহারই কালাতীত শাশূত সত্তা আড্বভাবে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়াও শাশৃত কালের মধ্যে অধিষ্ঠান এবং পরিণতিশীল গতিরূপে নিজেকে 
এবং নিজের ক্রিয়াকেই অনুভব করিতেছে । এই অনুভূতিই সম্ভূতির চূড়ান্ত 
সীমা, ইহাই স্বয়স্তুসত্তার নিজের সক্রিয় সত্যের মধো নিজের পৃণচরিতার্থতা। 
অতএব ইহাও অখণ্ড সত্যের অপরিহার্য অঙ্গ, কেননা কেবল ইহার মধ্যেই 
বিশ্বের একটা পূর্ণ চিন্ময় তাৎপর্য, এবং আত্মার এই আত্বপ্রকাশের একটা 
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সমর্থন খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; যে ব্যাখ্যাতে বিশ্ব এবং ব্যাট উভয়ই নিষর্ঘক 
বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহাকে পূর্ণ ব্যাখ্যা বলিয়৷ স্বীকার করিতে অথবা সে 
সমাধানকে রহস্যের এক মাত্র সত্য সমাধান বলিয়া মানিতে পানি না! 

আমাদের আর একটা বক্তব্য এই যে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে 
নিত্য চরম বস্তর মৌলিক সত্য দিব্য সত্তা, চৈতন্য এবং খনন্দবূপে 
প্রকাশিত হয়, এই স্বয়ন্ত অখণ্ড সচিচদানন্দ জগদতীত এক সত্যবস্ত কিন্ত 
তেমনি আবার তাহা সমস্ত বিস্থাষ্টির ভিত্তিরূপে তাহার অস্তনিহিত সত্য, কেনন৷ 
্বয়ন্তুসত্তার যাহা মূল সত্য তাহাই অপরিহার্ধযরূপে হইবে সম্ভূতিরও মূল সত্য। 
বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই তংস্বূপ বঙ্গের বিস্থাষ্টি বা আত্মপ্রকাশ, 
এমন কি যাহারা আপাত দৃষ্টিতে তাহার বিরোধী বলিয়া মনে হয় তাহাদের মধ্যেও 
তিনি বাস করিতেছেন, এবং তিনিই গোপনে থাকিয়৷ তাঁহাকেই ক্রমশ: প্রকাশ 
করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছেন, ইহাই হইল ক্রম-পরিণতির কারণ 
এইভাবে বাধ্য হইয়া নিশ্চেতনার মধ্য হইতে তাহার মধ্যস্থিত গোপন চেতনা 
উন্মিঘিত এবং পুষ্ট হইতেছে, অব্যক্ত আপাত অসৎ হইতে তাহার মধ্যস্থিত 
নিগুঢ় চিৎসত্তা ফুটিয়া উঠিতেছে, বোধশক্তিহীন অসাড় জড়ের মধ্যে সত্তার 
বিচিত্র আনন্দ উন্মিঘিত হইতেছে-_যে আনন্দ সুখ দৃঃখের দ্বন্দরূপে প্রকাশিত 
নিজেরই গৌণ বিভাবের হাত হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সত্তার চিন্ময় স্বরূপানন্দে 
রূপান্তরিত হইবে । 

্বয়ন্তূুসত্তা এক এবং অদ্বিতীয় কিন্তু তাহার একত্বই অনস্ত এবং তাহার 
মধ্যে নিজেরই অন্তহ্থীন বছত্ব আছে; যিনি এক তিনিই সবক, যিনি স্বব্ধপে 
একসত্তা তিনিই আবার সব্বসন্তা। একদিকে একের অনস্ত বহত্ব অন্যদিকে 
অন্তহীন বহুত্বের শাশত একত্ব-_এ দুইই অখণ্ড সত্য বস্তুর দূইটি সত্য বা দুইটি 
বিভাব, এবং এই দূই বিভাবই বিস্থষ্টির ভিত্তি। বিস্ট্টির এই মুল সত্যের 
জন্য স্বয়নস্তুসৎ আমাদের বিশ্বানুভবে তিন রূপে আবির্তৃত হন,_বিশ্বাতীত 
সত্তা, বিশ্বাত্বা এবং বহর মধ্যে ব্যাট আত্মা বা জীবাত্বা। কিন্ত বহুত্বের প্রকাশ 
ব্যবহারিক ব৷ প্রাতিভাসিক ক্ষেত্রে চেতনাকে বিভক্ত করিয়াও দেয়, এক 
কার্য্যকরী অবিদ্যা স্থষ্টি করে যাহার মধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যষ্টিবহ বা জীবগণ 
শাশৃত স্বয়ন্ত, অদ্বয় তত্বের সহিত নিজের একত্ব বোধ হারাইয়া ফেলে, বিশ্বেক্ব 
মধ্যে যে একই আত্মা রহিয়াছে তাহ ভুলিয়া যায় ; অথচ এই পরম একের 
মধ্যে এই একের দ্বাবা তাহারা আত্মসত্ত। লাভ করে, বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রিয়া 
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করে। আধার গোপনে স্থিত এই একের শক্তিতে, সম্ভূতিতে স্থিত জীবাত্ব৷ 
তাহার নিজের জদৃশ্য সতোর এবং প্রকৃতি পরিণামের গোপন চাপের প্রেরণায় 
এই অবিদ্যার হাত হইতে যুক্ত হইবার জন্য প্রণোদিত হয় এবং অবশেঘে অখণ্ড 
দিব্যপুরুঘের জ্ঞান এবং তাহার সহিত নিজের একত্ববোধ ফিরিয়া পায় এবং 
সেই সঙ্গেই সকল ব্যাষ্ট জীব এবং সমগ্র বিশ্ব সঙ্গে তাহার চিন্ময় একত্বের 
অনুভূতিও সে পূনরায় লাভ করে। শুধু নিজেকে বিশেবর অন্তর্ভুক্ত জানিলে 
তাহার চলিবে না, তাহাকে জানিতে হইবে যে বিশ্বও তাহার অন্ততুক্ত এবং 
বিশ্বপুরুঘ তাহারই বৃহত্তর আত্মা , আত্মপ্রসারণ ছারা ব্যাষ্টি সত্তাকে যেমন 
জানিতে হইবে যে সে সব্বভৃতাত্বা, তেমনি তাহাকে সেই সঙ্গেই জানিতে হইবে 
তাহার নিজের বিশ্বাতীত তুরীয় সম্ভাকে। বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্বা এবং ব্যা্টি 
জীবরূপে সত্য বস্তর যে তিন বিভাব আছে, আত্মার এবং বিশ্ব বিস্ষ্টির পূর্ণ 
সত্যের মধ্যে এই তিনের সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, এবং তাহা দ্বারাই 
প্রকৃতি পরিণামের চরম ধারা এবং তাৎপর্য্য নিবৰপণ করিতে হইবে। 

যে সমস্ত মতে বিশ্বাতীত তস্বের কোন খবর নাই অথব। সে তত্বকে অগ্রাহ্য 
করে তাহা কখনও সত্তার সত্যের পূর্ণ পরিচয় হইতে পারে না। সব্্ববন্ধ- 
বাদ ( 7১200761570) ) বলে যে বন্ধ এবং বিশ্ব এক; তাহা সত্য ; কেনন৷ 
বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহ। বন্ন, কিন্ত এ মত বিশ্বাতীত সত্যকে হারাইয়। 
বসে বা বাদ দেয় বলিয়া সমগ্র বা পূর্ণ সত্যে পৌঁছে না । পক্ষান্তরে যে সমস্ত 
মতবাদ শুধু বিশ্বকে মানে এবং ব্যষ্টি জীবকে বিশৃশক্তির অবান্তর স্্টি বা উপ- 
স্থ্টি (10%-১:000) মনে করিয়া তাহাকে হিসাব হইতে বাদ দেয় 
তাহারাও ভুল করে, বিশ্ক্রিয়ার আপাত দৃশ্যমান তথ্যের দিকে তাহারা অত্যধিক 
জোর দেয় বলিয়া এ ভুল হয়; প্রাকৃত ব্যষ্টিজীবের বেলায় কেবল ইহা সত্য 
কিন্তু তাহার সন্বন্ধেও ইহা সমগ্র সত্য নহে, কেননা প্রাকৃত ব্যষ্টি বা প্রাকৃতসত্। 
বিশ্বশক্তি হইতে জাত হইয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হইবে 
যে সে জীবাত্বারই প্রাকৃতব্যক্তিত্ব বা প্রকৃতিব মধ্যস্থ অভিব্যক্তি, অস্তরাত্বা 
বা অন্তর-পুরঘের এক ব্যক্ত রূপায়ণ ; এই অন্তবাত্বা নশ্বর একা জীবকোঘ, 
বা বিশ্বায়্ার নাশশীল এক অংশ নয়, কিন্ত তাহার আদি অমৃত স্বরূপ বিশ্বাতীত 
সন্তার মধ্যে নিহিত আছে । ইহা সত্য যে বিশ্বাত্বাই ব্যষ্টিসত্তার মধ্য দিয় 
আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু ইহাও সতা যে বিশ্বাতীত সদ্বস্তই ব্যষ্টি এবং বিশু 
এ উভয় সত্তার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন : তাই জীব পরম 
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পূরুঘেরই সনাতন অংশ, প্রকৃতির এক খণ্ড ভাব নয়! আধার যে মত বলে 
যে বিশ্ব শুধু ব্যাষ্টিজীবের চেতনাতেই আছে স্পষ্টতঃ তাহা তেমনই একদেশদশী 
দর্শন, তাহাতে এক খণ্-সত্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; ব্যট্টি ব্যক্তির আধ্যা” 
স্বিক চেতনায় যখন সে সমগ্র বিশুকে আলিঙ্গন করিবার শক্তি লাভ করিবে 
যখন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সে যে পরিব্যাপ্ত এই বোধ তাহাতে জাগিবে তখন 
তাহার মধ্যে এ মতের সমথন মিলিবে, কিন্তু বিশ্ব বা ব্যট্টি চেতনাকে সত্তার 
মূল সত্য বলিতে পারি না, কেননা ইহাদের উভয়ের অস্তিত্ব বিশ্বাতীত দিব্য 
পুরুঘের উপর নির্ভর করে। 

এই দিব্যপরুঘ বা সচিচদানন্দের মধ্যে নৈব্বযক্তিকতা এবং ব্যকজিকতা 
যুগপৎ বিদ্যমান আছে, একদিকে তিনি সংস্বরূপ সকল সত্য, শক্তি, ব্ীর্যয 
এবং সত্তার উৎস ও আশ্রয়, আর অন্যদিকে তিনিই বিশ্বাতীত চিৎপুরুঘ 
এবং সব্ব-পুরুঘ (411-07501) ), সকল সচেতন সত্তা সকল অস্তরাত্থা 
যাহার ব্যক্তিভাঁবের অভিব্যক্তি ; কেননা তিনিই তাহাদের উচচতম আত্ম বা পর- 
মাত্সা তিনিই অন্তর্ধ্যামী রূপে সব্রের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন। নিজের এই 
সত্যকে জানা এবং এই সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠাই বিশ্বের মধ্যস্থিত জীবাত্বার 
নিয়তি, বিস্যষ্টির মধ্যস্থিত শক্তির চরম উদ্দেশ্য, তাই পরিণতি ধারায় তাহার 
অন্তরের অভিযান চলিয়াছে এই দিকে ; তাই জীবাত্বাকে দিব্যপূুরুঘের সহিত 
এক হইতে হইবে, তাহার প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে এবং তাহার সভা 
দিব্য সততায় উন্নীত, তাহার চেতন দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত, তাহার সত্তার 
আনন্দকে দিব্য সত্তার পরমানন্দে পরিণত করিতে হইবে, তাহার পর এই সমস্তকে 
আবার তাহার সন্ভুতিতে গ্রহণ ব৷ সম্ভৃতিকে উচ্চতম সত্যের প্রকাশ ক্ষেত্রে 
পরিণত করিতে হইবে, নিজের ভিতরে দিব্যপুরুঘ বা নিজ সত্তার প্রভুকে 
লাভ করিতে এবং সেই সঙ্গে তাচার দ্বার পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে, তাহারই 
দিব্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে এবং পূর্ণ ভাবে আত্বদান ও আত্বসমপ ণের 
মধ্যে বাঁচিতে এবং ক্রিয়া করিতে হইবে । ঈশুরবাদী এবং হ্ৈতবাদীর 
দৃষ্টিতে যখন দেখা যায় যে ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্ব সত্য ও শাশ্বত এবং 
দিব্যশক্তির অস্তিত্ব ও তার বিশ্ব-ক্রিয়াও সত্য এবং শাশ্বত, তখন তাহা 
অখণ্ড সম্ভার এক সত্যই প্রকাশ করে, কিন্তু এ সমস্ত মতবাদ ঈশুর এবং 
জীবাত্বার স্ব্ূপগত একত্ব অথবা তাহারা নিবিড়ভাবে যে এক হইয়া যাইতে 
পারে এ সত্য যদি অস্বীকার করে এবং প্রেমের মধ্য দিয়া জীবাত্বা পরমাত্বার 
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সহিত এক পরঝ একত্বে মিলিত হইয়া নিজেকে তাহাতে লয় বা তাহার চেতনা 
পরম চেতনায় তাহার অস্তিত্ব পরম সংস্বদূপের অস্তিত্ব সাগরে নিঃশেঘে বিলয় 
করিয়৷ এক পরম অনুভূতি যে লাভ করিতে পারে ইহা যদি না মানিতে পারে 
তাহা হইলে তাহাদের দর্শন পূর্ণ সত্যের সন্ধান পায় নাই ইহাই বলিতে হইবে । 

এই বিশ্বে স্বয়ন্তুসতের প্রকাশলীলা সংবৃতির (17501000) ) রূপ 
ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে আবার বিবৃতির ( ০৮০117001, ) সচনা দেখা 
দিয়াছে, জড় তাহার নিমতম ধাপ এবং চিৎসত্ত। উচচতম শিখর । সংবৃতির 
অবতরণ ধারায় প্রকাশিত সত্তার সাতটী তত্ত, প্রকাশশীল চেতনার সাতটা স্তর 
আছে, এখানে তাহাদিগকে আমরা পৃথকরূপে চিনিতে তাহাদের আবেশ 
বা উপস্থিতি ও অনুপ্রবেশ বাস্তবরূপে (001)01661% ) উপলব্ধি করিতে 
অথবা তাহাদের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ ও অনুভব করিতে পারি । ইহাদের মধ্যে 
প্রথম তিনটি আদি ও মূল তন্তু, তাহারা চেতনার সব্বগত ভূমি যাহাতে আমরা 
উন্নীত হইতে পারি, যখন তথায় পৌঁছি তখন চিন্ময় সদ্বস্তর আত্বজপায়ণের 
অথবা মূল আত্মপ্রকাশের পরম ভূমি বা স্তরত্রয়ের সাক্ষাৎ পাই, বন্ধের সদৃভাবের, 
দিব্য চেতনার ও শক্তির এবং পরম ব্ল্লানন্দের একত্ব পূরোভাগে ভাসিয়া উঠে, 
এখানকার মত সেখানে তাহারা গোপন বা ছদ্মবেশী নয়, কেনন! সেখানে 
অনাবৃতভাবে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। 
এই ব্রিতত্বের সহিত অতিমানস বা ধতচিতের চতুর্থ তত্ত যুক্ত আছে, ইহা অনস্ত 
সত্তার আত্মবিতাবনার সেই বিশেঘ শক্তি যাহার দ্বাবা অন্তহীন বহত্বের মধ্যে 
তাহার একত্ব প্রকাশ হয়। বনের শাশূত আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, পরম স্, চিৎ, 
আনন্দের এই শক্তিচতুষ্টয় লইয়৷ ব্য্নের প্রকাশ-লীলার পরার গঠিত হইয়াছে । 
সত্যবস্ত এ সমস্ত ভূমিতে অনাবৃত ভাবে বর্তমান, এই সব পরম তত্ত্বের মধ্যে 
অথবা তাহাদের কোন একট! ভূমিতে যদি প্রবেশ করি, আমরা তাহাদের মধ্যে 
পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পাই। সম্ভার অন্য তিন শক্তি বা ভূমির 
সহিত আমরা এখনই পরিচিত আছি : মন, প্রাণ এবং জড়রূপী এই তিনকে 
লইয়া সত্তার অপরার্থ গঠিত হইয়াছে । এই তিন তন্তু স্বরূপে উচ্চতর তত্তেরই 
শক্তি বা বিভূতি, কিন্তু তাহারা তাহাদের চিন্ময় উৎস হইতে প্রকাশের খ্যব- 
হারিক ক্ষেত্রে চ্যুত হইবার ফলে, তাহাদের অবিভক্ত প্রকৃত সত্তার স্থলে বিত্ত 
সত্তায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে ;: এই পতন, এই বিভাগ সীমিত জ্ঞানের 
এক অবস্থ। স্যষ্টি করিয়াছে, যে জ্ঞান নিজের সীমিত বিশ্বে একাস্তিকভাবে 
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অতিনিবিষ্ট, তাহার পশ্চাতে যাহা কিছু বা ভিত্তিরপে যে একত্ব আছে তাহা 
সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই তাহা বিশ্বগত এবং ব্য্টি'জীবগত অবিদ্যা হইয়া 
পড়িয়াছে। রি 

আমাদের প্রাকৃত জীবন যে জড়ভূমি হইতে জাত, তাহার মধ্যে সংবৃতির 
অবতরণ ধারা অবশেঘে আসিয়া এক পূর্ণ নিশ্চেতনাতে পরিণত হইয়াছে, 
এই নিশ্চেতনা হইতে সংবৃত সত্তা এবং চেতনাকে ধীরে ধীরে উন্মিঘিত হইয়া 
উঠিতে হইবে। এই অবশ্যন্তাবী পরিণতি প্রথমে জড় ও জড়বিশুকে 
ফটাইয়া তোলে বা তুলিতে বাধ্য করে ; তাহার পর জড়ের মধ্যে প্রাণ এবং 
দেহধারী প্রাণীর আবির্ভাব হয়, তাহার পর প্রাণের মধ্যে হয় মনের প্রকাশ 
এবং দেহধারী মননশীল প্রাণী দেখা দেয়, জড় রূপের মধ্যে থাকিয়া যে মনের 
শক্তি এবং ক্রিয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে সেই মনের মধ্যে নিশ্চেতনার মধ্যস্থিত 
শক্তির বশে অতিমানস ঝতচিৎ বা সত্য জ্ঞানকে অপরিহার্য্যরূপে আবির্ভূত 
মধ্যেই রহিয়াছে । অতিমানসের আবির্ভাবে অতিমানসময় প্রাণীর মধ্যে 
আত্মজ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইবে এবং সেই একই নিয়মে সত্তার স্বাভাবিক 
প্রয়োজন বশে এখানে সৎ, চিৎ এবং আনন্দের সক্রিয় প্রকাশ অপরিহার্ধ্যন্দপে 
দেখা দিবে। ইহাই পাথিব পরিণামের পরিকল্পনার তাৎপর্য্য, এই প্রয়োজনই 
তাহার তন্তু এবং কার্য্যধার৷ নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা ছারাই বিভিন্ন ধাপ ৰা স্তর 
নিণত হইবে । ক্রমপরিণতির ফলে মন প্রাণ এবং জড় সিদ্ধ শক্তি রূপে দেখা 
দিয়াছে, ইহারা আমাদের কাছে ভালভাবে পরিচিত, অতিমানস এবং সচিচদা- 
নন্দের তিন বিভাব আমাদের মধ্যে গোপনভাবে অবস্থিত তন্তু, এখনও তাহা" 
দিগকে আমাদের সত্তার সম্মুখভাগে স্থাপিত কর! হয় নাই, প্রকাশের ক্ষেত্রে 
সিদ্ধৰূপে তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ; আমরা কেবল আভাসে ইঙ্গিতে 
তাহাদের আংশিক এবং খণ্ডিত ক্রিয়ার অল্প পরিচয় পাই, তাহাদের ক্রিয়া 
এখনও নিমুতর ক্রিয়ার সহিত জড়ীভূত হইয়া আছে, তাই সহজে তাহাদিগকে 
চেনা যায় না। কিন্তু তাহাদের উন্মেঘ এবং প্রকাশ সম্গৃতির মধ্যস্থিত 
জীবাত্বার নিয়তির অঙ্গীভূত, পাথিব জীবন ও জড়ের মধ্যে কেবল যে মন সক্রিয় 
যাহা কিছু সংবৃতির ধাবা অবতরণ কবিয়া পাথিব জীবন এবং জড়ের মধ্যে 
আজিও লুকায়িত আছে তাহার সমস্তই ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে। 
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পূর্ণ জ্ঞানে সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তে মনকে সততার স্্টিসমর্থ এক তন্তু 
বা শক্তিরপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিস্বষ্টির ক্ষেত্রে তাহাকে একটা শ্বানও 
দেওয়া হইয়াছে, সে সিদ্ধান্তে প্রাণ এবং জড়কেও চিদ্বস্তর শক্তি বলিয়৷ স্বীকৃত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও স্থাষ্-শক্তি আছে। কিন্ত যে মতে মনই একমাত্র বা 
প্রধান স্বট্টরি-শক্তি বলিয়া গৃহীত হয় এবং ষে সকল দর্শনে প্রাণ বা জড়কে তন্রপ 
একমাত্র বা প্রধান তন্তু বলিয়া জানে সে সমস্ত মত বা সে সকল দর্শন পর্ণ সত্যের 
সাক্ষাৎ পায় নাই, পাইয়াছে অর্থ সত্য মাত্র। ইহা সত্য যখন জড় প্রথম 
উন্মিষিত হয় তখন তাহাই প্রধান তত্ত্ব হইয়া দাঁড়ায় , নিজের ক্ষেত্রে জড়ই 
তখন হয় সবর্ব স্তর ভিত্তি, উপাদান এবং অন্ত : কিন্তু দেখ! যায় যে জড় নিজে 
এমন কিছুর পরিণাম যাহ। জড় নয় যাহা শক্তি, আবার এই শক্তি শন্যে অবস্থিত 
থাকিয়া ক্রিয়াশীল কোন স্বয়ন্তুবস্ত নহে, কিন্তু যখন গভীরভাবে অনুসন্ধান 
করিয়া দেখা যায় তখন মনে হয় শক্তি গোপন এক চেতন! এবং সত্তার ক্রিয়া ও 
স্পন্দন, যখন আধ্যাত্বিক জ্ঞান এবং অনুভূতি লাভ হয় তখন এ ধারণা সুনিশ্চিত 
সত্যে পরিণত হয়, দেখা যায় যে জড়ের মধ্যস্থিত স্থষ্টিশীল শক্তি চিদ্বস্তর 
শক্তিরই এক গতি ও ক্রিয়া । জড় নিজে আদি এবং চরম সদ্বস্ত হইতে পারে 
না। আবার যেদ্‌টি জড় এবং চি২পরস্পর হইতে পৃথক এবং পরম্পর বিরোধী 
মনে করে তাহাকেও সত্য বলিয়া মানিতে পারি না ; জড় চিতেরই একরপ, 
চিৎ-পুরুঘের আবাসভূমি এবং এখানে এই জড়ের মধ্যে চিৎ-স্বব্ূপের পরম 
উপলব্ধিও লাভ হইতে পারে। 

আবার ইহাও সত্য যে যখন প্রাণ উন্মিঘিত হয় তখন তাহাই প্রধান প্রভু 
শক্তি হইয়া দাড়ায়, তখন সে জড়কে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রপে ব্যবহার করে, 
মনে হয় প্রাণই বুঝি গোপন আদি তন্তু, প্রাণই জড়রূপেব মধ্যে নিজেকে আবৃত 
রাখে এবং বিস্থষ্টূপে বাহিরে প্রকাশ পায় ; এই ভাবে যাহা দেখা যায় তাহার 
মধ্যেও এক সত্য আছে, সে সত্যকে ও পূর্ণ জ্ঞানের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে । প্রাণ আদি সত্য বস্ত না হইলেও ইহা সত্য বস্তরই এক রূপ এবং শক্তি, 
অড়ের মধ্যে স্থষ্টির প্রবেগ জাগাইয়া তোলাই তাহার জীবন্বত। তাই প্রাণকেই 
আমাদের ক্রিয়া সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারই সক্ক্রিয় 
আধারে আমাদিগকে দিব্য সদভাবের ধারা ঢালিতে হইবে ; প্রাণকে এই ভাবে 
গ্রহণ যে করা যায় তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাহা দিব্য শক্তিরই এক রূপ, 
যাহা বস্ততঃ নিজে প্রাকৃত প্রাণন-শক্তি অপেক্ষা বড় বস্ত। কিন্ত প্রাণ-তত্বকে 
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সব কিছুর পৃ ভিত্তি ও উৎস বলিতে পারি না, তাহার স্ি-ক্রিয়া পূর্ণ সামর্থ্য 
এবং পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে, এমন কি নিজের সত্য গতি ও ক্রিয়াও, 
সে বুঝিতে পারে না, যতক্ষণ সে যে দিব্য স্বয়স্তু সত্তার শক্তি ইহা জানিতে এবং 
নিজের ক্রিয়াকে সৃক্ষ্ম ও উর্ধ,স্লোতা করিয়া! নিজেকে পরা প্রকৃতির শক্তি 
প্রবাহের মুক্ত প্রণালীৰূপে রূপান্তরিত "করিতে না পারে। 

আবার যখন মন উন্মিঘিত হয় তখন প্রকৃতির রাজ্যে তাহারই আধিপত্য 
স্থাপিত হয়, মন প্রাণ এবং জড়কে নিজের প্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ এবং 
তাহাদিগকে নিজের পুষ্টি ও প্রভুত্বের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করে, সে তখন এমগ 
ভাবে ক্রিয়া করিতে আরন্ত করে যেন সে-ই খাঁটি সত্য বস্তু এবং মনে হয় সে 
জীবন ব৷ সত্তার শুধু সাক্ষী নয় স্ষ্টাও বটে। কিন্তু ইহাও সত্য যে মনও 
সীমিত এবং অন্য বস্তব হইতে জাত শজি, মন অধিমানসের পরিণাম অথবা 
প্রাকত জগতের উপর পতিত দিব্য জ্যোতির্ময় অতিমানসের ছায়া মাত্র, 
বৃহত্তর এক ভ্তানের আলোক নিজের মধ্যে আসিলেই কেবল সে নিজের পূর্ণ 
স্বরূপে পৌ'ছিতে পারে ; তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ অপৃণ এবং বিরোধী শক্তিসমূহকে 
দিব্যতাবে ক্রিয়াশীল শক্তিতে এবং অতিমানসের সত্য জ্ঞানের সুঘমাময় ছন্দে 
রূপান্তরিত করিতে হইবে | অপরার্ধের সমস্ত শক্তি এবং বৃত্তি অবিদ্যাচ্ছন্ হইয়া 
রহিয়াছে, শাশৃত আত্মজ্ঞানের পরাপ্ধ হইতে আলোক অবতরণের ফলে তাহাদের 
দিব্য রূপান্তর ঘটিলে তাহাদের আত্মস্বরূপের সন্ধান তাহারা পাইতে পারে। 

নিশ্চেতনাই এই তিন নিমৃতর শক্তির ভিত্তি, মনে হয় যেন ইহাই তাহাদের 
উৎস এবং আশ্বয়, বিপুল পক্ষ বিশিষ্ট কৃষ্ণবণ এই নিশ্চেতনার অন্ধকারময় 
পৃষ্ঠের উপর যেন সমগ্র বিশ্বের ভার রহিয়াছে, ইহারই শক্তিতে বস্তর প্রবাহ 
আবন্তিত হইয়া চলিতেছে, ইহারই অস্পষ্ট আভাস বা ইজিত হইতে চেতনার 
যাত্রারভ্ত হইয়াছে, সকল প্রাণাবেগ উৎপন্ন হইয়াছে। নিশ্চেতনা হইতে 
সকলের এই যাত্রারন্ত এবং তাহার এই প্রাধান্য দেখিয়া বর্তমানে কোন কোন 
মতবাদ তাহাকেই বিশের খাটি উৎস এবং ত্ষ্টা বলিয়া মনে করে । ইহা অবশ্য 
সত্য যে এক নিশ্চেতন উপাদান হইতে এক নিশ্চেতন শজির বশে বিশ্বপরিণাম 
আরন্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা হইতে যাহা উন্মিঘিত হইতেছে তাহা সচেতন 
চিন্ময় বস্ত, অচেতন সত্ত। নহে । নিশ্চেতন। এবং তাহ! হইতে যাহা প্রথমে 
জাত হইয়াছে তাহার মধ্যে সত্তার উচচ হইতে উচচতর শক্তির ক্রমিক ধারা" 
সকল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং তাহাদিগকে চেতনার অধীন করা হইয়াছে-. 


৪৩ 


পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উনেস্থ 


যাহার প্রভাবে পরিণাম-ধারার পকল বাধা, সীমা ও পক্ষোচের সকল বৃত্ত ধীরে 
ধীরে ভাঙ্গিয়৷ পড়িষে এবং সত্য-্ঞানরূপী সূর্ধযদেবের জ্যোতির বাণে বিদ্ধ 
হইয়া মিশ্চেতনার নাগকৃওলী এলায়িত হইয়া পড়িবে ; এইভাবে আমাদের জড় 
উপাদানের সকল সীমা সকল বাধা ক্রমশ: হাস পাইবে এবং অবশেঘে দিব্য 
চেতনা, শক্তি এবং চিন্ময় আত্বার বৃহত্তর বিধান জড়ত্বের বিধানকে অতিক্রম 
করিয়া দেহমনপ্রাণ অধিকার করিবে এবং তাহাদের রনপাস্তর সাধন করিবে । 
পৃণ জ্ঞান সকল মতবাদের মধ্যস্থিত প্রামাণিক সত্য সকলকে অঙ্গীকার করিয়া 
লয়, আপন আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে, 
সেই সঙ্গে সেসমস্ত দশনের মধ্যে যেসমস্ত সঙ্কোচ এবং অপর সত্যের অস্বীকৃতি 
আছে তাহা দূর করিতে এবং যে বৃহত্তর সত্য এক অখও সব্বগত সত্তার মধ্যে 
আমাদের সত্তার সকল দিককে সকল বৈচিত্র্যাকে পূর্ণ করিয়া তোলে সেই 
বৃহত্বর সত্যের মধ্যে এই সমস্ত খও সত্যকে মিলিত, সমন্িত এবং জুঘমামগ্ডিত 
করিয়া তুলিতে চায়। 

এইখানে আমাদিগকে আর একটু অগ্রসর হইতে হইবে, এতক্ষণ যে দাশ- 
নিক তত্বের কথা আলোচনা করিয়াছি তাহাকে শুধু আমাদের ভাবনা এবং অন্তর 
বৃত্তির নিয়ামক বা অধিকনায়করূপে না দেখিয়া জীবনের দিশারী এবং আমা- 
দের আত্মানুতব এবং বিশ্বানূভবের সক্রিয় সমাধানের পথপ্রুদশ করূপেও দেখিতে 
হইবে । আমাদের তত্ববিদ্যা, বিশ্বের মূল সত্য এবং অস্তিত্বের তাৎপর্য 
সম্বন্ধে আমাদের মতবাদ, স্বতাবতই জীবনের সমগ্র ধারণা এবং বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে 
নিয়দত্রিত করিবে, ইহাই হওয়া উচিত ; আমাদের জীবনের আদশ এই সমস্ত 
জ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়িয়া ভুলিতে হইবে । তত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় দর্শনে আমরা 
মূল সত্যবস্তরসমূহ এবং তাহাদের তত্বাবলিকে তাহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি এবং 
তন্জুজাত পরিণামের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করি। অথচ 
ক্রিয়াধারাসমূহ মূল সত্যবস্তব উপরই নির্ভর কবে, আমাদের নিজের জীবনের 
আদর্শ, জীবনের ধাবা, কর্মের পদ্ধতি, আমরা সন্তার যে সত্য দার্শনিক জ্ঞানে 
জানিয়াছি তদনুসারেই নিযস্ত্রিত হওয়া উচিত, তাহা না হইলে তত্ববিদ্যার 
কোন সক্রিয় প্রয়োজন থাকে না তাহা একটা বৃদ্ধির কসবত বা খেলা মাত্র হইয়া 
দাড়ায় । একথা ঠিক যে বুদ্ধির পক্ষে সত্যের জন্যই সত্যান্বেঘণে রত হওয়া 
উচিত, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন পর্বজাত ধারণা বা সংস্কার 
যাহাতে সে অন্ধষেণে অন্যায়ভাবে কোন বাধা জন্মাইতে না পারে, তাহ। 


$» 


দিব্য জীষন বার্তী 


অবশ্যই দেখিতে হইবে । কিন্ত তবু কোন সত্যের একবার দেখা পাইলে, 
আমাদের অন্তরের সত্তায় এবং বাহিরের ক্রিয়ায় তাহার রূপ দিতে হইবে একথা! 
অস্বীকার করা চলে না, তাহা যদি না হয় তবে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়ত। 
থাকিলেও জীবনের সমগ্রতার পক্ষে তাহার বিশেষ কোন মূল্য থাকে না, শুধু বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে যাহার মূল্য আছে তেমন সভা, আমাদের পণ জীবনের নিকট বৃদ্ধি স্বারা 
কোন ধাধার উত্তর বাহির করা অথবা যাহার মালিক পাওয়া যায় নাই এমন 
চিঠি পড়া অখব৷ যাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই এমন বস্তু লইয়া বস্তবনিরপেক্ষ- 
ভাবে আলোচনা করার মতই নিরথক। সত্তার সত্যই আমাদের জীবন- 
সত্যের শান্তা ও নিয়ন্তা হইবে ইহাই কাম্য, এ দই-এর মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই 
এবং তাহারা পরম্পরের উপর নির্ভরশীল নয় ইহা হইতেই পারে না। তস্ব- 
বিদ্যার আলোচনায় জীবনের পরম তাৎপর্য্য বলিয়া যাহা জানিয়াছি, সত্তার 
মূল সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য এবং আদর্শের 
তাপর্ধয বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। 

এই দিক দিয়া বিচার করিলে মোটামুটি ভাবে প্রধানত চারিটি বা চারি 
ধরণের মতবাদের সাক্ষাৎ পাই, সং-স্বরূপের চারিপ্রকার বিভিনু ধারণার অনু- 
রূপ চারিপ্রকার মনোময় দৃষ্টিতঙ্গী এবং জীবনের আদর্শের দেখা মিলে। 
এই মতবাদগডলিকে বলিতে পারি--বিশ্বাতীত, বিশুগত এবং এঁহিক, অপাথিব 
বা পাবলৌকিক, এবং পূর্ণ ও সমনৃয়মূলক | প্রথম তিনটি মতবাদের প্রত্যেক 
অপর মত হইতে পৃথক রূপে নিজেকে স্থাপন করিতে চায়, শেঘেরটিতে অপর 
তিন মতের অথব৷ তাহাদের যে কোন দুই মতের সমনৃয়-সাধনের প্রয়াস আছে। 
এই শেঘোক্ত ধরণের মতবাদ-সমূহের মধ্যে আমাদের মতও পড়ে, আমরা 
আমাদের জাগতিক জীবনকে সম্ভৃতির লীলা এবং দিব্য সৎ পুরুঘকে তাহার 
উৎস ও লক্ষ্য বলিয়া! মানি, আমরা বলি একটা চিন্ময় পরিণতি বা ক্রষশ: 
অধিকতর রূপে সত্তার আত্মপ্রকাশ চলিতেছে, বিশ্বাতীত সত্তা এ সন্তৃতি 
ও পরিণতির উৎস এবং আশয়, পরলোক তাহার নিমিত্ত এবং যোগসূত্র 
বা সেতু, বিশ্ব এবং ইহলোক তাহার সাধনার ক্ষেত্র, আর মানুঘের মন প্রাণ 
হইতেছে সেই বিন্দু যাহা হইতে উচচতর এবং উচচতম পূণ তার মধ্যে মুক্তির পথে 
সে ফিরিয়া দাড়াইবে। আমবা এখন প্রথম তিনটির দিকে দৃষ্টি দিয়া দেখিতে 
চেষ্টা করিল জীবনের অখণ্ড এবং পূণ তম আদর্শের সঙ্গে তাহাদের তেদ কোথায়, 
ও ইহাদের সত্যসমূহ কতদ্‌র তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পাবে। 
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পূর্ণ আন এবং জীবনের উদ্দেস্ 


বিশ্বাতীত ভাবের দৃর্টিতে পরম সৎই একমাত্র পূর্ণ সত্যবস্ত। বিশু এবং 
ব্যষ্টিপত্তাকে কতকটা অলীক বোধ করা ব৷ শ্রমরূপে দেখা এ দর্শনের একটা 
বৈশিষ্ট্য, অথচ এইভাবের একট৷ ভাবধারা যোগ করিয়া দেওয়া এ দর্শনের 
প্রধান চিন্তাধারার অপরিহার্ধ্য অঙ্গ নয়। এ ভাধের চিন্তাধারার চরম এক 
মতে মানবর্জীবন অর্থহীন, ইহা আত্বার এক ভ্রান্তি অথবা বাঁচিবার ইচছার 
একটা গ্রনাপ কিন্বা একটা ভ্রম বা অবিদ্যা যাহা কোন উপায়ে 
পরম সত্যবস্তকে আচছনু করিয়াছে । বিশ্বাতীতই একমাত্র সত্য, অথবা 
পরম বন্ধই সব কিছুর আদি ও অবসান, মধ্যবর্তী স্বানে যাহা কিছু আছে 
তাহার কোন স্থায়ী তাৎপর্য নাই, তাহা সার সত্য নহে। যদি তাই 
হয়, তাহা হইলে যখনই আমাদের অন্তরের পরিণতি অথবা চিদ্বস্তর 
কোন গোপন বিধান আমাদিগকে সামধ্য দিবে সেই মুহূর্তে এ্হিক বা 
পারলৌকিক সকল জীবন হইতে দূরে চলিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের একমাত্র 
কর্তব্য একমাত্র প্রয়োজন হইয়া দাড়াইবে। অবশ্য এই ভ্রম নিজের 
কাছে সত্য অর্থাৎ মায়ার রাজ্যে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ মনে হয় মায়! সত্য, 
ততক্ষণ এই অলীক বস্ত অথ এবং উদ্দেশ্যপূণণ মনে হয়, যতক্ষণ এই শ্রমের 
মধ্যে আমর বাস করি ততন্ষণ ইহার বিধান এবং তথ্য আমরা মানিয়া চলিতে 
বাধ্য, তবে বলিতৈ হইবে তাহা মায়িক তথ্য, শুধু তথ্য-_-সত্য নয়, ব্যবহারিক" 
ভাবে সত্য---পরমার্থতঃ নয়। কিন্তু খাটি জ্ঞানের দৃষ্টিতী বা খাটি সত্যের দিক 
হইতে দেখিলে এই সমস্ত আত্মবঞ্চনা বিশ্বজোড়া এক উন্মাদাগারের বিধান 
বলিয়া মনে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমর উন্মাদগ্রস্ত আছি এবং আমাদিগকে 
এই উন্মাদাগারে থাকিতে হইতেছে ততক্ষণ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহার 
আইন কানুন মানিয়া চলিতে হইবে এবং আমাদের রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে 
তাহা হইতে সুযোগ লাভ করিব বা দুর্যোগ ভোগ করিব, কিন্ত সব সময়ে এই 
উন্মাদরোগ হইতে মুক্তি পাওয়া এবং আলোক. সত্য এবং স্বাধীনতার দেশে 
প্রস্থান করাই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য হইবে । এই ভাবে যুক্তির কঠোরতাকে 
যতই লধু করা হউক না কেন, জীবন এবং ব্যক্তিসত্তাকে সাময়িকভাবে যে 
বৈধতাই দেওয়া হউক না কেন, তথাপি এই মতে যাহ ক্ষিপ্রতম ভাবে আমা- 
দিগকে আত্মজ্ঞানে পৌ'ছাইয়৷ দিতে এবং নিব্বাণের মোজা পথে পরিচালিত 
করিতে পারে, তাহাই হইবে আমাদের জীবনের খাঁটি বিধান, আমাদের 'খাঁটি 
আদশ হইবে ব্যষ্টি এবং বিশ্বের প্রলয় ঘটানো, পরম বস্তর সত্তার মধ্যে নিজেকে 
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নিঃশেঘে ডুবাইয়া দেওয। ! আত্ববিলয়ের এই আদর্শ বৌদ্ধেরা নির্ভীকভাবে 
অতি স্পষ্ট তাঘায় প্রকাশ করিয়াছেন, বেদাস্ত ইহার নাম দিয়াছে আন্বোপলন্ধি 
বা আত্ব-আবিফার ; কিন্ত ব্যারটিত্তার বৃদ্ধি ও পুষ্টি স্বারা পরম বনস্তর সত্য সর্তাঁয় 
পৌ'ছিয়া তাহার আত্-আবিষ্ষার সম্ভব হইতে পারে, যদি এই উভয়ই পরস্পরের 
সহিত সন্বন্ধযুক্ত সত্যবস্ত হয়; কিন্ত সেখানে একথা খাটে না যেখানে লেই 
ব্যাট জীবচেতনার নিকট হইতে মিথ্যা বাক্তিসত্তাকে মুছিয়৷ ফেলিয়া, সকল 
ব্যট্টিসত্তা ও বিশুসত্তার প্রলয় ঘটাইয়া অবাস্তব বা ক্ষণস্থায়ী ব্যষ্টিসস্তার স্বানে 
অবশেঘে পরব্র্নের জগতধ্বংসকর আত্বপ্রতিষ্ঠা করা হইবে অথচ এদিকে 
নিরুপায় ভাবে অপরিহার্ধ্রূপে পরব্রল্লের অনুযোদনে বিশ্বব্যাপী শাশ্বত এবং 
অবিনাশী অবিদ্যার মধ্যে বিশ এই সমস্ত ভ্রম অক্ষণ ভাবেই বর্তমান থাকিবে । 

কিন্তু সত্য বস্ত যে বিশ্বাতীত এই মতবাদে জীবন পৃণরূপে অলীক এ 
সিদ্ধান্তে পৌঁ'ছা অপরিহার্য নয়। উপনিঘদে যে বেদাস্তের সাক্ষাৎ পাই 
তাহাতে বক্ষে সম্ভৃতিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব সত্যের 
রাজ্যে সম্ভৃতিরও একটা স্থান আছে, সম্ভুতির সেই সত্যে জীবনের খাটি বা 
খতময় বিধান দেখা দেয়, আমাদের সত্তার মধ্যে কালের ক্ষেত্রে সুখ তোগের 
জাগতিক আনন্দলাতের যে আকৃতি আছে তাহার যথাযথ পরিতৃপ্তির একটা 
অনুমোদন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে চেতনার যে কার্যকরী শক্তি আছে ব্যব- 
হারিক ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু সম্ভূতির সত্য এবং বিধান একবার 
চরিতাথ তা লাভ করিলে অন্তরাত্বাকে তাহার চরম আত্বোপলব্ির দিকে ফিরিয়া 
যাইতে হয়, কেননা জীবের স্বাভাবিক চরম সার্থকতা হইল নিজের অনাদি 
এবং শাশত আত্বা, নিজেরই কালাতীত সত্তা ও সত্যের মধ্যে মৃক্তিলাভ। 
সম্ভৃতির চক্র শাশৃত সত্তা হইতে আরন্ত হয়, আবার তাহাতে আসিয়া শেঘ হয় ; 
পর্বৃ্ধকে পুরুঘ বা! পুরুধোত্তম তাবে দেখিলে তাহার দিক হইতে সন্ভুতি এবং 
পাথিব জীবনযাত্রা হইবে একটা অস্থায়ী খেলা__-একটা লীলা-বিলাস। 
স্পষ্টত: এখানে জীবনের একমাত্র তাৎপর্যয হইতেছে সত্তার সম্ভূত হওয়ার ইচছা 
এবং আকৃতি, সম্ভৃতির দিকে চেতনার সন্কল্প এবং তাহার শক্তির আবেগ, 
সম্ভূতির আনন্দের সম্ভোগ ; কেননা ব্যাষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভৃতির আকৃতি 
ছাড়িয়া যায় অখবা চরিতাথতা লাত করিবার পর নিবৃত্ত হয় তখন সম্ভূতির 
খেলাও থামিয়া যায়, অথচ বিশ্ব ব্যাপার চলিতে খাকে অথবা সব্বদাই প্রকাশ 
বা বিস্যট্টি আবার দেখা দেয়, কেনন! সন্ভুতির আকৃতি নিত্যই বর্তমান আছে, 
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তাহ। নিত্য বর্তমান থাকিবারই কথা কেননা শাশৃত সন্বস্ততে ইহ। নিত্য অন্প্যও 
আছে। এই মতের একটা ক্রটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহাতে 
বাষ্টি সত্তা বা জীবও যে একটা মূল সত্য তাহার স্বাভাবিক বা আধ্যাত্বিক ক্রিয়ার 
যে একটা স্থায়ী মুল্য এবং তাপর্যা আছে ইহা স্বীকৃত হয় না ; কিন্তু তাহার 
উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, ব্যক্তি সতার চিরম্তন তাৎপর্য বা শাশ্বত 
স্থিতির দাবি আমাদের অবিদ্যাচছন' বহিশ্চর চেতনার একটা ভ্রম মাত্র ; ব্যা্টি- 
সত্তা শ্বয়ন্তৃসত্তার অস্থায়ী সম্ভৃতি, এবং তাহাই তাহার যথোচিত মুল্য এবং 
তাৎপর্য । ইহাও বলা যাইতে পারে যে বিশুদ্ধ নিবিশেঘ নিত্যবস্তর বেলায় 
মূল্য এবং লাথকতার কোন কথা উঠিতে পারে না, বিশ্বে ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
প্রতি বস্তর মূল্য নিশ্চয়ই আছে, যদিও তাহা আপেক্ষিক এবং অস্থায়ী বন্তব ; 
কালের ক্ষেত্রে কোন চরম বা পরম মূল্য, কোন শাশৃত ম্বতঃসিদ্ধ তাৎপর্য্য 
থাকিতে পারে না। মনে হয় এ যুক্তির আর ফোন জবাব নাই এবং এ বিষয়ে 
আর কিছু বলিবার নাই। তথাপি প্রশব থাকিয়া যায়, কেনন৷ ব্যষ্টি সত্তার 
উপর যেরূপ জোর দেওয়া এবং তাহার কাছে যেরূপ দাবি কর! হয় ব্যক্তিগত 
পূর্ণতা এবং যুক্তির যেরূপ মূল্য দেওয়। হয় তাহাতে ব্যাষ্ট সত্তা বা জীব-লীলাকে 
বিশু ব্যাপারের একট! গৌণ ক্রিয়া মাত্র বলিতে পারি না, বলিতে পারি না৷ যে 
শাশুত সদৃবস্তর বিশৃব্যাপী সন্ভৃতিচক্রের বিরাট আবর্তনের মধ্যে জীবের এই 
কণডলী রচনা করা এবং তাহাব পাক খোলা অতি অকিঞ্চিংকর | 

এবার আমরা বিশ্ব গত-এঁহিক মতবাদের আলোচনা করিব, এ মত বিশ্বাতীত 
মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহার নিকট জগৎ সত্যবস্ত ; আরও অগ্রসর 
হইয়া ইহা বলে যে জগৎই একমাত্র সত্য বস্তু এবং সাধারণতঃ তাহার দৃষ্টি 
জড় জগতের জীবনের উপর নিবদ্ধ। ঈশৃর বলিয়া যদি কেহ থাকেন তবে 
তিনি এক শাশুৃত সম্ভৃতি মাত্র, আর ঈশৃর যদি না থাকেন তাহা হইলে, প্রকৃতিকে 
জড় অথবা বিশ্বগত অমিত প্রাণ লইয়া শক্তির এক খেল! বলিয়া ভাবিতে 
পারি, অথব! প্রাণ ও জডের মধ্যগত এক বিরাট নৈক্বক্িক মনকেও স্বীকার 
করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতিকে যাহা কিছু ভাবি না কেন তাহাকেই চিরন্তন 
সম্ভূতি বলিতে হইবে । পৃথিবী সম্ভূতির সাময়িক এক ক্ষেত্র অথবা বহু ক্ষেত্রের 
অন্যতম, মানুষ হয়তে৷ তাহার চরম সম্ভাবিত রূপ অথবা সম্ভৃতির সাময়িক 
রূপের মধ্যে অন্যতম মাত্র ৷ ব্যষ্টি মানুঘ পূর্ণরূপে নশৃর বস্ত হইতে পারে, 
পৃথিবীর আয়ুফালের মধ্যে মানবজাতি অল্পকাল স্থায়ী মাত্র হইতে পারে, 
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সৌর জগতের বিশালতর আয়ুর মধ্যে পৃথিবীর আয়ু আর কিছু অধিকতর কাল 
স্থায়ী হইতে পারে , এমন কি সৌর-জগৎও এক দিন শেষ হইয়। যাইতে পারে 
অন্ততঃ পক্ষে সম্ভৃতির ক্ষেত্রে সে আর সক্রিয় ব৷ স্থষ্টিশীল না থাকিতে পারে, 
যে বিশে আমরা বাস করি তাহাও হয়ত একদিন লয় পাইতে পারে অথব! 
সন্কুচিত হইয়া নিজ শক্তির বীজরূপে পরিণত হইতে পারে, কিস্ত সম্ভৃতির 
তত্ব শাশখুত-_-অন্ততঃ পক্ষে অন্ধকারাবৃত অল্পবিজ্ঞাত জগতে কোন বস্ত যতটা 
শাশৃত হইতে পাবে ততটা শাশুত। কাল-প্রবাহের মধ্যে চৈত্যসত্তারূপে 
ব্যষ্টিব্যক্তির একটা স্থায়ি্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, এই পৃথিবীতে অথবা 
বিশ্বের অন্য জড় জগতে বার বার দেহ ধারণ করিবার জন্য তাহার ছেদহীন 
এক অস্তিত্ব থাকিতে পারে যদিও তাহার পক্ষে প্রেতলোক বা পরলোক বলিয়া 
কিছু নাই, ইহা যদি হয় তবে মনে করা যাইতে পারে যে সদ বর্ধমান পুর্ণতা বা 
পূর্ণতায় পৌছিবার এক আদর্শেব অথবা বিশ্বের কোথাও এক স্থায়ী আনন্দের 
দিকে অভিযানে আকৃতিই তাহার অন্তহীন সম্ভৃতিকে পরিচালিত করিতেছে। 
কিন্ত গ্রহিক সন্তাকে একান্ত বা চরম মানে করিলে এমত বজায় রাখা খুবই শক্ত 
হইয়া পড়ে । মানুঘের কোন কোন জল্পনা এই দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে 
কিন্ত কোন স্রনিশ্চিত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই । সাধারণতঃ এক বৃহত্তর 
জড়াতীত সম্ভাব সঙ্গে সম্ভৃতিব নিত্য বর্তৃমানত্ব যুক্ত কর হয়। 

যাহারা পাথিব জীবনকে একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করে অথবা এই 
পৃথিবীকে বিশ্বের মধ্যে চলিবার পথে মান্ঘের একটা সীমাবদ্ধ ও অচিরম্থায়ী 
বাসস্থান-_কেননা হয়ত অন্যান্য গ্রহে মননধরন্্ীয় প্রাণীর বসতি আছে---দধপে 
দেখে, তাহাদেব পক্ষে হয় মানুঘের মরণ ধর্মকে স্বীকার করিয়া লইয়। নিঙ্িয়- 
ভাবে সমস্ত সহ্য কর৷ ও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সন্ধকীণ জীবন এবং জীবনাদশের 
অনুশীলনে সক্রিয়ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই । মানুষ তাহার 
ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুসরণ করিয়া অথবা জীবনান্ত পর্য্যন্ত কোনরূপে জীবন 
যাপন করিয়৷ তৃপ্ত যদি না খাকিতে পারে তবে তাহার ব্যষ্টিগত জীবন-ধারার 
পক্ষে একটিমাত্র উচচ এবং ন্যায়ানুমোদিত পন্থা হইতেছে এই যে তাহাকে 
সম্ভুতির বিধান ভালরূপে জানিতে হইবে এবং তাহার সাহায্যে যে-সমস্ত 
সম্ভাবন৷ তাহার বা তাহার স্বজাতির মধ্যে রহিয়াছে, নিজের বা জাতির মঙ্গলের 
জন্য, বুদ্ধি দিয়া হউক বা বোধি দিয়া হউক অন্তরের জীবনে অথবা বহিজীবনের 
সক্ত্রিয়তার মধ্যে তাহাদিগকে ফুটাইয়। তুলিতে হইবে ; তাহার কাজ হইবে যাহা 


৪৬ 


গূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদদেশ্ঠ 


ঘটিয়াছে তাহাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাইয়া যাহা এখানে প্রকাশ হইতে পারে 
বা প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে সেই সমস্ত উচচতর সম্ভাবনাকে ধরা, তাহাদের 
দিকে অগ্রসর হওয়া । কেবল সমগ্র মানবজাতি সকল ব্যাষ্ট এবং সমষ্টিগত 
ক্রিয়াধারা অনুসরণ করিয়া উপযুক্ত কালে, তাহার জাতিগত অভিজ্ঞতার ক্রম- 
পরিণতিতে পূর্ণ ফলদায়ীরূপে ইহা সিদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ব্যষ্টি মানব তাহার 
সীমার মধ্যে যতটা পারে ইহাকে সাহায্য করিতে এবং তাহার ক্ষদ্র আয়ুদধালের 
মধ্যে এই সমস্ত, নিজের জীবনে যতটা সম্ভব ফটাইয়৷ তোলার চেষ্টা করিতে 
পারে ; কিন্তু বিশেঘত: তাহাব জাতির বর্তমান শিক্ষা-্দীক্ষা এবং কল্যাণের 
জন্য, জাতির তবিঘ্যৎ উনৃতি ও প্রগতির পথে উপহাররূপে তাহার ভাবনা এবং 
ক্রিয়া নিয়োগ করিতে পারে । তাহার জীবনকে মহ করিয়া! তোলার কিছু 
শক্তি তাহার আছে, তাহার ব্যষ্টি সত্তার অপরিহার্য শীধ বিলয় স্বীকার করিয়া 
লইলেও যে সংকল্প এবং ভাঁবন৷ তাহার মধ্যে প্রকাশিত ও পুষ্ট হইয়াছে তাহার 
পূর্ণ ব্যবহার করিতে বা মহৎ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করিতে পাবে অথবা এমন 
ফোন মহাদুদ্দেশ্য সাধনেব জন্য তাহা পরিচালিত করিতে পারে যাহা ভাবী মানব 
সফল করিবে বা করিতে পারে | অস্তিত্ব সম্বন্ধে চরম জড়বাদীর মত গ্রহণ না 
করিলে, মানবের সমষ্টিগত সত্তার জীবন অচিরস্থায়ী হইলেও খুব বেশি কিছু 
আসে যায় না, কেননা যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্ব সন্ভৃতি মানবদেহ এবং মানবমনের 
আকারে ফুটিয়া উঠিবে, ততদিন পর্যন্ত মানুঘের মধ্যে যে ভাবনা এবং ইচ্ছাশক্তি 
পুষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছে তাহা সক্রিয়ভাবে তাহার গন্তব্যপথে চলিবে, বুদ্ধির সহিত 
সেই প্রগতির ধারা অনুসরণ করা হইবে মানব-জীবনের স্বাভাবিক বিধান এবং 
শেষ্ঠ পথ। যতদিন পৃথিবীতে মান্ঘ আছে ততদিন মানবজাতির কল্যাণ ও 
প্রগতির তপস্যাই হইবে আমাদের কর্নের বৃহত্তম ক্ষেত্র এবং এহিক জীবনের 
পুরুঘার্থ ; তাহাই আমাদের সাধ্যেব সীমা ; মানবজাতির বৃহত্তর কালব্যাপী 
জীবন, সমষ্টিগত জীবনের মহত্ব এবং উপযোগিতা ছ্বারাই আমাদের জীবনের 
আদশ এবং তাহার ক্ষেত্র নির্ণীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কর্ম নয় 
বলিয়া মানমজাতির কল্যাণ এবং উন্নতির চেষ্টা যদি ছাড়িয়া দিই অথবা 
তাহা বৃথা এবং অলীক যদি মনে করি তবুও তো ব্য্টিসত্তার একটা দায় 
আমাদের থাকিয়া যায, তাহাকে যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া তোলা অথবা তাহার 
প্রকৃতির দাবী যে পথে চায় সেই পথে তাহাকে সার্থক করিয়া তোলাই 
হইবে জীবনের তাংপর্যয এবং আদর্শ । 


৪৭ 


দিব্য জীবন বার্থ 


অপাথিব বা পারত্রিক দর্শন জড় বিশ্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে এবং 
বলে যে পৃথিবী ও মানবজীবন অচিরস্থায়ী, প্রাথমিক তথ্যনধপে ইহা মানিয়া 
লইয়াই আমাদিগকে চলিতে আরম্ভ করিতে হইবে : কিস্তু ইহাও বলে যে 
পৃথিবী ছাড়া অন্য লোক বা অন্য ভূমি আছে যাহা শাশূত অথবা শাশ্বত না 
হইলেও পৃথিবী হইতে অনেক বেশি স্থায়ী ; মানুঘের মরণধন্মী দৈহিক জীবনের 
পশ্চাতে তাহার মধ্যে এক অমর আত্বা আছে এ মত ইহাও অনুভব করে। 
তাই তাহার মতে জীবনের ধারণার মূল কথা হইল দেহাতিরিক্ত 
মানবাত্বার অমরত্ব বা নিত্য স্থিতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা । এই বিশ্বাস 
থাকিলেই ভূলোক বা পৃথিবী ছাড়া অন্য উদ্তির লোক বা ভূমির অস্তিত্থে 
বিশ্বাসও আসিয়া পড়ে, কেনন৷ যে বিশ্বে সকল শক্তিকেই-__তাহারা চিন্যয়, 
মনোময়, প্রাণময় বা অনময় যাহাই হউক কেন-সজড়ের মধ্যে জড়রূপকে 
লইয়াই প্রতি কাজটি করিতে হয়, সেই বিশ্বে বিদেহী আত্মার কোন বাসস্থান 
থাকিতে পারে না। এই মতবাদ হইতে এই ধারণা জাত হয় যে মানুষের 
সত্যধাম পরপারে বা পরলোকে, এ পৃথিবীতে সে দুদিনের অতিথি মাত্র, 
তাহার অমর জীবনের মধ্যস্থলে অল্পদিনের জন্য সে এখানে আসিয়াছে, 
তাহার প্রকৃত বাসস্থান জড়াতীত লোকে, অথবা সে তাহার চিন্ময় স্বর্গধাম হইতে 
স্খলিত হইয়া এই জড় জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। 

এখন তাহা হইলে প্রশ্ব এই যে এই স্খলন বা চাতির প্রকৃতি কি তাহার 
হেতু কি এবং পরিণামই বা কি। প্রথমেই আমরা কয়েকটি ধর্ম মতের সাক্ষাৎ 
পাই যাহারা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু বর্তমানে তাহাদের ভিত্তি 
অনেকটা নড়িয়া গিয়াছে, অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হইয়া! পড়িয়াছে : 
তাহাদের মতে পৃথিবীতে মানুঘ প্রথমতঃ জড় দেহধারী প্রাণী রূপেই ত্যষ্ট হই- 
য়াছে, তাহাব মধ্যে সব্বশক্তিমান এক স্রষ্টার আদেশে এক নবজাত দিব্য আত্মাকে 
সঞ্চারিত বা যুক্ত করা হইয়াছে । শুধু একবারের জন্য ঘটে মানবাত্বার এই 
দেহধারণ, একবার মাত্র এই জীবনে তাহাকে মুক্তিলাভের সুযোগ দেওয়া হয়, 
সাধারণভাবে তাহার সুকৃতি ব৷ পুণ্য এবং দৃ্ধৃতি বা পাপের দিকে দৃষ্টি করিয়া 
অথবা এ দ্‌ইএর কোনটার ভাগ বেশী তাহা নির্ণয় করিয়া অথবা কোন বিশেঘ 
ধর্ম মত বিশেঘ উপাসনা পদ্ধতি, বিশেষ দিব্য মধ্যস্থ বা ধরন্মপ্রচারককে গ্রহণ 
ব৷ বর্জনের, মানা বা না মানার ফলে মানুঘকে অনন্ত স্বগ সুখ বা অনস্ত নরক- 
যন্ত্রণাময় কোন জগতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অথব৷ স্রষ্টার কোন খেয়ালবশতঃ 
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তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া আছে। সন্দেহ- 
জমক এই গোঁড়া মত এবং সাধন-পন্ধতির জন্য পারত্রিক দর্শনের এই জীবনাদশ 
যুক্তিযুক্ত বা বিচার সহ নহে। স্থলে বা জড়ে জন্মের সঙ্গেই আত্মার জন্ম 
হয় এবং তথা হইতে আত্মার যাত্রারন্ত হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা 
যাইতে পারে যে একটা সাধারণ স্বাভাবিক বিধান সকলের পক্ষে খাটে ; গুটি 
কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া আকাশের বিপুল আলোকের মধ্যে তাহার 
রঙ্গীন পাখা বিস্তার করিয়া যেমন আনন্দে বিচরণ করে তেমনিভাবে আমাদের 
আত্মা তাহার আদি জড়ময় গর্ভাশয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবাত্বার অস্তিত্বের 
বাকি অংশ জড় জগতের অতীত কোন অপাথিব লোকে কাটাইবে ইহাই হইল 
সেবিধান। অথবা আমরা আরো স্ুন্পর এই কল্পনা করিতে পারি যে পাথিৰ 
অস্তিত্বের পৃরের্বে আত্মার অস্তিত্ব ছিল, তথা হইতে জড়ের মধ্যে সে ব্খলিত হইয়া 
পড়িয়া্ছে বা! অবতরণ করিয়াছে এবং পুনরায় সে স্বর্গে তাহার স্বধামে 
ফিরিয়া যাইবে । যদি আমরা আত্মার প্রাক-অস্তিত্ব স্বীকার করি তবে কোন 
কোন সময়ে যে এরূপ আধ্যান্বিক ঘটনা ঘটিতে পারে, অথবা অন্য কোন লোক- 
বাসী কোন সত্তা কোন কারণবশতঃ যে মানব-দেহ এবং প্রকৃতি স্বীকার করিয়া 
এখানে অবতীণ হইতে পারে, ইহা৷ অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই, কিন্ত 
ইহাকে মর্ত্যজীবনের সার্বজনীন বিধান অথবা জড়বিশৃ-স্থষ্টির যুজিসঙ্গত 
যথাথ বিবরণ বলা উচিত হয় না। 

কোন কোন সময়ে মনে করা হয় যে এই জগতে জীবের একবার মাত্র 
আসা তাহার দীর্ঘ উন্য়ন পখের একটি ধাপ মাত্র : এবং তাহার আদি মহিমায় 
পুনরায় ফিরিবার পথে যে লোক-পরম্পরার দশন তাহার মিলে তাহারা তাহার 
ক্রমিক অভ্যুদয় ও পুষ্টির পথের সোপানমালা, তাহার পরিভ্রমণের পব্বসমূহ | 
তাহা হইলে জড়বিশু অথবা বিশেষত এই পৃথিবী সুষ্টার দিব্য শি, জ্ঞান অথবা 
খেয়ালের বশে স্থষ্ট নানা জাঁকজমকপূর্ণ এক রঙ্গমঞ্জ_-যেখানে তাহার দীর্ঘ 
জীবননাট্যের এক মধ্য পর্ব অতিনীত হইবে। শিক্ষা বা সংস্কার অনুযায়ী 
আমর যে মতবাদ গ্রহণ করিতে চাই তদনুসারে এ জগৎকে আমরা জীবের 
পরীক্ষাস্থান, তাহার পৃষ্টির ক্ষেত্র অথবা আত্বার পতন ও নিবর্বাসনের ভূমি- 
রূপে দেখিতে পারি। ভারতীয় এক মতে এ জগৎ দিব্য পুরুঘের লীলার 
জন্য স্যষ্ট এক প্রমোদ কানন, এখানে অপর প্রকৃতির এই জগতে বিশ্বস্তর 
পরিবেশের মধ্যে তাহার এক খেলা চলিতেছে, জন্ম জন্মান্তরের দীর্ঘ ধারার 
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মধ্যে মানুঘের আত্মা তাহার এ খেলার অংশ গ্রহণ করে, অবশেষে একদিন 
সে লীলাময়েব স্বধামে উত্তীণ হইবে এবং সেখানে তীহার শাশ্বত পামীপ্য খাস 
এবং তাহার সহিত মিলনের আনন্দভোগ করিবে এবং প্রেমালাপে নিমগ্ন থাকিবে, 
ইহাই তাহার নিযতি ; এ মতে স্থ্টিব্যাপার এবং জীবের অধ্যাত্ব সাধনার 
কতকটা যৃক্তিপূর্ণ এরূপ বর্ণনা পাই যাহা৷ এই ধরণের জীবগতি বা জগৎ্চক্রের 
অন্য কোন বণনায় একেবারেই দেখিতে পাই না অথবা অতি অস্পষ্টভাবে 
মাত্র সূচিত হয়। কিন্ত সাধারণ সূত্রের এই সমস্ত বহু বর্ণনার মধ্যে তিনটি 
মূল বিশিষ্ট ধারাব সন্ধান সব্বদাই পাওয়া যায়, প্রথমত; ব্যট্টি মানবাত্বার অধরত্ে 
বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাসেরই অবশ্যন্তাবী পরিণাম রূপে ধারণা করা 
যে আত্মার চলিবাব পথে সাময়িক ভাবে অথবা তাহার নিজের শাশুত স্বরূপ 
হইতে চ্যত হইয়া অবস্থিতির স্থান হইল এই জগৎ এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস করা 
আত্মার শ্বধাঁম এই পৃথিবীর ওপারে--স্বগলোকে বা দিব্য জগতে, তৃতীয়ত: 
নৈতিক এবং অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা সত্তাব অভ্যুদয় ও পুষ্টি সাধনই উনুয়ন 
এবং মুক্তিলাভের উপায এই বিশ্বাসের উপরে জোর দেওয়া, তাই সেই সাধনাই 
জড় জগতেব জীবনে জীবের একমাত্র পূরুঘার্থ এই বিশ্বাস পোষণ করীা। 

আমাদের সত্তা বা জীবন সমন্ধে তত্বদর্শনের পৃব্ৰোক্ত তিনটি মূল মতবাদ 
গৃহীত হইতে পাবে, জীবন সম্বন্ধে ইভাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মনোময় দৃষ্টিভঙ্গী 
আছে, অন্য সমস্ত দশন কোন মতকে একান্ত ভাবে না ধরিয়া সাধারণতঃ একটা 
মধ্য পথ নিয়াছে, অথবা যাহাতে সমস্যার জটিলতাকে নিজেদের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয়া লইতে পারে তজ্জন্য কিছু পরিবর্তন বা সমঘৃয় করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে | কারণ কার্ধযক্ষেত্রে এই তিন মতের কোন একটির প্রধান 
সিদ্ধান্তগুলি একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজের জীবন স্থায়ী- 
ভাবে গঠিত ও পরিচালিত করা দুই চারি জনের পক্ষে সম্ভব হইলেও মানব- 
জাতির পক্ষে তাহার প্রকৃতির উপর অন্য মতের দাবি উপেক্ষা করিয়৷ তেমন 
একাস্তভাবে এক মত লইয়া খাকা অসম্ভব । মানুঘ ইহাদের দুই বা তিনটি 
মতকে লইয়া একটা খিচুড়ী ক্র্টি করে, অথবা তাহার জীবনের প্রবৃত্তি ইহাদের 
মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে বা সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়, অথবা তাহার জটিল সত্তার 
নান। প্রবৃত্তির এবং সে সমস্ত প্রবৃত্তি যাহার সমথন চায় সেই মনোময় বোধির 
নানা বাণীর সঙ্গে কারবার কবিতে গিয়া এই সমস্ত মতের ফোন প্রকার একটা 
সমনৃয় সাধনের চেষ্টা করে। প্রায় সব মানুঘই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের 
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পাথিব জীবন যাপন, পাথিব প্রয়োজন সাধন বা স্বাচছন্দ্য বিধান, কামনা বা 
বাসনার তপণ অথব৷ ব্যক্তিগত ব৷ জাতিগত আদর্শের সফলতা সাধনের জন্য 
তাহাদের শক্তির প্রধান অংশ ব্যয় করে| অন্য কিছু হইতে পারিত না, কেননা 
পাঁধিব সত্তার বিশিষ্ট ধর্ম এবং প্রকৃতির জন্যই মানুঘ দেহের পরিচর্ধযা করে, 
প্রাণময় এবং মনোময় সত্তার যথাযথ পুষ্টি এবং পরিতৃপ্ডতি চায়, এবং স্বাভাবিক 
উন্নতি ও পুষ্টির হ্বারা যে পৃণ তা লাভ করা বা যে পূণ তার নিকটে পৌ'ছা তাহার 
পক্ষে সম্ভব মনে করে, তাহার ধারণা হইতে জাত ব্যক্তিগত বা জাতিগত 
উন্নত ও বৃহৎ আদর্শের পথে সে চলিতে চায় ; এই সমস্তই পাথিব সম্ভার 
বিধানের অঙ্গ বা অংশ, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং জীবনধারা, ইহাদের 
স্বারাই তাহার পৃষ্টি, এসমস্ত ছাড়া মানুষ পূর্ণ মনুঘ্যত্ব লাভ করিতে পারিত না। 
যে জীবন-দর্শন এ সমস্তকে উপেক্ষা করে, অযথাতাবে খব্্ব করে অর্থবা অসহিষ্ণ- 
ভাবে নিন্দা করে, তাহাতে অন্য দিকের সত্য, গুণ বা উপযোগিতা যাহাই 
থাকৃক অথবা বিশেঘ কোন রুচি-বিশিষ্ট মানুঘের কাছে তাহা যতই উপাদেয় 
হউক অথবা অধ্যাত্ব-সাধনার বিশেষ কোন পব্র্ে যতই প্রয়োজনীয় হউক না 
কেন, এই উপেক্ষা এবং নিন্দা করিবার জন্যই সে সমস্ত দর্শন মানুঘের জীবনের 
সাধারণ এবং পরিপূণণ বিধান হইতে পারে না। এই সমস্ত উদ্দেশ্য এবং 
আদর্শ ক্রম-পরিণতির অপরিহার্ধ্য অঙ্গ এবং মানবজাতি যাহাতে তাহাদিগকে 
অবহেলা না করে তজ্জন্য প্রকৃতির তীক্ষ দৃষ্টি আছে; কারণ আমাদের মধ্যে 
যে দিব্য পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার ক্রিয়াধারা এবং সোপানাবলির মধ্যে 
ইহারা পড়ে ; এবং তাহার প্রথম সোপানাবলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং 
তাহাদের মনোময় ও জড়ময় ভিত্তিকে বজায় বাখ! প্রকৃতির অবশ্যকরণীয় 
কার্ষ্র মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে, এগুলিকে কিছুতেই সে 
অবহেলা করিতে পারে না, কেননা যে সৌধ সে গড়িতে চায় ইহারাই তাহার 
ভিত্তি এবং কাঠামো | 

ইহা৷ ছাড়া প্রকৃতি আমাদের অন্তরে আর একটি বোধ নিহিত করিয়া 
রাখিয়াছে যে আমাদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা মানুঘের 
এই প্রাথমিক পাথিব প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই কারণে যে 
মতবাদ এই উচ্চতর ও সুক্গ্তর বোধকে উপেক্ষা করে এবং মানুঘকে পর্ণরূপে 
বিশুদ্ধ প্রাকৃত জীবনে আবদ্ধ করিয়! রাখিতে চায়, মানুষ বেশী দিন পর্য্যন্ত 
সে মতকে গ্রহণ বা অনুসরণ করিতে পারে না। জগদতীত কোন কিছুর 


্+ 


দিব/ জীবন বার্তা 


বোধি এবং দেহ মন প্রাণ হইতে অন্যতর, তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহাদের 
সংস্কারে এবং বিধানে বদ্ধ নয়-আমাদের মধ্যস্থিত এমন এক আত্মা বা 
চিন্বস্তর বোধ এবং অনুভূতি আমাদের নিকট ফিরিয়া ফিরিয়া আসে এবং অবশেষে 
আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া লয়। সাধারণ মানুঘ এই অধ্যাত্ববোধের 
দাবিকে সহজেই মিটাইয়া ফেলে জীবনের কোন বিশেষ শুভ মুহূর্ত অথবা 
যখন পাখিব বস্তুর সরসতা৷ কতকাটা মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সেই বৃদ্ধ বয়স তাহার 
উদ্দেশ্যে উৎসগ করিয়া, অথবা ইহা তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার পশ্চাতে ব। 
বাহিরে অবস্থিত এমন কিছু যাহার দিকে তাহার প্রাকৃত সত্ত। শুধু কম বা বেশী 
অপুণ ভাবেই অগ্রসর হইতে পারে, এই ধারণাকে মাত্র পোষণ করিয়া ; 
অসাধারণ কোন কোন ব্যক্তি আবাব এই অপাথিব তত্বকেই তাহার জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বিধান মনে করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দীড়ায় এবং 
দিব্য তাব পরিপুষ্ট করিবার আশায় পাথিব ভাঁবকে যতটা পারে খব্ব বা দমন 
করে। জগতে এমন যুগও আসিয়াছে পারলৌকিক দর্শন যখন মানুষের 
মনে প্রবল আধিপত্য লাভ করিয়াছে এবং মানুঘ দেখিয়াছে এক দিকে আছে 
মানুঘের অপূর্ণ প্রাকৃত জীবন যাহা বৃহতের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক বিস্তার 
লাভ করিতে পারিতেছে না আর একদিকে আছে স্বীয় জীবনের জন্য এক 
তপরক্রিষ্ট সন্যাসমূলক আকৃতি যাহার বিশুদ্ধ এবং মধুর উত্তম ফল কতিপয় 
অসাধারণ ব্যক্তি শুধু লাভ করিতেছে এবং মানুঘ দ্বিধাকৃপ্ঠিত চিত্তে এই দুই 
ভাবের মধ্যে দোল খাইয়া ফিরিয়াছে। এই দ্বিধাই একটা চিহ্ন যাহাতে বুঝা 
যায় যে আমাদের সম্ভার মধ্যে একটা মিথা বিরোধ দেখ। দিয়াছে, কেননা হয় 
আমরা প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক নির্দেশ এবং সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া 
এক আদশ এবং সাধন-পন্থা। খাড়া করিয়াছি, না হয় আমাদের প্রকৃতির দিব্য 
বিধান অনুসারে আমাদের মধো এই দূই ভাবের যে সমনৃয়ের সূত্র আছে তাহাকে 
লক্ষ্য না করিয়া কোন এক ভাবের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়া ফেলিয়াছি। 
কিন্তু অবশেঘে যখন আমাদের মনোময় জীবন গভীরতা লাভ করে এবং 
স্ক্ষাতর জ্ঞান ফুটিয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে এই বোধ জাগে যে পাথিব এবং 
পারলৌকিক তত্বই আমাদের সত্তার সবখানি নয, তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে 
যাহা ইহলোক এবং পবলোক এ উভয়েরই অতীত এবং সেই উচচতম বস্তুই 
আমাদের সত্তার সুদুবের উৎস | এই জ্রদূুরের আহ্বানের সঙ্গে সহজেই 
আসিয়৷ দেখা দেয় আধ্যাত্বিক আবেগ এবং উৎসাহ বা আত্মার উচচ আম্পৃহার 


৫৭ 


, পুর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেশ 


উদ্দীপন ; তত্বদর্শীর নিব্বিকার উদাসীনতা বা জাগতিক বিঘয়ে শানিত বুদ্ধির 
অসহিষ্ণুতা, সেই অবস্থালাভের জন্য ইচছাশক্তির অধীরতা ; অথবা সহজেই 
জীবনের বাধা-বিপত্তিতে নিরুৎসাহিত অথবা আশাভঙ্গের জন্য ব্যথিত প্রাণের 
রগ এক বিতৃষা,--ইহাদের যে কোন তাবের অথবা সকল ভাবের একত্র 
সমাহারের জন্য মনে হয় সেই জুদূর পরম বস্তু ছাড়া অন্য সব কিছুই পূর্ণবূপে 
অসার এবং মিথ্যা, মানুঘের জীবন বৃথা, জগতের অস্তিত্ব অবাস্তব, এ পৃথিবী 
নিষ্ঠুর কুৎসিত তিক্ততায় ভরা, স্বর্গন্ুখ অকিঞ্চিতংকর, পুন:পুনঃ জন্মগ্রহণ 
উদ্দেশ্য-পরিশৃন্য। এখানেও সাধারণ মানব বস্ততঃ এই সমস্ত ভাব লইয়া চলিতে 
পারে না, যে জীবনে তাহাকে বাস করিতেই হইবে তাহার মধো এ সমস্ত ভাব 
একটা ধূসরতার ছায়া, একটা অতৃপ্ত অস্থিরতা শুধু আনিয়া ফেলে, কিন্তু অসা- 
ধারণ মানুঘ এ সতোর দেখা পাইলে সকল ছাড়িয়া ইহাকেই অনুসরণ করে, 
এ সমস্ত ভাব তাহার আধ্যাত্মিক আবেগের প্রয়োজনীয় খাদ্যের কাজ করে, 
অথবা যে একমাত্র বস্তব তাহার জীবনের লক্ষ্য ও কাম্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে 
লাভ করিবার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করে । এক এক যুগে এবং এক এক 
দেশে এই মত অতি প্রবল প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে, তখন মানবসমাজের এক 
প্রধান অংশ সন্যাসীর জীবনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে,_-তাহাদের সকলের 
মধ্যে যে প্রকৃত ডাক আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা সত্য নহে--সমাজের বাকী 
অংশ সাধারণ জীবনে রত থাকিলেও জগতেব অবাস্তবতার একটা বিশ্বাস 
গোপনে তাহাদের অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে “দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ আবৃত্তি 
বা শ্বণের ফলে এই বিশ্বাস মানুঘের জীবনের প্রবেগ মন্দীভূত, তাহার 
জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্যসকলকে তুচ্ছ ও শক্তিহীন করিয়া দেয়, এমন কি 
সক্ষম প্রতিক্রিয়ারূপে সাধারণ সঙ্কীণ জীবনেই মানুষ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে, 
দিব্যপুরুঘের বিশবলীলার বৃহত্তর আনন্দে স্বাভাবিকভাবে সাড়া দিতে পারে 
না, মানবকল্যাণের প্রগতিশীল মহান যে আদশবাদ সমষ্টির হিতসাধনে প্রবৃত্তি 
দেয় এবং মহৎ জীবন লাভের জন্য যুদ্ধ বা সাধনায় উদ্বদ্ধ করে তাহাও তখন 
তকিঞ্চিতকর হইয়া পড়ে। ইহাতেই বোধ হয় বিশ্বাতীত দশনে তত্বের 
বিবৃতিতে কোথাও একটা অপ্রাচুষ্য রহিয়া গিয়াছে, হয়ত তাহাতে একটা 
অতিরঞ্জন আছে অথবা বুঝিবার ভুলের জন্য একটা বিরোধ দেখা দিয়াছে, 
যে দিব্য স্ত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য স্বাপিত হয় তাহা হারাইয়া গিয়াছে, স্টটির 
"মগ্ন তাৎপর্ধ্য এবং স্ষ্টার পূর্ণ সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 
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দিব্য জীবন বার্ত। রর 


সে যোগসূত্র কেবল তখনই আবিষ্কার করিতে পারিব যখন বিশে গতি 
ও ক্রিয়ার মধ্যে আমাদের সমগ্র জাটিল মানবপ্রকৃতির তাৎপর্য এবং যথার্থ স্বাদ 
জানিতে পারিব। ইহার জন্য নানা উপাদানে গঠিত আমাদের জাটল সততার 
প্রত্যেক অংশের এবং বহুমুখী আকৃতির যথা এবং ন্যায়সঙ্গত মূল্য দেওয়া 
এবং তাহাদের একা ও বৈশিষ্টোর মূল সুর আবি্ষার করা প্রয়োজন। সমনৃয় 
এবং অংশসমূহের সংযোজন করিয়া পূর্ণতা সাধন দ্বারাই এ আবিষ্কার সম্ভব 
হইবে আর যখন স্পষ্টত: দেখা যায় যে ক্রমিক পুষ্টি মানবাত্বার বিধান বা স্বধর্শ, 
তখন খুব সম্ভব পরিণামের পথে সমনুয়সাধনের দ্বারাই সে আবি্ষার সম্ভব 
হইবে । প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ভাবের এক সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা 
হইয়াছিল। ভারত জীবনের চারিটি ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য বা পুরুঘার্থ যানি- 
যাছিল ; প্রথম অর্থ বা মানুঘের প্রাণধর্মের অনুক্ল উপকরণের সঞ্চয়, দ্বিতীয় 
কাম বা কামনার পরিতৃপ্তি, তৃতীয় ধর্ম্- বা সাধন-জীবন যাপন, চতুর মোক্ষ বা 
আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য ও নিয়তির পূর্ণতা সাধন অর্থাৎ প্রথম দুইটিতে 
দেহ, প্রাণ ও হৃদয়েব এবং তৃতীয়টিতে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুঘের বিধান বা 
ধর্দের জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈতিক এবং ধর্দ্জীবনের দাবী মিটিবে, চতুথটিতে 
জগদতীত পরম বস্তুর দিকে তাহার যে চিন্ময় আকৃতি আছে, মানুষ অবিদ্যা- 
চ্ছনন পাথিব জীবন হইতে চরম যুক্তি লাভ করিয়া যে আকৃতির পরিতুণ্তি 
চায় সে আকৃতির দাবী মিটিবে। ইহার সঙ্গে আবার সমগ্ভ জীবনকে চাৰি- 
ভাগে ভাগ করিয়া চাবি আশ্বমের পরিকল্পনা যোগ করা হইয়াছিল, জীবনের 
এই ভাব ও আদর্শকে ভিত্তি করিয়। প্রথম বন্নচর্ষযাশখমে শিক্ষা লাভ করিবার 
এবং জীবনবুদ্ধের জন্য প্রস্তত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল, দ্বিতীয় বা গারস্বাশ্বমে 
ছিল নীতি ও ধর্মের অনুশাসন দ্বারা সংযমিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া বাসনা এবং 
প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন যাপন করা, তৃতীয় 
বাণপ্রস্থাশমে সংসার ত্যাগ কবিয়া আধ্যাত্বিক জীবনের জন্য প্রস্তত হইতে 
হইত এবং চতুথ সনুযাসাশ্বমে ব্যবস্থা ছিল জীবনের সমস্ত আসক্তি বর্জন 
করিয়৷ সকল ছাড়ির চিন্ময় স্বব্ূপে অবগাহন কবা | স্পষ্টতঃ যদি এ ব্যবস্থা 
সার্বজনীন কর! হয়, যদি প্রত্যেককে এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়া চলিতে 
বলা হয় তবে ভুল হইবে, কেননা সকলের পক্ষে এক ক্ষুদ্র জীবনকালের মধ্যে 
উন্নতি ও পরিপুষ্টির এই সমস্ত ধাপগুলি উত্তীণ হইয়া যাওয়া অসম্ভব ; কিন্ত 
এ ব্যবস্থাকে এই মত দ্বাবা সংযত করা হইত যে বছ জন্ম-পরম্পরার মধ্য দিয়া ' 
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পূণ পরিণতি লাভ না করিলে কেহ আধ্যাত্িক ক্ষেত্রে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের 
উপযুক্ত হইতে পারে না । প্রাচীন ভারতের এই সমন্বয়ের মধ্যে গভীর আধ্যা- 
স্বিক অস্তর্দূ্টি, আদশের ওদার্ধয, একটা সব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য ও পৃণতার পরিকল্পনা 
ছিল; তাই ইহা মানুষের জীবনের সুর খব উচ্চে তুলিতে সমথ হইয়াছিল ; 
কিন্ত অবশেঘে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িল; সন্ন্যাসের উপর মাত্রাতিরিক্ত ঝোৌঁকের 
ফলে এ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেল এবং জীবনের গতি ও ক্রিয়া পরমস্পর- 
বিরোধী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল ; একটি হইল নীতি এবং ধর্মের রঙে 
অনুরঞ্জিত কামনা ও প্রবৃত্তির সাধারণ প্রাকৃত জীবন, অপরটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত অন্তজীবন। বস্ততঃ এই অতিরঞ্জনের 
বীজ প্রাচীন সমনৃয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং তাই কালক্রমে সে বীজ বৃক্ষে 
পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক, জীবন হইতে পলায়নই যদি পুরুঘার্থ হয়, প্রাকৃত 
জীবন যাহাতে সার্থক হইতে পারে এমন কোন উচচ ও উদার আদর্শ দ্বারা চিন্তকে 
যদি উদ্বুদ্ধ না করা হয়, জীবনের যদি দিব্য তাৎপর্য কিছু না থাকে, তাহা 
হইলে মানুঘের বৃদ্ধি ও সঙ্কল্প অসহিষ্ণু হইয়। ক্লান্তিকব মন্থর সাধন ধার৷ পরিহার 
করিয়া মোক্ষলাঁভের সংক্ষিপ্ত পথ আশ্ৃয় করিবে ইহাই ত স্বাভাবিক : যদি 
তাহ! না করিতে পারে অথবা যদি এই সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করিবার শক্তি 
তাহার না থাকে তাহা হইলে অহংকে লইয়াই থাকিতে হয় এবং তাহার পরিতৃপ্রি 
সাধন কর! ছাড়া এই প্রাকৃত জীবনে লাভ করিবার মত বৃহত্তর কিছু সে দেখিতে 
পায় না। তখন চিন্ময় এবং মুন্ময়, সন্যাস এবং সংসার, এই দুই ভাগে 
জীবন বিভক্ত হইয়৷ পড়ে , আমাদের প্রকৃতিব এই দূই অংশের মধ্যে কোন 
সমনৃয় ও সামঞ্রস্য সাধনের সূত্র খুজিয়া পাওযা যায় না, দূএর ব্যবধান পার 
হওয়ার জন্য উল্লফন ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না, একটাকে ছাড়িয়া 
হঠাৎ অপরটি গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। 

একটা চিন্ময় উদ্বু-পরিণাম আছে, জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই জগতের 
মধ্যে সম্ভার উন্মীলন হয়, এই পবিণতির পখে মানুঘই মুখ্য যন্ত্র বা সাধন, মানুঘের 
জীবন যখন উচচতার শিখরারূঢ় হয় তখন উত্তরায়ণের পথে ফিরিবার সম্ভাবনা 
দেখা দেয়--এই সমস্ত যদি স্বীকার কবি তবে সংসারজীবন এবং অধ্যাত্ব- 
জীবনের মধ্যে সমন্বয় ও সামগ্রস্যের সুত্র বাহির করিতে পারিব ; কেননা 
এই উদার দৃষ্টিতে মানুঘের সমগ্র প্রকৃতিকে আমর গ্রহণ করিতে পারি এবং 
পৃথিবী, স্বর্গ এবং পরম সত্যবস্তর দিকে মানুষের যে ব্রিস্রোত৷ আকর্ষণ আছে 
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তাহাকেও যথাযথ স্থানে স্থাপন করিতে পারিব। কিন্ত কেবল ফেভিত্তিতে 
বিরোধের সমাধান হইতে পারে তাহা এই যে নিমুতর অনুময়, প্রাপযয় 
এবং মনোময় চেতনা তাহাদের চরম সার্থকতা শুধু তখনই লাভ করিবে যখন 
উচ্চতর আধ্যাত্বিক চেতনার আলোক, শক্তি ও আনন্দ তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিবে এবং তাহাদের রূপান্তর সাধন করিয়া নুতন ভঙ্গিতে তাহাদিগকে 
প্রকাশ করিবে ; উচচতর তত্ব যদি নিযুতরকে শুধু বর্জন করে তবে তাহার 
সঙ্গে তাহার যে সত্য সম্বন্ধ আছে তাহা দেখা হইবে না, সে দেখা সম্ভব হইবে 
যদি সে উচচতর নিমুতরকে গ্রহণ এবং শাসন করিয়া তাহার মধ্যে যাহ৷ অপূর্ণ 
আছে তাহ। পুণ্ণ করিয়া! তাহাকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত এবং এক নূতন ভাবে 
প্রকাশিত করিতে পারে অর্থাৎ যদি তাহার মনোময় প্রাণময় এবং 
অন্ময় প্রকৃতিকে চিন্ময় ও অতিমানস করিয়া তুলিতে পারে। পার্থিব 
দর্শনের আদর্শই আধুনিক মনকে অধিকার করিয়াছে, এ আদর্শ মানুঘের পাঁথিব 
জীবনকে এবং সমষ্টি-মানবের আশা আকাঙক্ষাকে প্রধান স্বান দিয়াছে এবং জীবন- 
সমস্যার সমাধানের জন্য দৃট়ভাবে দাবী করিতেছে, এ দন আমাদের এই 
উপকার করিয়াছে। কিন্তু জাগতিক জীবনের বাড়াবাড়ি এবং তাহাতে 
ট্রকাস্তিক অভিনিবেশের ফলে মানুঘের সম্ভাবনার পরিধি সে অন্যায়ভাবে 
খর্ব করিয়াছে, জীবনের উচচতম এবং অবশেষে যাহা উদারতম সেই সম্ভাবনাকে 
সে দেখিতে পায় নাই, এবং এইভাবে সীমানির্দেশের ফলে তাহার নিজের লক্ষ্যও 
পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে পারিতেছে না | মানুঘের মধ্যে এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে 
মনই যদি চরম তত্ব হয় তাহা হইলে এ বিফলতার কথা উঠে না; তবু ইহাতে 
তাহার তবিঘ্যতের সম্ভাবন৷ সম্কীর্ণ এবং দৃষ্টির দিগৃবলয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। 
কিন্ত মন যদি চেতনার আংশিক উন্মীলন মাত্র হয় এবং তাহার অতীত ক্ষেত্রে 
এমন শক্তি থাকে যাহা লাভ করা মানুঘের যদি সাধ্যায়ন্ত হয়, তাহা হইলে 
জগদতীত বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই সমস্ত শক্তির উন্মেষ ও পুষ্টির উপর 
এই পৃথিবীতে সিদ্ধিলাত যে শুধু নির্ভর করিবে তাহা নহে তাহাই হইবে 
আমাদের উদ্ধ-পরিণতির একমাত্র প্রকৃত পথ। 

শুধু মানুঘের মন যাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেই বৃহত্তর এবং 
মহত্তর চেতনার উন্মেষ না৷ ঘটিলে মন ও প্রাণ কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না। অধ্যাত্-চেতনাই সে বৃহত্তর ও মহত্তর চেতনা, কেনন! অধ্যাত্ব- 
চেতন৷ শুধু যে অন্য সকল চেতনা হইতে উচ্চতর তাহা নহে, পরস্ত তাহা অন্য 
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চেতনাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। এ চেতনা যেমন বিশৃময় তেমনি 
বিশ্বাতীত, ইহা নিজের আলোকের মধ্যে প্রা ও মনকে গ্রহণ করিতে এবং 
তাহারা যাহা অনুসন্ধান করিয়৷ ফিরিতেছে তাহার সত্য ও চরম উপলব্ধি দান 
করিতে পারে ; কেননা এই দিব্য চেতনাতে আছে জ্ঞানের বৃহত্তর সামর্থ্য, 
আছে গভীরতর শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রসবণ, আছে প্রেম আনন্দ এবং সৌন্দর্যের 
অমেয় প্রসারতা ও প্রবলতা । আমাদের দেহ প্রাণ এবং মন এই সমস্ত 
বস্তই খোঁজে, খোঁজে জ্ঞান শক্তি এবং আনন্দ: যাহার প্রভাবে তাহারা এই 
সমন্তের পরম প্রাচূরধ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তাহাকে বর্জন করিলে তাহাদেরই 
চরমোৎকর্ধ লাত অসম্ভব হইয়া পড়িবে । উলনাদিকে আর একট! বাড়াবাড়ি 
আছে যাহা এক প্রকার অবর্ণ শুভ্র চিন্ময় সংস্বর্ূপে পৌ'ছিতে এবং চিদ্বস্তর 
স্ষ্টিশীল ক্রিয়া বন্ধ করিতে এবং দিব্য পুরুঘ তাহার আপন সন্তায় যাহা কিছু 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের সমস্ত হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চায়, 
ইহা পরিণামবাদের স্থান দেয় বটে কিন্তু তাহা অর্থহীন এবং লক্ষ্যশূন্য হইয়া 
তাহার মূলোৎপাটনই হইবে তাহার পরম পুরুঘার্থ ; ইহাতে আমাদের সন্তার 
ক্রিয়াধারা হইয়া পড়ে একটা অর্থহীন পরিভ্রমণ, অর্থ ও উদ্দেশ্যশূন্য ভাবে 
একবার অবিদ্যার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্তন অথবা 
তাহা বিশ্বসম্ভৃতির এমন একটা চক্রাবর্তৃন হইয়া দাঁড়ায়, পলায়নই হয় যাহার 
একমাত্র নিম-দ্বার। একদিকে পাথিব দর্শন অন্যদিকে বিশ্বাতীতি দর্শন 
এই দূইএর মধ্যস্থিত পারলৌকিক দর্শনের আম্পৃহা আবার সত্তার উদ্বতিম 
এবং নিমুতম এ উভয় দিকই কাটিয়া ফেলিতে চায়, ইহা একত্বের উচচতম 
অনুভূতির দিকে অগ্নসর হয় না, তাই সত্তার উচ্চতম অংশের সার্থকতায় বাধ 
জন্মে আবার অন্যদিকে প্রাকৃত ভূমিতেও তাহাকে খবর্ব করে কেননা জড় 
বিশ্বে আত্মার আবির্ভীবের এবং স্থল দেচেব মধ্যে তাহাব প্রাণপ্রকাশের গতীর 
তাতপর্যোর প্রতি আমাদের বোধশক্তিকে যথাযথভাবে জাত করে না। 
একত্বের ছারা বৃহত্ভাবে সব্র্ব সম্বন্ধ বিনির্ঘ এবং বিভিন্ন অংশের সংযোজন 
দ্বারা এক অখণ্ড পূর্ণতা স্থাপন করিতে পারিলে নষ্ট সাম্য পুন: প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
সম্ভার সমগ্ন সত্য আলোকো্ডাসিত এবং প্রকৃতির সকল পর্ব যোগসূত্রে গ্রথিত 
হইয়া উঠিবে। 

এই সম্যক জ্ঞানে বা অখণ্ড দর্শনে বিশ্বাতীত পরম সত্তাই পরম সত্য বস্তব: 


৫৭ 


দিব্য জীবন বার্থ 


তাহাকে উপলব্ধি করাই আমাদের চেতনার উচচতম সীমা । কিন্ত এই পরম 
সত্য বস্তই বিশৃবপুরুঘ, বিশ্বচেতনা, বিশৃসঙ্কষ্প এবং বিশ্বপ্রাণ ; তিনি তাহার 
সত্তার বাহিরে নন পরস্ত ভিতরেই এই সমস্ত প পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহার! 
তাহার বিরোধী তত্ব নয় পরস্ত তাহার নিজেরই আত্ম-উন্মীলন এবং আত্মপ্রকাশ | 
বিশ্বসত্তা এক অর্থহীন খেয়াল ব৷ ভ্রম বা আকস্মিক প্রমাদ নয়, তাহাতে 
দিব্য অর্থ এবং সত্য আছে ; নানারূপে চিতস্বরূপের আত্মপ্রকাশ ইহার পরম 
'তাৎপর্য্য ; দিব্যপুরুঘ নিজেই তাহার আত্ব-রহস্যের চাবি। সেই চিদ্বত্তর 
পূর্ণ আত্মপ্রকাশই আমাদের এই বিশৃসত্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু পরম 
সত্য বস্তর চেতনা অন্তরে স্ফুরিত না হইলে এ লক্ষ্যে পৌ ছান সম্ভব নয়, কেননা 
কেবল পরম এবং চরম বস্তর সংস্পর্শের ফলে আমাদের চরম অবস্থা বা পরা 
চেতনা লাভ হয়। কিন্তু বিশ্বগত সত্যবস্রকে বাদ দিলে এ পরম অবস্থা লাভ 
হয় না। আমাদিগকে সাব্বজনীনতা লাভ করিতে হইবে, কেনন৷ সাব্বজনীন 
ভাবের মধ্যে উন্মীলিত হইতে না পারিলে ব্যক্তিসত্তাও পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে লা। সবর্ব হইতে নিজেকে বিবিক্ত করিয়া ব্যষ্টিসত্তা যদি পরম সততায় 
পৌ'ছিতে চায় তবে পরম চেতনার সেই উত্তৃঙ্গ শিখরে সে নিজেকে হারাইয়া 
ফেলে, বিশ্বচেতনাকে নিজেব অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে সে নিজেকে পূর্ণরূপে 
ফিরিয়া পায়, তথাপি বিশ্বাতীতের মধ্যে তাহাব যে পবম লাভ হইয়াছে তাহাও 
শষ্ট হয় না; বিশ্বাতীত এবং নিজের ব্যষ্টিসত্তা এ উভয়ই বিশ্বভাবের পূর্ণতার 
মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ কবে । বিশ্বাতীত, বিশ্ব এবং ব্যষ্টি যে এক ও অখণ্ড, 
এই উপলব্ধি চিংস্বরূপের পূর্ণ আত্বপ্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ, কেনন৷ বিশৃই 
তাহার পূণ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র এবং ব্যাষ্টপুরুঘের মধ্য দিয়া এখানেই পরিণতিতে 
তাঁহার আত্ম-উন্মীলন চরম অবস্থায় পৌছে। কিন্ত তাহা হইতে গেলে 
বাষ্টির এক সত্য সত্তা যে নিশ্চয়ই আছে এই জ্ঞান যে শুধু ফটাইয়৷ তুলিতে হইবে 
তাহা নহে, পবস্ত পরম সত্তা এবং সকল বিশ্বসতার সহিত গোপনে শাশৃততাবে 
সেযে পবম একত্বে গ্রখিত এই বোধ এই উপলব্ধি ও তাহাকে লাভ করিতে হইবে । 
তাই আত্মভাবের অখণ্ড স্বর্ূপোপলব্ধিতে ব্যষ্টজীব যেমন একদিকে হইবে 
বিশ্বাত্বক তেমনি অন্যদিকে হইবে বিশ্বাতীত। 

আবার পৃথিবী ছাড়া আরও যে লোক আছে ইহাও সত্য, আমরা যে শুধু 
জড়ের ভূমিতে বাস করি তাহা নয়, আমাদের চেতনার আরও সব ভূমি আছে 
যেখানে আমরা পৌ ছিতে পারি, সে সমস্ত ভূষির সহিত আমাদের গোপন যোগ- 
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সুত্র জাছে, যে সমস্ত তুমিতে আমাদের পৌ'ছিবার অধিকার আছে; তথায় যদি 
পৌঁছিতে না চাই, তাহাদের অনুভুতি যদি লাভ না করি, তাহাদের বিধান যদি 
না জানি বা আমাদের মধ্যে ফুটাইয়। না৷ তুলি তাহা হইলে আমাদের সম্ভার 
উচচতা এবং পূর্ণ তাকেই ব্যাহত কর! হইবে । চেতনার উচচতর ভূমি-সকলই 
যে সিদ্ধপুরুঘের একমাত্র অনুভধ-যোগ্য জগৎ এবং বাসস্থান তাহা নয়, বিশ্বের 
মধ্যে আত্মার আত্বপ্রকাশের চরম এবং পূর্ণ অর্থ যে কোন অপরিণাী নিত্য- 
লোকেই শুধু দেখ। দেয় তাহা নহে, এই জড় বিশু এই পৃথিবী এই মানবজীবনও 
চিদ্বস্তর আত্বপ্রকাশের অংশ বা অঙ্গ, ইহাদের মধ্যেও দিব্য সম্ভূতির সম্ভাবনা 
আছে : সে সম্ভাবনা পরিণামশীল, তাহার মধ্যে অন্য জগতের সন্তাবনা-সকলও 
নিহিত আছে, তাহারা আজিও মূর্ত হইয়া উঠে নাই, মূর্ত হইবার প্রতীক্ষায় 
আছে। পাথিব জীবন অসার দুঃখময় অদিব্য এক পক্কিলতায় পতন, কোন এক 
শক্তি এক দৃশ্য বস্তরূপে নিজের অথবা দেহধারী জীবের কাছে এমনভাবে সে 
জীবনকে উপস্থাপিত করিয়াছে যে তথায় জীবকে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে 
এবং অবশেঘে নিজ সত্তা হইতে তাহাকে বাদ দিয়া ফেলিতে হইবে--এ সমস্তের 
কিছুই সত্য নয়। এ জীবন চিৎস্বূপের আপনাকে ধীরে ধীরে উন্মীলিত 
ও প্রকাশিত করিবার রঙ্গভুমি, চিন্ময় এক মহা জ্যোতি শক্তি আনন্দ এবং 
একত্বের পরম প্রকাশের দিকে সে অগ্রসব হইতেছে, কিন্তু এ আত্মপ্রকাশের 
মধ্যে চিদ্বস্তর বহু বিচিত্র রূপায়ণ অন্ততুক্ত আনে। পাথিব স্থট্টির অন্তরে 
এক সবর্বদশাঁ উদ্দেশ্য আছে ; বাহিরের বু বিরোধ এবং জটিলতার অন্তরালে 
এক দিব্য পরিকল্পনা আছে : এই সমস্ত জটিলতা ও বিরোধ হইল একটা চিহ্ন, 
যাহা। নির্দেশ করিতেছে যে আত্মার অভ্যুদয় ও পুষ্টি এবং প্রকৃতির প্রচেষ্টা 
আমাদিগকে এক বহুমুখী সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইতেছে । 

ইহা সত্য যে জীবাত্বা এই পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর চেতনার লোক- 
সমূহে আরূঢ় হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে হা ও সত্য যে. সেই সমস্ত জগতের 
শক্তি এবং বৃহত্তর চেতনার বিপুল বীর্যকে এই জগতেই ফুটাইয়া ভুলিতে 
হইবে ; চিদ্বস্তর তেমনভাবে এখানে রূপ পবিগ্রহের উপায়রপে জীবাত্বার 
এই দেহধারণ। চেতনার উচচতর শক্তিসমূহ বর্তমান আছে, কেননা তাহারা 
পরম সত্য বস্তরই শক্তি। আমাদের পাথিব সত্তার মধ্যে সেই একই সত্য 
জাছে, ইহা সেই অখণ্ড সত্যস্বর্ূপেরই এক সন্তৃতি, এ সম্ভৃতিতে এই সমস্ত 
শক্তি রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানে আমরা তাহার আবৃত এবং 
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খণ্ডিত রূপ শুধু দেখিতেছি, কিন্ত যদি প্রকাশের এই প্রথম পবের্ব নিবন্ধ থাকি, 
অপূর্ণ মানবতার বর্তমান বিধানের বাহিরে যদি না যাইতে পারি তবে আমাদের 
মধ্যে যে সমস্ত দিব্য সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকে বর্জন করাই হইবে ; মানব- 
জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর তাখপর্য্য আমাদিগকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে 
এবং আমাদের মধ্যে যে বিপুল এশৃর্ধা গোপনে আছে তাহা এই বাহিরের ক্ষেত্রে 
আনিয়া প্রকাশ করিতে হইবে । আমাদের অমৃতত্বের আলোকই আমাদের 
মরণ-ধর্শ্ীকে সমথিত ও সার্থক করে, আমাদের এই পৃথিবী নিজেকে স্বর্গ লোকের 
দিকে উন্মীলিত করিয়াই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং নিজে পূর্ণ হইয়া 
উঠে ; ব্যট্টিজীবও তখনই নিজেকে থাঁটিভাবে জানিতে এবং দিব্যতাবে 
তাহার জগৎকে দেখিতে এবং ব্যবহার করিতে পারিবে যখন সে বৃহত্তর ভূমি- 
সকলের মধ্যে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ, পরম পুরুঘের জ্যোতি অনুতব ও 
উপলদ্ধি এবং সেই শাশৃত দিব্যপুরুঘের শক্তি ও সত্তার মধ্যে বাস করিবে। 

যদি এই চিন্ময় ক্রমপরিণতি আমাদের জন্ম এবং পাথিব সত্তার চরম 
তাতৎপর্য্য না হইত তবে সত্তার সকল বিভাবের সমাহারে ও সমন্বয়ে এই পরি- 
পূর্ণতা সম্ভব হইত না ; এই পরিপূর্ণ তার চিহ্নর্ূপেই জড়ের মধ্যে প্রাণ, মন 
এবং চিংসত্তার ক্রমিক আবির্ভাব দেখা গিয়াছে, অস্তরস্থ নিগুঢ় আত্বা একদিন 
পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাই তাহার তাৎপর্য । চিদ্ববস্তর পরিপূর্ণ 
আত্ম-সংবৃতি ঘটিয়াছে এবং ক্রমপরিণতির ধারা ধরিয়া তাহার আত্ব-উন্মীলন 
বা আত্ববিবৃতি চলিতেছে ; আমাদের জড়সত্তায় এই দুই ধারার সম্মিলন 
ঘটিয়াছে। এই দূৃই ধারার মধ্যে না গিয়াও সদ্বস্তর এক আত্মপ্রকাশ হইতে 
পারে, সে আত্মপ্রকাশ সব্বদাই আত্বজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, সেখানে কখনও কোন 
আবরণের ছায়া পড়ে নাই, তেমনি স্বতঃনিদ্ধ স্বতঃপূর্ণভাবে তাহার নিত্য 
বিভূতিসমূহের বনুধা প্রকাশও নির্ধারিত এক বিশেষভাবে হইতে পারে; 
উচচতর জগংসমূহে সন্ততির ধার৷ এইরূপ ; সেখানে প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ, 
ক্রমপরিণতির ধারা ধরিয়া নহে ; প্রত্যেক বিভূতি সেখানে স্বয়ংপূর্ণ, কিন্তু 
সে পূর্ণতা একই অবস্থায় স্বিত সে জগতের বিশিষ্ট সূত্র ও বিধান দ্বারা সীমিত। 
কিন্তু আত্মপ্রকাশের আর এক সম্ভাবনা আর এক ছন্দ আছে, এ ছন্দে আত্মাকে 
খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে প্রকাশ করাই বিধি, নিজেকে আবৃত এবং সংবৃত 
করিয়া আবার নিজেকে খুঁজিয়া পাওয়ার তপস্যার এক গতিশীল প্রবাহের 
মধ্য দিয়া এ প্রকাশ, সম্ভৃতির এই তত্বের খেলা চলিতেছে আমাদের এই বিশে, 


৬০ 


পূর্ণ জ্ঞান এবং জীবনের উদ্দেস্ট 


এখানে চেতনা সংবৃতিতে ডুবিয়া এবং চিদ্বস্ত জড়ের মধ্যে লুকাইয়া গিয়াছে, 
ইহাই সে খেলার আদি পর্ব | 

বিশ্চেতনার মধো চিদ্বস্তর সংবৃতি এই জগতে সম্ভৃতির আদি পবর্ব ; 
দ্বিতীয় পর্বে অবিদ্যার মধ্যে পরিণতির ধারা ধরিয়া জ্ঞানের এক আংশিক 
অভ্যুদয়ের বু সম্ভাবনার খেলা দেখা দিয়াছে, ইহাই আমাদের বর্তমান প্রকাতিতে 
নানা বিশৃঙ্খলার কারণ, আমাদের মধ্যে অপূর্ণ ত৷ রহিয়াছে, আমাদের উন্নৃতি 
এবং পৰিপুষ্টি এখনও পূর্ণতা লাভ কবে নাই, পূর্ণ তালাভের জন্য আমাদের 
তপস্যা চলিতেছে, এ সমস্তই আমবা যে এক মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল অবস্থার 
মধ্যে আছি তাহারই চিহ্ন ও প্রমাণ ; শেষ পর্রে সন্ভূতির চরম লীলায় চিদ্বস্তর 
দিব্যসন্তা ও চেতনাব নাত্বজ্ঞান ও আত্মশক্তির পূর্ণ প্রকাশ হইবে , বিশৃপ্রাণের 
মধ্যে চিৎস্বরূপের ক্রমিক আত্বপ্রকাশের এই হইল তিনটি ধাপ বা তিনটি পর্ব । 
প্রথম যে দূইটি পর্বের ক্রিয়া চলিতেছে, প্রখম দৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা চরম 
ও পরম পর্বের বুঝি বিরোধী তাহাকে অস্বীকার করিতেই চায় ; কিন্তু যুক্তি 
যেন বলে যে সে পর্ব ও আসিবে ; কেননা নিশ্চেতনা হইতে চেতনার উন্মেষ 
যখন সম্ভব হইয়াছে তখন যে অংশতঃ বাক্ত চেতনা দেখা দিয়াছে তাহাও নিশ্চয়ই 
পর্ণ চেতনারূপে অভিব্যক্ত হইবে। পাথিব প্রকৃতি এক পরিপূর্ণ এবং দিব্য- 
ভাবে বিভাবিত জীবনের প্রকাশ চাহিতেছে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে এক দিব্য 
ইচ্ছাশক্তি আছে এই আকৃতিই তাহার চিত । অন্য অতীপ্পাও আছে এবং 
তাহারাও আত্মসম্পৃত্তিব উপাষ লাভি করে, সাযুজ্য মুক্তি বা পরম শান্তি ও আন- 
ন্দের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ, অখবা সামীপ্য মুক্তি বা পরমানন্দ স্বরূপের নিত্য 
সাহচর্য লাভের জন্য দিব্য ধামে ফিরিয়া যাওয়া বিশ্বের মধ্যস্থিত জীবাত্বার 
পক্ষে সম্ভব ; কেনন! যিনি অনন্ত তীাহাব প্রকাশের সম্ভাবনাও অনন্ত, তিনি 
তাহার নিজের বহু রূপায়ণের মধ্যে সীমিত বা নি:শেঘিত হইয়া পড়েন না। 
কিন্তু এই দৃই ভাবের মহাপ্রয়াণেৰ কোনটিই এখানে যে সম্ভৃতির খেলা চলিতেছে 
তাহার মূল উদ্দেশ্য নয়, কেননা তাহা হইলে ক্রমবিকাশের এই ধারা গৃহীত 
হইত না--এখানে আত্মসম্পূর্ণতা লাভ করাই এ ভাবের প্রগতির একমাত্র 
উদ্দেশ্য, এইভাবের ক্রমবিকাশের একমাত্র নিগুঢ তাৎপর্ধ্য এই হইতে পারে 
যে এখানেই পূর্ণ সম্ভতির মধ্যে স্বয়ন্ত্ূসত্তা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন | 


মণ্তদশ অধ্যায় 
জ্ঞানের পথে অগ্রগতি-ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 


হে শ্রেতকেতু, তুমিই সেই (বন্ধ)। 
হাল্দোগ্য উপনিষদ ৬1৮।৭ 


ভীব বদ্ধ ছাড়া আব কিছুই নয়, সমগ্র জগৎই বন 
বিষেকচ ডাষণি 8৭৯ 
জামাব পবাপৃকাতিই জীব হইয়াছে এবং সেই প্রকৃতি জগৎ ধারণ কবিয়া জাছে।,,, 
সে-ই সব্বভূতের উৎপত্তিস্বান। 
গীতা ৭1৫, ৬ 
তুমিই পুকঘ, তুমিই ত্রী- তুমিই কুমাব এবং কুমাবী , বৃদ্ধ এবং জবাগরন্ত হইয়া তুমিই 
লাঠিতে ভব দিয়া বাঁকা হইয়া চল, তুমিই নীলবর্ণেব, সবুজবর্ণের এবং বক্তবর্ণের পাখী | 
শেতাশতব উপনিঘদ 81৩, 8 


তাহার যাহাবা অবয়ব এই সমগ্র জগৎ তাহাদের দ্বারা ব্যা হইয়া আচে। 
শেতাশখবতর উপনিষদ 81১০ 


দিব্য সংস্ববপ বা চিন্ময দিব্যবস্ত জড়েব যে আপাত নিশ্চেতনাব মধ্যে 
সংবৃত হইযা পড়িযাছেন তাহা হইতেই পবিণতি আবন্ত হইয়াছে। কিন্ত 
সে সত্যবস্ত স্বরূপে শাশৃতি সৎ চিৎ এবং আনন্দ : অতএব পবিণতিব ক্ষেত্রে 
এই সৎ চিৎ এবং আনন্দেবই উন্মেষ ও গ্রকাশ হইবে, অবশ্য প্রথমেই ইহাদের 
স্বরূপসত্যেব বা সমগ্র মত্যেব প্রকাশ হইবে না কিন্তু পরিণতিতে প্রথম যে রূপ 
দেখা দিবে তাহা হইবে তাহাব প্রকাশ বপ অথবা তাহার ছদ্াবেশ। নিশ্চেতনা 
হইতে নিশ্চেতন শক্তিব ছ্বাবা প্রবোচিত হইয বন্ধেব সদৃভাব প্রথমে পবিণতিষ 
ক্ষেত্রে জডবপে দেখা দেয। জড়েব মধ্যে যে চেতনা সংবৃত হইযা ছিল বহিঃ 


৬২ 


জ্ঞানের পথে অগ্রগতি--ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 


প্রকাশ না থাকাতে যাহা নাই বলিয়াই মনে হইতেছিল তাহাই প্রাণকম্পনের ছদ্য- 
বেশে প্রথমে উন্মিঘিত হইয়াছে্-সে জীবন্ত কিন্ত অবচেতন * তারপর চেতন- 
প্রাণের অপূর্ণ রূপায়ণের মধ্যে থাকিয়া এ প্রাণের এক নিয়ত তপস্যা চলিতেছে 
জড়রূপপরম্পরার মধ্য দিয়া আপনাকে পাইবার জন্য, সে-পরম্পরার মধ্যে পরপর 
এমন রূপ দেখা দিতেছে যাহা ক্রমশ: অধিকতররূপে তাহার আত্মপ্রকাশের পক্ষে 
উপযোগী । প্রাণময় চেতনা তাহার নিশ্রাণ নিশ্চেতন জড়জীবনের আদিম 
অসাড়তাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে এবং আপনাকে অবিদ্যার মধ্যেই ক্রমশই অধিক- 
তর রূপে পাইতে এবং প্রকাশ করিতে চায় ; এই অবিদ্যারপেই চেতনাকে 
পথমে অপরিহার্যযভাবে রূপায়িত হইতে হয় : কিন্তু প্রথমে একটা আদিম 
মনোময় বোধ, আড্বা এবং বস্তর একটা প্রাণময় চেতনা, প্রাণময় অনুভূতি 
শুধু দেখা যায় যাহা প্রথমে অন্য প্রাণ বা জড়ের সংস্পর্শের সাড়ায় অস্তরে যে বোধ 
জাগে তাহারই উপরে নির্ভর করে। যানুভূতির এই অপ্রাচুর্যোর মধ্যে 
চেতনা যতাটা পারে তাহার নিজের স্বাভাবিক আনন্দকে ফটাইতে চায়; 
কিন্ত সে কেবল এক খণ্ডিত সুখ এবং দূঃখকে মাত্র রূপ দিতে সমর্থ হয়। অব- 
শেঘে মানুঘের মধ্যে পবম চেতনার সক্রিয় শক্তি মনরূপে প্রকাশিত হইতে 
সমর্থ হয়, যে মন নিজেকে এবং জগৎকে অধিকতর স্পষ্টর্ূপে জানিতে পারে : 
কিন্তু এ মনও একটা খণ্ড এবং সীমিত বস্তু ; চেতনার পূর্ণশক্তি তাহার মধ্যে 
নাই ; কিস্ত এইবাব একটা সম্ভাবনার ধারণা দেখা দেয় এবং তাহার অখও 
পূর্ণতার উন্মেঘের প্রতিশ্র্ঘতি আসিয়া পৌছে। পূর্ণতার এই উন্মেঘ এবং 
প্রকাশই প্রকৃতি-পরিণামের চরম লক্ষ্য । 

মান্ঘকে বিশ্বের মধো আত্বপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ইহাই তাহার প্রথম 
কাজ : কিন্ত তাহার নিজেকে কটাইয়া তুলিতে এবং অবশেষে নিজেকেও 
ছাড়াইয়া যাইতে হইবে ; তাহার খণ্ডিত সত্তাকে বিস্তার করিয়৷ পূর্ণসত্তায়, 
খণ্ড চেতনাকে প্রারিত করিয়া অখণ্ড পূর্ণ চেতনায় রূপান্তরিত করিতে হইবে ; 
তাহাফে একদিকে তাহার পরিবেশের উপর প্রভুত্বস্থাপন, অন্যদিকে সমগ্র 
বিশ্বকে সমনৃয়, সামপ্রস্য এবং একত্বে গ্রথিত করিতে হইবে ; তাহার ব্য্টি- 
সত্তার বিকাশ ঘটাইতে হইবে বটে কিন্ত ব্যক্তিত্বকে ব্যাপ্ত করিয়া তাহাকে 
বিশ্বাত্বার সহিত একাত্ব এবং বিশ্বপুরুষের চিন্ময় আনন্দে উদ্ভাসিত হইতে হইবে। 
মনে যাহা কিছু অস্পষ্ট, ভ্রমপূর্ণ এবং অবিদ্যাচছনন আছে তাহা পরিমাজিত, 
পরিশুদ্ধ এবং রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে অবশেষে জ্ঞান, সক্কল্প, অনুভূতি, 
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কর্ম এবং চবিত্রের স্বাধীন ও উদার সামঞ্জস্য এবং জেযোতি-ধারার মধ্যে 
উত্তীর্ণ হইতে হইবে-_ইহাই তাহার প্রকৃতির স্পষ্ট লক্ষ্য ; বিশৃস্র্লী যহাশক্কি 
তাহার বুদ্ধিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাহার মন ও প্রাণের উপাদানে 
এই এঘণা প্রোথিত করিয়াছে । কিন্ত যখন সে বৃহত্তর এক সত্তা এবং বৃহত্তর 
এক চেতনার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিবে কেবল তখনই তাহার প্রকৃতির এই 
আকৃতি সিদ্ধিলাভ কবিবে ; তাহার বর্তমান আপাত প্রকৃতিতে সাময়িকভাবে 
যে খণ্ডতা ও ক্ষদ্রতা দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে আত্বপরিণামের ধারা ধরিয়া 
নিজেকে প্রসারিত এবং সার্থক করিয়া, সে তাহার গোপন চিন্ময় সত্তায় যাহা, 
সুতরাং বিস্ষ্টিতেও যাহা হইয়া উঠিতে পারে, পূর্ণূপে তাহাই হইয়া উঠিবে 
ইহাই স্কট্টির উদ্দেশা। এই আশার মধ্যে বিশৃপ্রতিভাসের অন্তংস্থ জীবের 
জীবন ধারণের সমর্থন রহিয়াছে । স্থল দেহের সঙ্কীর্ণ কারাগারে বদ্ধ, সীমিত 
মননের শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ বভি:ক্ষেত্রে অবস্থিত ক্ষণস্থায়ী আপাত মানুষকে, যে 
নিজের ও জগতের প্রভূ এবং নিজসত্তায় যে বিশ্বপুরুধের সহিত একীভূত 
অন্তরের সেই সত্য মান্ঘটিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে । দার্শনিকের ভাঘায় 
না বলিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিতে পারি প্রাকৃত মানুষকে দিব্য মানুঘে পরিণত 
হইতে হইবে, মৃত্যুর পূত্রগণকে নিজেদের জানিতে হইবে অমুতের সন্তান 
বলিয়া। এই জনাই পাথিব প্রকৃতিব মধ্যে মানুঘের জন্মে পরিণতি-ক্ষেত্রে 
এক নবতর অবস্থার প্রাপ্তির, একটা নৃতন দিকে মোড় ফিরিবাব সময় আসিয়াছে 
--এরূপ বর্ণনা করা হইযাছে। 

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌছি যে, যে জ্ঞান আমাদিগকে লাভ করিতে 
হইবে তাহা শুধু মননের সত্য মহে ) ইহা শুধু নিজের অথবা বিশ্বের সম্বন্ধে 
যথার্থ বিশ্বাস, যখাযথ মতবাদ এবং যখাষথ সংবাদ সংগ্রহ করা নহে---অবশ্য 
বহিশ্চর মন জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝে | ঈশৃর জীব ও জগৎ সম্পর্কে একটা 
মনোময় স্পষ্ট ধারণ! গড়িয়া তোল! বুদ্ধির পক্ষে উত্তম বস্তু হইতে পারে কিস্ত 
সে জ্ঞান যাহাতে আত্বার পিপাসা মিটাইতে পারে এরূপ বৃহৎ এবং উদার 
নয়, এজ্ঞানে আমব। যে অনন্তের পুত্র এই অপরোক্ষ সচেতন অনুভূতি দিতে 
পারে না। প্রাচীন ভারত জ্ঞান বলিতে আত্মানুভৃতিতে সাক্ষাংভাবে লব্ধ 
উচচতম সত্য যাহাতে আছে এমন এক চেতনা বুঝিত ; যাহা পরাৎপর বলিয়া 
জানি তাহা যদি হইতে পারি তবেই খাঁটিভাবে বলিতে পারি যে আমরা জ্ঞানলাভ 
করিয়াছি । এই জন্যই আমাদের ব্যবহারিক জীবন এবং কর্মকে সত্য ও 
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খত সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা অনুযায়ী যতটা পারা যায় ততট। গঠিত 
অথবা সার্ধক সাংসারিক বুদ্ধির ছ্াপ্না তাহাদিগকে পরিচালিত করা অর্থাৎ নৈতিক 
জীবন যাপন এবং প্রাণবাসনার পরিতুপ্তি সাধন করা আমাদের জীবনের চরষ 
উদ্দেশ্য নয় বা হইতে পারে না ; আমাদের লক্ষ্য হইবে আমাদের খাঁটি চিন্ময় 
সততায়, পরম চেতনায় ও আনন্দে, শাশৃত সচিচদানন্দস্বর্ূপে উত্তীর্ণ হওয়া | 

আমাদের সমগ্র সত্তা সেই পরম সত্তার উপর নির্ভর করে, আমাদের মধ্যে 
তাহারই উন্মেষ চলিতেছে ; তাহার সততায় আমাদের সত্তা, তাঁহার চেতনায় 
আমাদেক্ধ চেতনা, তাহার চিন্ময়ী শক্তিতে আমাদের শক্তি, তাহার আনন্দ হইতে 
আমাদের সত্তার আনন্দ, চেতনার আনন্দ, শক্তির আনন্দ জাত হইয়াছে ; ইহাই 
আমাদের সত্তার মূল তত্তব। কিন্তু এই সমস্তের যে রূপায়ণ আমাদের বহিঃসত্তায় 
দেখা দিয়াছে তাহা অবিদ্যার ভাঘায় তাহাদের ভুল অনুবাদ, মুল বস্ত নহে। 
দিব্যপুরঘের দিকে তাকাইয়৷ যে বলিতে পারে-__'সোহহমস্মি” “আমিই সেই 
পুরুঘ' আমাদের অহং সেই চিন্ময় পুরুঘ নহে ; আমাদের মননশক্তি সেই চিন্ময় 
চেতনা নহে; আমাদের ইচছা বা সঙ্কল্প চেতনার সে শক্তি নহে; 
আমাদের সুখ এবং দুঃখ এমন কি আমাদের উচচতম হর্ঘ ও উল্লাস 
সপে পরমানন্দ নয়। আমাদের প্রাকৃত জীবনে আমাদের অহং এখনও 
আত্মার স্বান অধিকার করিয়া আছে ; আমাদের অজ্ঞান ক্রমশ: জ্ঞানে 
পরিণত হইতেছে, আমাদের সঙ্কল্প সত্যুশক্তি লাভের সাধনায় রত আছে, 
আমাদের বাসনা সদানন্দকে খুজিয়া বেড়াইতেছে। একজন অর্থ-অন্ধ দ্রষ্টা 
আত্মবকে না জানিয়াও আত্মার কথা বলিতে গিয়৷ অনুপ্রেরণার যে বাণী উচচারণ 
করিয়াছিলেন তাহ ঘুরাইয়। লইয়া বলিতে পারি “নিজেকে অতিক্রম করিয়া 
নিজেকে পাইতে হইবে', ইহার জন্যই আমাদিগকে জীবনের বিঘু-বিপদ- 
সমাকূল কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; উপরে অদৃশ্য রাজমুক্ট পরাইয়। 
আত্মাহুতির এক কঠিন দায়, এক ক্রুশ মানঘের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়োছে 
একদিকে আমাদের সন্তার অধস্তলে অবস্থিত নিশ্চেতনা৷ আমাদিগের নিকট 
সত্তার খাটি প্রকৃতি কি এই প্রহেলিক৷ উপস্থিত করিয়া তাহার উত্তর চাহিতেছে, 
অন্যদিকে আমাদের উদ্ব্ে এবং অন্তরে শাশুত প্রজ্ঞারপিণী জ্যোতির্ধয়ী 
অবগুষ্ঠনবর্তী এক অনস্তচেতনা এক দুর্জের দৈবী মায়ারূপে তাহার সন্মখান 
হইয়া! সেই একই প্রহেলিকার উত্তর চাহিতেছে ; এই উভয়ের রহস্যকে 
ভেদ করিয়।৷ আত্মস্বরূপের সত্য পরিচয় নেওয়াই আমাদের একমাত্র সাধন!। 
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আমাদের অহংকে অতিক্রম করিয়া আমাদের সত্যস্বরূপকে ফিরিয়৷ পাওয়া, 
আমাদের প্রকৃতসত্তাকে জানা এবং লাভ করা, সত্তার খাঁটি পরমানন্দে উত্তাসিত 
হওয়া আমাদের এই জীবনের চরম তাৎপর্য: আমাদের ব্যাষ্টগত পাঁধিব 
সত্তার গোপন অর্থ। 

মানস জ্ঞান এবং ব্যবহারিক কর্ম প্রকৃতির দেওয়া এই দুই উপায়ের 
দ্বারা আমাদের সত্তা, চেতনা, বীর্য্য ও ভোগশক্তির যতটুক আমাদের অপর 
প্রকৃতিতে রূপায়িত হইয়াছে, মাত্র ততটুকুই আমর! বাহিরে প্রকাশ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, আবার তাহাদেরই সাহায্যে আমরা আরও জানিতে আরও 
আত্মপ্রকাশ করিতে, এখনও আমাদিগকে নিজেদের মধ্যে আরও যাহা ফুটাইয়া৷ 
তুলিতে হইবে তাহার দিকে নিজেরা গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করি। কিন্তু 
এই প্রাকৃতবৃদ্ধি এবং মনোময় জ্ঞান কিংবা কর্মের ইচছাই আমাদের চেতন। 
এবং শক্তির কেবলমাত্র যন্ত্র বা সাধনোপায় নহে ; আমাদের সত্তার বর্তমান এবং 
ভবিঘ্যৎ খেলায় এবং বীর্যে যে শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহা তাহার 
চেতনার ব্যবস্থায় এবং শক্তির প্রযোজনায় সব্বত্র জটিলতা এবং বৈচিত্র্য 
ভরা । এই জটিলতার মধ্য হইতে যাহাকে কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে 
পারি এরূপ কোন বস্ত বা ঘটনা আমরা আবিষ্কার করি বা আবিষ্ষার-যোগ্য 
মনে করি, আমাদিগকে তাহারই অন্তনিহিত মহত্তম এবং সৃক্ষাতম সম্ভাবনাকে 
রূপ দিতে হইবে এবং তাহার উদারতম॥এবং সমৃদ্ধতম শক্তিকে আমাদের জীবনের 
যে এক পরম লক্ষ্য আছে তাহার সাধনায় নিয়োজিত করিতে হইবে । সে 
লক্ষ্য এই যে আত্মসম্তৃতির প্রবেগে আমরা পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিব, আমাদের 
সিদ্ধ সত্তার এবং আত্মা ও জগত্ভ্ঞানের দিকে অবিরাম আমরা বাড়িয়া উঠিতে 
থাকিব, শক্তি ও আনন্দের পরমৈশ্ৃবর্ষ্যে বিভূঘিত হইয়া উঠিব যাহাতে সার্ব- 
জনীনতা এবং অনস্তের বিপুলতম প্রসারতা এবং উচ্চতম চুড়ার দিকে নিজ" 
দিগকে এবং জগৎকে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতররূপে বিস্তৃত ও প্রসারিত 
করিয়৷ দিতে পারি, তঙ্্জন্য নিজের এবং বিশ্বের উপর সেইভাবের কর্মের 
প্রবল প্রাবন প্রবাহিত করিব। মানুঘের যুগযুগান্তব্যাপী তপদ্যায় তাহার 
ধর্মে কর্মে সমাজে, শিল্পে বিজ্ঞানে, নৈতিক বিধি পালনে, এককথায় 
তাহার জীবনের সকল কর্ম ও সাধনায়, তাহার অনুময প্রাণময় মনোময ও 
চিন্ময় সত্তার প্রকাশ ও পুষ্টির যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে তাহা যেন বিশ্ব- 
প্রকৃতির তপস্যাময় বৃহৎ নাটকের নানা অন্ক ; আমাদের বাহ্য দৃষ্টি তাহার 
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জ্ঞানের পথে অগ্রগতি-ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 


যে কোন সীমিত বা সঙ্কৃচিত উদ্দেশ্য দেখুক না কেন, এই মহাতপস্যা ছাড়া 
তাহার জন্য কোন খাটি তাৎপর্ধ্য বা ভিত্তি নাই। ব্যাট্টিসত্তার পক্ষে দিব্য 
সাব্বজনীনতা এবং পরম অনস্তে পৌ'ছা, তাহাকে লাভ করা, তাহাতে অধিষ্ঠিত 
থাকা, তাহা হওয়!, তাহাকে জানা, তাহাকে অনুভব করা, এবং নিজের সত্তী, 
চেতনা, শক্তি ও আনন্দে কেবলমাত্র তাহাকে প্রকাশ করাকেই বৈদিক থঘিরা 
জ্ঞান বা বিদ্যা নামে অভিহিত করিতেন ; এই অমৃতত্বলাভ করাকেই মানুঘের 
দিব্ভাবনার চরম আদর্শ বলিয়৷ মানুঘের কাছে তাহার উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন । 

প্রাকৃত মানুঘের মনের প্রকৃতি, তাহার নিজের উপর অন্তর্দৃষ্টি এবং জগতের 
উপর বহির্ূর্টির ধরণ অন্যরকম ; তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আদিম সীমা ও 
সক্কোচের জন্য যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা কিছু আপেক্ষিক এবং যাহা কিছু আপাত- 
প্রতীয়মান তাহাতেই সে বদ্ধ, তাই প্রকৃতিপবিণামের বিশাল গতির মধ্যে 
মানুঘকে প্রথমতঃ অবিদ্যাচ্ছনু হইয়া অন্ধকারের মধ্যে অতি ধীবে ধীরে অগ্রসর 
হইতে বাধ্য হইতে হয়। একত্ে ধৃত সত্তার পর্ণরূপটি প্রথমে সে দেখিতে 
পায় না ;, সে তাহার মধ্যে দেখে বহুত্ব যাহার সব কিছু তাহার জ্ঞানানঘণের 
পথে তিনটি প্রধান বিতাব বা তন্বে পর্যবসিত হয় ;--প্রথম পদার্ঘটি ব্যষ্ট 
আত্মা বা সে নিজে, অপর দুইটি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর । তাহার অবিদ্যাচ্ছন 
প্রাকৃত সত্তায় সে সাক্ষাৎভাবে শুধু প্রথমটিকে বা নিজেকে জানে ; সে নিজেকে 
ব্যষ্টিরেপে আপাতদৃষ্টিতে অন্য সব কিছু হইতে বিযুক্ত পৃথক সত্তা মনে করে 
কিন্তু বস্ততঃ সত্তার অন্য অংশ হইতে তাহাকে পৃথক কব যায়না ; সে আপনাতে 
আপনি পর্য্যাপ্ত হইতে চাহিলেও নিজের কাছে নিজে অপর্য্যাপ্ত থাকিয়াই 
যায়, কেনন৷ সত্তার অন্য অংশকে ছাড়িয়া কখনও সে একা জগতে আসে নাই, 
একা বাস করে না অথবা একা তাহার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারে না-_- 
ইহাই ত দেখিতে পাই ; তাহাদের সাহায্য এবং বিশ্বপুরুঘ ও বিশৃপ্রকৃতির 
আনুকল্য ছাড়া শ্বতন্্রভাবে তাহার অস্তিত্ব বা সিদ্ধিলাত কল্পনাই করা যায় না । 
দ্বিতীয়তঃ এমন কিছু আছে যাহা সে মন ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং তাহাদের 
উপর তাহার ক্রিয়ার ফলে পরোক্ষভাবে শুধু জানে, এবং ক্রমশঃ আরও পূর্ণভাবে 
জানিবার জন্য কঠোর সাধনা তাহাকে করিতেই হয় ; কেননা সত্তার এই 
বাকী অংশকে সে এড়াইয়া যাইতে পারে না, অথচ তাহার সহিত সে এত অন্তরঙ্গ- 
ভাবে একীভূত থাকিয়াও তাহা হইতে এত বিবিজ্ত ; এই পরিশিষ্ট সত্তাকে বিশু 
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দিব্য জীবন বার্তা 


বা জগৎ, প্রকৃতি বা অন্য জীবসত্তারূপে তাহার দৃষ্টিতে সব্ধদা আঘুসদৃশ 
অথচ সবর্বদা বিসদৃশ মনে হয়; বৃক্ষ এবং জন্তর সহিত পর্য্যস্ত তাহার এখনি 
প্রকৃতিগত সাম্য ও বৈষম্যের সম্পর্ক। মনে হয় প্রত্যেকেই যেন স্বতর 
সত্তা, প্রত্যেকেই যেন নিজ পথে চলে অথচ একই গতিপথে সকলকে চলিতে 
হয়, নিজের বিশেঘ ধাপ হইতে সকলেই প্রকৃতিপরিণামের একই বিশাল 
ধারার অনুবর্তন করে। অবশেঘে সে আভানে অথবা বরং অনুমানে দেখিতে 
পায় যে আরও কিছু আছে যাহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরোক্ষভাবে ছাড়া সে কিছুই 
জানেনা ; নিজের সন্তার এবং তাহার লক্ষ্য ও আকৃতির মধ্য দিয়া অথবা 
জগতের এবং তাহা যেদিকে নিদেশি করে তাহার মধ্য দিয়া শুধু সে ইহার কিছু 
আভাঘ পায় ; দেখিতে পায় এ জগতে যেন কাহার কাছে পৌ'ছ্বার জন্য 
অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া সে তপস্যা করিতেছে, এবং কাহাকে যেন প্রকাশ 
করিবার জন্যই নান৷ অপর্ণ মৃক্তি গড়িয়া তুলিতেছে ; অন্ততঃপক্ষে এই সমস্ত 
মুত্তির সঙ্গে সেই অদৃশ্য সত্যবস্ত এবং গোপনভাবে অবস্থিত অনন্তের স্বন্ধ 
না জানিয়াও সেই গোপন অজানিত সম্বন্ধের উপর যেন তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছে । 

এই যে অজান৷ বস্তাটি এই তৃতীয় যে একটা কিছু, ইহাকে মানুঘ ঈশ্বর 
নামে অভিহিত করিয়াছে ; ঈশ্বর বলিতে সে এমন কিছু বা এমন একজনকে 
বুঝে, যিনি পরাৎপর ভগবান, সবর্বককারণ, সব্বময় , সে কখনও ইহাদের কোন 
একটি বিভূতিতে তাহার প্রকাশ দেখে, কখনও একসঙ্গে তাহার মধ্যে সর্্ব- 
বিভূতির সমন্বয় দেখিতে পায় ; দেখে যে এখানে যাহা কিছু অপূর্ণ বা খণ্ডিত 
তাহার সমগ্রতার মধ্যে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এই বিশ্বের অগণিত 
বিশেঘের চরম সেই পরম নিব্বিশেষ তত্ব ; তিনি সেই অজানা যাহার কথা যত 
অধিক পরিমাণে জানিতে থাকি ততই সকল জানার খাটি রহস্য আমাদের কাছে 
অধিকতররূপে বোধগম্য হইতে থাকে । জীবাত্বা বিশু ও ঈশুর এই তিন 
বিভাবের প্রত্যেককে মানৃঘ অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে ; কখনও সে তাহার 
নিজের, কখনও জগতের, কখনও ঈশুরের খাটি অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে । কিন্ত এই সমস্ত অস্বীকৃতির অন্তরালে তাহার এক দুনিবার জ্ঞান- 
পিপাস৷ সব্বদা বর্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাই ; কেননা সে এই তিনের এক 
একত্বে পৌ'ছিবার প্রয়োজন সর্বদাই বোধ করিয়া আসিয়াছে, এইজন্য ইহাদের 
যে কোন দুইটিকে যদি বর্জন করিতে হয় অথবা দুইটিকে তৃতীয়টির মধ্যে ডুবাইয়া 
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দিতে হয় তবে তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। ইহা। করিতে গিয়া কখনও 
সে বলিয়াছে যে “একমাত্র আমিই আছি কারণরূপে এবং বাকীসকল শুধু আমার 
মনের স্থষ্টি', কখনও বলিয়াছে প্রকৃতিই একমাত্র সত্যবস্ত আর বাকী যাহা কিছু 
আছে তাহা প্রকৃতিশক্তিরই খেলা ; আবার কখনও বলিয়াছে ঈশ্বরই এক পরম 
সত্যবস্ত্ব আর বাকী সমস্ত তাহার নিজের বা আমাদের উপর কোন এক অনিব্বচ- 
নীয় মায়ার প্রভাবে আবোপিত ভ্রম মাত্র । এই ভাবের অস্বীকৃতির কোনটাই 
আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি দিতে, সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে অথবা! অবিসংবাদী 
বা নিশ্চিতরূপে গৃহীত হইতে পারেনা ; যে সিদ্ধান্তের প্রতি ইন্দ্রিয়শাসিত 
বুদ্ধির পক্ষপাত আছে তাহার সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে খাটে ; কিন্ত 
সে সিদ্ধান্ত বেশীদিন টিকিতে পারেনা, কেনন৷ ঈশ্বরকে বাদ দিলে মানুঘের 
সত্যকে খুঁজিবার আকৃতি এবং নিজের চরম ও পরম সত্যকেই অস্বীকার 
করা হয়। নিরীশ্বর জড়বাদ জগতে কখনও বেশাদিন বাঁচিয়া থাকে নাই, 
কেননা মানুঘেব মধ্যে গোপন এক জ্ঞান আছে যাহা এ মতে কিছুতেই তৃপ্তি 
পাইতে পারেনা ; ইহা চরম বেদ হইতে পারেনা কেননা সকল মনোময় জ্ঞান 
অন্তরস্থিত যে বেদের প্রকাশের জন্য তপস্যারত আছে তাহার সহিত ইহার 
মিল নাই ; যখনই এই গরমিল অনুভূত হইয়াছে তখন এই মত দ্বারা সমস্যার 
সমাধানে তর্কবুদ্ধি যতই নিপুণ বা তাহার বিচার যতই নিখুঁত হউক না কেন 
মানুষের মধ্যে অবস্থিত শাশৃত সাক্ষী-পুরুঘের বিচারে সে মত টিকিয়া থাকিতে 
পারে নাই ; ইহা জ্ঞানের শেঘ কথা হইতে পারে না। 

মানুঘ নিজের কাছে নিজে পর্য্যাপ্ত নয়, জগৎ হইতে বিবিজ্ত নয়, সে সর্ব 
ও শাশ্বতও নয় ; তাহার মন প্রাণ এবং দেহ স্পষ্টতঃ যে বিশ্ব অতিক্ষৃদ্র 
অণুপ্রমাণ এক অংশ মানুষকে দিয়া সে বিশ্ব ব্যাখ্যা চলিতে পারেনা | আবার 
দেখা যায় পরিদৃশ্যয়ান জগৎও আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে এবং নিজে 
নিজের ব্যাখ্যা করিতে পারেনা, এমন কি তাহার অদৃশ্য জড়শক্তি দ্বারাও স্ুসঙ্গত 
কোন সমাধান হয়না, কেননা তাহার নিজের এবং বিশ্বের মধ্যে এমন অনেক- 
কিছু আছে যাহা। মানুঘ এবং জড়ের অধিকারের বাহিরের বস্তু ; মনে হয় ইহারা 
সেই বস্তর একটা দিক, একটা৷ বহিরাবরণ এমন কি একটা মুখোস মাত্র । 
মানুঘের বুদ্ধি বোধি অথবা অনুভূতির মধ্যে কাহারও, একজন অদ্বয় পুরুষ 
বা এক অঙ্গয় তত্ব না হইলে চলেনা, যাহার সঙ্গে জীবশক্তি ও বিশ্বশক্তি একটা 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, যাহা তাহাদিগকে আশ্বয় দিতে পারে অথবা 
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যাহ তাহাদিগকে সার্থক করিয়৷ তুলিতে পারে । সে অনুভব করে যে এই সমস্ত 
সান্তকে ধারণ করিয়া এক অনন্ত নিশ্চয়ই থাকিবে, যাহা পরিদৃশ্যযান 
বিশের অন্তরে বাহিরে এবং সকলদিকে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে ধিরিয়া 
রাখিয়াছে, যাহা বিশ বহুধা-বৈচিত্র্যকে পরম্পরের সহিত যুক্ত, তাহাদিগকে 
স্ঘমা৷ ও সামঞ্জস্যে সমন্বিত এবং স্বরূপগত এক একত্ে গ্রঘিত করিতেছে। 
তাহার চিস্তাশীল'মনের পক্ষেও এক নিব্বিশেঘ পরমতত্ব না হইলে চলে না, 
এই অগণিত সান্ত সবিশেষ যাহাব আশৃয়ে অবস্থিত থাকিতে পারে, যিনি এক 
চরম সত্যবস্ত, স্থষ্টিশীল এক শক্তি বা এক পুরুঘ, যিনি বিশ্বের এই অসংখ্য 
বস্তকে স্য্টি ও ধারণ কবিয়া আছেন। এক পরাৎপর বস্তু, একট! দিব্য সত্য, 
একটা কারণ-তত্ব, এক নিত্য শাশৃত অনস্ত, একটা অখণ্ড পর্ণ তা যাহার দিকে 
সকলের হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে, যিনি সকলের পরম আম্পৃহার বস্তু, যে সব্্ব- 
ময়ের মধ্যে সব্বভূত অব্যক্তভাবে নিত্য বর্তমান আছে এবং যাহ৷ ছাড়া কিছুরই 
অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পাবিত না, সেই বস্তু ব৷ পুকঘকে যে নামেই সে অভিহিত 
করুক না কেন তাহা বা তিনি না থাকিলে তাহার চলে না। 

অথচ মানুঘ জীব এবং জগৎকে বাদ দিয়া শুধু এই চরমতত্বকে খাটিরপে 
স্বাপিত করিতে পারে না ;, কেননা তাহা হইলে এখানে যে সমস্যা তাহার 
সমাধান করিবার কথা তাহা হইতে তাহার পক্ষে দূরে সরিয়া পড়া হইবে ; সে 
নিজে অথবা জগৎ এক দুর্বোধ প্রহেলিকা অথব৷ উদ্দেশ্যহীন একট রহস্যই 
থাকিয়া যাইবে, তাহাদের কোন ব্যাখ্যা মিলিবে না। এরূপ সমাধানে তাহার 
বুদ্ধির এক অংশ এবং তাহার বিশ্বাম বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে যেমন 
তাহার স্থলসেবী বুদ্ধি বিশ্বাতীত বস্তকে অস্বীকার করিয়৷ জড়প্রকৃতিকে পরম 
দেবতার আসনে বসাইয়া সহজেই তুপ্তিলাভ করে; কিন্তু এ সমাধানে তাহার 
হৃদয় তাহার সঙ্কল্প তাহাব চিত্তের সংবেগ তাহার সত্তার বীর্য্যবস্তম্ম এবং 
গভীরতম অংশগুলিব কোন অর্থ থাকে না, তাহাদের কোন উদ্দেশ্য বা সমর্থন 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথবা মনে হয় তাহারা যেন শুদ্ধ সস্বরূপের শাশ্বত 
প্রশান্তির উপর আরোপিত অথবা বিশ্বের শাশ্বত নিশ্চেতনার মধ্যে অবস্থিত 
উদ্দেশ্যহীন, আকস্মিক মূর্খতার এক অসার এবং চঞ্চল ছায়ানৃত্য মাত্র । এ 
সিদ্ধান্তে বিশ্ব অনস্তের সযত্বরচিত অনুপম এক মিথ্যা মাত্র হইয়৷ পড়ে ; এই 
দাড়ায় যে বিরাটরূপে মানুষকে আক্রমণ করিলেও বিশ্ব বস্ততঃ স্বতঃবিরোধ- 
কণ্টকিত একটা আকাশ-কম্ম--একটা বস্তু যাহার কোন অস্তিত্ব নাই ; 
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আসলে ইহা দুঃখজনক এবং যন্ত্রণাগ্রস্ত এক প্রহেলিকা অথচ বিস্ময়, সৌন্দর্য্য ও 
আনন্দের মিথ্যা মোহিনীমুত্তিতে দেখা দিতেছে । অথবা বিশ্ব হয়তে৷ শৃঙ্খলাবদ্ধ 
অন্ধশক্তির এক অর্থহীন বিরাট খেল! এবং মানুঘের নিজের সত্তা সেই অচেতন 
বিশালতার বক্ষে ক্ষণিক এবং ক্ষুদ্র এক প্রহেলিকা, কেন সে আবির্ভূত হইয়াছে 
তাহা দানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু এই পথে বা এই মতে যে চেতনা, 
যে শক্তি জগৎ এবং মানুঘের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার কোন সার্থক 
পরিণাম খুঁজিয়া পাওয়৷ যায় না; মানুঘের মন চায় এমন একটা যোগসুত্র 
যাহাতে সকলকে একসঙ্গে গ্রখিত করা যায়, এমন একটা কিছু যাহাকে ধরিয়া 
জগৎ মানুঘের মধ্যে এবং মানুঘ জগতের মধ্যে সার্থক হইতে পারে এবং ইহার! 
উভয়ে ঈশুরের মধ্যে নিজেদের পরম সার্থকতা দেখিতে পায়, কেননা চরম- 
দৃষ্টিতে দেখা যায় ব্রন্নই জীৰ এবং জগৎ এ উভয়ের মধ্য দিয়া নিজেকেই অভিব্যক্ত 
করিতেছেন। 

জীব, জগৎ ও ব্রন্দ এই তিনের একত্ব স্বীকার ও অনুভব করা পূর্ণ জ্ঞান- 
লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য ১ ব্যষ্টিসন্তার ক্রমবদ্ধমান আত্মজ্ঞান এই একত্ব এবং 
অখণ্ডততার দিকেই উন্মিঘিত হইতেছে এবং যদি পরম তৃপ্তি ও পরিপূর্ণত। 
লাভ করিতে হয় তবে তাহাকে সেই অখণ্ড তত্বে পৌঁছিতেই হইবে । কেনন৷ 
এই একত্বের উপলব্ধি ছাড়া এ তিনের কোন জ্ঞানই পূর্ণতা পাইতে পারে না ; 
এই একত্বের উপরেই প্রত্যেকের অখণ্ড পর্ণ তার প্রতিষ্ঠা । আবার প্রত্যেককে 
পূর্ণতাবে জানিলেই আমাদের চেতনায় এ তিন আসিয়া পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া 
এক হইতে পারে ; এক পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের মধ্যে সকল জানা এক এবং অবি- 
ভাজ্য হইয়া উঠে। নতুবা তিনকে বিভক্ত করিয়া একটিতে অতিনিবিষ্ট 
হইয়া অপর দুইটিকে বাদ দিয়া আমরা একপ্রকারের পঙ্গু একত্বের ধারণ৷ 
শুধু পাইতে পারি। তাই মানুষকে আত্মজ্ঞান বিশৃজ্ঞান এবং বরন্নজ্ঞান, এই 
ত্রিধারার বিস্তার সাধন করিয়া এক পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানে পৌ'ছিতে হইবে, যেখানে 
সে দেখিতে পাইবে যে এই তিন এক এবং পরম্পরেব মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্তমান 
আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুঘ ইহাদিগকে অংশত মাত্র জানিবে ততক্ষণ 
পর্যস্ত তাহার অপূর্ণ জ্ঞান হইতে তেদের স্থষ্টি হইবে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সব্্ব- 
সমনৃয়কারী একত্বের মধো তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে না পারিবে ততক্ষণ 
পর্যাস্ত সত্যের সমগ্র রূপ এবং তাহাদের অস্তিত্বের মুল সার্থকতা সে দেখিতে 
পাইবে না। 
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অবশ্য একথার এমন অর্থ নয় যে ঈশুর স্বয়ন্ত বা ছয়ংপূর্ণ তত্ব নছেন ; 
ঈশুর আপনাতে আপনি বর্তমান, জগৎ বা মানুঘের উপর তাঁহার অস্তিত্ব নির্ভর 
করে না; অথচ জীব এবং জগৎ বুন্ধকে আশয় করিয়াই বর্তমান, আপনাতে 
আপনি থাকিবার শক্তি তাহাদের নাই ; ব্রন্নসত্তার সহিত তাহাদের সত্তা এক 
-"এই হিসাবে কেবল তাহাদের অস্তিত্ব বা স্বয়ন্তাব আছে ইহা বলা যাইতে 
পারে। কিন্ত তথাপি তাহারা প্রত্যেকে বন্নশক্তির এক এক প্রকাশ ; এমন 
কি বন্ধের শাশৃতসত্তায় তাহাদের চিন্ময় তত্ব কোন না কোনভাবে বর্তমান আছে 
অথব৷ নিহিত রহিয়াছে, কেননা তাহা না হইলে তাহাদের প্রকাশ সম্ভব হইত 
না অথব! প্রকাশ হইলেও তাহাদের কোন সার্থকতা থাকিতনা । এখানে 
মানুঘরূপে যাহাকে দেখিতেছি তাহা বস্তরত ঈশুরের ব্যষ্টিবিগ্রহ ; এক পরম- 
দেবতাই নিজে বহুর মধ্যে আত্মবিস্তার করিয়া সব্বভূতান্তরাত্বা* হইয়াছেন। 
আবার নিজের আত্বাকে এবং জগৎকে জানিয়াই মানুঘ বৃন্নজ্ঞানে পৌঁছিতে 
পারে, ইহা ছাড়া তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় তাহার নাই। ঈশ্বরের 
প্রকাশকে বর্জন করিয়া নয় পরস্ত তৎসম্বন্ধে তাহার নিজের অন্জ্রত৷ এবং অজ্ঞতার 
ফলকে নিরাকৃত করিয়াই সে উত্তমরূপে নিজের উন্নয়ন এবং তাহার সমগ্র 
সত্তা, চেতনা, শক্তি এবং আনন্দকে দিব্যপূরঘের নিকট পূজোপহার- 
রূপে নিবেদন করিতে পারে । সে নিজে ব্রনের এক প্রকাশ বলিয়া নিজের 
মধ্য দিয়া অথবা জগৎ ব্রন্দের আর এক প্রকাশ বলিয়৷ তাহার মধ্য দিয়া সে এই 
ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে । তাহার নিজের মধ্য দিয়া যে পথ, শুধু সে 
পথে একাকী চলিয়া অনিক্বচনীয় নিব্বিশেঘ তত্বের মধ্যে তাহার ব্যষ্টিচেতনাকে 
ডুবাইয়৷ অথবা নির্বাপণ করিয়া দিতে এবং বিশ্বকে হারাইয়া ফেলিতে পারে । 
আবার শুধু বিশ্বের মধ্য দিয়! যে পখ তাহার অনুসরণে সে তাহার ব্যক্তিসত্তাকে 
বিরাটসত্তার নৈবর্বক্তিকতার অখবা সক্রিয় চিৎশক্তিযুক্ত বিশৃপুরুষের মধ্যে ডুবাইয়। 
দিতে পারে ; এমনি ভাবেই সে হয় বিশ্বাস্্বায় বিলীন অখব! বিশুশক্তি-প্রবাহের 
নৈর্ব্যক্তিক খাতে হয় পরিণত । কিন্তু উভয়পথকে সমগ্র ও সমভাবে গ্রহণ 
করিয়া উভয়পথের পূর্ণতার মধ্য দিয়া উভয়কে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে 
দিব্যপুরুঘকে সব্বভাবে ধারণ কর! যায়; এ অবস্থায় সে জীৰ ও জগৎ এ 
উভয়কে অতিক্রম করিয়া গিয়াই উভয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে, নিজের সমগ্র 


* একে!1 বশী সর্ববছুতান্তরাক্মা-_ কঠোপনিষদ ৫1১২ 


খ্খ্‌ 


জানের পথে অগ্রগত্তি--ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 


সততায় লে যেমন দিব্যপুরুঘকে লাভ করে তেখনি সে নিজে দিব্যপুরুঘের 
সত্তা, চৈতন্য, আলোক, শজি, আনন্দ এবং জ্ঞান ছ্বারা আবৃত, অনুবিদ্ধ, পরি- 
ব্যাপ্ত ও অধিকৃত হয় । এমনি করিয়া নিজের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে সে 
ঈশ্বরকে লাভ করে। সেই সব্বজ্ঞান তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিলে সে নিজে 
কেন বন্দছার। স্থষ্ট হইয়াছে এবং স্থষ্ট জগতে সে পূর্ণতা লাভ করিলে 
ফিভাবে সে জগৎ সার্থক হইবে তাহা সে বুঝিতে পারে ।* অতিমানস পরা- 
প্রকৃতিতে উত্তরণ এবং তথা হইতে বিস্াষ্টির মধ্যে সেই শক্তির অবতরণের ফলে 
এ সমস্ত পর্ণরূপে সত্য এবং সফল হইয়। উঠিবে। কিন্তু আজিও যখন সেই 
পূর্ণসিদ্ধি সুদূর এবং বহুকষ্টসাধ্য হইয়া রহিয়াছে তখনও আমাদের অন্ু-প্রাণ- 
মনোময়ী প্রকৃতিতে দিব্য চিন্ময় জ্যোতির প্রতিফলন বা গ্রহণের ফলে 
আমাদের অন্তশ্চেতনায় সে প্রকৃত জ্ঞানকে সত্য করিয়া তোলা যায়। 
কিন্ত পরিণতির পথে অনেকদূর অগ্রসর না হইলে এই চিন্ময় সত্য এবং 
জীবনের খাটি আদর্শকে আমাদের মধ্যে ফুটিতে দেওয়া হয়না ; জীবনের 
প্রথম উদ্যোগপবের্ব প্রকৃতিপরিণামের প্রথম ধাপে ব্যক্তিসত্তাকে আত্বপ্রতিষ্ঠ 
স্পষ্ট এবং সমৃদ্ধ করা, তাহাকে দৃঢ়, বীর্ধ্যময় এবং পূর্ণ করিয়া তোলা-__-এই 
সমস্তই চলিতে থাকে ; এইজন্য প্রথমে নিজের অহং লইয়াই তাহাকে প্রধানত: 
ব্যস্ত থাকিতে হয়। পরিণতির এই অহংসব্বস্বতার যুগে তাহার নিজের 
মূল্যের নিকট জগৎ বা অন্যজীবসকলের মুল্য অনেক কম ; তাহার তাহার 
সহায় হয় এবং আত্মপ্রতিষ্তার সুযোগ দেয় কেবল এই জন্যই তাহাদের কিছু 
মূল্য স্বীকৃত হয়। এই যুগে মানুঘ নিজের মুল্যের কাছে ঈশ্বরের মুল্যও 
অনেক কম মনে করে ; তাই প্রাথমিক ধরঙ্মমতসমূহে, ধর্মবোধের নিমৃতম স্তরে 
দেখি ঈশুৃর বা দেবতাগণকে মানুঘ নিজের বাসনা-পরিতৃপ্তির পরমযন্ত্র বা 
পরম সাধনরূপে কল্পন। করিয়াছে ; মানুঘের জন্যই তাহারা আছেন ; তাহার 
অভাব, প্রয়োজন ও আকাওক্ষা মিটাইবার জন্য যে জগতে সে বাস করে তাহাকে 
ব্যবহার করিবার পক্ষে মানুঘের সহায়তা করাই তাহাদের কাজ। তাহার 
ষধ্যস্থ সকল পাপ, অত্যাচার এবং স্থলতার সহিত এই প্রাথমিক আত্মসব্ববস্ব 
ভাবে পরিপুষ্টি যথাস্থানে যে একটা অনথ ব৷ প্রকৃতির একটা ভ্রম একথা কোন- 
মতেই বল! চলেনা ; মানুঘের পরিণতির প্রথম পবের্ব তাহার নিজের ব্যক্তিত্বকে 
খৃঁজিয়। পাইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে; নিমুতর অবচেতনার মধ্যে 
পৃথিবীর সংহত চেতনার (71853 €012901005655 ) দ্বারা অভিভূত 


৭৩ 


দিব্য জীবন বার্ড! 


হইয়। প্রকৃতির যাত্ত্িক ক্রিয়ার হাতে সম্পূণরূপে খেলার বন্তরূপে যে ন্যক্তি- 
চেতন ছিল তাহাকে পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার জন্য এই অহং সব্বস্বতার প্রয়োজন 
রহিয়াছে । ব্য্টি-মানুঘকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে তাহার ব্যক্তিত্বকে প্রকৃতি হইতে 
বিবিজ্ত করিয়া লইতে হইবে, বীর্ষেযর সহিত নিজেকে স্বাপন৷ করিতে হইবে, 
তাহার শক্তি জ্ঞান ও ভোগের সামর্যকে এমনভাবে উন্মিঘিত করিতে হইবে 
যাহাতে সে সমস্ত জগতের এবং প্রকৃতির উপর প্রবলভাবে তাহাদিগকে প্রশ্নোগ 
করিয়া জগৎকে অধিক হইতে অধিকতররূপে আপন বশে আনিতে পারিবে ; 
প্রকৃতিপরিণামের এই প্রাথমিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, যাহা সুক্ষমতাবে আপ- 
নাকে অপর সব কিছু হইতে ভিনু করিয়া দেখিতে পারে, সেই অহং বস্তি 
শ্লানুঘকে দেওয়া হইয়াছে । যতদিন সে তাহার ব্যষ্ট-সত্তা, ব্যক্তিত্ব ও বিবিজ্ত 
সামর্থ্যকে পুষ্ট করিয়৷ তুলিতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে যে 
বৃহত্তর কর্ম আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য উপযুক্ত হইতে অথবা উচচতর 
বৃহত্তর এবং দিব্যতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার সকল বৃত্তি সফলভাবে 
প্রয়োগ করিতে পারিবে না। জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করিবার পূর্বে 
তাহাকে অবিদ্যার মধ্যে আত্বপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 

কারণ নিশ্চেতনা হইতে প্রবাহিত পরিণামের ধারাতে প্রথম হইতে দুইটি 
শক্তি ক্রিয়া করিতেছে,_-এক গোপন বিশ্বচেতনা এবং বহিস্তরে ব্যক্ত এক 
ব্যষ্টিচেতনা । এই নিগুঢ় বিশ্বচেতনা বহিস্তরে স্থিত ব্যট্টি চেতনার কাছ্ছে 
গোপন এবং অধিচেতন হইয়া রহিয়াছে ; বিশুচেতনাই নিজেকে ব্যবস্থাবদ্ধ 
করিয়া বহিস্তলে বিবিক্ত বস্তব এবং সত্তাসকলকে স্যষ্টি করে বা তত্তত্রূপে প্রকাশিত 
হয়। এ চেতন৷ একদিকে যেমন বিবিজ্ত বস্তু সকল এবং বিবিক্ত ব্যষ্টিসতার 
দেহ এবং মন গড়িয়া তোলে তেমনি তাহা নানা গোষ্ঠী বা সংঘ চেতনাও গড়িয়া 
তোলে যাহারা বিশৃবপ্রকৃতির ভাবময় বৃহত্তর বূপায়ণ, কিন্তু সে চেতন! ভাবরূপী 
এ সমস্ত বূপায়ণকে সুগঠিত কোন বিশিষ্ট মন বা! দেহ দান করেনা : ইহ। বাটি 
জীবের এক সমষ্টি বা গোষ্ঠীকে ভিত্তিরপে গ্রহণ করে তাহাদের জন্য এক 
সংঘ-মন এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল অথচ নিরবচিছনু এক সংঘ-দেহ গড়িয়া 
তোলে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সংঘমধ্যস্থিত ব্যষ্টি ব্যক্তিরা যত 
সচেতন হয় সংঘসত্তা বা সংঘপুরুঘও তত সচেতন হইতে পারে ; সংঘপুরুষের 
বাহিরের শক্তি বা বিস্তারের দিকে না৷ দেখিয়া ভিতরের দিকে দেখিলে বলিতে 
হয় যে তন্মধ্যস্থ ব্যাষ্টপুরঘগণের পুষ্টি ও বৃদ্ধি তাহার অন্তরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির 
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জ্ঞানের পথে অগ্রগতি--ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 


অপরিহার্য সাধন বা উপায়। এইখানে ব্যক্তিচেতনার দুইভাবের উপযোগিত৷ 
দেখিতে পাই, বিশৃচিৎ বা বিশৃপুরুঘ ব্যষ্টিচেতনার মধ্য দিয়াই সংঘচেতনা- 
সমূহকে গঠিত, আত্মপ্রকাশশীল এবং উন্তিশীল করিয়া তোলেন ; আবার 
ব্যষ্ চেতনার মধ্য দিয়াই বিশ্বপুরুষ প্রকৃতিকে নিশ্চেতনা হইতে অতিচেতনাতে 
লইয়া যান এবং তাহাকে উন্নীত করিয়া বিশ্বাতীত সততায় পৌ ছাইয়া দেন। 
সাধারণতঃ গণচেতনা নিশ্চেতনারই প্রতিবেশী ;: গণচেতনা অবচেতন, 
অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সে বিচরণ করে ; ব্যক্তিচেতনার সাহায্যেই তাহাকে 
গঠিত আলোকের মধ্যে প্রকাশিত বিধিবদ্ধ এবং কার্যযক্ষম করিয়া তোলা 
যায়। গণচেতন৷ যখন নিজে চলে তখন সাধারণতঃ সে অধিচেতনার অস্পষ্ট 
অর্ধগঠিত বা অগঠিত উত্তেজনার সঙ্গে বিজড়িত অবচেতনার যে প্রবেগ বহি- 
স্তরে ভানিয়া ওঠে তাহার ছ্বারাই চালিত হয় ; যাহা, কিছু দেখিতে জানে ন৷ 
অথবা যাহার দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ এমন এক ট্রক্যমতের দিকেই থাকে গণ- 
চেতনার প্রবল ঝৌক, এজন্য সাধারণ কাজে সে ব্যক্তিস্বাতন্থ্যকে খব্্ব করে ; 
যখন সে চিস্তা করে, তখন কোন আদর্শ বাক্য, কোন দলের জিগির, কোন 
ছুজুগের মন্ত্র, সাধারণ স্থল কোন ধারণা, বাজার-চলিত কোন সংস্কার, সাধারণের 
ত্বীকৃত কোন মতবাদ অনুসারেই তাহার চিন্তাধারা চলে ; আর তাহার কর্ম 
নিয়ন্ত্রিত হয়, হয় তাহার সহজাত সংস্কার বা আবেগ নয়তো দলের বিধান, দলগত 
মনোবৃত্তি বা দলগত চিত্তেব সংস্কার দ্বারা । সংঘগত চেতনা, প্রাণ এবং 
ক্রিয়া অসাধারণভাবে কার্যকরী হইতে পারে যদি তাহাকে বূপায়িত, গঠিত, 
প্রকাশিত এবং পরিচালিত করিবার জন্য এক বা একাধিক শক্তিশালী ব্যক্তি- 
পূরঘ পাওয়৷ যায় ; হঠাৎ কখনও কখনও সমষ্টিগত ক্রিয়া ও গতি, পর্বতগাত্র 
হইতে স্খলিত বিরাট বরফ স্তুপ ব৷ প্রবল ঝড়ের মত দুর্বার হইয়াও পড়িতে 
পারে। ব্যাষ্টচেতনাকে দমিত ব৷ পৃণরূপে বশীভূত করিয়া গণচেতনা কোন 
জাতি ব৷ সম্পৃদায়কে কার্য্যক্ষেত্রে অতিপ্রবল করিয়া তুলিতে পারে যদি তন্মধ্যস্থ 
অধিচেতন সমষ্টিগত পুরুষ যাহার মধ্যে তাহার ভাব ও নিদেশি রূপায়িত হইয়া 
উঠিতে পারে এমন একটা অবশ্যপালনীয় সংস্কার গড়িয়া তুলিতে অথবা তদ্‌- 
ভাবে ভাবিত কোন দল, শ্েণী বা নেতা স্থাষ্ট করিতে পারে ; নিজের মধ্যস্থিত 
ব্যক্িগণের উপর কোন বিশেষ সংস্কৃতি অতি কঠোর ও দৃঢ়ভাবে চাপাইয়া দিতে 
সক্ষম হইয়াছে এমন কোন সম্প্রদায়ের অথব! ক্ষা্রবীর্যযশাসিত রাজ্যের মধ্যে 
যে অনেকসময় প্রবল শক্তি দেখ! দিয়াছে তাহার অথব৷ জগজ্জয়ী অনেক বীরের 


ণ৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


সফলতার যূলে ছিল প্রকৃতির এই গোপন রহস্য। কিন্ত ইহা যাহিবের 
জীবনেরই কার্য্যদক্ষতা বা সফলতা , এবং এই বহিজীঁবনই আমাদের সত্তার 
উচচতম জীবন বা চরম কথা নহে । আমাদের মধ্যে আছে মন, আছে আত্বা, 
আছে চিৎ্-সত্তা ; এবং আমাদের জীবনের কোন খাটি মূল্য থাকে না যদি তাহার 
মধ্যে বদ্ধিষ্ণ এক চেতনা, ক্রমবিকাশশীল এক মন না থাকে; যদি প্রাণ এবং 
মন আত্মার বা অন্তবর্বাসী চিৎসত্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র এবং যন্ত্র তাহার মুক্তি এবং 
পূর্ণতালাভের উপায় না হয়। 

কিন্ত মনের উন্ৃতি এবং আত্মার পুষ্টি এমন কি সংঘমন এবং আত্বার উন্নতি 
ও পুষ্টি নির্ভর করে ব্য্টিব্যক্তির বা সংঘের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর 
নির্ভর করে গণচিত্তে এখনও যাহা অস্ফট ও অপ্রকাশিত আছে, যাহা এখনও 
অবচেতনা হইতে গঠিত হইয়া উঠে নাই অথবা ভিতর হইতে বা অতিচেতনা 
হইতে যাহা এখনও নামাইয়া আনা হয় নাই তাহা ফুটাইয়া তুলিতে, নামাইয়া 
আনিতে ব৷ প্রকাশ করিতে সমর্থ ব্যট্টি-ব্যক্তির বিবিজ্ত শক্তির উপর। সংঘ 
একটা স্তূপ বা পিও, রূপায়ণের এক ক্ষেত্র; ব্যটিব্যক্তিই তাহার মধ্যে সত্য- 
দ্রষ্টা রূপকার বা সুষ্টা। সমষ্টির ভিড়ের মধ্যে ব্যষ্টি তাহার অন্তরের নিশি 
হারাইয়া ফেলে-_গণদেহের এক কোঘাণুরূপে নে সংঘগত সন্কল্প বা ভাবনা 
বা আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ব্য্ি-বাক্তিকে সরিয়া দাড়াইতে এবং সমগ্রের 
মধ্যে তাহার বিবিক্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ; যেমন তাহার দেহের 
একটা স্বকীয় কিছু আছে এবং যাহা সাধারণ দেহের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট পরিচয় 
প্রকাশ করে তেমনি তাহার মনকে সাধারণ মনন হইতে উদিত হইয়া উঠিতে 
তাহার প্রাণকে সাধারণ প্রাণের সমরূপতা হইতে নিজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
পৃথক করিয়া তুলিতে হইবে | এমন কি অবশেষে নিজেকে পাইবার জন্য 
নিজেকে গুটাইযা আনিয়া নিজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে এবং 
যখন সে নিজেকে পাইবে, কেবল তখনি সে চিন্ময়রূপে সকলের সহিত এক 
হইতে পারিবে । যখন যথাযথ পরিমাণে তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়া উঠে 
নাই, তখন যদি দেহ, মন ও প্রাণেই সে সকলের সহিত একত্ব খ'জিতে যায়, 
তাহা হইলে গণচেতনার দ্বারা সে অভিভূত হইয়া পড়িবে, তাহার আদ্বা, মন 
ব৷ প্রাণের সম্যক স্ফৃত্তি ব্যাহত হইবে এবং সে নিজে গণদেহের একটা সাধারণ 
কোধাণুমাত্রে পর্যবসিত হইয়া পড়িবে। তাহাতে সংঘগত সত্তা শক্তিশালী 
এবং তাহার প্রভাব অপ্রতিহত হইতে পারে কিন্তু সম্ভবত: সে সাবলীলতা 
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জ্ঞানের পথে অগ্রগতিস্প্টীশ্ব র, জীব ও প্রকৃতি 


হারাইয়া ফেলিবে এবং পরিণতির পথে তাহার গতি ব্যাহত হইবে । সেই সমস্ত 
লম্পূদায়ের মধ্যে পরিণতির প্রবল গতির যুগ দেখা দিয়াছে যেখানে ব্যটিসত্ত। 
মনে প্রাণে বা অধ্যাত্বসত্তায় সজীব ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য 
বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের মধ্যে অহংকে উদ্দীপ্ত কবিয়াছে যাহাতে ব্যষ্টি-ব্যক্তি নিজেকে 
সংঘজীবনের অচেতনা বা! অবচেতন হইতে মুক্ত করিয়া সজীব মন, প্রাণশক্তি, 
হৃদয় ও আত্মাতে নিজে স্বতন্ত্র হইতে পারে এবং যাহাতে নিজেকে তাহার চারি- 
দিকে অবস্থিত জগতের সহিত সমনিত করিতে পারে অথচ নিজের বিবিজ্ত 
সত্তা বা শক্তি হারাইয়া৷ তাহাব মধ্যে ডুবিয়৷ না যায়, নিজের ব্যষ্টিসত্তা এবং 
কার্যকারিতা হারাইয়া না বসে। কারণ ব্যটিসত্তা বস্ততঃ বিশুসত্তার অংশ 
বটে কিন্তু সে আরও বেশী কিছু, সে এক আত্বা যাহ। বিশ্বাতীত সত্ত হইতে 
এখানে অবতরণ করিয়াছে । ইহাকে সে এখনই প্রকাশ করিতে পারিতেছে 
না, কেননা সে এখনও বিশ্বগত নিশ্চেতনার অতি নিকটে এবং নিজের উৎস- 
রূপী অতিচেতনা হইতে দূরে আছে ; নিজেকে আত্মা বা চিদ্বস্তরূপে পাইবার 
পৃর্রবে তাই তাহাকে মনোময় এবং প্রাণময অহংএর মধ্যে নিজেকে পাইতে 
হইবে। 

তথাপি বলিতে হইবে ব্যক্তিগত অহংএব প্রতিষ্ঠা হইলে আত্মজ্ঞান লাভ 
হয় না; খাটি চিন্ময় ব্য্ট্িসম্ভা মনোময অহং, প্রাণময় অহং বা দেহময় 
অহং নহে; পরিণতিধারার প্রথমে প্রধানত: সঙ্কল্পের, শক্তির বা অহংএর 
প্রতিষ্ঠার কাজ চলে, জ্ঞানের স্থান তখন তাহার মধ্যে শুধু গৌণ। তাই এমন 
সময় একদিন আসিবেই যেদিন মানুঘ তাহাব অহংগত সত্তার অন্ধকারময় বহিরা- 
বরণ ভেদ কবিষা অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজেকে জানিতে চেষ্টা করিবে ; 
তাহাকে খাটি মান্ঘটি খুজিয়া বাহির করিবার জন্য যাত্রা করিতে হইবে ; তাহ 
না হইলে প্রকৃতির প্রাথমিক পাঠশালায় তাহাকে প্রথম পাঠ লইয়াই থাকিতে 
হইবে এবং উচচ বিদ্যালযেব বৃহত্তব এবং গভীবতর পাঠ কখনও গ্রহণ করিতে 
পারিবে না ; সে ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কর্মকূশলতা যতই বেশী 
হউক না৷ কেন তাহাকে একটু উচচতর পণ্ড ছাড়া আব কিছু বলা চলিবে না । 
তাই তাহাকে প্রথমতঃ তাহার নিজের মনস্তত্ব জানিতে হইবে এবং তাহার স্বাতা- 
বিক উপাদানসমূহকে,_অহং, মন এবং তাহার যন্ত্রূহ, প্রাণ ও দেহকে--_ 
পৃথকভাবে ভালরূপে চিনিতে হইবে, অবশেঘে সে আবিষ্কার করিবে যে এইসমস্ত 
নৈসগ্গিক উপাদানের ক্রিয়াদ্ারা৷ তাহার অস্তিত্বের সমগ্রতাকে বুঝা যায় না, 


৭৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


ইহাও বুঝিবে অহংএর প্রতিষ্ঠা এবং তর্পণ ছাড়াও তাহার ক্রিয়াধারার অন্য এক 
লক্ষ্য আছে। জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ ও লক্ষ্য সে প্রকৃতি এবং মানবজাতির 
মধ্যে খুজিতে পারে ; তাহ। হইবে জগতের বাকী অংশৈর সহিত তাহার এবদ্ 
আবিষ্কারের প্রথম সূচনা ; সে-অর্থ ও লক্ষ্য সে পরাপ্রকৃতির বা ঈশৃরের মধ্যেও 
থুজিতে পারে, তাহ হইবে বন্ধের সহিত তাহার একত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। 
কার্যযক্ষেত্রে সে উভয় পথই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, সবরবদাই ইতস্তত; 
করিতে করিতে এই দ্বৈতযার্গের অনুসন্ধানের ফলে খণ্ড খণ্ড সত্যের যে বনু- 
সিদ্ধান্ত সে পরপর আবিষ্কার করে তাহাদের প্রত্যেকটি নিজের উপযোগী বলিয়া 
একের পর অন্যটি গ্রহণ করিতে থাকে কিন্তু কোনটাতেই তাহার চিত্ত নিশ্চিত 
অবলম্বন পায় না। 

কিস্ত তথাপি তাহার এই স্তরে এই সমস্তের মধ্য দিয়া সব্বদাই সে নিজেকে 
আবিষ্কার করিতে, জানিতে এবং পূর্ণ করিতে চাহিতেছে ; তাহার বিশৃজ্ঞান এবং 
বন্নজ্ঞান তাহার আত্মজ্ঞান লাভের, তাহার সত্তার পর্ণ তার, তাহার ব্যক্তিসতার 
পরমপুরুঘাথ্থকে চরিতার্থ করিবার সহায় ও উপায় মাত্র । সাধনার লক্ষ্য 
প্রকৃতি এবং বিশ্বের উপর পড়িলে তাহা হইতে মন ও প্রাণভূমির সিদ্ধি, আত্ম- 
জ্ঞান আত্বজয় এবং জগতের উপর আধিপত্যস্থাপনের আকারে দেখা দিতে 
পারে ; আর লক্ষ্য যদি হয় ঈশুর তাহ হইলেও এঁ সমস্ত আসিতে পারে কিন্ত 
তখন জগৎ এবং আত্মার উচচতর চিন্ময় অর্থ পরিস্ফুট হইবে ; অথবা ধান্সিক 
সাধকের সেই সুপরিচিত এবং স্থনিশ্চিত ব্যষ্টি মুক্তি সাধনের আকৃতি ও চেষ্টা দেখা 
দিবে, যে মুক্তির ফলে সাধক জগদতীত কোন পরমধামে প্রয়াণ, অথবা ব্যক্তিগত- 
ভাবে এক পরমাত্বা বা এক পরম অসতের মধ্যে আত্মনিমস্্জন করিয়া এক 
আনন্দঘন অবস্থা বা নিব্বাণ লাভ করিতে পারে। কিস্ত যে পথধরুকনা 
কেন ইহাতে বাষ্টিসত্তাই বিবিক্তভাবে নিজের আত্মজ্ঞান, নিজের পুরুঘার্থসিদ্ধি 
চাহিতেছে, বাকি সব কিছু, এমন কি বিশ্বহিতৈঘণা, বিশুমৈত্রী, মানবসেবা, 
আত্মবিসর্জন বা আত্মবিলোপের উন্মাদন৷ প্রভৃতিকেও-_ত৷ যে কোন সৃক্ষ্য ছদ্টু- 
বেশে আসুক না কেন-_তাহার ব্যক্তিগত সিদ্ধির যে মহৎ লক্ষ্য সে পুর্ব হইতে 
স্থির করিয়া লইয়াছে তাহার সহায় এবং উপায় স্বব্ূপে আনিয়া হাজির করিয়াছে । 
মনে হইতে পারে যে এ সমস্ত তাহার অহমিকারই সম্প্রসারণ এবং বিবিজ্ত অহংই 
মানুষের সম্ভার মন্মসত্য ; এ অহং শেঘপর্য্যন্ত অথবা ততদিন পর্য্যস্ত থাকিয়া 
যাইবে যতদিন সে সকল বৈশিষ্ট্যপরিশূন্য শাশূত অনন্তের মধ্যে নিজের আত্ম 


৭৮ 


জ্ঞানের পথে অগ্রগতি-দশ্বর, জীব ও প্রকৃতি 


বিলয় ঘটইয়। ইহার হাত হইতে মুক্ত না৷ হইবে | কিন্ত মানুঘের ব্যকতিসত্তার 
পশ্চাতে এক গভীরতর রহস্য আছে, আছে গোপন এক চিন্ময় নিত্য ব্যষ্টি- 
সত! বা পুরুষ, যাহ। তাহার ব্যষ্টিসত্া। এবং তাহার দাবীকে সমর্থন ও সার্থক 
করে। 

জীবের হৃদয়ে এই দিব্য চিন্ময়পুরুঘ আছেন বলিয়া ব্যষ্টিজীবেরই পূর্ণতা 
বা যুক্িলাত *হয়, জীবসমষ্টির নহে ; কেননা সমষ্টির মধ্যে যে পূর্ণতা আনিতে 
চাওয় যায় তাহার অঙ্গীভূত ব্যষ্টিসমূছের মধ্যে পূর্ণতা আনিতে পারিলেই তাহা 
সাধিত হয় । জীব তংম্বরূপ বা স্বরূপত:ঃ সেই বৃন্ন বলিয়াই নিজেকে পাওয়া 
তাহার পরম পয়োজন। ব্যষ্টিসত্তাই' পরমদেবতার কাছে পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন এবং 
আত্মনিবেদন করিয়া নিজেকে পূর্ণরূপে দেওয়ার মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে পাই- 
বার পরমানন্দ লাভ করে । অনময়, প্রাণময়, মনোময় এমন কি চিন্ময় অহংএর 
বিলোপসাঁধন করিয়া অরূপ অসীম ব্যষ্টসত্তাই অনুভব করে নিজের অনস্তত্বের 
মধ্যে ডুবিবার শাস্তি এবং আনন্দ । ঈশৃর নিজে কোন বস্ত বা সত্তা নহেন, অথবা 
তিনি সব্ববস্তর বা সব্বসত্তা অথব। তিনিই সকলের পরপারস্থিত পরম অদ্বৈত 
তত্ব; জীবাত্বার এই সমস্ত অনুভবের মধ্য দিয়া জীবহৃদিস্থিত বন্ধই সেই 
উচচতম পরম অবস্থার মধ্যে নিমের অবস্থাকে বিস্ময়করভাবে ডুবাইয়া দেন, 
এই পরমাশ্চর্য্য যোগ সাধন করেন,-ইহা তাহার শাশুত ব্যক্তিসত্তার সহিত 
তাহার বিরাট্‌ বিশ্বাত্বসত্তার অথবা তাহার বিশ্বাতীত শাণুত চরম এবং পরম- 
সত্তার যোগ । অহংকে ছাঁড়াইয়। যাইতেই হইবে কিন্ত আত্মাকে তে৷ ছাড়াইয়া 
যাওয়া যায় না, ছাড়াইতে গেলেই তাহাকে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময়রূপে 
পাইতে হয়। কারণ আত্বা ত অহং নয়, আত্মা সত্ব এবং এক ; তাই আত্মাকে 
পাইতে গেলে আমাদের মধ্যেই সব্্বকে এবং সেই পরম এককে পাই ; তখন 
ভেদ এবং বিরোধের বিলয় হয় ; কিন্তু মুক্তিদায়ক সেই বিলয়ের ফলে সর্ব 
এবং পরম একের সহিত যুক্ত এবং একীভূত জীবাত্বা বা চিন্ময় সত্তা থাকিয়া 
যায়। 

আজ প্রকৃতি এবং ভগবানকে মানুঘ তাহার বহিশ্চর সম্তাব, তাহার আপাত- 
প্রতীয়মান আত্মার সহিত যুক্ত না করিয়া দেখিতে পাইতেছে না, এই অভি- 
নিবেশ দূর করিতে পারিলে তাহার উচ্চতর আত্মবজ্ঞানের সূচনা দেখা দিবে । 


* গাশ্চাতা জগতে এই মুক্তিকে 581581:90 বলে। 


ণ৯ 


দিবা জীবন বার্ধা 


এই উচচতর জ্ঞানের এক ধাপে তাহাকে জানিতে হইবে এই বর্তমান জীবনই 
তাহার সব্বন্ব নয়, জানিতে হইবে যে কালের মধ্যে সে এক নিত্যবস্ত, আত্মার 
অমরত্বের যে বোধ তাহার অন্তরে অম্পষ্টভাবে সদা বর্তমান রহিয়াছে, 
সেই অস্পষ্টতা ঘুচাইয়৷ প্রত্যক্ষভাবে বাস্তর অনুভব দিয়া এ অমরত্বকে তাঁহার 
উপলব্ধি করিতে হইবে । যখন সে জানিবে যে এই ভূলোকের পরপারে 
আরও অনেক লোক বা ভূমি আছে, এই জন্মের পূর্বে ও পরে তাহার আরও 
অনেক জন্ম ছিল ও থাকিবে, অন্ততপক্ষে জানিবে যে এ জীবনের পূর্বে 
তাহার অস্তিত্ব ছিল এবং পরেও থাকিবে তখন বর্তমান কালের মধ্যস্থিত ব্যক্তি- 
সত্তার বিস্তারসাধন এবং নিজের শাশ্বত সত্তাকে লাভ করিয়৷ কালগত অবিদ্যাকে 
দূর করিবার পখে সে আসিয়। পড়িয়াছে ইহ| বুঝিতে হইবে। অন্য এক 
ধাপে তাহাকে জানিতে হইবে যে তাহার বহিশ্চর জাগ্রত চেতন৷ তাহার সত্তার 
এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ; তাহাকে নিশ্চেতনা অবচেতনা ও অধিচেতনার গতীরতা। 
পরিমাপ এবং অতিচেতনার উত্তঙ্গ শিখরসমূহে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিতে 
হইবে ; এইভাবে তাহার চিত্তগত অবিদ্যা দূর হইতে থাকিবে । সাধনার 
তৃতীয় ধাপে সে আবিষ্কার করিবে যে তাহার মধ্যে তাহার যন্ত্রূপী মন প্রাণ দেহ 
ছাড়া আরও কিছু বা আরও কেহ আছে, তাহার প্রকৃতির আশয়স্বরূপ নিত্য- 
বৃদ্ধিশীল অমর এক ব্যাষ্টি-আত্ম। যে কেবল আছে তাহাও নহে, আছে শাশৃত অপরি- 
বর্তনীয় এক চিন্ময় আত্মা : তাহাকে জানিতে হইবে তাহার চিন্ময় সত্বায় কি কি 
বিভাব বা উপাদান আছে, অবশেঘে সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার মধ্যে যাহা৷ 
কিছু আছে তাহা সমস্তই সেই চিন্ময় বস্তুর প্রকাশ, তখন সে তাহার নিযুতর 
ও উচচতর সস্তার যোগসূত্রও দেখিতে পাইবে, এইভাবে তাহার গঠন ব! উপাদান- 
গত অবিদ্য। দূর হইতে থাকিবে । চিদাত্বার আবি্ধারে সে ঈশুর বা ব্রন্নকেও 
আবিষ্কার করে ; সে দেখিতে পায় যে কালের অতীত এক ক্টস্থ আত্বা আছেন ; 
আবার বিশ্বচেতনাতে বিশ্বপ্রকৃতি এবং সব্বভূতের পশ্চাতে সেই আত্বাই 
দিব্যসত্যরপে বর্তমান আছেন ; তাহার চিত্তে ক্রমে চরম এবং পরম বনের 
অনুভূতি জাগিয়া উঠে তখন সে দেখে যে আত্মা, জীব এবং জগৎ তাহার বিভিন্ন 
মুখ বা বিভূতি , তখন অহংগত বা বিশ্বগত এবং মূল অবিদ্যার কঠিন 
বন্ধনও ক্রমশ: শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে । এই প্রসারিত আত্মজ্ঞানের 
ছাঁচে ঢালিতে গিয়া তাহার জীবন, ভাবনা ও ক্রিয়ার সকল মত, সকল উদ্দেশ্য 
ক্রমবদ্ধমানভাবে পরিবন্তিত এবং রূপান্তরিত হইয়া যায়; যে ব্যবহারিক 
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নর তাকে, তাহার প্রকৃতিকে ও তাহার পুকঘার্থকে আবরণ কারিযী 
নিল তাঁহা অপরীত হইতে থাকে , এমনি করিয়া যে পথে চলিনে সে 
বমির ও ভিত অভতার সিথ্যা এবং দুঃখজালা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহারি 
খাটি ও অথন্ড সত্তাকে পুর্ণভাঁঘে লাভ এবং ভোগ করিতে পারিবে মেই পর্থে 
তাঁয়ার ধারারস্ত হয়। 

এই ্ুগতিধ পথে বন্ধ, জগৎ ও আত্বা এই যে তিন বিভাবেব কথা লইয়া 
লে খাঙ্ছারভ্য করিয়াছিল তাহাদের একতও তাহাব কাছে ক্রমশঃ পবিস্ফুট হইয়। 
উর্ঠে। ' কেননা প্রথমে সে দেখিতে পায় তাহা ব্যক্ত সত্তায সে বিশ্ব এবং 
প্রচ্চৃতির সহিত এক , মন প্রাণ এবং দেহ, কালে ক্ষণপবম্পবার মধ্যাস্থিত 
আত্মা, চেভন অবচেতন এবং অতিচেতন এ তিন অবস্থা---এই সমস্ত, ইহাদের 
বিচিত্র লন্বগ্ধ এবং সে সম্ন্ধের পবিণামেব সমট্টিই বিশ্ব এবং প্রকৃতি । কিন্ত 
সনে ইচ্গাও দেখিতে পায় যে ইহাদেব পশ্চাতে বা ইহাদেব তিত্তিবাপে যাহা আছে 
তীহারি পর কিছুর মধ্যে ঈশ্ববেব সহিত এক হইযা সেও বর্তমান আছে , কেননা 
দেশকালাতীত পরম বদ্ধ বা চিখপুকঘই বিশ্বেব মধ্যে প্রকাশিত আত্ম, 
তিনিই প্রকৃতিব অধীশৃব-_আমব ঈশ্বব বলিতে এ সমস্তই বুঝি--এ সমস্তেব 
মধ্যে জিবসত্তা ব্র্নভূতি এবং বন্ধ হইতে জাত , তাই সে দেখে যে সে নিজেই 
সেই মিরুপাধিক চিদাত্বা , আত্ম-অভিক্ষেপ ( 9০17-01:0)5001010 ) দ্বারা 
তাহাই বিশ্ব বুরূপে দেখা দিযাছে এবং প্রকৃতিব আববণে আবৃত হইয়া 
পড়িয়্াছে। এই উভযভাবের উপলব্ধিতে নিজেব আত্মাকে সে সব্বব ভূতের আত্মা 
বলিয়া অনুভব কবে , প্রকৃতিতে বিশ্বাত্বভাবে তাহাব অনুভব হয় আপেক্ষিক- 
ভাবে বা নথ্ষদ্ধেব মধ্য দিযা, কেনন৷ সেখানে সে সব্বভূতেব সহিত এক হর 
মনে, প্রাণে, জড়ে, আত্মায, প্রত্যেক বিশ্বতস্বে এবং তাহাব পরিণামে , 
শক্তি এবং শক্তিব ক্রিয়াবৈচিত্র্যে অথবা তন্বসমূহ বা তাহাদেৰ পবিণামের 
রিন্যাপে সে একদ্বেব কোন ইতব বিশেষ হয না, কিজ্ত ঈশুবের মধ্যে বা 
বৃঙ্গাত্তাবে দে অনুভব হয় চরম বা অনানিবপেক্ষভাবে, কেননা এক 
পরম দৃন্গ, এক আত্মা, এক চিৎসত্তাই তো সকলেব শাশুত আত্মা, এবং তাহাদেব 
বরবৈচিতেযের উৎস তোক্তা এবং প্রভূ। এ অবস্থায় ঈশবব এবং প্রকৃতির 
একখও ভারি নিকট আত্মপ্রকাশ ন। কবিযা পাবে না, কেননা সে অবশেষে 
অরুডব ফবে যে নিহ্বিশেষ বৃল্লই সকল সবিশেঘভাবে পবিণত হইয়াছেন, সে 
টৈন্দিতে গায় যে সকল তত্ব চি্স্তবই আত্মপ্রকাশ * সে আবি্ধার করে যে 
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দিব্য জীবন বার্ড 


আত্বাই এই সকল সম্ভুতি হইয়াছেন, সে অনুভব করে যে সংস্বরূপৈর় শিং এখং 
সব্বভূতমহেশুরের চেতনাই প্রকতিরূপে বিশ সকল ক্রিয়া পরিচালিনা 
করে। এইভাবে আমাদের আত্মজ্ঞানের প্রগতির পথে আমরা এমন কিছু 
আবিষ্কার করি যাহাকে জানিলে আমাদের আত্মার সহিত এক বলিয়া সকলকেই 
জানা হইয়া যায়, যাহাকে পাইলে আমাদের আত্মভাবের মধ্যে পকবকে 
পাওয়া এবং সেই পাওয়ার আনন্দে বিভোর হইয়া যাওয়া যাঁয়। 

তেমনি সমতাবেই এই একত্বের জন্য বিশৃজ্ঞানও যানুঘের মনকে সেই 
বৃহৎ উপলব্িতে লইয়া যাইবে। কারণ প্রকৃতিকে কেবল জড়, শক্তি 
এবং প্রাণরূপে জানিতে গেলেও তাহাদের সঙ্গে মনশ্চেতনার কি বঙ্গন্ধ তাহা 
তাহাকে গভীর রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেই হইবে ১ আর একবার যদি সে 
মনের খাটি প্রকৃতি বুঝিতে পারে তবে তাহাফে বাহিরে যাহা কিছু দেখা 
যাইতেছে তাহাকে ছাড়াইয৷ যাইতেই হইবে । সে তখন জড় ও প্রাণের কল 
প্রতিভাস সকল খেলার মধ্যে শক্তিব সকল ক্রিয়াতে এক গোপন ইচছা। বা 
বুদ্ধিকে আবিফাব না৷ কবিয় পাবিবে না ; সে তখন বুঝিবে যে এই একই 
জ্ঞানযয়ী শক্তি সমভাবে জাগ্রত চেতনা, অবচেতনা এবং অতিচেতনাতে বর্তমান 
আছে ; জড়বিশ্বেব দেহেব মধ্যে তাহাব আত্মাকেও সে আবিষ্ষার করিবে । 
এই যে সমস্ত বিভাবেব মধ্যে মানুঘ বিশ্বেব অন্য সবকিছুর সহিত একক স্বীকার 
করে তাহাদিগেব মধ্য দিষা অপব৷ প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে মে দেখিতে 
পাইবে যে যাহাকিছু সে আপাততঃ দেখিতে পাইতেছে তাহার পশ্চাতে এক 
পরাপ্রকৃতি আছে ; সে প্রকৃতি দেশ এবং কালের মধ্যে অতিব্যক্ত হইয়াও 
দেশকালাতীত এক চিংস্বরূপেব পরমা শক্তি: এই সচেতন শক্তিকে আশয় 
করিযাই আত্মা সব্বভূত হইয়াছেন ; নিব্বিশেষ আপনাকে অশেঘ বিশেষ- 
রূপে ফুটাইয়া৷ তুলিয়াছেন ; অর্থাৎ তখন সে প্রকৃতিকে জড়শক্কি, প্রাণশজি, 
মন:শক্তি বা বহুধা-বিভক্ত বাহামৃত্তিবূপে শুধু দেখিবেনা, পরস্ত সব্বভূতমহেশুর 
দিব্যপুকঘেব জ্ঞান ও ইচছাশক্তি, স্বয়ন্ত,শাশুত অনন্তের চিতশক্তি রূপেই দেখিবে। 

যাহা পবিণামে তাহার সকল অনেঘর্ণ ছাড়াইয়। উদ্দীপনাপূর্ণ এক পরম 
অন্বেষণে পবিণত হয, মানুঘেব সেই তগবদন্বেষণ বা বুন্দজিজ্ঞাসার সুচনা 
হয় যখন প্রকৃতির কাছে সে অস্পষ্টতাবে পরশ কবিতে থাকে, যখন তাহার নিজের 
এবং প্রকৃতির ভিতব অদৃশ্য কিছু আছে এ বোধ দেখ দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান 
লে যে অসভ্য অবস্থায় মানুঘ ভূত প্রেত, দৈত্যদানৰ প্রভৃতির ষে উপাসনা 
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রি, 'শিলাবৃক্ষাঁদিতে যে চৈতনোর, অথবা প্রাকৃতিক শক্তিতে যে দেবস্বের 
আরোপ করিত তাহা হইতে ধর্শবোধের অঙ্কুর জাত হইয়াছে । একথা সত্য 
হইলেও ধলিতে হইবে এ সমস্ত অবচেতনাতে গোপনে অবস্থিত বোধিরই 
প্রাথমিক এবং অপূর্ণ রূপায়ণ ইহাদেষ পশ্চাতে গোপন প্রভাব এবং অচিষ্ত্য 
শি সকলের অস্তিত্বের একটা আকারপ্রকাবহীন এবং অবিদ্যাচ্ছনু বোধ আছে, 
অথবা আমাদের কাছে যাহা অচেতন তাহাব অন্তবালে সত্তা সঙ্কল্প এবং বুদ্ধি, 
আধরা যাহা দেখিতেছি তাহার পশ্চাতে এক অদৃশ্য বস্ত, শক্তির প্রত্যেক 
ক্রিয়ায় অন্তরালে থাকিয়৷ নিজেকে ছড়াইয়া দিতেছে এমন এক চিদ্বস্ত আছে, 
এই সমস্তের একটা অতি অস্পষ্ট বোধ হইতেই প্রাথমিক ধঙ্দেরি এই সমস্ত আকার 
এবং আচরণ দেখা দিয়াছে । এই সমস্ত প্রাথমিক অনুভূতি অস্পষ্ট এবং অপ্রচুর 
হইলেও তাঁহার মধ্যে মানুঘের হৃদয় ও মনেব যে মহা আকৃতি ও অন্ঘণের 
সাক্ষাৎ পাই তাহার মূল্য বা সত্য কিছু কমিযা যায় না । কেননা আমাদের 
পকল অন্ঘণ এমন কি বৈজ্ঞানিক অন্ঘ্ণও গোপন সত্যের অস্পষ্ট এবং অবিদ্যা- 
চছনু একটা৷ অনুভূতি হইতেই আরন্ত হয় ; এবং আমরা প্রথমে দেখি অবিদ্যার 
কহেলিকায় আচ্ছনু সতোব এক ছদ্ম এবং আবৃত রূপ, তারপর ধীরে ধীরে 
তাহার জ্যোতির্ময়রূপ ফুটিতে থাকে। যে মতবাদে মানুষ ভগবানকে বা নাবায়ণকে 
নররূপে দেখিয়াছে (81001100100122010171510) সেখানেও এই সত্যই প্রাতি- 
ফলিত ও স্বীকৃত হইযাছে যে, ঈশুব যাহা আছেন তিনি তাহাই বলিয়া, মানুষ 
আজ যাহা আছে তাহাই হইতে পাবিয়াছে ( অথাৎ ঈশুবের স্বরূপ তত্বের উপর 
মানুঘের স্বরূপ নির্ভব করিতেছে ) সব্ববস্তর মধ্যে একই আত্বা আছে, বিশবই 
তাহার অখও বিগ্রহ ; নিজের অপূর্ণতা সত্বেও মানবই, এখানে আজ পর্যন্ত যাহা 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যের পৃণতম প্রকাশ, এবং মানুঘের মধ্যে যাহা 
অপূর্ণ রহিয়াছে ঈশুরেই আছে তাহাব পূর্ণতা । মানুঘ যে সব্বত্রই নিজেকে 
দেখে এবং নিজেকেই নাবায়ণবূপে উপাসনা কবে তাহা সত্য : কিন্তু এখানেও 
দেখি যে তাহার অজ্ঞান হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেঘে এক সত্যের অস্পষ্ট 
স্পর্শলাভ করিয়াছে, সে সত্য এই যে তাহার সত্তা এবং বন্নু সত্তা এক, এখানে 
ধাহা দেখিতেছ্ি তাহা সেখানকাবই খণ্ডিত এক প্রতিরূপ ; এবং নিজের 
বৃহত্তর আত্মাকে সর্বত্র দেখার অর্ধ হইল ঈশ্ববকে সববত্র দর্শন করা, বস্তুর সত্য 
এবং নিখিলের স্বরূপ-দতোর নিকটে আসা। 

সমস্ত বৈচিত্র্য এবং বিরোধের অন্তরালে এক একত্ব আছে ইহাই মানুঘের 
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ধর্ম ও দর্শনের বৈচিত্রের মূল রহস্য ; ধর্ম বা দর্শনের প্রতোকে লতোর় ' 
একদিকে ছবি দেখিয়াছে তাহাব একালের স্পর্শলাভ এবং তাহার অবস্ত বিতাধের 
এক বিশেষ বিভাবেব উপব দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাই মানুঘ কত বিচিঞউকপে 
সেই একেব পবিচয় পাইযাছে। কখনও অস্পষ্টভাবে তাহারা জড়ষগৎকে 
দিব্যপুরুষের দেহবপে দেখিয়াছে অথব প্রাণকে দিব্যসত্তার বৃহৎ প্রাণন্পন্দ- 
রূপে অনুভব কৰিয়াছে অথবা বিশ্বেব সবকিছুকে বিশ্বনের ভাবনারপে বৌ 
করিয়াছে, অথবা এ সমস্ত হইতে বৃহত্তব এক চিহ্স্তকে সমন্তের সুক্ষ অথচ 
পবমাশ্চর্যয উৎস এবং স্ষ্টাৰপে উপলব্ধি করিয়াছে ; কখনও মানুঘ ঈশ্ৃরকে 
শুধু নিশ্চেতনাব মধ্যে অথবা কখনও নিশ্চেতনার মধ্যে একমাত্র চেতন বস্তু 
বলিয়া দেখিযাছে , অথবা কখনও মনে কবিয়াছে যে তিনি এক অনির্বচনীয় 
অতিচেতন সত্তা, যাহাতে পৌ'ছিতে হইলে আমাদিগকে পাখিৰ সত্তাকে ত্যাগ 
এবং দেহ মন ও প্রাণকে বিলয় কবিতে হইবে : অথবা কখনও সমস্ত ডেদকে 
অতিক্রম কবিযা বৃদ্ধকে সে যুগপৎ নিশ্চেতনা, চেতনা ও অতিচেতনাতে 
দেখিযাছে এবং নি€শঙ্কচিত্তে এই দৃষ্টিব সকল পবিণামকে স্বীকার করিয়া 
লইযাছে , কখনও মানুঘ বিশ্ববিগ্রহকে বিবাটপুকঘ বলিয়া উপাসন৷ কবিয়াছে 
কখনও প্রত্যক্ষবাদীব (190510%15) মত নিজদিগকে এবং ঈশুরকে 
বিশুমানবেব মধ্যে সম্কচিত কবিয়া দেখিয়াছে ; আবাব কখনও দেশকালাতীত 
অক্ষব সত্তাব সব্ধনাশা অনুভবেব উন্মাদনায় প্রকৃতির এবং বিশ্বের যধ্যে তিনি 
নাই ইহা বলিযাছে , কখনও মানুষ, মানুষের অহযিকার নানা আশ্চর্য 
নুন্দব বা অতিবদ্ধিত বপেব মধ্যে ভগবানকে ভজন৷ করিয়াছে অথব! যে সমস্ত 
গুণ তাহাব আকাঙ্ক্ষাব বস্ত ঈশৃবেব মধ্যে তাহার পূর্ত আছে এবং তাহার 
ভগবত্তা তাহাব কাছে পবমশক্তি, প্রেম, সোন্দধ্য, সত্য, খত ও প্রজারূণে 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিযা সে ঈশুবকে উপাসনা কবিয়াছে ; মানুঘ কখনও 
তাহাকে প্রকৃতিব প্রভূ, জগৎপিতা, জগৎ্সষ্টাৰপে আবার কখনও তাহাকে 
প্রকৃতিবপিণী জগন্মাতাৰপে দেখিযাছে, কখনও তাঁহাকে পরম গ্রেষাম্পদ 
এবং সকল আত্বাব পবম আকর্ধকৰপে দেখিযা তাহাবই অনুসরণে সারাজীবন 
কাটাইয়াছে, আবাব কখনও সকল কর্ণের গোপন প্রভু মনে করিয়া তীহার 
সেবায় আত্মনিয়োগ কবিয়াছে , অদ্বিতীয় একেশুরের চরণে সে প্রপত হইয়াছে 
অথবা বহুবপী দেবতাৰ বেদীমূলে লুটাইয়৷ পড়িয়াছে, এক দেবমানব বা অধতাযের 
পায়ে সে ভক্তির অধ্য দিয়াছে অথবা সকল মানুঘের মধ্যে যে পরম দেবতা আছে 
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তাহারট পূজায় রত হইয়াছে অথবা বৃহত্তর এক' চেতনায় উদ দ্ধ হইয়া সেই অস্বয় 
তরকে আবিফার করিয়াছে যাহার অস্তিত্ববা আবির্ভাবের জন্য আমাদের চেতনায় 
ধা কর্দে ঝা জীঘলে আমরা সব্্ঘভূতের সহিত একত্ব অনুভব করিতে এবং দেশ 
কালের মধ্যশ্ব সকল বস্বর সহিত, প্রকৃতি এবং তাহাব প্রভাব এমন কি তাহার 
অচেতন শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পাবি ; এমনি করিয়। যে-যে ভাবেই মানুঘ 
তীহাকে পাইতে চাহিয়াছে তাহাদেব সকলের পশ্চাতে একই পরম ত্য 
রহিয়াছে কেননা এ সমস্তই আমবা সকলে ধাঁহাকে খুঁজিতেছি সেই অনস্ত চিন্ময় 
দি্যবস্ত্। বিশ্বের সবই যখন সেই পবম অহ্থয় তত্ব তখন তীহাকে লাভ কবিবার 
জন্য যানুঘ তাহাব দিকে নান। বিচিত্র পথে অগ্রসব হইবে ইহাই তো স্বাতাবিক ' 
মাঁনুধ তাহাকে পূর্ণরপে জানিতে পাবিবে বলিয়াই মানুষ নানারূপে তীহাকে 
দেখবে, এ বাবস্থার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জ্ঞান যখন তুঙ্গতম শৃঙ্গে আরোহণ 
করে তখন সকল বিভাবের পৃণতম একত্ব সে দেখিতে পায। সব্বাপেক্ষা 
উচচস্থান হইতে সবর্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে দেখাই হইল চবম প্রজ্ঞাদৃষ্ট ; কেননা 
তখন এক সব্ধগ্রাহী এবং পবিপূর্ণ তাৎপধ্যেৰ মধ্যে সকল জ্ঞান আসিয়৷ মিলিত 
ইয়। তখন দেখা যায যে সকল ধর্ম এক পরম সত্যে দিকে অভিযান, সকল দর্শন 
একই সত্যবস্তকে বিভিন দিক হইতে বিভিন্ুভাবে দেখিবাব ফলে মতবৈচিত্র্ের 
সমাহার ; এক পরমবিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞানেব পবিসমাপ্তি , কাবণ ইন্দিয়ন্জান 
মনের জ্ঞান এবং অতীন্দ্িয় দিব্যদর্শনেব মধ্য দিয়া আমবা যাহা যাহা খুঁজিতেছি 
তাহার সকলকে পরিপূর্ণরূপে পাই যখন বন্ধ, জীব, জগৎ এবং জগতের সব- 
কিছুকে এক বলিয়।৷ উপলব্ধি করি। 

বন্ধই চিন্ময় পরতত্ব,তিনি কালাতীত আত্মা, তাহান মধ্যেই কাল বহিযাছে, 
তিনি প্রকৃতিব প্রভু, বিশের স্রষ্টা ও আধাব, তিনিই সব্বভূতে অনুস্যত হইয়া 
আছেন, তিনি পরমাত্বা, যাহা হইতে সকল আত্ব। জাত হইয়াছে বা প্রকাশের 
ক্ষেত্রে আসিয়াছে আবার তাহাবা তাহাতেই ফিবিযা যাইবে-ব্র্ধ সম্বন্ধে 
মামুছের উচ্চতম ধারণায় ইহাই সত্যেব পবিচয। সেই নিব্বিশেষ পবমতন্ 
সকল বিশেঘের মধ্য দিয়া আত্বপ্রকাশ কবিতেছেন , সেই চিদ্বস্ত নিজে 
বিশুমন, বিশৃপ্রাণ এবং বিশৃজড়রূপে দেহ ধাবণ কবিয়াছেন ; মহাপ্রকৃতি 
তীহার আত্মশক্তি বলিয়৷ প্রকৃতি যাহা স্থা্টি কবে বলিয৷ মনে হয় তাহা তাহার 
নিজের সত্বার মধ্যে নিজের চিৎশক্তির কাছে বহুবিচিত্রৰপে আত্মপ্রকাশ, 
পরমানন্দে উল্লসিত নিজের চিন্ময় আত্মার বহুধা আত্মবূপায়ণ ছাড়। অন্য কিছু 
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নহে--মানুঘের প্রকৃতি এবং বিশ্বের জ্ঞান এই লতোর দিকে তাহাকে অই 
চলিয়াছে, যখন তাহার জগতজ্ঞান ব্রন্নজ্ঞানের সহিত যুক্ত হইবে তখন খে এই 
জ্ঞানে পূ্ণভাবে পৌ'ছিবে। পরমতত্বের এই সত্যে বিশৃচক্রারবর্তনের সমর্ধন 
পাই, যে সত্য বিশ্বকে অস্বীকার বা নিরাকৃত করে না। তাহার দ্বযম্ুসত্াই 
সম্ভৃতির এ সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছে ; সমস্ত সত্তার শাশৃত একত্ব এই পরমার 
মধ্যেই প্লহিয়াছে ; এই অনুভবের মন্ত্র “সোহহয্‌--তিনিই আমি । বিশৃশক্তি 
্বয়ন্তুসত্তার চিৎশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয় ; এই শক্তি-সহযোগে তিনি বিশ্ব 
প্রকৃতির মধ্যে নিজে অসংখ্যরূপ পরিগ্রহ করেন; আবার তীহার দিবা 
প্রকৃতির মধ্য দিয় বিশ্বপ্রকৃতিকে আলিজন অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়। 
নিজের পূর্ণ সত্তা ব্যষ্টিব্যক্তির মধ্যে ঢালিয়৷ দিতে পারেন, তখন একের মধ্যে, 
সব্বের মধ্যে, একের সহিত সব্রের সন্বন্ধের যধ্যে তাহার স্থিতি এবং শি 
অনুভূত হয়,__ইহাই হইল সত্তার স্বরূপ সত্য, মানুষের সমগ্র আত্বজ্ঞান উন্নীত 
ও বিস্তৃত হইয়া ঈশুর ও প্রকতির মধ্যে এইভাবে গিয়া পৌছিলে সে সতা 
প্রতিষ্ঠিত হয় ; পূর্ণ বন্গজ্ঞান, পূর্ণ আত্মজ্ঞান, পূর্ণ প্রকৃতি বা বিশৃজ্ঞান এই 
ব্রিপুটিত জ্ঞানের সঙ্গম-তীর্ঘে পৌ'ছানই মানুঘের পরম পুরুঘার্থ; ইহার মধ্যেই 
বিশৃমানবের অক্লান্ত সাধনাব বৃহৎ ও পরিপুণ তাৎপর্য খুঁজিয়৷ পাই ; মানুঘের 
আত্মচেতনায় যখন ঈশুর, তাহার আত্মা এবং জগতের একত্ব সে সচেতনভাবে 
উপলব্ধি করিবে তখন তাহার পূর্ণতার নিশ্চিত ভিত্তি এবং সকলের সহিত 
সব্বপ্রকারে স্ঘমা ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে ; এই দিব্যচেতনা এবং দিব্য- 
জীবনে স্থিতি হইবে তাহার সত্তার উচচতম এবং বৃহত্তম ভূমি, ইহার সুচনা 
হইবে তাহার আত্মজ্ঞান, জগত্জ্ঞান, বৃঙ্গভ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতির যাত্রাপথের 
আদিবিন্দ। 


৮৩ 


অফাদশ অধ্যায় 
পরিণতির ধার আরোহণ এবং সমাহরণ 


বখন শিখর হইতে শিখরে সে আরোহণ করে...তখন ইন্দ্র তাহাকে তাহার গতির সেই 
লক্ষ মরথন্ধে পশচেতন করেন। 


ঘগেদ ১।১০।২ 


তিনি দই মাতার এক পুত্র, জ্রানের আবিষ্ষাবের দ্বারা তিনি বাজত্ব লাভ করেন, তিনি 
শিখরের উপর বিচরণ করেন, বাস কবেন তাহাব উদ্ধবমূলে। 


্গেদ ৩1৫৫৭ 


পৃথিবী হইতে উদিত হইয়া আমি অন্তবিক্ষ বা মধ্যজগতে আবোহণ করিয়াছি ; অন্তরিক্ষ 
হইতে গ্যলোকে বা স্বর্গে উঠিয়াছি, স্বর্গের পৃষ্ঠ হইতে আমি জ্যোতির্য় সুর্যযলোকে 
গিয়াছি।* 


যজ্ত্রেদে ১৭1৬৭ 


পাখিব প্রকৃতিতে অভিব্যক্তির পরিণামধাবাৰ তাৎপর্য কি, এবং এই 
ধারার মোড় শেঘে কোন্‌ দিকে ফিরিবে অথবা ফিবিবে বলিয়া নিযতি-নির্দি্ট 
আছে, তাহার অনেকটা স্পষ্ট ধারণা আমবা পাইয়াছি; এইবাব পরিণামের 
কোন্‌ সুত্র ধরিয়৷ কোন্‌ পদ্ধতিতে প্রকৃতি আসিয়া বর্তমান স্তরে পৌ ছিয়াছে, 
আরও গভীরভাবে বুঝিবার জন্য সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব ও 
প্রয়োজন হইয়াছে; ধরিয়৷ নেওয়া যাইতে পারে যে এই সমস্ত সূত্র এবং পদ্ধতি 
অনুসারে পরিচালিত হইয়া অথবা! তাহার কিছু কিছু অদলবদল করিয়া পরিণতির 
গতিধারা অবশেষে, আঁজিও যাহা আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তাব করিতেছে 
সেই মনোময়ী অবিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া অতিমানস-চেতনায় এবং পূর্ণ অখও 
জ্ঞানে পৌঁছিবে। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে বিশৃপ্রকৃতিতে ক্রিয়ার 


* এখানে জড়, প্রা, গুদ মন এবং অতিমানস--এই চারিটী ভূষির কথ! আছে। 


৮৭ 


দিবা জীবন ধার্ভা 


সাধারণ বিধান একই থাকে, কেননা সে বিধানের মূলে বস্ঘর যে গত্যা ছকে, 
তাহার তন্বতাবের কোন বিপর্যয় ঘটে না, যদিও বিশেষ বিশেষ প্রাযোগন 
ক্ষেত্রে অবান্তর বৈচিত্র্যের প্রাচ্য; দেখা যায়। গোড়াতেই আমরা স্পটডাষে 
একটা কথা দেখিতে পাই, যখন পরিণামের ধারা নিশ্চেতন৷ হইতে আরশ 
হইয়া চিন্ময় চেতনায় আসিয়া শেষ হইতেছে, জড়কে ভিত্তি করিয়া চিতই 
যখন পরিণতির পথে আপনাকে রূপায়িত কবিয়া তুলিতেছে, তখন এ বাধার 
মধ্যে তিন প্রকার লক্ষণ বা অবস্থা দেখা দিবে । পরিণতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান 
যে চেতন গৃক্ম হইতে সূক্ষমতন, জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, সণ: 
অধিকতররূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমর্থ হইযা৷ উঠিতেছে, সেই চেতনার ক্রিয়াধার। 
স্বচছন্দে বহন করিতে পাবে এই জন্য জড়রূপেরও ক্রমশঃ অধিকতর পুশ 
ও জটিল বূপায়ণ হইতেছে-_-এই হইল পবিণতি-ধারার অপরিহার্য অমুগয় 
তিত্তি। এই তিত্তিব উপর পবিণতির প্রগতিতে চেতনার একটা উর্ধগতি 
ক্রমিক উন্মেঘের স্তরে স্তবে সপিল রেখায় (521181 1105 ) ম্পষ্টত: 
চলিতে থাকে | অবশেষে প্রতিবার উচচতব পবের্ব পৌ"ছিলে যাহ। পূর্থ্ে 
উন্মিঘিত হইয়াছে তাহাকে সেই উচ্চতর ভাবের মধ্যে গ্রহণ এবং অল্প ব৷ 
পূর্ণবূপে তাহাদের রূপান্তৰ সাধন করিযা সমগ্র সত্তা এবং প্রকৃতির পরিবত্তিত 
পূর্ণ কাধ্যধারার মধ্যে তাহাদিগকে জুড়িযা একটা পূর্ণাঙ্গতা-সম্পাদনও 
পরিণতির ক্রিযাধারার একটা অঙ্গ, ইহা না হইলে পরিণতি সাথক হইতে 
পাবে না। 

এই ব্রিধাবাযুক্ত পবিণামেব শেষে অবিদ্যার ক্রিয়া আমূল পরিবন্তিত হইয়া 
জ্ঞানের ক্রিয়াতে পধ্যবসিত হইবে, আমাদেব নিশ্চেতনার বর্তমান ভিত্তির 
স্থলে পূর্ণ চেতনাৰ ভিত্তি প্রতিচিত হইবে-_-যে পূর্ণতা এখন আমাদের পক্ষে 
শুধু অতিচেতনায় বর্তমান আছে। প্রত্যেক উন্নয়নে নবজাগরিত মু তন্ব 
পৃৰ্বপ্রকৃতিকে বশে আনিয়৷ তাহাব আংশিক পরিবর্তন সাধন করে, নিশ্চেতনা 
এক অর্থচেতনায় বা অবিদ্যার আলো-আধাবীতে পরিণত হয, যাহা আরও জ্ঞান 
ও শক্তিলাভের আকৃতিতে ভরা থাকে ; কিন্তু ইহার মধ্যে উন্নয়ন বা আরোহণের 
কোন বিশেষ প্র অচেতনা এবং অবিদ্যার স্থলে জ্ঞানেব এবং মূল সত্য চেতনায় 
বা চিৎস্বর্ূপের চেতনার এক তন্ব পণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়| নিশ্চেততন। 
হইতে পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যপর্রে অবিদ্যাব ভিতর দিয়া পর্গিণতি 
চলিয়াছে কিন্তু শেঘ পব্রে জীবচেতনা নিজের সত্য চেতনার মধ্যে মুক্কিলাভ 


৬৮৮৯ 


পরিণতির ধারাস্পমারোহপ এবং সমাহরণ 


করিধে এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরিপাম চলিধে। পরিণতির এই বিধান 
' ঘা ধারাই প্রকৃতি আজ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে এবং চারিদিকের 
ধকল টিহা দেখিয়া মনে হয় ভবিষ্যতেও প্রকৃতি-পরিণামের এই একই ধারা ' 
চলিবে । প্রথমে দেখিতে পাই যে এক অচেতন ভিত্তি আছে যাহার মধ্যে 
সঞ্লজ্প বা ইচছা যেন নাই, সেই নিশ্চেতনার মধ্যে যাহা কিছু উন্মিষিত হইৰে 
' স্াহ। প্রথমে বীজরূপে দেখা দেয়, তাহার পর সেই তিত্তিকে আশ্বয় করিয়া 
তাহার উপর সংবৃত শক্তি ক্রমোদ্থু ধারায় উন্মিষিত এবং ক্রিয়াশীল হইতে থাকে, 
অরপেষঘে চরম পবের্বে এক পরম প্রকাশের প্রতিনিধিরূপে এক পরমা শক্তি 
উন্মিঘিত হইবে--এই সমস্ত হইল প্রকৃতি-পরিণামের অভিযানের আবশ্যকীয় 
বিভিনন স্তর । 

যে সমস্যা সমাধান করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি অন্সারেই পরিণতি- 
ধারাকে পূর্ধ-প্রতিষ্ঠিত সত্তা বা উপাদানের ভিত্তিরপে অবস্থিত কোন তত্বের 
মধ্যে সেই তত্বেরই অস্তনিহিত সংবৃতি কোন কিছুকে স্ফুরিত এবং পুষ্ট করিয়া 
তুলিতে হইবে, অথবা এই যাহা ফুটিতেছে তাহা ভিত্তিস্বানীয তত্ত্বের মধ্যে 
অন্তনিহিত না থাকিলেও এ তত্বের দ্বারা স্বীকৃত এবং কিছুটা পরিবন্তিত হইবে, 
কেননা এ তত্ব যাহ কিছু পৃবের্ ইহার অংশীভূত ছিল না বাহির হইতে ইহাতে 
পৃবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে আপন প্রকৃতির বিধানদ্বারা কতকটা পরিবভ্তিত 
করিয়া লইবেই । এমন কি স্যষ্টিশীল পরিণামের যদি এই অথ হয় যে আদি 
তত্ত্বের অংশরূপে যাহা ছিল না পরে তাহাতে গৃহীত হইয়া তাহার অংশীভূত 
হইয়া পড়িয়াছে, পরিণতিতে যদি সব্বদা এইবূপ নতন তত্বেরই প্রকাশ হয় 
তবে সেখানেও এই বিধান খাটিবে। পক্ষান্তরে যে নৃতন তত্বকে উন্মিঘিত 
ও প্রকাশিত হইতে হইবে, তাহা যদি পৃব্ৰ হইতে সংবৃত হইয়া আদিতত্তের 
মধ্যে অব্যক্ত এবং অসংহত অবস্থায় থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও যখন তাহার 
প্রকাশ হয় তখন তাহা সেই আদিতত্তের প্রকুতি ও বিবানের দ্বারা কিছু অনু- 
রগ্রিত হইয়া“ই পড়িবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে এই নব উন্মিঘিত তত্ব তাহার নিজের 
শি ও প্রকৃতির বিধান ছারা আদিভূত তত্বকেও কিছু পরিবন্তিত করিবে | 
তদুপরি পরিণতি-ক্ষেত্রের উদ্ছে উল্মিঘ্ত তত্ব যেখানে পৃশক্তি ও স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার তেষন এক স্বক্ষেত্র থাকিতে পারে, এবং নিমুতর ক্ষেত্রে 
উন্মেষের সাহায্যের জন্য সেই ক্ষেত্র হইতে শক্তি অবতরণ করিয়া পরিণতির 
ক্ষেত্রকে এমনভাবে অধিকার করিতে পারে যে নবোন্মিঘিত শক্তি আধারের 


৮৯ 


দিব্য জীবন বার্থ। 


যুখা উপাদান বা নিয়ন্তা হইয়। উঠিবে এবং যে জগতে তাহার উল্লেখ ধটটিতেছে 
অথবা যাহার মধ্যে সে প্রবিষ্ট হইতেছে সেই জগতের চেতনা এবং ক্রিয়াতে 
পর্যাপ্ত বা আমূল রূপান্তর আনয়ন করিতে পারে। কিন্তু আত্মপরিণানের 
যাতৃকা (65010001297 10901 ) রূপে যে তত্ুকে বাহিয়া লগয়া 
হইয়াছে সেই আদিবস্তর বিধান ও ক্রিয়াধাবার মধ্যে তাহা কতটা পরিধর্তুদ 
ব। বিপ্রষ আনিতে পারিবে তাহা তাহার নিজের মৌলিক শক্তি ও সামধ্োর 
উপর নিতর করিবে । ইহা সংস্বূপের অনাদি স্বরূপ বা আদ্যাশক্ষি না 
হইয়া যাত্িক বা অন্য কিছু হইতে জাত শক্তি যদি হয় তবে তাহাতে আমূল 
রূপান্তরের সামধ্য না থাকিবারই কথা। 

এখাঁনে এক জড় বিশ্বেব মধ্যেই প্রকৃতি-পরিণাম চলিতেছে, জড়ই 
এখানকার ভিত্তি, জড়ই আদি উপাদান, বস্তুর সকল অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী জড়ই 
এখানে প্রতিষ্ঠিত আদি তত্ব । জড়ের মধ্যে মন এবং প্রাণ উন্মিঘিত হইয়াছে, 
কিন্ত তাহারা তাহাদের ক্রিয়ার জন্য যন্ত্র বা সাধনরূপে জড়কে ব্যবহার এবং 
জড় প্রকৃতির বিধানেব বশ্যতা স্বীকার কবিতে বাধ্য হইয়াছে, এই জন্য 
তাহাদের ক্রিয়াশক্তি সীমিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, যদিও তাহারা যাহার 
বশ্যতা স্বীকার বা যাহাকে ব্যবহাব কবিতেছে তাহাবও কতকটা রূপান্তর 
ঘটাইয়াছে। কেনন৷ তাহাব৷ মূল জড় উপাদানকে প্রথমে জীবন্ত এবং পণ 
সচেতন করিয়। তুলিয়াছে ; জড়েব অসাড়তা, নিক্ষ্িয়তা এবং অচেতনাকে 
তাহারা চেতনার ক্রিয়া, বেদনা বা অনুভূতি এবং প্রাণনের স্পন্দনে রূপাস্তরিত 
করিতে সমথ হইয়াছে । কিন্ত জডকে আমুল রূপান্তরিত করিতে তাহান্ধা 
সক্ষম হয় নাই, জড়কে পর্ণরূপে প্রাণময় বা সচেতন করিতে পারে নাই ; 
তাই উন্মিঘিত প্রাণপ্রকৃতি আজিও মৃত্যুব হাতে বাধা আছে, উন্মিঘিত মনও 
জড়ধন্মী এবং প্রাণধন্মী হইয। পড়িতেছে, মন দেখিতে পায় যে তাহার মুলে 
আছে নিশ্চেতনা, অবিদ্যাব ছ্বাবা সে সীমিত; অনিয়গ্্রিত প্রাণশক্ি মনকে 
চালা এবং নিজ প্রয়োজনে ব্যবহাব করে, নিজের আত্বপ্রকাশের জন্য যে 
জড়শক্তিব উপব তাহাকে নির্ভর কবিতে হয় সেই শক্তি তাহাকে অজড়বর্খা 
মন্ত্র করিয়া তোলে ; মন বা প্রাণ যে আদা স্থষ্টিশক্ি নহে ইহা তাহারই চিন 
ব৷ প্রমাণ, জড়ের মত তাহারাও পরিণতির ধারার মধ্যে মধ্যবর্তী অবস্থা, পরম্পরা" 
গত এবং শ্রেণীবদ্ধ সাধনযস্ত্র। জড়শক্তি যদি আদ্যা শক্তি না হয় তখন মন এবং 
প্রাণের অতীত কোন ক্ষেত্রেই তাহাকে খুঁজিতে হইবে ; একটা গভীরতর 


টু 


পরিণতির হাবা”-আরোহণ এবং সনাহরণ 


খৌঁপন সতা আছে, মাহাকে এই অপর প্রকৃতিব মধ্যে একদিন আত্মপ্রকাশ 
করিতে হইবে। 

মূলে এক আদ্যাশভি না থাকিলে স্াষ্টি বা পবিণাম-ধাব! ষে চলিতে পারে 
না ইহা নিশ্চিত : জড়, বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান হইলেও নিশ্চেতন জড়- 
দঁক্তি সেই আদি এবং চরম শক্তি হইতে পারে না, তাহা হইতে প্রাণ বা মনের 
উদ্ভব অসম্ভব , কেননা নিশ্চেতনা হইতে চেতনা অথবা নিশ্পাণ শক্তি হইতে 
প্রাণ জাত হইতে পারে না । মন এবং প্রাণ যখন সেই আদ্যাশক্তি নহে তখন 
এমন কিছু নিশ্চষই গোপনে রহিয়াছে যাহা চেতন! মনশ্চেতন! এবং প্রাণ 
চেতলা হইতে নৃহত্তব, যাহাব শক্তি জড়শক্তি হইতে অধিকতর মৌলিক । 
মন হইতে বৃহত্তৰ বলিয়া তাহাকে অতিমানসী চিৎ-শক্তি বল! যায়, আবাব তাহা 
জড় হইতেও অধিকতব মৌলিক কোন বস্তবব শক্তি বলিষা তাহ] হইবে সব্ববস্তব 
যাহা পরমমূল স্ববপ সেই চিৎস্বৰপেবই শক্তি। মন এবং প্রাণের মধ্যেও 
সথষ্টিশক্তি আছে, তবে তাহ। যাত্ত্রিক এবং আংশিক, আদি বা চবম শক্তি নয় ; 
বন্ততঃ মন এবং প্রাণ যে জড়ের মধ্যে বাস কবে, কেবল যে তাহাব দ্বাব৷ নিজেবা 
নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা নহে, পবস্ত তাহাবা জড় এবং তাহাব শক্তিকে পবিবন্তিত 
এবং পরিণামেব পথেও চালিত করে কিন্ত সেই নিয়ন্ত্রণ এবং পবিবর্তন আবার 
অন্তর্যযামী সববাধাৰ চিৎপুরুঘেব দ্বাবা নিরূপিত, পবিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় , 
তিনি তাহার অতিমানপ বা অলৌকিক বিজ্ঞানশক্তিৰ গোপন অন্তর্জেযোতি 
ও বীর্ষের, তাহাব অদৃশ্য আত্মজ্ঞান এবং সব্বজ্ঞানেব মধ্য দিযাই ইহা সাধিত 
করেন। অতএব পৃর্ণরূপাস্তর চিৎপুকঘেব বিধান ও স্বধর্মেব পূর্ণ অতিব্যক্তিতেই 
সম্ভব হইতে পারে ; সেজন্য তাহাব যে বিজ্ঞান ( £00915 )* বা অতিমানস- 
শক্তিকে জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইয়াছে তাহাকেই জড়েব মধ্য দিয়া 
উন্মিঘিত হইতে হইবে। তত্ুজন্য ইহ। দ্বাবা আমাদেব মনোময় সত্তাকে 
অতিমানস সততায় রূপান্তবিত এবং আমাদেব মধ্যে যাহ! কিছু অচেতন আছে 
তাহাকে শচেতন করিতে হইবে, আমাদেব মৃন্ময উপাদানকে চিন্ময় বস্ততে 
পরিণত এবং আমাদেব সমগ্র পবিবর্তনশীল সত্তা এবং প্রকৃতিতে বিজ্ঞানধঘন 
চেতনাব বিধান প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইবে । ইহাই হইবে চিত্প্রকাশের চরম 


* £280815 শব এখানে যে জর্থে ব্যবহাত হইয়াছে আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় তাহা! বিজান 
শা ছারা ব্য কর হইত। 59০:2006 অর্থে বিজ্ঞান শকের ব্যবহার আধুনিক । এই প্রাচীন অর্থে 
বিজ্ঞান শব্ষটি আমাদিগকে বহুবার ব্যবহার করিতে হইবে। আন্থবাদক। 


৯১ 


দিব্য জীবদ বার্ত। 


পর্ব ; অথবা অন্ততপক্ষে উন্মেষের পথে ইহা সেই সোগাঁন যেখানে পোপ 
পরিপাঁমধাবাব প্রকৃতি প্রথমে নিশ্চিতরূপে পরিবন্তিত হইয়া অবিদ্যার ভি, 
ধাবাকে এবং নিশ্চেতনাব ভিত্তিকে দিব্য ভাবে বপান্তরনিত করিবে । 

জড় বিশ্বে চিৎ্সত্তার ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বা পরিণাষের ধারাকে প্রাতিগাখে 
এই তথ্যেব হিসাব বাখিষা চলিতে হয় যে, জড়বপ এবং তাহার ক্রিয়ার বর্ষ 
চেতনা এবং শক্তি সংবৃত হইযা আছে। কারণ সংবৃত ওগত চেতনা এবং 
শক্তিকে জাগাইযা পরিণামধাবাব উর্াবোহণ চলে তত্ব হইতে তন্বাতবে, 
এক স্তর হইতে অন্যস্তবে, গোপন চিদ্বস্তব এক শক্তি হইতে অন্য শজিত্তে ' 
কিন্ত এক অবস্থা হইতে উচচতব অবস্থান্তব-প্রাপ্তি স্বাধীনভাবে হয় না। 
ক্রিযাব শক্তি ও বিধান তাহাব নিজস্ব প্রকৃতিব স্বতন্ত্র পর্ণ ও শুদ্ধ বিধান বা শির 
বীর্য স্বাবা শুধু নিযস্ত্রিত হয না, তাহারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত ও নিবপিত হয় জাড়ের 
যে আধাবে তাহাকে প্রকাশ পাইতে হইবে তাহাব ছ্বাবা, আর কতকটা যে অবস্থায় 
সে পৌ'ছিয়াছে বা সে নিজে যে শক্তি বা সামর্থ; লাভ কবিষাছে, তাহাতে চেতনার 
যেটুক, লব্ধ সিদ্ধি জডেব উপব প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পাবিয়াছে তাহার স্থারা । 
একভাবে ইহাব কার্যযকাবিত৷ দূই দিকেব দুইটি প্রভাবেব মধ্যে একটা সাম্যের 
দ্বাৰা নিণীতি হয , তাহাব এক দিকে আছে উদ্ধ পবিণামেব বশে এই যাহ! উদ্মি- 
ঘিত ব প্রকাশিত হইযাছে তাহাব প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান একটা পবিমাণ, অপর 
দিকে আছে সেই উন্মিঘিত তত্বেব উপব নিশ্চেতনাব প্রভাবেব পরিমাণ, কেননা 
নিশ্চেতনাব অধিকাৰ এবং বন্ধন এখনও দূর হয নাই, তাহা সেই তত্বের যধ্োে 
অনুপ্রবিষ্ট হইযা তাহাকে বশীভূত, আবৃত ও খব্ব করিতে চায়। তাই দেখি, গে 
মনেব আমব৷ সাক্ষাৎ পাই তাহা শুদ্ধ ও স্বাধীন মন নয , আববর্ণকাবী নিশ্চেতনার 
কৃয়াশাব জন্য তাহা মান এবং তাহাব শক্তি খব্ব হইয়৷ পড়িয়াছে, তবু যন 
নিশ্চেতনাব কবল হইতে জ্ঞানকে মুক্ত কবিবাব জন্য তপস্যারত আছে এবং 
নিযত সংগ্রাম কবিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সব কিছু নির্ভব কবে চেতনার 
কতখানি সংবৃত ও অব্যক্ত বহিযাছে এবং কতখানি বিবৃত ও প্রকাশিত হইতে 
পাবিয়াছে তাহার উপব , অচেতন জড়ে চেতনা পূর্ণ সংবৃত ও অব্যক্ত , তাহার 
পব জডেব মধ্যে যাহাতে প্রাণক্রিযা দেখা দিয়াছে অথচ মননের স্ফুরণ হয় 
নাই সেই প্রাথমিক অপশু-প্রার্ণনেব মধ্যে চেতনা যেন অচেতন সংনৃতি এফং 
সচেতন বিবৃতিব মধ্যদেশে দোলায়মান অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার পরে সজীব 
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দেহের অধিবাসী মনে দেখি চেতনা জাগিয়াছে কিন্ত তাহ! বহুল পরিমাণে 
গীনিত এবং কৃষ্টিত ; অবশেষে দেহধাবী মনোময় সত ও প্রকৃতির মধ্যে 
শ্রকদিন' অতিমানসের জাগরণে চেতন! পূর্ণরূপে উন্মিঘিত ও প্রকাশিত হইবে, 
ইহাই নিয়তি-নিদ্দি্ রহিযাছে। 

" পরিণামশীল চেতনাব গতি যখন এক এক পর্বে আসিয়৷ পৌঁছে তখন সেই 
লে পর্বের উপযোগী এক এক প্রকাৰ সত্ত৷ দেখা দেয়, একেব পর এক আসিয়া 
আধিরউতত হয়---শুদ্ধ জডেব নানা বপ ও শজি, উত্তিদ-জীবন, পশ্ড এবং অর্থ- 
পণ্-মানব, পুষ্ট এবং উন্ুত মানুঘ, অপূৃণৰপে উন্মিঘিত এবং পূর্ণতররূপে 
পরিণত অধ্যাত্বসত্। : কিন্ত পবিণামেব ধাবা নিববচ্ছিন্ন বলিষ! তাহাদের মধ্যে 
অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান কোথাও নাই; প্রত্যেক অগ্রগতি বা নূতন রূপাষণ 
প্রাতণকে নিজের অন্তর্ভুক্ত কবিয়া লব। পশ্ড সজীব ও অজীব জডকে 
নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, মানুঘও নিজেব মধ্যে এই দৃই এবং তৎসঙ্গে পতুত্বকেও 
গৃহণ করে । পব্ব হইতে পব্বাস্তবে পৌ'ছিবাব সময় লাঙ্গল-রেখার' 
(10 ) মত ভেদেব একটা বেখ প্রকৃতিব নিদ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট অভ্যাসেব 
ফলে থাকিয়া যায়, কিন্তু এই তেদ-বেখা এক পব্বকে অন্য পব্ব হইতে পৃথক 
করিয়া দেখায়, হয়ত বা যাহা উন্মিঘিত হইযাছে তাহা যাহাতে পৃব্বাবস্থায 
ফিরিয়া না যায় তাহাব বাবস্থা কবে কিন্তু পবিণাম-ধাবাব নিববচ্ছিনতা নষ্ট বা 
ভঙ্গ করিয়া দেয় না। উন্মিষস্ত চেতনাব এক পব্ব হইতে পব্বাস্তব সংক্রমণ 
অথব। এক সোপানমাল! হইতে অন্য সোপানমালায অধিবোহণ চলে, কখনও ব! 
ধবীবতাবে এবং অক্সাতসারে কখনও ব! লক্ষ প্রদান কবিষা ব! সঙ্কটের মধ্য 
দিয়া ; অথবা হয়ত উপব হইতে কোন শক্তি আসিযা পড়িবাব ফলে, প্রকৃতির 
উদ্বৃতূমি হইতে কোন কিছুর অবতবণ এবং প্রাণে প্রবিষ্ট হইযা। শক্তিসঞ্চার 
ধা প্রভাব বিস্তারেব জন্যই এ পব্বান্তব-প্রাপ্তি ঘটে । কিন্তু যে উপায়েই হউক 
না কেন জড়ের মধ্যে গোপনে গুহস্বামীৰপে যে চেতনা বাস কবিতেছে সে 
এইভাবে নিমুতব হইতে উচচতব স্তবে পৌ'ছিতে পাবে; সে সময় পূর্যে 
যাহা সে ছিল তাহা নে যাহা হইয়াছে তাহাব মধ্যে লইয। আসে এবং সে যাহা! 
হইতে তাহার মধ্যে এ উভযকে লইয৷ যাইবার জন্য প্রস্তত হয। এইভাবে 
জড়-গতা, জড়-রাপ, জড়-শক্তি ও জড-উপাদান দিয়া সে বিস্থ্টিব ভিতিস্বাপন 
করে ; প্রথমে মলে হয় ইহাব মধ্যে সে নিজে ঘুমে অচেতন হইযা আছে, যদিও 
অিরা এখন জানি যে এ অবস্থায়ও সে বস্ততঃ অবচেতনতাবে সক্রিয় বহিয়াছে ; 
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তাই সে ক্রমে জড়-জগতের মধ্যে প্রাণ এবং প্রাণময় সমতা, তাহার পর যদ 
ও মনোময় সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে; অতএব ইহী 
নিশ্চিত যে এখানেই একদিন সে অতিমানস এবং অতিমানস-স্তীর আবি- 
ভাব সম্ভব কবিযা তুলিতে সমর্থ হইবে । এইভাবে পরিণাম-ধার। আলিয়। 
আজ যেখানে পৌ ছিয়া্ে, মানুষই মনে হয তাহাব চবম ফল, কিন্ত প্রশ্থতপঙ্ষে 
উচচতম শিখবে এখনও সে পৌঁছে নাই, কেননা যানুঘ নিজেই পব্বাস্তর- 
প্রাপ্তির বা পর্বসন্ধি সমযেব এক সত্তা , সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে পেখান 
হইতে পবিণামে সমগ্রগতি এক নূতন দিকে ফিবিবে। পবিণাম-ধারা নিধ- 
বচিচ্ুন্ন বলিযা৷ যে কোন সময যদি তাহাকে দেখি তবে দেখা যাইবে যে তাচার 
মধ্যে অতীত তাহা প্রধান প্রধান বা মৌলিক ফল বা পরিণামসমূহকে লইয়া স্পট 
ভাবে বর্তমান আছে , তাহাব এক বর্তমান আছে যেখানে সম্তুতির ধাবাৰ মধ্য 
দিয়া নুতন ফললাভ কবিবাব জন্য সাধন! চলিতেছে , আবাব তাহাব মধ্যে সত্তার 
যে সমস্ত অনুন্মিধিত শক্তি ও কপকে উন্মিঘিত এবং অবশেষে পর্ণশৈৈধ্য লইয়া 
পর্ণরূপে অবশ্য প্রকাশিত হইতে হইবে তাহাদিগকে লইযা৷ ভবিঘ্যৎও রূহিয়াছে। 
পবিণামেব অতীত ইতিহাসে দেখি অতি ধীবে নানা বাধাব মধ্য দিয়া অবচেতন 
ক্রিয়া-ধাবা চলিতেছে তাহাব ফল বহিস্তবে দেখা দিযাছে, ইহা পবিণাম-ধাধাব 
অবচেতন আদি পর্ব , বর্থমানে চলিতেছে তাহাৰ মধ্যপব্ব, এ পৰে সত্তার 
পবিণামবিধাযিনী গোপন শক্তি পবিণামেব ধাবাকে অনিশ্চিত এক সিল 
গতিতে প্রবাহিত কবিতেছে। যে গতিবৰ মধ্যে সে মানুঘের বুদ্ধিকেও সাধনযপ্্ 
বপে ব্যবহাব কবিতেছে কিন্ত মানুষেব বৃদ্ধি তাহাব কার্যে অংশগ্রহণ করিলেও 
পৃর্ণ-বিশ্বাসেব পাত্র এখনও হইতে পাবে নাই, তাই সে শক্তিব মনে কি আছে 
তাহা সে জানে না---এ পব্ৰে পরিণাম-ধাবা ক্রমশঃ আত্মসচেতন হইয়া উঠিতেছে, 
ভবিঘ্যতে চিন্মষ সত্তাব উত্তবোত্তব সচেতন পবিণাম চলিতে থাকিবে, অবশেধৈ 
বিজ্ঞানঘন তত্বেব উন্মেঘ ও প্রকাশে পবিণাম-ধাবা সকল সক্কোচ ও বাঁধা হইতে 
মুক্ত হইয়া পৃণ আত্মসচেতন ক্রিযাতে পবিণত হইবে। 

এই পবিণাম এবং উন্মেঘেব প্রথম ভিত্তি হইল জড়বপের স্্টি; প্রথমে 
অচেতন এবং অজীব জড়বস্তব বিন্যাস, তাহার পর প্রাণময় এবং মননশীল 
জড়রূপেব স্যটি, চেতনাকে ক্রমশ: বেশী কবিয়া প্রকাশ করিতে পারে 
এরূপ অধিকতর শক্তিশালী অধিকতব সুশৃঙ্খল দেহ গঠন, এই সমস্ত বিঘয় 
জড়-বিজ্ঞান জড়েব এবং দেহগঠনের দিক হইতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কনি- 
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রাছে, কিন্ত সে আলোচনায় অস্তরের দিকে চেতনার উপর বেশী আলোক পড়ে 
দাই, এ সম্বন্ধে ঘেটুকু আলোচন! হইয়াছে তাঁহাতে চেতনার স্বকীয় প্রকৃতির 
অগ্রগতির ধারাকে অনুসরণ কর! হয় নাই, হইয়াছে প্রধানত: চেতনার ছড়ীয় 
ভিত্তি এবং যাষিক সাধনার দিক। পরিণতির ধারাকে যতটা পর্যবেক্ষণ 
করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে একটা নিরবচিছিনতা আছে, কেনন। 
দেখা যায় জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণের এবং অবমানস প্রাণকে আত্মসাৎ 
করিয়া মমের প্রকাশ হয় ; বৃদ্ধিময় মন ইন্ডরিয়ময় এবং প্রাণময় মনকে নিজের 
বধ্যে গ্রহণ করে; তবুও চেতনার পরিণামের কোন এক পব্ব এবং তাহার 
গরবত্তী পব্রের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান দেখা যায় এবং লম্ষ দিয়া বা সেতু" 
বন্ধন করিয়া ব্যবধানের এ সাগর লঙ্ঘন কর! অসম্ভব মনে হয় ; অতীতে প্রকৃতি 
যে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল অথবা করিয়া থাকিলে কি উপায়ে করিয়াছিল 
, তাহার কোন প্রত্যক্ষ বা সন্তোঘজনক প্রমাণ আমরা খুজিয়া পাই না। বাহিরের 
দিকের পরিণামে যেখানে শুধু জড়রূপের উন্মেষ ও পুষ্টির কথা আলোচনা 
কর! হইয়াছে তথায় সুম্পষ্ট তথ্যের প্রচুর সঙ্কলন হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও 
পরিণতির এই বিরাট শৃঙ্খলের অনেক কড়া (1101. ) ব৷ পরিণতির অনেক স্তর 
লুণ্ড হইয়৷ গিয়াছে এবং লুপ্তই থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু চেতনার পরিণতির 
পথ আরও দূরূহ, তথায় বিচেছদ আরও বেশী, তাহা ব্যাখ্যা করা আরো কঠিন | 
মনে হয় যেন সে ক্ষেত্রে এক পর্ব হইতে পর্বাস্তরে সংক্রমণ হয় নাই, হইয়াছে 
একট! রূপান্তর । অবশ্য ইহা হইতে পারে যে অবচেতনের মধ্যে প্রবেশ 
অথবা অবমানসের গভীরতা পরিমাপ করিবার শক্তি আমাদের নাই। অর্থবা 
আমাদের চিত্তভূমির নীচে আমাদের চেতন বা মনন হইতে বিতিন্ন যে 
নিযুতর মননের ভূমি আছে তাহাকে আমরা যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিনা, 
এই সমস্ত কারণে পরিণামের প্রতি পৰে বা প্রতি পর্বের প্রান্তদেশে যে সকল 
স্ক্কা স্বর বর্তমান আছে আমরা তাহা দেখিতে পাই না, এই সমস্ত জড় তথ্য 
বিস্তৃত ও সৃক্ষ্যাূপে আলোচনা করিয়া এই সকল ফাঁক বা লুপ্ত কড়া বা স্তর 
সত্বেও জড় বিজ্ঞানী পরিণাম-ধারার নিরবচ্ছিনৃতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
বাধা হইয়াছেন। আমরাও যদি ভিতরের পরিণাম-ধারাকে তেমনি ভাবে 
পৃঙ্থানুপুর্থবূপে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া দেখিতে পারিতাম তবে এই সমস্ত 
বিশাল পরিবর্তনের সম্ভাবন৷ ও ক্রিয়াধারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম। কিন্ত 
তবুও পব্রে পর্ধে একটা বাস্তব এবং মৌলিক ভেদ আছে। সে ভেদ এত 


৪৫ 


দিব্য জীবন বার্তা রর 


অধিক যে এক পর্ব হইতে অন্য পৰে পৌ'ছিলে মনে হয় যেন একটা দু: 
সট্টি দেখা দিল-_একটা অলৌকিক রূপান্তর সাধিত হইল ; যাহাতে বিখ্যাত. 
কি ঘটবে তাহা অনুষান করা যায় এমন কোন স্মাভাবিক ভাবে এ পরিপারধি 
চলিত্রেছে অথবা স্তবিন্যন্তভাবে স্থাপিত সোপানাবলির সহ পরম্পরার মধ, 
দিয়া সরল ভাবে এক পর্ব হইতে পর্বাস্তবে পরিণতি হইতেছে ইহ মনে করা 
খুবই দুরূহ তাহাতে সন্দেহ নাই। 

প্রকৃতি-পরিণামেব উর্স্তরের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় ভারগুবির 
পরস্পরেব ব্যবধান সন্কীর্ণ হইয়া আসে বটে কিন্তু তাহার গভীরত৷ বাড়ে। 
সম্পৃতি বৈজ্ঞানিক পবীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ধাতুতে প্রাথমিক ভাবে প্রার্থের 
সাড়া পাওয়া যায়, মূলত: সে সাড়া উত্তিদের মধ্যস্থিত প্রাণের সাড়ার সহিত এক 
কিন্ত যাহাকে প্রাণময় জড় সত্তা বলা যায় তাহার দিক হইতে দেখিতে গেলে ধাতু 
এবং উদ্ভিদের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশী বনিয়া বোধ হয়; একটি আমাদের 
কাছে নিশ্বাণ মনে হয়, অপবটি নাপাত সচেতন না হইলেও তাহাকে প্রাপধাপ 
সত্তা বলিত পাবি। উচচতম উত্তিদ এবং নিমৃতম পশ্ডর জীবনে ব্যবধান স্পষ্টত: 
গভীরতর, কেননা এখানে পশুতে মন বলিষা এক নৃতন বস্ত জাগিয়াছে কিন্ত 
উত্তিদে মনের প্রাথমিক কোন ক্রিয়া বা বিন্দ্মাত্র আতাসও বাহিরে ফুটে নাই, 
মন থাকা এবং মন না থাকা এ উভয অবস্থার মধ্যে ব্যবধান খুবই গভীর ; 
একদিকে উত্ভিদে মনশ্চেতন। জাগ্রত হয নাই কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাণের সাড়া 
খুবই স্পষ্ট, হযত তাহার মধ্যে দমিত বা অবচেতন অথবা হয়ত কেবল অবমানস 
ভাবে ইজ্জিয়ানৃভূতিময স্পন্দন আছে, এবং বোধ হয যেন তাহা খুব সক্রিয় ' 
ভাবেই আছে ; অন্যদিকে নিমৃতম পশুতে যদিও প্রথমতঃ দেখা যায় যে তাহার 
প্রাণ উদ্ভতিদেব অবচেতন জীবন-ধাবার যতটা স্বয়ংক্রিয় এবং নিরুদ্িগ্র ছিল 
ততটা আব নাই, তাহাব নব প্রকাশিত ব্যক্ত চেতন! যদিও তাহাকে অপূর্ণভাবেই 
নিয়পিত কবিতেছে, তখাপি মন জাগিযাছে, সচেতন জীবন দেখা দিয়াছে, 
একটা গুকতব পবিবর্তন আসিয়াছে । উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে দৈহিক 
গঠনে যতই পার্থক্য থাকৃক না কেন উভয়ের প্রাণলীলার সাধারণ বিধান উভয়ের 
মধ্যস্থিত ব্যবধানের বিস্যাবকে সন্কচিত করিযাছে যদিও তাহার গতীরতাকে 
পূরণ করিতে পারে নাই। আবাব উচচতম পণ্ড এবং নিমুতম মানুঘের 
মধ্যে ব্যবধান ইন্দ্রিয মানস এবং বুদ্ধিরই ব্যবধান, এখানেও দেখি ব্যবধানের 
বিস্তার যেমন কমিয়াছে গভীরতা তেমন বাড়িয়াছে ; কেসনা অসভ্য মানবেন 


ন 


লরিধতির ধায়া-স্খাযোহণ এবং সমাহরণ 


আারধিম প্রকৃতির কথা যতই বলি না কেন, আদিমতম মানুঘ ইন্রিয়মাননে, 
জাবেগময় প্রাণধর্শ্ে এবং প্রাথমিক ভাবের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে পশুব মত হইলেও 
তদুপরি তাহার মধ্যে যানুঘী বুদ্ধি আছে; পবিমাণে যত্ুই অল্প হউক লা 
কেম বিচার, ধারণা, সচেতনভাবে আবিষ্কাব করিবার ক্ষমতা, নীতি এবং ধর্দের 
ভারনা ও অনুভূতি যে তাহাব আছে, এক কথায় মানুষজাতি যে কোন এক 
মৌলিক শক্তি লাত করিতে সমথ হইযোছে এ তথ্য উড়াইয়া দেওষা যায় না ; 
সত্য এবং অসভ্য মানুঘের বুদ্ধি একই ছাঁচে ঢালা, অসভ্য চবিব্র গঠনেৰ জন্য 
উপধূক্ত উপদেশ বা শিক্ষাদীক্ষা অতীতে পায় নাই, ইহাদেব বুদ্ধির মধ্যে ইহাই 
কিছু ব্যবধান স্যট্টি করিযাছে তাই তাহাব বুদ্ধিব সামধ্য, তীক্ষতা এবং কশ্মশজি 
তেন ভাবে পবিণত হইতে পাবে নাই। তথাপি এ সমস্ত ভেদরেখা থাক। 
পথও আমরা এখন আব বিশ্বাস কবিতে পাবি না যে ঈশুব বা কোন বিশৃস্রষ্টা 
প্রত্যেক জাতি এবং উপজাতিকে পবিণামেব অপেক্ষা না বাধিয়৷ দেহে এবং 
চেতনায় সুনিদ্দিষ্ট প্রকৃতি দিয়া পৃথক পৃথক বূপে স্থাষ্টি কবিযাছেন, যে ভাবে 
স্থষ্টি কবিঘাছেন সেই ভাবেই সকলে আছে, এবং নিজেব স্থষ্টি দেখিয়া তিনি 
মনে কবিতেছেন যে স্থাষ্টি উত্তমই হইযাছে | একথা এখন স্পষ্ট হইয উঠিয়াছে 
যে কোন গোপন চেতন বা অচেতন স্থষ্টিশক্তি ক্ষিপ্র বা মন্থব গতিতে প্রাণময় 
অন্ময বা মনোময় বিচিত্র যাত্ত্রিক কৌশল বা উপায প্রযোগেব ফলে এই 
পবিবর্তন আনিয়াছে এবং হযত এইরূপে কোন বিশেষ পব্ধ গড়িয়া তুলিবার 
পবে যে সমস্ত বিশিষ্ট ৰপাযণ পব্বসপক্রমণেব সোপানবপে ব্যবহৃত হইযাছিল 
অথচ যাহ প্রকৃতিপরিণামেব আব কোন কাজে লাগিবে ন। তাহাদিগকে পৃথক- 
রূপে বক্ষা কবিবাব চেষ্টা আব হয় নাই, তাই সে পমস্ত কপাযণ ক্রমে নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে । ফাঁক বা নষ্ট স্তব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত এখনও একটা অনুমান ব৷ 
প্রকল্প (17500005515 ) মাত্র, ইহাকে এখনও আমবা যথাবথবপে প্রমাণ 
করিতে পাবি না । সে যাহাই হউক না কেন ইহা সম্ভব যে এই সমস্ত 
মৌলিক বিভেদেব কাবণ পবিণামেব ক্ষেত্রে যে অন্তগু ঢ শক্তি ক্রিয়া কবিতেছে 
তাহাব মধ্যেই নিহিত আছে, বাহ্যিক পবিবর্কন পদ্ধতিতে নয , যদি আমবা 
ভিতবেব দিকে আবও গতীবভাবে খুঁজি তাহা হইলে বুঝিবাব বাধা দূর হয় 
এধং এই সমস্ত পব্বসংক্রমণ বা জাত্যন্তবে পবিণতিব বহস্য সহজে বুঝা যায ; 
তখন মনে হয় পবিণামের ধাবা এবং প্রকৃতি অনসাবে বস্ততঃ একপ হওয়াই 
অনিবাধ্য। 


1. ৯৭ 


দিষা জীবন স্বার্থ! 


খল জড়ের বা জড় বৈজ্ঞানিকের দৃটি দিয় না দেখিয়া যদি আমরা সখসটা: 
টিকে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখি, এবং প্রকৃতিপরিণাধের এক পঞ্জের 
সঙ্গে আব এক পব্রেব ভেদ বা পার্থক্য কিসের উপর নির্ভর করে তাহ। যদি 
স্পটতাবে বুঝিতে চাট 'তবে আমবা দেখিতে পাইব যে চেতনার এক ভুমি হইতে 
অন্য ভূমিতে আবোহণেব ফলেই ভেদ উপস্থিত হয়। ধাতু, অচেতন এরথং 
নিশ্বাণ জড় তহ্বেব মধ্যে দৃঢরূপে স্থাপিত, এমন কি যদি আমরা তাহার ধ্ষো 
এমন কোন সাডা দেখিতে পাই যাহা ইঙ্গিত কবে যে তাহার মধ্যে প্রাণ আছে 
অথবা অস্ততঃপক্ষে যদি তাহাতে এমন প্রাথমিক কম্পনের অদ্ধান পাই খাহা 
উত্ভিদে আসিযা প্রাণবূপে ফুটিযা উঠিযাছে, তবু তাহার বিশিষ্টরূপে ধাতু প্রাণনের 
রূপায়ণ নহে, তাহাৰ বিশেষ প্রকৃতিতে তাহা জড়েবই এক বূপ। তেমনি 
উত্তিদ প্রাণতত্বেব অবচেতন ক্রিযাব মধ্যে দুঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার অর্থ 
ইহা নহে যে তাহা জড়েব অধীন নষ অথবা শুধু মননের মধ্যেই যাহার পূর্ণ 
অর্থ খুজিয! পাওযা যায় এমন প্রতিক্রিযা তাহান মধ্যে নাই, কেননা তাহার ষধ্যে 
এমন অবমানস সাডাব যেন সন্ধান পাওযা যাষ, মানুঘের মধ্যে যাহা ভিত্তিতে 
সুখ বা দূঃখ, আকর্ধণ বা বিকর্ষণ দেখা দিযাছে ; তব্‌ উদ্ভিদ প্রাণেরই এক 
রূপায়ণ, অবিমিশ্ব জডেব নহে, অথবা আমবা যতদূব জানি তাহা সচেতন 
মনোময় সত্তা একেবাবেই নম। মানুঘ ও পশ্ড এ উভযই সচেতন মনোময় 
জীব, কিন্তু পশু প্রাণমষ মন এবং ইল্িয মানসেব মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, 
এবং তাহাব সীমালভঘনেব সাধ্য তাহাব নাই, কিন্তু মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়মানসের 
মধ্যে বৃদ্ধি নামক অন্য এক তন্বেব আলোক পাইযাছে ; বস্তৃতঃ অতিমানগ 
নিমুতবক্ষেত্রে অধ:পতিত এবং প্রতিবিদ্বিত হইযা এই বৃদ্ধিরপে পরিণত 
হইযাছে, ইহা বিজ্ঞানলোকেব এক বশ্মি কিন্ত ইন্দ্রিমানস তাহাকে ধারণ 
কবিযা তাহাব নিজ মূল হইতে ভিন্ন একরূপে বপান্তরিত করিযাছে ; কেন 
না ইন্দ্রিমানসেন মত যাহান মধ্যে এবং যাহাব জন্য সে ক্রিয়া করিতেছে 
তাহাকে সে জানে না, সে জ্ঞান খোজে, কেননা জ্ঞান তাহাব নাই, অতিমানসৈন 
মত স্বাভানিক ভাবে এবং নিজেব বিশেষ অধিকারবলে জ্ঞান তাহার মধ্যে 
নিত্য প্রতিষ্ঠিত নাই । এই কখা অন্য ভাঘায এইভাবে বলা চলে যে, প্রকৃতি- 
পরিণামেব প্রত্যেব পব্রে বিশুপুকঘ তাহাব চেতনাব ক্রিয়া এক একটি পৃথক 
তত্বেব মধো দৃণ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত কবিমাছেন, অথবা একই তত্বের উচ্চতর এবং 
নিমুতব ক্ষেত্রে দুইটি পর্ব সন্নিবেশিত কবিয়াছেন- যেমন পশ্ ও নানুঘের 


কী 


গনিগতি ধাস্প্খায়োহপ এবং গামা 


বেধায, যদিও সেখানে উচচতম ক্ষেত্র এখনও য্যবহৃত হয় লাই। এক তত্ব হইতে 
সম্পূর্ণ অন্য তত্থে এই দীর্ঘ পদক্ষেপের ফলেই পবর্বতেদ, ভেদরেখা এবং দুস্তর 
ধ্যরধাধ দেখা দিয়াছে, সকল প্রকার তেদেব কারণ না হইলেও, প্রকৃতি- 
পরিণামের এক পর্বস্থিত সত্তার সহিতু অন্য পর্বস্থিত সত্তাব একট৷ মৌলিক 
বিশিষ্ট ভেদেব ইহাই কাবণ। 

কিন্ত আমাদিগকে ইহা বৃঝিতে হইবে, যে এই আবোহণে, উচচ হইতে 
উচ্চতর তত্বেব পরম্পরা প্রতিষ্ঠায়, নিমুতব পর্ব পবিত্যক্ত হয না, যেমন 
নিযাতৰ পবের্ব অবস্থানের সময তাহান মধ্যে উচচতৰ তন্বেব একান্ত অভাবও 
কখনও থাকে না । পব্বসমূহেব মধ্যে গভীব তেদবেখাব জন্য পবিণামবাদেব 
বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠিযাছিল এই দিক দিযা দেখিলে তাহা খণ্ডিত হয়; 
কেননা নিমুততব পরে যদি উচচতব পবের্বৰ অঙ্কৃব থাকে, উচচতব পর্ব 
পরিণত সত্তার মধ্যে যদি নিমূতব পবের্বব ধর্মাসবলও বজায় থাকে, তাহা হইলে 
আমন! নিঃপন্দেহে বলিতে পাবি যে পবিণামেব ক্রিষাখাবা চলিতেছে । এমন 
একটা ক্রিয়াধারা প্রয়োজন যাহাব ফলে নিমুতব পর্বস্থিত সত্তা এমন এক অবস্থায় 
উন্নীত হইবে যেখানে তাহার মধ্যে উচচতবেব প্রকাশ ঘটিতে পাবে , সেই 
অবস্থায় যেখানে এই নূতন শক্তি প্রভাবশালী বপে প্রতিষ্ঠিত সেই উচচতর 
ভূমি হইতে শক্তিপাত ব! শক্তিৰ একটা চাপ অল্পাধিক ক্ষিপ্র এবং সুনিশ্চিত 
ভাবে ব্ধপান্তব ঘটিবাব স্াযতা কবিতে পাবে, তখন বপাস্তব সিদ্ধি এক লম্ফে 
বা লম্ফ পবম্পবার মধ্য দিযা হয-_প্র মে অতিমন্থব দূনিবীক্ষ এমন কি অব্যক্ত 
গতিতে যে প্রকৃতি-পবিণাম আনন্ত হইযাছিল তাহাব শেঘ ভাগে তাহা ভ্রতবেগে 
ছুটিয়া৷ চলে এবং যেন ক্রমতঙ্গ কবিধা বা নিজেব কোন কোন স্তব লোপ কবিয়া। 
দিয়া সীমালজ্বন কবে। মনে হম এমনই এক বীতিতে প্রকৃতিব মধ্যে চেতনা 
নিযুতর হইতে উচচতব ভূমিতে আব হইযা আসিতেছে। 

বস্ততঃ জড় পবমাণৃব মধ্যে প্রাণ মন এবং অতিমানস আছে, এবং ক্রিযাশীল 
হইযাই আছে, কিন্তু তাহাবা অদশ্য এবং অতীন্দ্রিষ ভাবে অন্তগুি হইযা 
আছে, তাহাদের শক্তিব ক্রিযা অবচেতন বা আপাত অচেতনভাবে চশিতেছে , 
তথায় অণুপ্রাণনকাবী এক চিৎসত্তা আছে, কিন্তু তাহাব যে বাহ্য আকাৰ এবং 
শক্তি যাহাকে তাহাব রূপম সত্তা বলিতে পাবি এবং যাহাকে তাহা অন্তগু্চ 
গোপন নিয়ামক চেতনা হইতে পৃখক কবিয৷ দেখিতে পাবি তাহ! জড়ক্রিযার 
 শ্বধ্যে যেন নিজের অস্তবসত্তাকে হাবাইযা ফেলিযাছে এবং তাহাতে এমন তাবে 


₹৪) 


দিধা জীবন বার্তা 


অভিনিবিষ্ট হইয়। পড়িযাছে যেন এক অচলপ্রতিষ্ঠ অগ্দবিস্যৃতির জনা গে কি 
এবং কি কবিতেছে তাহা আর জানিতে পাবিতেছে না। এইভাবে দেখিনে 
পরষাণু এবং অতিপবষাণুগণ ( ৪00009 2120 615000109 ) যেন চিননন 
নিদ্রাচব বা স্বপ্রসঞ্চবণকাকী ( 50:22138170119) মনে হস: প্রতোক 
ঘড় বস্তব মধ্যে একটা বাহা বা বপচেতনা আছে কিস্তু সে চেতনা সংবৃত, 
বূপে একান্ত অভিনিবিষ্ট ও সুপ্ত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে অচেতনারপে অবস্থিত 
আছে এবং এক অজ্ঞাত অননুভূত আন্তবসত্তাব ছ্বাব৷ সে চালিত হইতেছে ; এরই 
আন্তব সত্তাকেই উপনিঘদ প্রতি স্বঘুপ্তেব মধ্যে নিত্য জাগ্রত সব্বভুতাধিবান 
পুরুঘ বলিযাছে, স্বপ্রসঞ্চবণশীল মানুঘ এক সমযে জাগিয়া উঠে, কিন্তু পন্ন- 
মাণুতে অভিনিবিষ্ট অবস্থায বপচেতনায যে স্বপুসঞ্জবণ চলিতেছে তাহা হইতে 
সে-চেতনা কখনজাগে নাই, কখনও জাগবনোন্মুখও হয নাই। উত্ভিদে এই বাহয 
বপচেতনা এখনও নিদ্রামগ্র আছে কিন্ত সে নিদ্রাব মধ্যে স্বপব দেখা! দিয়াছে, 
সে জাগিতে ইচছুক বা জাগবনোন্মুখ হইযাছে, কিন্তু জাগিতে পাবিতেছে না। 
তাহাব মধ্যে প্রাণ আসিযাছে, অর্থাৎ উত্ভিদে অন্তরগুঢ় চেতন সত্তাব শক্তি এতটা 
ঘনীভূত এবং তীক্ষবীর্ধয হইযাছে যে ক্রিযাশক্তিব একটা নৃতন ধাবা গঠিত 
হইযা উঠিযাছে যাহাকে আমবা প্রাণশক্তিৰপে দেখি । বাহিরেব অভিধাতে 
উদ্ভিদে প্রাণেব সাড়া জাগে কিন্তু সে সাডাতে মনশ্চেতনার স্থান নাই : বিশুদ্ধ 
জডের ক্রিযাব মধ্যে যাহাব স্থান নাই এমন ভাবেব উচচতব এবং স্ক্মাতর এক 
নূতন বা নবজাতীয ক্রিষাশক্তি উত্তিদকে আশ্বয কবিয৷ প্রকাশিত হইযাছে। 
সেই শঙ্গে উদ্তিদে এক সামধ্ধ্য দেখা দিযাছে যাহান বলে আপন হইতে ভিন্ন 
অন্য সন্তা বা বিশ্বপ্রকতিব দেওয়া জড ও প্রাণেব অতিধাত গ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগকে এই নবজাগবিত প্রাণেব ভাঘায ও মুলো, প্রাণম্পন্দনের গতি 
ও ঘটনায বপান্তবিত কবিতে পাবে। শুদ্ধ জডবপ ইহা কবিতে সমর্থ হয় না ; 
জড়বপ অভিঘাতকে প্রাণবৃত্তি বা কোন বৃত্তিতে বপাস্তবিত কবিতে পারে না ; 
তাহাব আংশিক কাঁবণ জড অচেতনভাবে অভিঘাত গ্রহণ করে এবং তাহাতে 
অন্ঞ্রতিভাবে সাডা দিলেও সে গ্রহণশক্তি এমন জাগ্রত নয যাহাতে অভিঘাতকে 
প্রাণবৃত্তিতে রূপান্তবিত কবিতে পাবে, তাহা কেবল মুকবপে গ্রহণ করিতে 
এবং অচেতনে সাড়া দিতে পাবে-_অবশ্য যদি অতীন্দ্রিষ দরশনকে বিশ্বাস 
কবি তবে জড়েব মধ্যে সে-গ্রহণশক্তি গুপ্তভাবে আছে তাহা স্বীকার করিতে 
হয, আব এক আংশিক কাবণ এই যে অভিঘাতেব মধ্য দিয়া যে শক্তি প্রবাহিত 


১০০ 


পরিণতির ধারা--আরৌোহণ এবং সমীহ 


হয় তাহা এত সূক্ষ্ম যে জড়বিগ্রহেব নিশ্রাণ ধন স্ুলত্ব তাহাকে কোন কাজে 
নাগাইতে পারে না। উদ্ভিদের প্রাণ তাহার জডদেহ দিয়া নিয়ন্ত্রিত হয বটে 
কিট প্রার্ণশক্তি জড়সত্তাকে গ্রহণ কবিয়া তাহাকে নূতন এক প্রাণময় মূল্য, 
প্রাশময় মর্যাদ। দান কবে। 

পরিণতির ধাবা যখন পশ্ডতে আপিযা পৌঁছিল তখন তাহার মধ্যে ইঞ্জিয় 
এবং মন ফুটিল, যাহাকে আমরা চেতন জীবন বলি তাহা দেখা দিল , এখানেও 
প্রকাশের সেই একই বীতি দেখা যায়। সত্তার শক্তি আবাব আবও ধনীভূত 
এবং তীক্ষবীর্ধ্য হইয়া এত উচচস্তবে উঠিল যে, এক নৃতন তত্ব স্বীকৃত এবং 
গঠিত হইল অর্থাৎ মননেব তত্ব স্ফুবিত হইল, এ তত্ব নৃতন--অস্ততঃ জড়ের 
জগতে | পণ্ড মনোময ভাবে নিজেব এবং অপবেব সত্তা জানে, তাহাব ক্রিয়া- 
ধাবাও উদ্ভিদ অপেক্ষা সৃম্ম্মতব এবং উচচতব , আপন হইতে ভিন যে সত্তা তাহা 
হইতে মনোময়, প্রাণময় এবং জডময় অভিঘাত সকলকে গ্রহণ কবিবার সামর্থ্য 
নং অধিকাব তাহাব ব্যাপকতর , অনুময ও প্রাণমষ সত্তাকে গ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগেব মধ্য হইতে যাহা পায তাহা সে ইক্রিযচেতনা এবং প্রাণধন্্রী মনশ্চেত- 
নাব মুল্যে রূপাস্তবিত কবে। পশডব শবীবেৰ ও প্রাণেব এমন কি মনেবও 
বোধ আছে, কেননা তাহাব মধ্যে অন্ধ স্াবিক-সাড়া যে শুধু জাগে তাহা 
নহে, তাহাব মধ্যে আছে সচেতন ইন্দ্িয়বোধ, স্মৃতি, বাসনা, আবেগ, সংস্কাব 
ও সংকল্প , আছে অনুভূতি এবং ভাবন৷ ও ইচছাব নানা উপাদান। এমন কি 
তাহার একটা ব্যবহাবিক বৃদ্ধি আছে, যাহাব ভিত্তি হইল স্মৃতি, সংস্কার, 
অতাবেব ব৷ প্রয়োজনেব তাড়না, পর্যযবেক্ষণ এবং খানিকটা কশলী প্রতিভা ; 
চাতুবী, উপাষকৃশলতা এবং পবিকল্পনাব শক্তিও তাহাৰ আছে, সে কিছু 
পবিমাণে আবিষ্কাব করিতে এবং সে আবিাব কিছু কাজে লাগাইতে, অথব৷ 
নূতন পবিশ্থিতিব দাবিতে কিছু কিছু অদল বদল করিতে পাবে। তাহাব 
সমস্তটাই অর্ধচেতন সহজ সংস্কাব নয়। পশুমন মানববুদ্ধিব প্রস্ততিব ক্ষেত্র। 

কিস্তযখন আমবা মানুঘে পৌ+ছি তখন দেখি সমস্ত ব্যাপাৰ সচেতন হইতেছে । 
মানুঘ বন্গাণ্ডেব ক্ষুদ্র সংস্কবণ, তাহাব মধা দিযা বিশ্বেব নিজ পবিচয নিজের 
কাছে ব্যজ হইতে আবন্ত হয। নিমৃতম শ্রেণীব পশ্ড এখনও প্রধানত 
অথবা প্রায় সকলেই নিদ্রাচব ( 501221)817)001150) ঝ। অবচেতন ভাবে 
কার্ধাশীল হইলেও উচচতব পশুকে তাহা বলা চলে না, কিন্তু তাহার মন 
স্বাগ্রত হইলেও তাহা অতি নক্কীর্ঘ, তাহার প্রাণমত্তাব জন্য যাহা প্রয়োজন 


১৩৬ 


দিব্য জীবন বীর্ত 


ততটক, মননই তাহাতে ফুটিযাছে, মানুষের মধ্যে সচেতন মন আরও সপ্পাগ 
হইয়াছে এবং যদিও প্রথমেই পৃণ আত্বসচেতন হয নাই, যদিও তাহার সচেতনতা 
শুধু বাহিবেৰ ক্ষেত্রে বহিযাছে তবু তাহাব অন্তরেব পু অখণ্ড সত্তার দিকে 
তাহাব চেতনা ক্রমশ: অধিকতবরূপে পবিস্ফুট হইযা উঠিতে পাধে। গর্জি- 
ণাযেব আদিম দুই পর্র্বেব মত সচেতন সত্তাব শক্তি উন্নীত ও ঘর্নীভূত হইন্া 
ইহাব মধ্যে নৃতন শক্তিব প্রকাশ কবিযাছে এবং স্ক্ষমতব ক্রিয়াবলিৰ পুতিন 
বিস্তৃততব ন্সেত্র গঠিত কবিবাছে প্রাণময মন এখানে বিচাব ও ডাবনাময় 
মনে বপান্তবিত হুইযাচ্ছে, পর্যাবেক্ষণ এবং আবিষ্ষাব কবিবার উচ্চতর শৃক্ধি 
পবিস্ফুট হইযাছে, তথ্যেব সমাহাব ও অ*বম সাধন এবং কার্য্যকারণের সম্বন্ধ 
নির্ণযেব শক্তি বাডিযাছে কল্পনাব ও বসস্যটিব শক্তি, উচচতর' ও অধিকতর 
সাবলীল অনুভূতি বুদ্ধির সমনৃব এবং অখাবখাবণেব সামথ্য প্রভৃতি চেতনার 
নানা বিভুতিব প্রকাশ হইযাছে, বৃদ্ধিব ধর্ম এখন আব শুধু প্রতিক্ষিপ্ত বা প্রতি- 
বর্তী (1602) এবং প্রতিক্রিযাশীল (:0800%9 ) নয, তাহার মধো 
এমন এক মেধা দেখা দিযাছে যাহা সব কিছুকে আপন বশে আঁলিতে, বিচার 
কবিযা দেখিতি এবং নিজেকে পৃখক ববিযা দেখিতে ও বৃঝিতে সমর্থ | লিযু- 
তব পর্বে মত এবাব৪ চেতনাব ক্ষেত্র বহ প্রসাধিত হইযাছে, মানুষ আরও 
বেশী কবিঘা নিভেব এবং বিশ্ব খবব জ'নিতে শমর্খ হইযাছে এবং এই জ্ঞানের 
মধ্যে সচেতন অনুভ্তিন উচচতন ও পৃণতব বপেব দেখা পাওষা যাইতেছে । 
এ পবের্বও চেতনাৰ আবোহণেন তৃতান সূত্রের নিত্য ক্রিযা দেখিতে পাই ; 
মন নিযমতন শক্তিসমূহকে আপন ভূমিতে তুলিযা লইযা তাহাদের ক্রিয়া! প্রতি- 
ক্রিমাকে বৃদ্ধিৰ ধর্মে অভিষিক্ত কবিযাচে, মানুষ তাহাব প্রাণ সন্বদ্ধে যে শুধু 
পশুব মত সাচতন তাহা নহে, কিন্তু তাহাব প্রাণেন বোধ ও ধাবণা বুদ্ধির দীপ্তিতে 
উজ্জ্বল, তাহাব দেহেব বোখও সচেতনতা এবং পর্যবেক্ষণে ফলে সমৃদ্ধ 
হইযাছে। মানুঘ পশুন মনোময এব” স্থল অনুময় জীবন নিজেব মধ্যে গ্রহণ 
কবিযাছে, পশুব মানৃঘে পবিণত হওযান ধাবাতে মানুঘে আসিয়া পত্তব কোন 
কোন শক্ভিব কিছু ন্যুনতা দেখা দিযাচে বটে কিন্তু যাহা সে বক্ষা করিতে পারি- 
মাছে তাহাব উৎকর্ষ সাধন দ্বানা তাহা উচচতব মূল্যে পবিণত কবিয়াছে; তাহার 
ইব্ড্রিয়বোধ, সংস্কাব, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, মনেৰ নানা বৃত্তির সমাহার ,সমধোরই 
বুদ্ধিদাপু বোধ ও ধাবণা তাহাব আছে , যাহা শুধু ভাবনা, বেদনা, কামনা 
না সক্কল্পে স্থূল উপাদান ছিল এবং যাহা কেবল স্ুলতাবেই নিশ্মহিত 


১৬. 


গরিগরতির ধায়া-আরোহণ এবং সমারদ 


'হটত, মানুঘ পে সমস্তকে সব্্বাজস্ুল্পব বস্তরূপে পবিণত কবিয়া চমতকার শিল্প- 
পরিচয় দিয়াছে। কেননা পশ্ডও তাবনা কবে কিন্ত প্রধানত; 

ম্যাতি ও সংস্কারের যাঘ্রিক পবম্পবাব মধ্য দিয়া তাহার ভাবনা কতকটী স্বয়ং- 
ক্রিয় ভাবেই ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতির ইসাব৷ সে ক্ষিপ্র অথবা মন্থর ভাবে 
গ্রহণক্ষরিয়াই চলে ; বিশেষ কোন কাবণে যেখানে পর্য্যবেক্ষণ এবং পবিকল্পনা- 
গভির প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে শুধু সেইখানে অধিকতর সচেতন ব্যকিগত 
ক্রিয়ার মধ্যে সে সাময়িকভাবে জাগ্রত হয, পশ্ডব মধ্যে ব্যবহাবিক বুদ্ধিব 
গু উপাদান কিছু আছে কিন্তু ভাবনা এবং বিচাব-বৃদ্ধি সুগঠিত হইয়া উঠে 
দাই। পশুব উন্মিঘস্ত চেতনায আমবা অশিক্ষিত অনিপৃণ কাবিগবেব দেখ 
পাই, মানুঘেব মধ্যে সেই চেতনা সুনিপুণ শিল্পী হইযা দেখা দেয় এবং কেবল 
সুনিপুণ শিল্পী নয় সে শিল্পাচার্য বা শিল্পীবাজ হইযা উঠিতে পারে,_যদিও 
আপনাকে সফল কবিবাব চেষ্টা তাহাব মধ্যে আজি ও তেমন ভাবে জাগে নাই। 
আজ পর্যাপ্ত মানুঘেব মধ্যেই চেতনাব উচচতম প্রকাশ হইযাছ্ে, মানুষে 
এই চেতনাব দুইটি বৈশিষ্ট্যেব অনুসবণ কবিলে আমবা পবিণতিধাবাব মর্ম 
স্থলে প্রবেশ কবিতে পাবিব। উচচতব চেতনাব দ্বাবা৷ জীবনেব নিমুস্থিত 
অংশসকলকে গ্রহণেব অর্থ বুঝিতে গেলে প্রথমে দেখি ব্যষ্টি বপেব মধ্যস্থিত 
উম্মিঘস্ত গোপন এক চিৎসত্তা বা এক বিশ্সত্তা যে উচচশিখবে পৌ ছ্যাছে 
তথা হইতে তখন যাহা তাহা নিম অবস্থিত আছে তাহাব উপব কর্তৃত্বশক্তি- 
পূর্ণ দৃষ্টি দেয়, এই নিয়াভিমুখী দৃষ্টিব সঙ্গে সত্তাব চিৎশক্তিব যুগল বীর্যযধাবা যুক্ত 
থাকে, একটি ইচছাশক্তি অপবটি জ্ঞানশক্তি , এ দৃষ্টিব উদ্দেশ্য নিমৃতর হইতে 
তিনু, নবোন্মিঘিত বিশালতব এই চেতনা অনুভূতিব ও প্রকৃতিব ক্ষেত্র হইতে, 
নিমৃতব জীবন এবং তন্মধ্যস্থ সন্তাবনাসকলকে যেমন জানা ,তদ্রপ সে জীবনকে 
গ্রহণ করিয়া উদ্ধভূমিতে তুলিযা তাহাব মধ্যে উচচতব মুল্য ও তাৎপর্য সঞ্চাব 
কব! এবং তাহাব মধ্যস্থিত উচচতব প্রচ্ছন্রশক্তি-সকলকে ফুটাইযা তোলা। 
তিনি ইহা কবেন তাহাব স্পষ্ট কাবণ এই যে তিনি নিমুতব জীবনকে নষ্ট কৰিতে 
চাহেন না, সত্তাব আনন্দে প্রকাশ তাহাব নিত্য কাজ, নান৷ স্ুবেব স্ুুব-সঙ্গতিব 
মধ্য দিয়া যে প্রকাশ চাহেন, কোন একটা স্ব যতই মধুব হউক না কেন তাহাই 
একটানা! বাজিয়া যাইতে থাকিবে তাহা তিনি ইচছা কবেন না, তাই 
তাহার মহাজুর-সঙ্গতিব মধ্যে নিমুতব গ্রামেব সকল স্ব বক্ষা করা তাহার 
অভিপ্রেত বটে, কিন্ত যাহাতে তাহাদের স্থলভাবের ন্বপায়ণ হইতে যে আানন্দ 


৯৯৩ 


ব্য জীবন বার্থ 


পাওয়া সম্ভব ছিল তাহা হইতে বৃহত্তর ও মহত আনঙগলাভ হইতে পাবে? 
তন্থ্জন্য তাহাদিগকে গতীরতর ও সৃক্মতর তাৎপর্ষে পরিপুরিত করিয়! তবে 
বাধিতে চান। তথাপি তাহাদিগকে সবর্বদা বক্ষা এবং চিরতরে গ্রহণ কৃরির়) 
নেওযাব জন্য অবশেঘে একটা সর্ত তিনি তাহাদের উপৰ আরোপ করিয়াছেন ; 
সে সর্ত হইল এই যে তাহাবা স্বেচ্ছা উচচতব তাৎপর্যয গ্রহণ করিবে : কস্ট 
যখন তিনি পূর্ণ তালাভেব জন্য উৎস্থক তখন যদি স্বেচ্ছায় তাহার! সম্মতি গা 
দেয় ঝা বিদ্রোহাচবণ কবে, তখন তাহাদিগকে পীড়া দিতে, এমন ফি পদদলিত 
করিতে তিনি দ্বিধা কবেন না। বস্ততঃ নৈতিক জীবন, সংযম এবং তপন্যার 
ইহাই অন্তবতম খাটি উদ্দেশ্য এবং অথ , অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য এই মে অন্ুময় 
প্রাণময় এবং নিমুতব মনোময জীবনকে বশে আনিষা শিক্ষা দিয়া পবিশুদ্ধ 
কবিয়া তাহাদিগকে উপবুক্ত সাধন যষ্বে পবিণত কবিতে চাহেন, যাহাতে 
তাহাবা প্রথমে উদ্ধমনেব পবে অতিমানসেব সুব-সঙজগতিব মধ্যস্থিত জ্গুরে 
বপান্তবিত হইতে পাবে , তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ বা হত্যা কর! উদ্দেশ্য নছে। 
উদ্ছে আবোহণ প্রথম প্রযোজন বটে কিন্ত সকল অংশকে জুড়িয়া এক ত্বখও 
পৃণতা স্থাপনে ইচছাঁও সেই সঙ্গে প্রকৃতিস্ব চিৎসত্তাব মধ্যে বহিযাছে। 

সব দিক দিযা বিস্যটিকে উদ্দে তুলিবাব, তাহাব মধ্যে গতীবত। ও স্ক্গাত৷ 
, আনযন এবং সুন্দরতব ও সমৃদ্ধতব শক্তিতে তাহাকে বিভূঘিত কবিবার জন্য, 
জ্ঞান ও ইচ্ছাব এই যুগল দৃষ্টি নিমেব দিকে প্রসাবিত কব! প্রথম হইতেই প্রক- 
তিস্থ গোপন পুকঘের কর্মেব ধাবা । বলিতে গেলে উদ্ভিদস্থিত আত্মা বা 
পৃকঘ তাহা সমগ্র জডময সত্তাকে যেন এক আ্বায়বীয জড় দৃষ্টিতে দেখিতে 
চায় এবং তাহা হইতে অন্প্রাণময় একটা! প্রগাঢ বস যতটা সম্ভব পাইতে চায় * 
কেননা, বোধহয যেন নিঃশব্দ প্রাণকম্পনেব এমন একটা তীব উত্তেজনা 
তাহার মধ্যে আছে যাহ! আমাদেব পক্ষে কল্পনা করাও সহজ নয , উত্ভিদ 
হইতে যাহাব মন এবং দেহ উন্তিতৰ এবং সমর্থ তব সেই পশুব আধারও হয়ত 
উত্ভিদের অপবিণত জীবনধাবাতে প্রকাশিত এই উত্তেজনাব তীব্রতা সহ্য 
বা বহন কবিতে পানে না। পশ্ড নিজেব অন্ময এবং প্রাণময় জগৎকে 
মনোময় ইন্জিয়দৃষ্টি দিযা দেখে যাহাতে 'তাহা। হইতে যতটা অন্তব ইন্্রিয়লভ্য 
রস আহবণ করিতে পাবে , বিশুদ্ধ ইক্দ্রিবোধ, ইন্দ্রিযবোধ্যুক্ত আবেগ বা 
প্রাণেব বাসনা ও স্থখেব পরিতৃপ্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে পশু যে বস 
অনুভব কৰে তাহার তীব্রতা অনেক দিক দিয়! মানুঘের অপেক্ষা অনেক বেশী। 
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পরিণতির ধায-মাক্োহপ এবং সমাইয॥ 


শ্লাজুঘ যংকল্প এবং বুদ্ধির ভূমি হইতে দৃটি করিয়া নিমূতর ভূমির এই সমস্ত 
ভীরু খাদকতার আকর্থণকে উপেক্ষা করে, কিন্তু সে চায় মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় 
হোঁধের খন্য উচ্চতর তাৎপর্য্যের গভীরতা, চায় বুদ্ধির, রসবোধের, নৈতিক 
ব 'আধ্যাস্বিক জীবনের পরিতপর্ণ, চাঁর় কর্মক্ষেত্রে মন সবল ও ক্রিয়াশীল 
হউক ; এই সমস্ত উচ্চতর উপাদানের পরিশীলন দ্বারা জীবনের সাধনাকে 
উনুত, উদার এবং স্থলতাবজিত করাই তাহার লক্ষ্য। পশুজীবনের প্রতিক্রিয়া 
বৰ) ভোগকে পে বর্জন করে না, কিন্তু তাহাদিগকে মননের রসে মিশাইয়া আরও 
ভব, পুক্ ও সংবেদনশীল করিয়া তোলে। মান্ঘ যখন সাধারণ অথবা 
নিমুতর ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে তখনও এই সাধনা করিতে থাকে ; কিন্ত যতই 
সে পুষ্টিলাত করে ততই নিমুতর সত্তাকে সে কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিতে 
থাকে এবং তাহাকে বর্জন করিবে এই ভয় দেখাইয়৷ তাহার কাছে এক ভাবের 
রূপান্তর দাবি করে, নিজের উদ্ধাস্থিত ক্ষেত্রে অধ্যাত্বজীবনে পৌ'ছিবার জন্য 
এই উপায়ে মন আমাদিগকে প্রস্তত করিয়া নিতে চায়। 

কিন্ত উচ্চতর ভূমিতে পৌ'ছিলে মানুঘ যে কেবল তাহার চারিদিকে এবং 
নিমুদিকে চাহিয়া থাকে তাহা নহে, তাহার উদ্ধে যাহা আছে এবং তাহার 
অন্তরে গোপন ও অব্যক্তভাবে যাহা আছে তাহার দিকেও সে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করে। মানুঘের চেতনায় পরিণাম-ধারার মধ্যে বিশ্বপুরুঘের নিমুগামী দৃষ্টি 
যে কেবল সচেতন হইয়াছে তাহা নহে তাহার উদ্ধু এবং অস্তরদৃষ্টিও জাগ্রত 
হইতেছে । প্রকৃতি তাহার জন্য যাহা করিয়াছে তাহাতে তৃপ্ত হইয়াই পশু বাস 
করে, পশ্ডর সত্তার মধ্যে যদি গোপন চিৎপুরুঘের কোন উদ্ধ দৃষ্টি থাকে তাহার 
সহিত পশ্তর সচেতন ভাবে কোন যোগ নাই, তাহা৷ এখনও প্রকৃতিরই কাজ ; 
একমাত্র মানুষই প্রথমত: এই উর্ধব দৃষ্টিপাত সচেতনভাবে নিজের কাজ বলিয়া 
মনে করে। কেননা মানুষ বুদ্ধিময় ইচছাশক্তি লাভ করিয়াছে, এই শক্তি 
বিকৃত হইলেও বিজ্ঞান ব৷ পরাবিদ্যারই একটা রশ্মি, তাহার অস্তরে সচিচদা- 
নন্দের যুগল প্রকৃতি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; সে আর পশুর মত প্রকৃতির দ্বারা 
সম্পৃণরূপে পরিচালিত অপরিণত সচেতন সত্তা নহে অথবা তাহার কাধ্যকরী 
শক্তির দাস বা তাহার যাত্ত্রিক শক্তির খেলার পুতুল মাত্র নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে 
চিগাত্বা বা চৈতন্যময় পুরুঘ জাগরিত হইয়া উঠিতেছে, এত দিন যাহা 
প্রকৃতির একার কাজ ছিল, যাহাতে তাহার কোন কথা বলিবার অধিকার ছিলনা; 
তাহাতে সে হস্তক্ষেপ করিতে, তাহাতে নিজে কিছু বলিতে এবং অবশেছে 
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দিখ্য ভীবন বার্ডী 


প্রকৃতির প্রভু হইতে চাহিতেছে। ইহা করিবার শর্জি এখনও তাহার লাভ হয় মা, 
এখনও সে প্রকৃতির জালে জড়িত রহিয়াছে, তাহার চিরাগত যাষিক শাখলে খালি 
চালিত হইতেছে, কিন্তু সে অনুভব করে-_যদিও এখনও অস্পষ্ট এবং অনিষ্ফির- 
ভাবে__যে তাহার মধ্যস্থ চিৎসত্তা আরও উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে, 
তাহার সীমা ভাঙিয়া বিস্তার লাভ করিতে চায় ; তাহার ভিতরের বহমযলৌকে 
গোপন কিছু আছে যাহা জানে যে তাহার অন্তরের গভীরে অবস্থিত চেতন 
পূরু-প্রকৃতির ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নয় যে সে তাহার বর্তমান নিমূতর অবস্থা ও, 
সীমার মধ্যে তৃপ্ত থাকিবে । যখনই মানুঘ অন্ময় ও প্রাণময় জগতে নিজের 
জন্য স্থান করিয়া লইতে পাবিয়াছে এবং ভবিঘ্যৎ সম্ভাবনার কথ! চিন্তা করিবার 
কিঞ্চিৎ অবসর পাইযাছে তখনই তাহার মধ্যে এক স্বাভাবিক আকৃতি ও আবেগ ' 
জাগিয়াছে যে সে উচচতর শিখর-সমূহে আরোহণ, তাহার চেতনা ও হর্ন 
ক্ষেত্রের প্রসারণ এবং তাহার নিমৃতর প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করিবে । তাহার 
অন্তরে অবস্থিত সকরুণ কল্পনার এক ভ্রান্তি তাহাকে মিথ্যা আশায় প্রলুক 
করিয়া এই আকুতি ও আবেগ তাহার মনে জাগাইতে বাধ্য করিয়াছে তাহা 
নহে ; ইহার প্রথম কারণ সে অপৃণ কিন্তু পৃণ তার পথযাত্রী মনোময়-পুরুঘ এবং 
পুষ্টি ও পৃণতার জন্য তাহার আকৃতি ও প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ; তাহা ছাড়া আরও 
বড় কারণ এই যে পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে একমাত্র সে-ই মনোময় সন্তারি 
অন্তরালে লুক্কায়িত গভীর রহস্যের কথা জানিতে সমর্থ হইতে পারে, তাহার 
অন্তরাত্বার, তাহার মনের উপবের বস্তর, অতিমানসের, চিদাত্বার আভাস তাহাক 
মধ্যেই প্রথম জাগে, শুধু আভাস যে জাগে তাহাও নহে, সেই জ্যোতিম্ববাপের 
দিকে নিজেকে খুলিযা ধরিবার, তাহাকে নিজের মধ্যে বরণ করিয়া লইবার, 
নিজে উন্নীত হইরা তাহাতে পৌছিবার এবং তাহাকে লাত করিবার সামর্ধ্যও 
তাহার আছে। মানুঘেব--সকল মানুঘেরই--প্রকৃতির ধর্ম এই যে সচেতন 
পরিণামের ধারা ধবিয়া সে নিজেকে অতিক্রম করিবে, এখন সে যেখানে আছে 
তথা হইতে উদ্ধুভূমিতে পৌ ছিবে। শুধু ব্য্টিব্যক্তি নয়, জাতিরাপেও মানুষ 
তাহার সত্তার সাধারণ বিধানে এবং জীবনে এ আশা পোষণ করিতে পারে---যদিও 
জাতির মধ্যস্ব প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা প্রযুক্ত না হইতে পারে-”*ষদি 
মানবজাতির মধ্যে তাহার বর্তমান অদিব্য প্রকৃতির অপূর্ণতা হইতে উদ্দবে উঠি- 
বার জন্য এক ইচ্ছা ও সঙ্কল্প উপযুক্ত পরিমাণে জাগ্রত হয় ; অস্তরতঃপক্ষে 
মানবজাতি উচচতর স্তরে আরূঢ় হইতে এবং দিব্য মানবত। থা অতিমাঁনবতা 
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: পুঁখর়পে লাভ করিতে না পারিলেও তাহার নিকটে যে পৌ'ছিতে পারে তাহাতে 
৷ সা্গেহ নাই । ঘাহাই হউক না কেন ইহা সত্য যে তাহার মধ্যস্থিত পরিণাম- 
শীল প্রকৃতি উর্থ ভূমিতে আনোহর্ণের জন্য এই আদর্শকে তাহার সম্মুখে 
' গ্বাঁপিত করিয়াছে এবং ত্্জন্য চেষ্টা করিতে তাহাকে বাধ্য করিতেছে। 

লিদ্েকে অতিক্রম করিয়া পরিণতিশীল সত্তাকে যে আত্মসন্ভূতি লাভ 
করিতে হয় তাহার শেঘ পরিণতি কোথায়? মনের মধ্যে পরিণামের নানা 
শ্ুয়ের একটা ক্রমোর্থ” পরম্পরা আছে, আবার প্রত্যেক স্তরের মধ্যে আছে 
পানা ধারার একটা পর্য্যায়, মনোময় জগতে পরপর সজ্জিত ক্রমোদ্ধ' শিখরমালা 
'আছে, তাহাদিগকে আমাদেব স্থবিধার জন্য মনোময় সত্তা ও চেতনার বিভিন 
ভুমি এবং উপভুমি নামে অভিহিত করিতে পাবি, প্রধানতঃ এই সমস্ত স্তর 
ব। সৌঁপাঁনাধলির মধ্য দিয়া উপরে উঠিবার ফলেই আমাদের মনোময় সত্তার 
পুষ্টি হয়, আমর! ইহার যে কোন স্তরে অবস্থিত হইতে পাবি অথচ নিমূতর 
স্তরের উপর নির্ভরতার সম্বন্ধ একেবারে হাবাই না, সেখানে থাকিয়া আবার 
মাঝে মাঝে তাহা হইতে উচচতর স্তবে আরূঢ় অথবা সেই স্তরে অবস্থিত থাকিয়াও 
উদ্ঘ' হইতে আগত শক্তিপাতে সাড়া দিতে পারি। বর্তমানে আমাদের 
স্বাভাবিক অবস্থায় বুদ্ধিব নিমুতম যে স্তবে বা উপভূমিতে আমর প্রথমে দৃঢ়রূপে 
অবস্থিত থাকিতে পাবি, তাহাকে আমবা জড় মনোময স্তব বলি, কেননা এখনও 
তথ্যের সাক্ষ্য এবং তত্র বোধের জন্য স্থুল মস্তি, স্থূল ইক্দ্রিব এবং স্থূল ইন্জিয়- 
মানসের উপর আমাদিগকে নিভর কবিতে হয় ; এখানে আমরা সেই অনুময় 
মান্ঘ যাহার কাছে বাহিরেব বস্তু এবং বাহিবের জীবনের মূল্য সর্বাপেক্ষা 
বেশী,ভিতরের অন্তর্পু্খী বৃত্তি বা অন্তবেব সন্তাৰ অনুভূতি অতি অল্প ; বাহিরের 
সত্তা ও বৃত্তির বৃহত্তর দাবিব তুলনায অন্তরের যেটুক অনুভূতি তাহার আছে তাহা 
গৌণ ও অকিঞ্চিখকর। অনুময মানঘেব একটা গ্রাণময় অংশ আছে যাহার 
প্রধান উপাদান অবচেতনা হইতে উদিত প্রাণ-চেতনার সহজাত সংস্কার 
এবং আবেগের কতগুলি ক্ষৃদ্র ক্ষদ্র রূপায়ণ এবং তাহার সঙ্গে আছে গতানুগতিক 
_ ভীবেয় গতি ও শক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিয়বোধ, বাসনা, আশা, আবেগ, অনুভূতি ও 
তুপ্তি প্রভৃতি অনেক কিছু-_যাহাদের অস্তিত্ব বাহ্যবস্ত বা বাহ্য সংস্পশের 
উপর নির্ভর করে ; যাহা কিছু ব্যবহারিক, সদ্য যাতা পাণ্তযা বা সাধিত হওয়া 
সম্ভব, ধাহ। অত্যাসগত যাহা সাধারণ এবং মাঝারি গোছের তাহা লইয়া তাহাদের 
কারবার | তাহার মধ্যে একটা মনোময় অংশও আছে, কিন্ত তাহারও দৃষ্টি 
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বাহিরের দিকে ফিরানো, বাহা বিঘয়ের উপর নিবদ্ধ, যাহা কিছু চধ্িয়! 
আসিতেছে, যাহাতে সে অভ্যস্ত, ব্যধহারিক ক্ষেত্রে যাহা কাছে লাগে তেমন 
কিছু মাত্র সে অংশে আছে ; প্রধানত: জড়ময় এবং ইন্িয়ানুভূতিময় সন়্ার ভোখ 
ও তর্পণ, ব্যবহার ও আরাম, আশয় ও প্রয়োজনের জন্যই মনের বাজ্যে খাছ 
কিছু আছে তাহার সে মর্যাদা দেয় ব মুলা স্বীকার করে। কেন না অনুনয় 
মন জড় ও জড়জগত্, দেহ এবং দেহগত জীবন, ইন্জিয়ানুভূতি এবং সাধারগ 
ব্যবহারিক মনন ও তাহার অনুভবের ভিত্তির উপর দীঁড়াইয়৷ আছে। এই 
জাতীয় নয় এমন যাহা কিছু তাহার মধ্যে আছে, অনুষয় মন তাহাদিগকে লইয়া 
বাহ্য ইন্দ্রিয়মানসের ভিত্তির উপর এক ক্ষদ্র গৃহ নির্মাণ করে। তৎসস্বেও 
জীবনের এই সমস্ত উচচতর উপাদানকে সে সহাঁয়কারী অপ্রধান বস্ত্র বা কল্পনা 
অপ্রয়োজনীয় কিন্ত মনোরম বিলাস অথব৷ হৃদয় বা মনের বস্তলিরপেক্ষ উচ্ছাস 
মাত্র মনে করে ; অন্তরেব কোন সত্য বস্ত্র মনে করে না; অথবা বখন সে 
এ সমস্তকে সত্যবস্ত বলিয়া গ্রহণ করে তখনও তাহাদিগকে বাহাবস্ত্বর মত 
বাস্তব এবং মূর্ত বলিয়া অনুৃতব করিতে পারে না, কেননা তাহাদের স্বরূপগত 
উপাদান জড় পদার্থ হইতে সূক্ম্মতর এবং তাহাদের বাস্তবতাও সুক্ম্মতরভাবেই 
অনুভব করিতে হয়, তাই এ সমস্তকে স্ুলের চেয়ে যাহার বাস্তবতা কম, স্থুলের 
তেমনি একটা সুক্ষ মনোময় বিস্তার মাত্র মনে করে| মানুঘ যে এইভাবে 
জড়ের উপর প্রথমে দীড়াইবে এবং বাহ্যতত্ত এবং বাহ্যসত্তাকে তাহার ন্যাষ্য 
মূল্য দিবে তাহা৷ অপবিহার্য্য ; কাবণ প্রকৃতি আমাদের সততায় আমাদের জন্য 
প্রথমে ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছে এবং যাহাতে আমরা ইহা গ্রহণ করি তাহার জনা 
আছে তাহার প্রবল জেদ; প্রকৃতি নিরাপদে রক্ষা করিবার শক্তিরপে আমাদের 
মধ্যস্থ অনুময় মানুঘটিকে গুকত্ব প্রদান করিয়া জগতে তাহাকে বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিয়াছে ; তাই যখন সে উচচতব মাণুষের পুষ্টিসাধন-ক্রিয়াতে রত আছে 
তখন কতকটা অসাড় হইলেও এই অনুময় মননকে নিজের দীড়াইবার ভিত্তি- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্ত মনের এই রূপায়ণের মধ্যে প্রগতির শক্তি পাই, 
কিন্বা থাকিলেও তাহা শুধু স্থুলের প্রগতি, ইহা মননের প্রথম স্তর কিস্তু মানুঘের 
পরিণামের মোপানাবলির এই নিমুতম ধাপে মানুষ চিরকাল থাকিতে পারে না। 

জড়ময় মনেব উপরে স্থূল ইন্্রিয়ানভবের আরও গভীরে এক বোধশদ্ধি 
আছে যাহাকে আমরা প্রাণযয় মন বলিতে পারি। সে মন চঞ্চল, ক্রিয়াশীল, 
প্রাণবন্ত, শক্তিশালী ও সংবেদনশীল ; চৈত্যপুরুঘের দিকে অজ্ঞাতসারে হইলেও 
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নিজেকে অনেকটা সে খুলিয়। ধরে ; ইহাংজীব-চোতলার এক প্রাথমিক আত্ম 
কপাযিশ লাধনে সবর্থ যদিও তাহা! প্রাণ-আগ্মার একটা অদ্ধকাবময় বাপ মাত্র, এ 
চততমাক্ষে চৈত্যপুকঘ বলিতে পাবি না) ইহা বহি:ক্ষেত্রে প্রাণময় পুরুদ্বেব একটা 
বপায়ণ। এই প্রাগ-আত্মা প্রাণজগতের বস্তব সংস্পর্শে আসে এবং তাহাদিগকে 
ধান্ধর ঘলিয়া অনুতব কবে এবং এখানে তাহাদিগকে মূর্ত করিয়া তুলিতে চায় : 
প্রাণপত্ত। প্রাণশক্তি এবং প্রাণপ্রকৃতিকে পরিতৃপ্ত এবং পূর্ণ কবিযা তোলাই ইহার 
ফাছে পর পূরুতার্থ | প্রাণাবেগের, আত্বসম্পূরণের, উচচাভিলাঘেব, শক্তিব, সবল 
চরিত্রের, প্রেমেব ও বাসনাব খেলাব ক্ষেত্রবূপেই সে জড় জগংকে দেখে ; সে 
চায় এই জগতে ব্াকজিগত সমাজগত এমন কি বিশুগত ভাবে বাপনাৰ বস্তবঝে 
খুঁডিয়৷ বাহির কবিবে, দুঃসাহসের পথে অভিযান চালাইবে, বিপদসঙ্কুল কার্ষেযে 
হস্তক্ষেপ কবিবে, জীবনফে লইযা নানা পবীক্ষা কবিবে, জীবনে নব নব 
অভিজ্ঞতার ব্রসাম্বাদন কবিবে , এই সমস্ত সঞ্ভীবনী উপাদান, এই বৃহত্তব 
শক্তি, লক্ষ্য, তাৎপর্য, বস যদি তাহাব মধ্যে না থাকে তাহা হইলে এই প্রাণময় 
মনের কাছে জড় জীবলেব কোন মূল্য থাকে না। অধিচেতনায় অধিষ্ঠিত 
আমাদের অন্তগুঁট প্রাণময পুরুঘই এই প্রাণময় মনকে ধাবণ কবিয়া আছে; 
এ মন প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণজগতের সহিত যুক্ত আছে এবং সেখানে সহজেই 
নিজেকে খুলিযা ধবিতে এবং তাঁহাব ফলে জডজগতেব পশ্চাতে অবস্থিত 
অদৃশ্য সক্রিয় শক্তি এবং সত্যে অনুতব লাভ কবিতে পাবে । অন্তবে এক সৃক্ষ্- 
প্রাথময় মন আছে যাহাকে অনুভবেব জন্য ইন্জ্রিযেব সাক্ষোব উপব নির্ভব 
কবিতে হয় না, ইন্দ্রিযানুভবেব গণ্ডিব মধো সীমিত থাকিতে সে বাধ্য নহে, 
এই ভূমিতে পৌছিলে আমাদেব জড়দেহ এবং জডজগতেব সকল প্রতীক 
হইতে স্বতগ্রভাবে আমাদেব অস্তবেব জীবন এবং জগতেব অন্তজীবন আমাদের 
কাছে সত্য হইয়া উঠে, অথচ শুধু দেহ, জডজগৎ এবং তাহাদেব প্রতীক- 
গুলিকেই আমর প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয। অভিহিত কবি, যেন প্রকৃতিব মধ্যে 
ইহাপেক্ষা। বৃহত্তব কোন ব্যাপাব নাই, যেন স্থূল জড বস্তব অপেক্ষা বৃহত্তব কোন 
সত্য বস্ত নাই। প্রাণধন্ী যানুঘ জ্ঞাতসাবে বা অজ্ঞাতসাবে এই সমস্ত প্রভাব 
দ্বারা গঠিত হইয়া উঠে। এই মানুঘের বাসন ও ইন্দ্রিযানৃভূতি, আবেগ ও উত্তে- 
জনা, শক্তি ও কর্মপ্রবৃত্তি সকলই তীক্ষ ও প্রখব হয়-__সে হয় প্রবল গতিশীল 
কল্মীপুরুঘ , প্রাণখন্মী মানুঘ জডজীবনেব উপব প্রবল ঝৌক দিতে পাবে বা 
দেয় কিন্ত বখন বর্তমান জড় ঘটনাব মধ্যে অতিব্যাপূত থাকে তখনও জড়জীবনকে 


১০৯ 


নিহা জীন ধার্থা 


সে প্রাণের অনুভব, প্রাণশজির উপলব্ধি, প্রাণের প্রসার, প্রাথবর্ম ও প্রাণির 
ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার দিকে ঠেলিতে থাকে, কেননা এ সমতাই সততার বিবৃদ্িয দিকে 
বেগসঞ্চাব কবিবাব পক্ষে প্রকৃতির প্রাথমিক উপায়, এই প্রাগমহ যদের 
আবেগ যখন প্রবলতম হইয়া উঠে তখন মানুঘ তাহাব বন্ধন ছি'ড়িয়া ফেলে, 
মুতমেৰ অভিযানে নৃতন নূতন দেশে যাত্রা কবে, ভবিষ্যতের স্বার্থ ও রমজনের 
জন্য অতীত ও বর্তমানকে আলোড়িত ও বিক্ষু্দ করিয়া তোলে | তাহা 
যে মনোময় জীবন আছে প্রাষই তাহা প্রাণশজি এবং প্রাণের কামনা বাসনার 
দাসবপে ক্রিযা কবে, মনেব ভিতব দিযা সে এই সমস্তেরই তৃপ্তি খোঁজে 3 
কিন্ত প্রাণধন্মী মানুঘেব দৃষ্টি যখন প্রবলভাবে মনোময় বস্তবব উপর পড়ে সে 
তখন মনেব বাজ্যে দূঃসাহসেব পথে অভিযান চালায় এবং মনেব নব নব রূপায়ণের 
পথ বাহিব কবে অথবা কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠাৰ জন্য একনিষ্ঠ যোদ্ধা, স্থকুমার 
শিল্পের পৃজাবী, সক্তরিয ও সমৃদ্ধ জীবন-কবি, কোন বাশীব প্রচাবক বা! ব্রতের 
সাধক হইয়৷। উঠে। প্রাণমর মন প্রবল গতিশীল বলিয়৷ তাহা প্রকৃতি 
পবিণামেব ক্রিয়াধাবাব একটা বড শজি। 

প্রাণময যননেব এই জ্তবেব উপবে এবং আবে গভীরে প্রসারিত হইয়। 
আছে শুদ্ধ চিন্তা এবং বৃদ্ধিব এক মনোময ভূমি, এ মনেব কাছে মনোজগতে 
বস্তই মূল্যবান সত্য , এই মনোভূমিব শক্তিতে যাহারা আবিষ্ট তাহাবাই হর 
দার্শ নিক, ভাবুক, বৈজ্ঞানিক, মনোময স্বষ্টা, আদশ বাদী পুকঘ, লিখিত বা! কথিত 
বাণীব সাধক, ভাববাদী বা ভবিধ্যতেব স্বপ্পে পাগল , আজ পর্যণস্ত মনোষয় 
জীবেব প্রগতি যতটা উন্নীত হইযাছে, ইহাবা তাহাব শিখবদেশে অধিনিত | 
এই মনোময মানুঘেবও প্রাণমঘ অংশ আছে, তাহাব মধ্যে প্রাণের সকল প্রক্ষান্ন 
আবেগ, কামনাবাসনা, উচচাকাঙ্ক্ষা, আশা যেমন আছে তেমনই আছে তাহার 
ইন্দ্রিয়মানন এবং জডসন্তাব সংস্কাব ও আবেশ , এই সমস্ত নিমূতর অংশ 
মহত্তব মনোময অংশেব সমকক্ষ অখবা তদপেক্ষা গ্রবলতব হইয়! উঠিতেও পারে : 
তখন মানুঘেব মধ্যে উচচতম অংশ হইযাও মনেব শাসন-ক্ষমত। থাকে না এবং 
সমগ্র প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিতে পারে না, কিন্তু মানুষী ভাবের চবমোতকর্ধে 
শুদ্ধ মন অন মৃত্তি ধারণ কবে, কেননা তখন ভাবনাময ইচ্ছাশজি এবং বুদ্ধি 
অনুমষ ও প্রাণময অংশকে শাসন ও নিযন্ত্রণ কবে। মনোময় মানুদ্ব বিজের 
প্রকৃতিব রূপান্তব ঘটাইতে পাবেনা, কিন্ত সে প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা এধং 
সৌঘম্য স্থাপন কবিতে এবং মনোময আদশেব বিধালে তাহাকে নিয়গ্িত করিতে 


৯৭৩ 


গরিগত্তিয ধাধাসস্হামৌছণ। এবং দম হাথ 


পাঁরে :. এমন ভীবের প্রতীষ বিস্তার করিতে পারে যাহাতে তাহার মধো একটা 
ধম স্থাপিত হয় অথবা তাহার প্রকৃতি শোধিত পরিমািত ও উদ্বনুখী 
হইয়া উঠে, আমাদের খত্তিত এবং অঙ্গঠিত সত্তার যধ্যে বহ বিশিষ্ট ব্যক্তিভাবের 
যে খিরোঁখ এবং বিপ্রব অথবা সাময়িকভাবে কাজ চালাহবার জন্য যে জোড়া 
অলি দেওয়া আছে তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ সুসঙ্গতির ছন্দ আনিতে পারে । 
যাঁনুঘ তখন নিজের যন ও প্রাণের সাক্ষী ও নিয়ন্তা হইতে এবং সচেতনভাবে 
তাহাদিগকে গড়িয়া ভুলিতে পারে এবং নেই পরিমাণে সে নিজের স্রষ্টা বা 
বিধাঁত। হইয়া উঠে। 

শুদ্ধবৃদ্ধিময় মনের পশ্চাতে আমাদের অন্তরে এক অধিচেতন 
(80110017991 ) মন আছে যাহা মনোভূমির সকল বস্তব সহিত অপরোক্ষ 
সংস্পর্শ আগিতে পারে এবং মনোজগতের সকল শক্তির ক্রিয়ার দিকে নিজেকে 
উদ্মুক্ত রাখিতে পারে ; যে সমস্ত সূক্ষ্ন ভাবনা এবং অন্য যে সব অদৃশ্য প্রভাব 
জড়জগৎ এবং প্রাণময় ভূমির উপর ক্রিয়া করে কিন্ত বর্তমানে আমরা যাহা" 
দিগকে সাক্ষাংভাবে অনুভব করিতে পারি ন! যাহাদের অস্তিত্বের কথা শুধু 
অনুমান দ্বারা জানিতে পারি, এই মন সে সমস্ত অনুভব করিতে পারে ; এই 
সমস্ত অন্পর্শ্য অতিসূক্ষ্ম ভাবনা মনোময় মানুঘের অধিচেতনায় বাস্তব এবং 
স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে তাহাদিগকে এমন সত্যরূপে দেখে আমাদের অথবা জগতের 
প্রকৃতিতে মূর্ত হইবার জন্য যাহার দাবি অস্বীকার করা যায় না। আমাদের 
জন্তরের ভুমিতে মন এবং মনোময় পুরুঘ দেহ হইতে স্বতন্ত্র সমগ্র সত্য বস্তু 
হইয়। দাঁড়াইতে পারে ; দেহের মত তাহাদের মধ্যেও আমরা সচেতনভাবে 
বাস করিতে পারি। এইভাবে মন এবং মনোরাজ্যে বাস কর। অর্থাৎ দেহরূপ 
বা প্রাণক্ষপ না হইয়। বুদ্ধিরপ হওয়াকে-_-আধ্যাত্বিক জীবন লাভকে বাদ 
দিলে-_আমাদের প্রকৃতির চরম অবস্থা লাভ বলা চলে । যাহার মন এবং 
লংকঞপ নিজেকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে, নিজেকে গড়িয়া তুলিতে সমর, 
যে নিজের সন্ুখে এক উচ্চ আদশ স্থাপন করিয়াছে এবং তাহা সিদ্ধ করিয়া 
তুলিবার জন্য সাধনা করিতেছে নেইরূপ উচচ মনীঘাসম্পন্ু মানুষ, ভাবুক, 
এবং জ্ঞানীকে মানবতার ভূমিতে উদ্ধুমুখী প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক চরম 
কোর্টি বলা যায়; যে প্রবল কর্মজীবনে অভ্যন্ত এবং বহিজীবনে যে শী 
নির্জেকে পৃণ করিয়া তুলিতে পারে এমন প্রাণধণ্মী পুরুঘের মত এইবপ মনোময় 
মানুধ প্রবলভাবে সক্রিয় না হইতে পারে, হয়ত জীবনের ক্ষেত্রে তেমন ক্ষিপ্র- 


ইট, 


দিখ্ জীবন বারী 


ভাবে সিদ্ধিলাভেও সে সমর্থ নহে তবু প্রাণধন্্ী পুরুঘের মতই সে মাদুঘ শন্ধি- 
শালী, পবিশেঘে মানবজাতিকে নৃতন পথ দেখাইবার পক্ষে বোধহয় অধিকতর 
শক্তিশালী । মনেব এই তিনটি স্তবেব প্রতোক স্তব নিজের বৈশিষ্ট অপর 
হইতে স্প্তঃ পৃথক হইলেও আমাদেব প্রকৃতিতে প্রায়ই একত্রে মিশিয়া 
থাকে, আমাদেব সাধাবণ বুদ্ধিতে মনে হয তাহারা মনোভূমির তিনটি শুর মাত্র, 
মানুঘেব জীবনে দৈবক্রমে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, সাধারণতঃ ইহার চেয়ে বেশ 
কোন তাৎপর্যা আমবা তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাই না ; কিন্তু বস্ততঃ তাহার! 
তাৎ্পর্য্যে পূণ, কেননা মনোময সম্ভাব আপনাকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর 
ভূমিতে পৌ'ছিবাব পথে ইহাবা প্রকৃতি-পবিণামেব তিনটি অপরিহার্য সোপান ; 
প্রকৃতি যতদৃব পর্য্যন্ত পৌ'ছিতে পাবে শুদ্ধ মনোময মানুঘ তাহাব শেঘ সীমায় 
অবস্থিত বলিযা সাধাবণ জীবজগতেব মধ্যে উচচতম এইবপ পূর্ণ মনোময় 
মান্ঘ আজ পর্য্যন্ত কচিং দেখা যায। মানুষকে আবও অগ্রসব হইবাব জন্য 
তাহাঁধ মনেব মধ্যে চিনময বাজ্যেব তহ্ব আনিতে হইবে এবং মন প্রাণ ও দেহের 
মধ্যে তাহা সক্রিষ কবিযা তুলিতে হইবে। 

আমাদেব বহিশ্চব মননেব ক্ষেত্রে প্রকৃতি, পবিণামেব ধাবাব মধ্য দিয়া 
এই সমস্থ মুক্তি গডিযা তুলিযাছে , আবও বেশী কিছু কবিতে হইলে প্রকৃতিকে 
আমাদেব বহিস্তবে পশ্চাতে অবস্থিত অদৃশ্য গোপন উপাদান প্রচুব পবিমাণে 
ব্যবহাব এবং সন্তাব গতীবে ডুবিযা আমাদেব গোপন আত্মা বা চৈতাপুরুঘকে 
পুবোভাগে আনিষা স্থাপন কবিতে হইবে , অথবা সাধাবণ মনোভূমি অতিক্রম 
কবিষা চিন্ময বিজ্ঞান হইতে জাত আলোকেব ঘন দীপ্তি উদ্ভাসিত বোধিচেতনার 
বাজ্যে, শুদ্ধ চিনমযমনেব ক্রমোদ্ধপবম্পবাব মধ্যে আমাদিগকে প্রবেশ কবিতে 
এবং সেখানে অনন্তেব, আত্মা এবং উচচতম সত্য বস্ত্বব বা সচিচদানন্দের সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শে আসিতে হইবে , আমাদেব মধ্যে আমাদেব বহিশ্চর প্রাকৃত সত্তার 
পশ্চাতে এক অন্তবাত্বা, এক অন্তর্মন এবং এক অন্তঃপ্রাণ আছে যাহা এই সমস্ত 
উদ্বভূমিব এবং আমাদেব অস্তবস্থিত গোপন চিৎপুকঘেব দিকে আপনাকে 
উন্মীঘিত কবিতে পাবে , এই উভয দিকে উন্মীলন আমাদের মধ্যে এক 
নৃতন পবিণামধাবান মর্ম্বহস্য , এইভাবে সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া 
সকল বাঁধন কাটিযা সকল সীমা লঙ্ঘন কবিযা আমাদের চেতনা 'সারো৷ উপরে 
উঠিযা যেখানে সকল আসিযা মিশিযাছে সব কিছু সমাহৃত হইয়াছে তেষন 
এক বৃহত্তব অণণ্ড তত্বে পৌছিতে পাবে, তাহাব ফলে যেমন মনের পবিণতিতে 
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আমাদের প্রকৃতি মনোময় হইয়াছে তেমনি একদিন এই পরিণামধারা আমাদের 
সমগ্র প্রকৃতিকে চিন্ময় করিয়া তুলিবে। কেননা মনোময় মানুঘ স্যট্টিকর। 
প্রকৃতির চরম তপস্যা অথবা পরম সিদ্ধি নহে --যদিও মোটের উপর মনোময় 
মানুঘ তাহার নিজ প্রকৃতিতে যত পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার নিমুস্থ 
কোন লৌকিক সিদ্ধিতে অথবা উপরস্থ সত্বের কোন অলৌকিক অতীপ্সাতে, 
আর কোথাও কেহই ততটা সফলতা লাভ কবে নাই। এইবার প্রকৃতি আরও 
উচ্চতর এবং আরো দগম এক ভূমির দিকে মানুঘেব দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আধ্যাত্ত্বিক 
এক জীবনের আদর্শে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিরাছে এবং তাহার মধ্যে এক 
চিন্ময় সত্তাকে ফটাইয়৷ তুলিবার জন্য এক নৃতন পরিণামধারার ক্রিয়া আরন্ত 
করিয়া দিয়াছে । প্রকৃতি এবার তাহার অসাধারণ তপস্যার চবম ফলে মানুঘের 
মধ্যে চিন্ময় মানুষ গড়িতে চায় ;) কারণ মনোময় সষ্টা, মনীঘী, জ্ঞানী, নৃতন 
আদর্শের প্রচারক, আত্মনিয়ন্্িত, সংযতেনক্দ্রিয় জুসমগ্তস মনোময় সত্তাকে ফটাইয়া। 
তুলিবার পর সে আঁবো উপরে উঠিবার, আরে গভীরে প্রবেশ করিবার তপস্যায় 
রত হইয়াছে ; অন্তরাস্্া, অন্তত্ন এবং অন্তহ্দয়কে জাগাইয়া তুলিয়া এবং 
সম্মুখে স্থাপিত করিয়া চিন্ময় মন, উদ্ধামানস এবং অধিমানসের শক্তি নামাইয়া। 
আনিতে এবং তাহাদেন আলোক ও প্রভাবেব সাহায্যে যোগী, ঘি, তগবন্থাণী" 
প্রচারক, ভগবদপ্রেমিক, সুফী, মরমী, অধ্যাত্ত্রজ্ঞানী গিয়া তুলিতে 
চাহিতেছে। 

মানুঘের পক্ষে খাঁটিভাবে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ইহাই একমাত্র 
পখ, কেননা যতক্ষণ আমরা আমাঁদেব বহিশ্চব চেতনার মধ্যে বাস করি অথব৷ 
জড়ের উপর নিজেদিগকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আরে 
উপরে উঠা অসম্ভব এবং আমাদের পর্িণামশীল সন্তার প্রকৃতির কোন নৃতন 
মৌলিক পরিবর্তন আশা করা বৃথা । প্রাণময এবং মনোময় মানুষ পাখিব 
জীবনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার কবিযাছে, মানবজাতিকে কেবল পশুর 
পর্যযায় হইতে মানুঘেব বর্তমান ভূমিতে আনিযা স্থাপিত করিয়াছে । কিন্তু 
বর্তমান মানুঘের মধ্যে প্রকৃতি-পরিণামের যে ধারা ও বিধান প্রতিষ্ঠিত আছে 
তাহারা শুধু তাহার সীমার মধ্যেই ক্রিয়া কলিতে সমর্থ ; তাহারা মনুঘ্যন্থের 
পরিধি বিস্তার করিতে পারে কিন্তু চেতন৷ বা তাহার বিশিষ্ট ক্রিয়াধাবার মৌলিক 
রূপান্তর সাধন করিতে পারে না। মনোময় মানুঘকে অতি উচেচ তুলিবার 
বা প্রাণময় মানুঘের আয়তন অস্বাভাবিক এবং অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি করিবার 


8 ১১৩ 


দিব্য জীবন বারা 


সাধনা করিলে মানুঘের এক অতিবদ্ধিত এবং অতিস্ফীত সংস্করণ 
হয়ত স্য্ট হইতে, দাশনিক নীটুশে যাহাকে অতিমানব বলিয়াছেন লে জাত 
হইতে পারে, কিন্তু সে চেষ্টার ফলে মানুঘের দিব্য রূপান্তর ঘটবে না, মানুষ 
ভগবত লাভ করিবে না । কিন্ত যদি আমরা আমাদের অন্তরে অস্তরপুরুঘের 
মধ্যে বাস এবং তাহাকেই আমাদের জীবনের সাক্ষাৎ চালকরূপে বরণ করি 
অথবা যদি আধ্যাত্বিক জগতে এবং বোধির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথ 
হইতে এবং তাহার সাহাযে) আমাদের প্রকৃতির দিব্য রূপাস্তর সাধন করিতে 
চাই, তবে প্রকৃতি-পরিণামের আর এক দিব্য নূতন ধারা খুলিয়৷ যাইতে 
পারে। 

এই নূতন পরিণামধারার, প্রকৃতির উচ্চতর এই নূতন তপস্যার ফল 
চিন্ময় মানুঘ। কিন্ত শক্তি-পরিণামের অতীত ধারা হইতে এই নব পরিণীম- 
ধারা দূই বিঘয়ে পৃথক ; প্রথমতঃ মানব-মনের সচেতন চেষ্টা ও তপস্যার ফলে 
এ নূতন ধারা চলে ; দ্বিতীয়তঃ বহিঃপ্রকৃতির সচেতন প্রগতিতেই ইহা সীমা- 
বদ্ধ নহে, তাহার মঙ্গে অবিদ্যার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আত্মগ্রসারণ ছারা 
অন্তরে আমাদের সত্তার গোপন তত্বে এবং বাহিরে বিশৃসত্তায় ও উপরে 
এক উচ্চতর তত্বে পৌঁছিবার সাধনাও চলিতে থাকে । এতকাল প্রকৃতি 
আমাদের বহিশ্চর সস্তায় জ্ঞান ও অজ্ঞানের যুগল গণ্ডিরই প্রসারতা সাধন করিয়া! 
আসিয়াছে ; আধ্যাত্বিক সাধনার লক্ষ্য হইল অবিদ্যাকে একেবারে নষ্ট করা, 
অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মাকে আবিফার করা এবং ঈশ্বর ও সব্বসত্তার পঙ্গে 
চেতনায় এক হইয়া যাওয়া | মানুষের প্রকৃতি-পরিণামের মনোময় স্তরের ইহাই 
চরম লক্ষ্য ; অথচ অজ্ঞানকে মৌলিক রূপান্তর দ্বারা জ্ঞানে পরিবর্তনের ইহা 
হইল শুধু উদ্যোগ পর্ব । অন্তর সত্তা এবং উচচতর চিন্ময় মনের প্রভাবেই 
আধ্যাত্মিক পরিণাম আরম্ভ হয়, বাহিরের ক্ষেত্রেও তাহার ক্রিয়৷ অনুভূত ও 
স্বীকৃত হয় ; কিন্ত কেবল মাত্র ইহা দ্বারা মনে এক উজ্জ্বল ভাববাদ জাগিতে, 
ধন্মময় এক মন গঠিত হইতে, স্বভাবে একটা ধর্মভাব ফটিতে, হৃদয়ে ভক্তির 
আবির্ভাব হইতে এবং আচারে পুণ্যশীলতা৷ দেখা দিতে পারে ; ইহা চিৎপুরুষের 
দিকে চিত্তের প্রথম অভিসার বটে কিন্তু ইহা দিব্য রূপান্তর সাধন করিতে 
পারে না ; তাহার জন্য আরো সাধনার প্রয়োজন, আমাদিগকে আরো গভীরে 
বাস এবং আমাদের বর্তমান চেতনা ও আমাদের প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা 
অতিক্রম করিতে হইবে । 


১১৪ 


পরিণতির ধারা--আরোহণ এবং সমাহম়ণ 


ইহা স্পষ্ট যে যদি আমর! এইভাবে আমাদের গভীরে বাস করিতে পারি 
এবং তথা হইতে অন্তঃশক্তির ধারা বাহিরের সাধনযন্ত্রে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত 
করিতে পারি অথবা যদি আমরা নিজদিগকে উন্নীত করিয়া উচচতর ও উদারতর 
ভুমি সকলে বাস করিতে এবং সেই সমস্ত ভূমির শক্তি আমাদের মর্ত্যজীবনে 
নামাইয়া আনিতে পারি---সেই সমস্ত লোক হইতে অবতীর্ণ প্রভাব আমরা 
বর্তমানেও গ্রহণ করিতেছি কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে-_-তাহা হইলে আমাদের 
সচেতন সত্তার শক্তি এমনভাবে উন্নত হইতে ও বৃদ্ধি পাইতে আরন্ত করিতে 
পারে যাহার ফলে আমাদের চেতনায় এক নূতন তত্বের স্থষ্টি, এক নূতন প্রিয়া” 
ধারার প্রবর্তনা হইতে এবং সব্ববস্তর মধ্যে এক নৃতন মূল্য নূতন সার্থকত৷ 
দেখা দিতে, আমাদের চেতনা এবং জীবন আরো প্রশস্ত ও উদার হইতে 
পারে, তখন আমাদের সন্তার নিমুতর স্তরসমূহকে সেই শক্তিই আত্মসাৎ করিতে 
এবং তাহাদের রূপান্তর ঘানাইতে সমর্থ হইতে পারে-স্সংক্ষেপতঃ এমনি 
করিয়াই প্রকৃতিস্থ চিৎপুরুঘ সমগ্র এক পরিণামের দ্বারা উচচত্তর জাতি ব! দেব- 
মানব স্্টি করেন। লক্ষ্য হইতে যতই দূরে থাকি, এইদিকে প্রতি পদক্ষেপ 
সার্থক, প্রতিপদক্ষেপেই আমর৷ সত্তা, শক্তি এবং চেতন! জ্ঞান ও সংকল্পের 
বৃহত্তর ও দিব্যতর অভিব্যক্তির অভিমুখে, সতস্বরূপের এবং স্বরূপানন্দের 
অনুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি ; এইভাবেই দিব্য জীবনের দিকে 
প্রাথমিক উন্মীলন হইতে পারে। সকল ধর্ম সকল রহস্যবিদ্যা, মনের 
সমস্ত অতিপ্রাকৃত ( যাহা অসুস্থ অস্বাভাবিকতার বিরোধী ) অনুভূতি, সকল 
যোগ, সকল চৈত্য অভিজ্ঞতা এবং সাধনা, গোপন এবং আত্ম-উন্মীলনশীল 
চিৎসতার দিকে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। 

কিন্তু মানবজাতি এখনও জড়ের মাধ্যাকর্ধণের জন্য ভারগ্রস্ত হইয়া! আছে, 
আজিও অপরাজিত জড়বস্তর টান ছাড়াইয়৷ যাইতে পারে নাই, আজিও 
সে মস্তিফগত মন এবং জড়াসক্ঞ বৃদ্ধি দ্বারা শাসিত হইতেছে, এইভাবে বহু পাশে 
বদ্ধ আছে বলিয়৷ উপরের দিকে যাইবার যে ইসারা তাহার কাছে উপস্থিত হয় 
তাহাতে তাহার দ্বিধ৷ কাটে না, অথব৷ 'অধ্যাত্বসাধনার অতি-কঠোর দাবি দেখিয়া 
সে পিছহিয়া পড়ে। এখনও তাহার মধ্যে নিবের্বাধস্থুলভ সন্দেহ, বিপুল 
আলস্য ও কর্ম বিমুখতা, বৃদ্ধি ও আধ্যাত্বিকতার ক্ষেত্রে সুবিশাল ভীরুতা৷ এবং 
গৌঁড়ামি ও গতানুগতিকতা পুঞ্ভীভূত হইয়া রহিয়াছে, যাহা অভ্যাসের বাঁধা 
পথ ছাঁড়িতে গেলে প্রবল বাধ স্যষ্টি করে; এমন কি জীবনের ক্ষেত্রে 
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যেখানেই সে চায় এবং সাধনা করে সেইখানেই পে জয়শীমত্ডিত 
হয়--জড়বিজ্ঞানের মত নিমুতর শক্তির সাধনায়ও মানুষের সাফল্য কি 
অদ্ভুত! ইহা দেখিয়াও তাহার সংশয়ের অভ্যাস যায় না, তাঁই কতিপয় 
ব্যক্তি ছাড়া নূতনের আহ্বানে মানুষ জাতিগত হিসাবে সাড়া দিতে পারে না। 
কিন্ত সমস্ত মানবজাতির এক উচচতর স্তরে পৌ'ছি্বার পক্ষে এপ কয়েকজনের 
সাধনা যথেষ্ট নয়, কেননা যদি জাতিগত হিসাবে সে অগ্রসর হয় তবেই তাহার 
পক্ষে আত্মার বিভয় সুনিশ্চিত হইবে । কেননা! ইহার পর প্রকৃতির যদি 
পতন হয়, যদি তাহার সাধনায় শৈথিল্য আসে, তাহা হইলেও তাহার অন্তরের 
চিৎপুরুঘ গোপনে সঞ্চিত স্মৃতির সাহাযো পুনরায় জাতিকে উপরে আহ্বান 
করিয়া নিতে পারিবে এবং তাহার অতীত তপস্যার বীর্যে পরবর্তী উদ্্ সোপানে 
পৌ'ছা সহজ হইবে এবং পৌ চিয়া দীর্ঘকাল তথায় সে অবস্থান করিতে পারিবে 
কেননা অতীত তপস্যা, তাহার বীর্য ও ফল মানবজাতির অবমানসে সঞ্চিত 
থাকিয়াই যায়; এই গোপন স্মৃতির পরিচয় কখন কখন আমরা অন্যভাবে পাই, 
যখন মনে হয় মানুঘ নীচের টানে দূরবর্তী পূর্বপুরুষে স্থিত কোন এক শক্তির 
বশে যেন নামিয়া যাইতেছে, তাহার পরিণামধাবায় নিমৃতর কোন ক্ষেত্রে ফিরিয়া 
যাইতেছে, সেখানে প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চিত স্মৃতির শক্তি তাহাকে 
টানিয়া নিতেছে, স্মৃতির এই শক্তি যেমন নীচের দিকে তেমনি উপরের দিকেও 
টানিতে পারে । কে জানে অতীতের কত যুগের সাধনার ফলে কি কি বিজয়লাভ 
হইয়া কোন্‌ মিদ্ধি অজিত ও সঞ্চিত হইয়া আছে এবং আমাদের উদ্বপথের 
পরবর্তী স্তরে পৌছিবাৰ কত নিকটে আসিয়া আমরা পৌ চিয়াছি? অবশ্য 
সমগ্র মানবজাতি মনোময় জীব হইতে চিন্ময় জীবে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে 
ইহা সম্ভব নয়, আবশ্যকও নয় ; আনলশাক এই যে এ আদর্শ সব্বজনীনতাবে 
স্বীকৃত হইবে, এজন্য স্তদূর বিস্তৃত একটা সাধনা চলিবে, এই গতি যাহাতে 
বিশিষ্টভাবে ফলপ্রসূ হয় তঙ্জজন্য সচেতন এবং ব্যাপকভাবে মানুঘ মনঃসংযোগ 
করিবে । তাহা না হইলে অতি অল্প কয়েক জন হয়ত মানুঘের এক নূতন 
পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে সমর্থ হইবে কিন্ত জাতিগত হিসাবে মানুষ যে অনুপযৃক্ত 
তাহাই প্রমাণিত হইবে এবং হয় মানবজাতি পরিণামের ক্ষেত্রে নীচের দিকে 
নামিয়। যাইবে অথবা যে অবস্থায় সে পৌ ছিয়াছে তথায় অবরুদ্ধ থাকিয়া যাইবে, 
কেননা একটা উদ্ধমুখী অবিচ্ছিন্ন সাধনার ধারাই মানবজাতিকে সজীব এবং 
সথট্টজগতের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। 


১১৬ 


পরিণতির ধারী--মারোহণ এবং সমাহরণ 


তাহা হইলে দেখিতেছি প্রকৃতি-পরিণামের ধারা এই '--প্রথমে চাই 
একটা ভিত্তি, সেই ভিত্তি হইতে উদ্ধণারোহণ এবং তাহার ফলে চেতনার একটা 
রূপান্তর ; তাহার পর সেই উচচ ও উদার ভূমি হইতে নিমৃতর ভূমির রূপান্তর 
সাধন এবং সমগ্র প্রকৃতিকে এই নূতন ভাবে গ্রথিত করিয়া একট৷ পূর্ণাঙ্গ রূপ 
গঠন। ইহার প্রথম ভিত্তি হইল জড়, জড়ের ভিত্তি হইতে প্রকৃতির উদ্ধা'- 
রোহণ, প্রথমে সচেতন বা অদ্ধচেতন ভাবে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত যে সমস্ত খণ্ড 
রূপান্তর ঘটিতেছে প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদিগকে একত্রে সমাহরণের এবং 
সমনৃয়ের তপস্যা চলে। কিন্তু যখন সত্তা বা পুরু আরে। পূর্ণরূপে সচেতন- 
তাবে প্রকৃতির এই কার্যযধারায় যোগদান করিতে আরও করে তখন পরিণামের 
ধারাতেও একটা অপরিহার্য পরিবর্তন দেখা দেয়। জড়ের স্থল ভিত্তি 
থাকিয়৷ যায়, কিন্ত এখন জড় আব চেতনার ভিত্তি হইতে পারে না ; চেতনার 
উৎপত্তি এখন আর নিশ্চেতনা হইতে উৎসারণ অখবা বিশৃশক্তির অভিঘাত 
ব! চাপের ফলে অন্তগৃষ় অবিচেতনার উত্স হইতে ফন্তবারার মত গোপন প্রবাহ 
নয়। এই নব পরিণামের উৎস হইবে উদ্ধলোকের চিন্ময় এক অভিনব 
স্থিতি বা আমাদের অন্তরের অনাবৃত আত্ম-স্থিতি (5001 9809) ; উপর 
হইতে আলোক, জ্ঞান এবং ইচছাশক্তির এক প্রবাহ নামিয়া আসিবে এবং 
আমাদের অন্তর হইতে তাহদিগকে স্বীকার ও গ্রহণ করিব , আমাদের সত 
বিশ্বানূভবে কি ভাবে সাড়া দিবে তাহা এই দূইএর ছারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । 
আমাদের সত্তার সমগ্র অভিনিবেশ ণিমু হইতে উদ্দেব, বাহির হইতে ভিতরের 
ক্ষেত্রে সরিয়া যাইবে ; আমাদের যে উচচতর এবং অন্ভরতর আত্মা আমাদের 
কাছে এখন অজ্ঞাত আছে তখন আমরা সেই আত্বাই হইয়া যাইব : আজ যাহাকে 
শুধু আমার স্বরূপ জানিতেছি সেই বাহিরের সন্ত আমাদের পূর্ণসত্তার উন্মুক্ত 
সম্ভুখভাগ বা বহির্বাটিকা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের খাটি 
আত্মা বিশের সহিত সাক্ষা২ করিবে । তখন অধ্যাত্বচেতনার জানে ও বোধে 
বহির্জগৎও রূপান্তরিত হইয়া অন্তর্জগতের সেই চেতনার অংশরূপেই পরিণত 
হইবে ; আমাদের প্রকৃত আত্বা জগখকে এক অখণ্ড একত্ববোধে ও অনুভবে 
নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিবে, চিন্ময় মনের ধোবিদীপ্ত দৃষ্টি তাহাতে অনুপুবিষ্ট 
হইবে, চেতনার সহিত চেতনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শের সাড়৷ জাগিবে, এক কথায় 
এক অখণ্ড একত্বের মধ্যে সব কিছু সমাহৃত হইবে । উর্ধ হইতে জ্যোতি 
ও চেতনার প্রবাহ নামিয়া আসিয়া নিশ্চেতনার শ্রাচীন ভিত্তিকেও চিন্ময় 
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বস্ততে রূপান্তরিত করিবে, তাহার অন্ধকারময় গভীর গহন চিৎসত্তার দীপ্ত 
তুঙ্গ রাজ্যের অন্ততুক্ত হইয়া যাইবে । এইভাবে এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ চেতগার 
ভিত্তিতে প্রকৃতির দিব্য ব্ূপান্তর, অছৈতসিদ্ধির মধ্য দিয়া সমগ্র সত্। এবং 
প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গতা বা সম্যক সমাহরণের ফলে, সমগ্র জীবনকে এক দিব্য 
সুঘমা ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। 
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উনবিংশ অধ্যায় 
সপ্তধ! অবিষ্ঠা। হইতে সপ্তথ! জ্ঞানের দিকে। 


অল্সানের ভূমি সপ্তপদা, তেমনি জ্ঞানের ভূমিও সগুপদা। 
মহোপনিঘদ ৫1১ 


সত্য হইতে জাত সপ্ত মস্তক বিশিষ্ট বৃহৎ ধীকে তিনি লাভ করিলেন, কোন এক তুরীয় 
বা চতুথ'ভূমিকে স্থষ্টি কবিয়া তিনি সাব্বজনীন হইলেন ।.....*যাহারা দূযলোকের পুত্র, সর্ব- 
শক্তিমানের বীরযোদ্ধা, তাহার! ধজ্তাবে চিন্তা করিয়া সত্যকে বাঙ্ময় করিয়া বোধিদীপ্তির 
ভূমি গৃতিষ্ঠিত করিলেন এবং যজ্জের প্রথম ধাম মনে উপলব্ধি করিলেন 1......জ্ঞানের প্রত 
(বৃহম্পতি) শিলাময় বাধাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া গোযুথ বা আলোকের রশ্মিসকলকে আবাহন 
করিলেন,......যে গোসকল গোপনে মিথ্যার সেতুর উপরে, নীচের দুইটি লোক এবং উপরের 
একটি লোকের মাঝখানে অবস্থিত ছিল ; অন্ধকারের মধ্যে আলোকের পৃতিষ্ঠা কামনায় গোষথ 
বা কিরণযুথকে উপরে তুলিলেন এবং তিন জগতের আববণ উন্মোচন করিলেন; আড়ালে 
নৃকৃকায়িত পুরকে বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্র হইতে তিনকেই তিনি কাটিয়া বাহির করিলেন এবং 
উদ্। ও সূর্যকে, আলোক ও আলোকের জগৎকে আবিষ্কার করিলেন। 
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যিনি বহুবার জন্মিয়াছেন, বাক্রূপ যাহার সাতটি যুখ, যিনি সপ্তরশ্মি সেই বৃহস্পতি বা 
জ্ঞানের প্রভূ প্রথম যখন মহাজ্যোতির পরম ব্যোমে জন্মিলেন, তখন রব দ্বারা অন্ধকার 
উড়াইয়। দিলেন। 
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ব্যক্তজীব, যাহা এখনও তাহার মধ্যে অব্যক্ত আছে তাহার সেই বৃহত্তর 
শক্তির মধ্যে যাহাতে উন্নীত হইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য চেতনার শক্তিকে 
উদ্বোধিত এবং বিবৃদ্ধ করাই সকল পরিণামের মূল তাৎ্পর্য্য ; তাই সে ক্রমে 
জড় হইতে প্রাণের, প্রাণ হইতে মনের, মন হইতে চিদ্বস্তর দিকে অগ্রসর 
হয়। মনোময় প্রকাশ হইতে চিন্ময় ও অতিমানস প্রকাশে, অর্্-পাশব 


১১৭) 


দিব্য জীবন বার্তী 


মানবতা হইতে দিব্যসত্তভা এবং দিব্য জীবনের পথে আমাঁদের পরিণতির ধারাও 
এইরূপ হইবে । আমাদিগকে আধ্যাত্মিকতার এক নুতন শিখরে আক 
হইতে হইবে এবং আমাদের চেতনা, তাহার উপাদান বীর্যয এবং সংবেদন- 
শক্তিকে আরও উদার সৃক্ম তীক্ষু এবং গভীর করিতে হইবে ; আমাদের 
সত্তাকে আরও উন্নীত, প্রসারিত, সাবলীল এবং পূর্ণরূপে সমর্থ করিয়া তুলিতে 
হইবে ; সেই সঙ্গে আমাদের মনকে এবং মনের নীচে যাহা কিছু আছে তাহার 
সকলকে সেই বৃহত্তর সত্তার মধ্যে তুলিয়া লইতে হইবে । ভবিষ্যতে যে 
রূপান্তর সাধিত হইবে তাহাতে পরিণামের প্রকৃতি বা ধার৷ যদিও কিছু ভিন্নরূপ 
ধারণ করিবে তথাপি মৌলিক পবিবর্তন কিছু দেখা দিবে না কিন্ত তাহার গতির 
সমারোহ হইবে প্রবল ও প্রসারিত, মুক্ত ও স্বচছন্দ। কেবল চেতনা এবং 
সত্তার উদ্ধস্থিতিতে পৌ ছান যে ধর্ম, যোগ এবং সকল মহত তপশ্চধ্যার একমাত্র 
কাম্য ও লক্ষ্য তাহা নহে, আমাদের জীবনধাবাও চলিয়াছে এ একই আদর্শের 
অভিমুখে, জীবনের সকল সাধনার মূলে আছে এ একই গোপন উদ্দেশ্যের 
প্রেরণা । আমরা যে মন প্রাণ দেহ লাভ করিয়াছি, আমাদের প্রাণতত্ব সব্বদাই 
তাহাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত এবং পুর্ণ করিয়া তুলিতে যে শুধু চায় তাহা৷ 
নহে, পরস্ত সে আত্মব-পরিচালিত হইয়া এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং 
এই সমস্ত লাভকে এমনভাবে রূপান্তরিত করিবে যাহাতে তাহারা প্রকৃতির মধ্যে 
চিন্ময় দিব্য পুরুঘের আত্মপ্রকাশের উপায় ব৷ যন্ত্র হইয়৷ উঠিতে পারে । আমাদের 
বৃদ্ধি, হৃদয়, সংকল্প বা প্রাণবাসনাময় আত্মা অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সত্তার 
কোন অংশ ঘদি নিজের অপূর্ণতা এবং জগতেন্ন উপর বিরক্ত হইয়া এখান হইতে 
চলিয়া গিয়া সভার কোন উচচতর ভূমিতে পৌ ছিতে চায়, নিজের প্রকৃতির 
অন্য অংশের বিনাশে অখবা যাহা কিছু ঘটুক তাহাতে যদি দৃকৃপাত না করে 
তাহা হইলে এরূপ পরিপূণ রূপান্তর সাধিত হইতে পারে না, অন্ততঃপক্ষে এ 
জগতে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্ত আমাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ গতিধারা তাহা 
নহে, এখানে আজিও যাহা উন্মিঘিত হয় নাই সত্তাব তেমন এক উচচতর 
তত্বে আমাদের সমগ্র সম্তভাকে উত্ভীণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে প্রকৃতির 
এক তপস্যা চলিতেছে ; কিন্তু এই উদ্বৃভুমিতে আরূঢ় হইয়া সেই উচ্চতর 
তন্বের একান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য সে নিমুতর প্রকৃতিকে একেবারে বর্জন বা নিজের 
বিলর সাধন করিবে ইহা কখনই তাশার পর্ণ-মংকল্প হইতে পারে না। চিৎ" 
শক্তির উদ্দাপনা এবং বিবৃদ্ধির ফলে দেহ প্রাণ মনের যাত্ত্রিক ভাব ছাড়াইয়া 
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সপ্ত! অবিদ্ধা। হইতে সপ্তধা জ্ঞানের দিকে 


চিদবস্তর স্বরূপ সত্য ও শক্তিতে পৌ“ছিবার সাধন! তাহাকে অবশ্যই করিতে 
হইবে কিন্ত তাহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বা একমাত্র সাধনা নহে । 
আমাদের সত্তার সবখানিকে চেতনার এক নূতন উচচ শিখরে উন্নীত 
করিবার আহবানই আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য, কিন্ত 
তাহার জন্য আমাঁদের সচল ক্রিয়াশীল অংশকে প্রকৃতির অস্পষ্ট ও অনিয়মিত 
উপাদানসমূহের মধ্যে বিসর্জন করিব এবং ভারযুক্ত হইয়া চিস্বরূপের আশন্দ- 
ঘন অক্ষর সত্তাতে নিত্যবাস কবিবার সাধনায় নিযুক্ত হইব এমন কথা নাই ; 
অবশ্য এ সাধনা সব সময়েই করা যাইতে পারে, তাহাতে পরমশান্তি ও স্বাধীনতাও 
আসিতে পারে, কিন্ত প্রকৃতি আমাদের কাছে যাহা চায় তাহা এই যে আমাদের 
মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই চিন্ময় উদ্বচেতনায় উন্নীত এবং 
চিৎসত্তার বিচিত্র ব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হউক। অশমগ্র সম্ভাব অখণ্ড এবং 
সম্পূর্ণ রূপান্তরসাধনই প্রকৃতিস্ব পুকঘের পূণ উদ্দেশ্য ; প্রকৃতির মধ্যে যে 
আত্ম উত্তরণের সার্থজনীন আকৃতি দেখা যায় ইহাই তাহাব অন্তনিহিত তাতপর্যয। 
এই জন্য নিজেকে শুধু এক নৃতন তত্বে উত্তীর্ণ করিবাব সাধনার মধ্যেই প্রকৃতির 
ক্রিয়াধারা সীমাবদ্ধ নহে ; তাহার সিদ্ধির এই নূতন স্তর এক সংকীণ উচচ 
শিখরের চুড়া মাত্র নহে ; সে সিদ্ধির সঙ্গে জীবনের এক বৃহত্তব ক্ষেত্র এক 
উদ্ারতর পরিবেশ দেখা দেয় যাহার মধ্যে নৃতন তব্বের শক্তি স্বচ্রন্দে এবং 
অকৃষ্ঠিত ভাবে বূপায়িত এবং লীলায়িত হইতে পারে। এই উন্নয়ন ও 
প্রসারণ কেবল নূতন তব্বের স্বরূপশক্তির স্বকীয় বৃহত্তম লীলা-বিস্তারের মধ্যে 
যে নিবদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাহার মধ্যে নিমৃতর ত্বকে উচচতর তন্ধেব মধ্যে 
গ্রহণ করাও থাকিবে ; দিব্য বা চিন্ময় জীবন যে শুধু মনোময় প্রাণময় এবং 
অননময় জীবনকে বূপান্তরিত এবং চিন্ময়ভাবে বিভাবিত করিয়া আত্মসাৎ করিবে 
তাহা নহে; কিন্ত যতদিন পর্য্যন্ত তাহাবা নিজের ভূমিতে অধিষ্ঠিত ছিল 
ততদিন পর্যন্ত যাহা সম্ভব টিল না, তাহাদেব মধ্যে তেমন ভাবেব বহত্তর ও 
পর্ণতর শক্তির খেলাও ফুটাইমা তুপিবে। আমাদেব নিজেকে ছাড়াইরা 
যাইবার ফলে যে আমাদের মশোময় প্রাণময এবং অনুষয় জীবন *্বংস হইবে, 
অথব৷ চিন্ময় ভাবে বিভাবিত হইলে তাহারা যে খবর এবং হীনবীর্যয হইবে 
তাহা মছে ; বরং তাহারা আরও সমৃদ্ধ, আরও বৃহৎ, আরও শক্তিশালী এবং 
অধিকতর পূর্ণ হইতে পারিবে, শুধু পারিবে নয় নিশ্চয়ই হইবে : এই দিব্য 
রূপান্তরের ফলে তাহাদের মধ্যে এমন সন্তাবনা, এমন নববিভূতিসকল দেখা 
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দিব্য জীবন বার্তা 


দিবে, প্রাকৃত বাস্তব জীবনে যাহা৷ আমাদের লাভ করিবার শক্তি নাই এমন কি 
যাহা কল্পন৷ করিতেও আমরাও জক্ষম নহি। 

এইভাবে উদ্ধারোহণ, প্রসারণ এবং সত্তার সকল অংশকে উচচাবস্থায় 
সমাহরণ করিয়। প্রকৃতির যে পরিণামধারা চলিয়াছে তাহার প্রকৃতি হইল সপ্তধা 
অবিদ্যার মধ্য হইতে এক অখণ্ড পর্ণজ্ঞানের উন্মেষ ও প্রকাশ । সপ্তধা 
অবিদ্যার মধ্যে গঠন বা আধারগত অবিদ্যার ধাধাই সব চেয়ে প্রবল, এই অধিদ্যাই 
আমাদের সম্ভৃতির খাটি প্রকৃতিকে বহু ত্রান্তির আবরণে আরৃত করে, আমাদের 
সমগ্র আত্মার জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে ; বর্তমানে যে ভূমিতে আমরা বাস 
করিতেছি, এবং আমাদের প্রকৃতির যে তন্ব এখন প্রবল, শুধু তাহাদের দ্বারা 
আমাদের সত্তা ও চেতনাকে সীমিত করাই এ অবিদ্যার মূল কথা ; সম্প্রতি 
আমরা জড়ের ভূমিতে বাস করিতেছি, মনোময় বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-মানসই আমাদের 
বর্তমান প্রকৃতির প্রবল তত্ব, আবার এ মনের আশ্য় ও পাদপীঠও হইল জড়। 
তাহার ফলে ইন্ড্রিয়ের মধ্য দিয়া জড় যে পে প্রতিভাত হয় তাহার দ্বারা এবং 
প্রাণ ও মনের আপোঘের ফলে জীবনের যে রূপ ফুটিয়াছে সেই রূপের হ্থারা 
আমাদের মনোময় বুদ্ধি ও তাহার শক্তি পুর্ব হইতেই অধিকৃত হইয়া আছে-_- 
ইছাই হইল গঠনগত অবিদ্যার বিশেষ চিহ্ৃন। এই প্রাকৃতিক জড়বাদ অথবা 
জড়ময় প্রাণবাদের অর্থ আমাদিগকে পরিণতির প্রথম অবস্থায় বাঁধিয়া রাখা, 
আত্বসক্কোচের দ্বারা আমাদের প্রসারতাকে খব্ব করা আবার মানুঘের জীবনে 
ইহার প্রবল প্রতাপ। আমাদের জড় সততায় ইহার প্রাথমিক প্রয়োজন খুকই 
ছিল, কিন্তু তাহার পর মূলা অবিদ্যা ইহাকে তাহার শিকলে পরিণত করিয়াছে, 
যাহা উদ্ধ'গমনের পখে প্রতি পদক্ষেপে আজ মানুঘকে বাধা দিতেছে । অতএব 
এই জড়াশ্বিত মনোময় বুদ্ধি আমাদের চিৎসভ্তার সমগ্রতা, শক্তি এবং সত্যের 
উপর যে সঙ্কোচ আনিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিবার চেষ্টা এবং 
জড়প্রকৃতির অধীনত হইতে মানবাত্বাকে যুক্ত করিবার সাধনা আমাদের মানব- 
জাতির প্রকৃত প্রগতিপখের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। কেননা 
আমাদের অজ্ঞান পূর্ণ অবিদ্যা নয়) তাহা চেতনারই এক পসক্ষোচ : জড় 
যেখানকার ভূমি এবং জড়ই যেখানকার প্রবল এবং প্রধান তত্ব সেই অবিমিশব 
জড় সম্তভায় এই অবিদ্যার চিহ্ন নিশ্চেতনা, কিন্তু মানুঘের ক্ষেত্রে অবিদ্যা পর্ণ- 
নিশ্চেতনা নহে । আমাদের মধ্যে অবিদ্যা জ্ঞানের খণ্ডিত এক রূপ, তাহার 
প্রকৃতি হইল সত্তাকে সঙ্কুচিত ও বিভক্ত করা এবং প্রধানত: সত্যকে মিথ্যার 


১২৭, 


সপ্তধ! অবিষ্ভা হইতে সপ্তধ। জ্ঞানের দিকে 


রূপ দেওয়া, এই সক্ষোচ এবং মিথ্যা হইতে মুক্ত হইয়া চিন্ময় পুরুঘের সত্য- 
নোকে উত্তীর্ণ হওয়াই আমাদের পুরুঘার্থ। 

প্রথমদিকে প্রাণ এবং জড়ে অভিনিবিষ্ট থাকা সঙ্গত ও প্রয়োজন ; 
কেনন৷ ইন্দ্রিয়মানস দ্বারা যে সকল অনুভূতি লাভ মানুঘের পক্ষে সম্ভব, মন ও 
বুদ্ধির সাহায্যে তাহাদের পরিশীলন করিয়া জগৎকে যথাসম্ভব জানা এবং 
আদ্নত্তে আনা তাহার প্রথম কাজ ; কিন্তু ইহা! তাহার সাধনার প্রথম ধাপ মাত্র, 
এইখানে থামিয়। গেলে আমাদের খাটি প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া হইবে না ১ 
আমরা যেখানে আছি সেইখানেই থাকিয়া যাইব, কেবল বাহ্য জগতে 
হাত পা মেলিবার একটু স্বান করিয়া লইতে পারিব এবং জড় জগত সম্বন্ধে 
আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছু বাড়াইবার শক্তি মন লাভ করিতে এবং তাহার 
উপর একটা অপ্রচুর ও অনিশ্চিত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে ; 
এবং জড়সত্তা ও জড়শক্তিসকলের ভিড়ের মধ্যে প্রাণবাসন৷ শুধু এটাকে 
ঠেলা ওটাকে ধাক্কা দিয়! ঠোকাঠুকি কবিয়া ফিরিতে পারিবে! জড়জগতের 
বাহ্য বৈষয়িক জ্ঞান যতই বাড়.ক না কেন এমন কি সুদূরতম সৌরজগৎ, পৃথিবী 
এবং সমুদ্রের গভীরতম স্তর বা তলদেশ, জড়বস্ত ও জড়শক্তির সুক্মতম অংশ 
ও বিভূতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও আমাদের সত্যকার লাভ কিছু হইবে না, 
যাহা আমাদের সব্্বাপেক্ষা প্রয়োজন সে বস্তটিকে পাওয়া হইবে না । এইজন্য 
জড়বিজ্ঞানের চোখ-ধাধানে৷ বিজয়সমূহের বিপুল সমারোহ সব্বেও, জড়বাদের 
শুভবার্তী অবশেঘে ব্যর্থ এবং অসহায় মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়, এই জন্যই 
জড় বিজ্ঞান বিপুল জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিয়৷ মানবজাতিকে আরাম দিয়াছে, 
কিত্ত স্ুখশাস্তি ও পূর্ণতা দিতে পারে নাই, পানিবার শক্তি তাহার নাই। 
প্রকৃত সুখ লাভ করা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা আমাদের সমগ্র সত্তাকে 
পুষ্ট ও বন্ধিত করিব, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে বিজয়লাতে সমর্থ হইব, অন্তরে 
এবং বাহিরে-_-বাহির হইতে অধিকতর ভাবে অন্তরে--আমাদের ব্যক্ত ও 
গোপন প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিতে পারিব ; যে ভূমিতে আমরা 
কার্ধ্যারস্ত করিয়াছি নেইখানেই থাকিয়া শুধু বিষয়জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া 
আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি না, খাটি পূর্ণতা পাইতে হইলে এ সমস্তকে 
অতিক্রম করিয়৷ উদ্ছে উচিতে হইবে । এইজন্যই প্রাণ এবং জড়ের প্রয়ো- 
জনীয় প্রাথমিক ভিত্তির উপর প্রয়োদনান্রূপভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
পর,আমাদের চেতনার শক্তিকে উন্নীত ও বিবৃদ্ধ করিবার, তাহার গভীরতা 


১২৩ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


বিস্তৃতি এবং সৃক্ষ্যতা৷ আরও বাড়াইয়৷ তুলিবার বৃত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে 
হইবে; এজন্য প্রথমে আমাদের মনোময় সত্তাকেই মুক্ত করিতে হইবে , 
মনোময় জীবনের খেলাকে স্বাধীন, সুকুমার এবং মহান করিয়া তুলিতে হইবে ; 
কেননা আমাদের খাঁটি জীবন যতটা জড়ময় তদপেক্ষা অনেক বেশী মনোময় ; 
আমাদের প্রকৃতি যেখানে কিছুকে প্রকাশ করিতে চায়, অথবা যেখানে সে কোন 
তত্বের যন্ত্রপে ক্রিয়া করে সেখানেও সে প্রধানত; মনোময়, জড়ময় নহে, 
আমরা জড়ময় অপেক্ষা অনেক অধিক মনোময় সত্তা । পূর্ণতা ও স্বাধীনতা 
লাভের জন্য পূর্ণদ্ীপে মনোময় হইয়া উঠাই মানুঘের পরিণতিপথে এক স্তর 
হইতে অন্যস্তরে পৌ ছিবার প্রথম সাধনা ; অবশ্য ইহার ফলেই সে পূর্ণতা 
লাভ করে না, আত্মার মুক্তি সাধিত হয় না, কিন্তু ইহা জড় ও প্রাণের অভিনিবেশ 
হইতে আমাদিগকে মুক্ত পিয়া লক্ষোর দিকে এক ধাপ অগ্রসর করিয়৷ দেয় 
এবং অবিদ্যার বন্ধন শিথিল করিবার জন্য প্রস্তৃত করিয়া তোলে । 
পূর্ণতর রূপে মনোময় সত্তা হইয়া উদ্িবার সার্থকতা এই যে তাহার ফলে 
আমাদের সূক্ষ্মাতর উচচতর উদারতব জীবন, চেতনা, শক্তি, সুখ এবং আনন্দ 
লাতের সম্ভাবনা দেখা দিবে ; আমাদের মনন যতই উচচতর স্তরে পৌছিবে 
ততই এই সমস্ত শক্তি আমন বেশী করিয়া লাভ কবিব, সেই সঙ্গে মনশ্চেতনার 
নিজের দৃষ্টি ও শক্তি প্রখর, আরও সৃক্ম্র ও সাবলীল হইবে ; ফলে আমরা প্রাণ- 
ময় এবং জডময় জীবনকে আরও গভীরভাবে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব 
জীবনকে আবও ভালভাবে জানিতে ও ব্যবহান করিতে, তাহার তাৎপর্য 
মহত্তর এবং গ্রসারত৷ বৃহত্তর করিতে পারিব, তাহার ক্রিয়া আরও উদ্বমুখী 
হইবে, তাহাব দৃষ্টি উচচতর এবং বিশালতর ক্ষেত্রের দিকে ফিরিবে ; তাহার 
বিশিষ্ট শক্তিতে মানুঘের প্রকৃতি মনোময়, কিন্তু তাহার উন্মেঘের প্রথমদিকে 
মানুষ মননশক্তিযুক্ত পশুমাত্র, পাশব মন দৈহিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত, 
তাহাতেই অভিনিবি& * মণনকে সে ওখন দেহ ও প্রাণের প্রয়োজনে, স্বার্থ বা 
বাসনার সফলতা সাধনের জন্যই ব্যবহাব করে ; মন তখন তাহাদের পরি- 
চারক ও ভৃত্য অখবা মন্ত্রী, রাজা ও প্রভু নহে। কিন্ত যে পরিমাণে তাহার 
মন বাড়িতে খাকে এবং প্রাণ ও জড়েব অত্যাচারের উপর মন নিজেকে এবং 
নিজের স্বাতন্বযকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পাবে সেই পরিমাণে তাহার মনুষ্যত্ব 
বাড়ে। একদিকে মন মুক্ত হইয়া প্রাণ এবং জড় ভাবকে আলোকিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করে, অন্যদিকে তাহার নিজের শ্দ্ধ মনোময় উদ্দেশ্য বা আকৃতি, প্রবৃত্তি 


১২৪ 


লগ্তধা অবিষ্ভ1 হইতে সপ্তধ! জ্ঞানের দিকে 


এবং জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা একটা নিজস্ব মর্যযাদা লাভ করিতে থাকে । মন 
তখন নিমুতর বৃত্তিব শাসন ও অভিনিবেশ হইতে যুক্ত হইযা জীবনে একটা 
সুশাসন, একটা ভাবসংশুদ্ধি, একটা উদ্ধমুখী গতি আনযন কবে, জীবনকে 
এক ন্গুক্মাব সাম্যে ও স্ঘমায প্রতিষ্ঠিত কনে , সন্তাব অনুময ও প্রাণষয় 
অংশেব গতিও স্ুুনিয়প্রিত এবং নিজেন শক্তিৰ পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা 
রূপান্তবিত কবে , তাহাবা আলোকিত ইচছাশক্তিন, নীতি ও ধর্দেব, ধাবণাব 
ও বসভাবিত বুদ্ধিব অর্ধীন হইযা যুক্তিবিচাব দ্বাবা নিযদ্ত্রিত ও পবিচালিত 
হইতে শিক্ষা কবে , এই ভাবেব সিদ্ধি যতটা আসিবে ততই মানবজাতি খাঁটি 
মানুঘ হইবে এবং যথার্থ মনোময জীবের পর্য্যাযে স্থান পাইবে। 

গ্রীক মনস্বীগণ জীবনে এই আদর্শই নিজেদেব সন্মুখে স্থাপিত কবিয়া- 
ছিলেন, এই আদর্শেব সূর্যযালোকে গ্রীক-জীবন এবং গ্রীক-সভ্যতা যেবপ 
গৌববময় ভাবে ফুটিযাছিল তাহাতে বিশ্বাসী মুগ্ধ হইযাছিল। পববর্তী 
কালে এ আদর্শ নষ্ট হইযা গিযাছিল, তাহাব পবৰ এ বোখ যখন আবাব ফিবিহ! 
আসিল তখন তাহা খকর্ব হইযা এবং অনেক পক্কিলতা সঙ্গে লইযা আসিল, 
বৃদ্ধি যাহাকে অতি অপূর্ণ ভাবে ধখিতে সমর্থ হইযাছিল এবং ভরীবনেব ব্যবহাবিক 
ক্ষেত্রে যাহাকে একেবাবেই ফুটাইঘা তোলা হয নাই, এমন এক ধঙ্মেবি আদর্শ 
তাহাৰ অনুকূল এবং প্রতিক্ল মানসিক ও নৈতিক প্রভাবেব সহিত আসি। 
পড়িল। আবাব এ আদশেব বিবোধাবপে যাহা স্বতন্ত্র এবং স্বচছন্দভ 
নিজেব গতিপথ খুঁজিযা পায নাই প্রাণেব তেমন এক বিপুল এবং প্রবলশক্তি- 
শালী আবেগ ও বাসনা ছা্গিমা উঠিল, ফলে ভাীবনেব মব্যে একটা বিক্ষোভ 
দেখা দিল , এই দৃইটি ভাবই মনেব প্রভূত্ব লাভে বা ভীবনে সুঘমা, সামঞ্জস্য, 
সৌন্দর্য্য ও সাম্য স্বাপনেব বিকদ্ধে দাডাইল। অনেক উন্ৃত আদর্শ তাহাৰ 
সম্মুখে স্থাপিত হুইল, সে তাহাদেব দিকে উন্মুখ হইযাঁও উঠিল, জীবনের 
প্রসাবতা বাড়িযা গেল, কিন্ত এই মৃতন আদর্শ বাদেব উপাদান গুলি তাহাব কর্মেৰ 
ক্ষেত্রে শুধু প্রভাববূপে দেখা দিল জীবনে নিমামক বা শক্তিশালী হইযা উঠিতে 
পাবিল না অথবা জীবনেব ৰপান্তবসাধনে সমর্থ হইল না, অবশেঘে যাছাব 
মর্ম স্পষ্টরূপে গ্রহণ কবা এবং যাহা জীবনে ফুটাইযা তোলা হয নাই সে ধন্মেব 
সাধনাও পবিত্যক্ত হইল , নৈতিক চনিত্রেব উপব ধর্দেব প্রভাব কিছু থাকিযা৷ 
গেল কিন্তু আধ্যাত্বিকতাব পুষ্টিকৰ উপাদানেৰ অভাববশতঃ তাহাও ক্ষ পাইযা 
হীনবীর্য্য হইযা পড়িল, তখন প্রাণেব আবেগ ও বাসনা জডগত বৃদ্ধিব বিপুল 


১২২৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


স্ফ্বণেব সাহায্য পাইয়া জাতির চিত্তকে অধিকাব কবিযা বসিল। ইহার 
প্রাথমিক ফলবপে এক প্রকাব প্রাকৃত জ্ঞান এবং কন্মকৃশলতাব বিপুল সমাবোহ 
দেখা দিল; ইহাব অতি আধুনিক ফলে জাতিৰ জীবনে এক সঞ্কটজনক 
আধ্যাত্বিক অস্থাস্থ্য এবং বিপুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিযাছে। 

কাবণ মনই আমাদের সত্তাব পবিচালনেৰ পক্ষে স্ুপ্রচুব নহে, বুদ্ধির 
বৃহত্ম প্রসাঘতাব খেলাতেও আমবা সীমিত এক অর্ধ আলোকেব মাত্র সন্ধান 
পাই | বহিশ্চন মনেব দ্বাবা লব্ধ জড বিশ্বেব জ্ঞান আবও অপূর্ণ পবিচালক, 
মানুষ যদি শুধু মননশীল পণ্ড হইত তাহা হইলে এ জ্ঞানই তাহাব পক্ষে যথেষ্ট 
হইত, কিন্ত চিনময-পবিণামেব পথে অগ্রসব হইবাব জন্য যাহাকে ভিতব হইতে 
পীড়া দিতেছে সেই মনোমম মানবজাতিব পক্ষে ইহা কখনই প্রচুব নয়। এমন 
কি শুধ জডবিজ্ঞান এবং বহির্খবখী জ্ঞান দ্বাবা অথবা তাহাব জড়ীয ও যান্ত্রিক 
ক্রিাবাবাৰ উপৰ প্রত্ুত্ব স্বাপন কবিযা জডবস্ত্বব সত্যকেও পূর্ণবপে জানা যায় 
না অথবা আমাদেব জডসন্তাকে যথাযথভাবে ব্যবহাঁৰ কবিবাব উপায আবিষ্কাব 
কবা শম্ভব হয না, জডশক্তিব জ্ঞান এবং তাহাব বাবহাব-পদ্ধতি যথাখভাবে 
জানিতে হইলে ৪ আমাদিগকে জডেব প্রতিভাস এবং ক্রিযাধাবাৰ সত্যকে 
অতিক্রম কবিমা৷ তাহা অন্তবে এবং অন্তবালে যাহা আছে তাহাতে পৌছিতে 
হইবে! কেননা আমবা শুধু শবীবধাবী মন নই, আমাদেব এক চিন্ময় সত্তা, 
চিনমম তত্ব, প্রকৃতি এক চিন্ময ভূমি আছে। তাভাব মধ্যে আমাদেব চিৎ 
শক্তিকে উদ্দীপিত কবিযা, এবং তৎসাহাযো আমাদেব সত্তা ও কর্মক্ষেত্রের 
আবও বিপুল প্রসাবতা৷ সম্পাদন কবিযা আমাদিগকে সেই চিন্ময তৃমিতে এমন 
কি বিবাটে এবং অনন্তে পৌ'ছিতে হইবে , এই শক্তিব দ্বাবা আবিট কবিয়া 
চিন্ময সত্যে আলোকে আমাদেব এই নিমুতব জীবনকেও মহত্তব উদ্দেশ্য 
এবং বৃহত্তব পৰিকল্পনা সফল কবিযা তুলিবান বতে নিযোজিত কবিতে হইবে। 
যতদিন পর্যাস্ত নিমৃতন প্রকৃতিৰ আবেশ ও পনিচালনাব হাত হইতে যুক্ত কবিয়! 
আমাদের প্রাকৃত সন্তাকে চিন্মযপুকঘেব সন্তা ও চেতনাব সহিত সংযুক্ত কবিতে 
এবং তাহাবি শক্তিতে তাহাবি আনন্দলাভেৰ জন্য আমাদেব প্রাকৃত সত্তাকে 
যন্ত্রৰপে ব্যবহাব কবিতে না শিখিব ততদিন পর্য্যন্ত মনে সাধনা এবং প্রাণেব 
সংগ্রাম শেঘ হইতে পাবে না, যাহা আমাদেব সত্তাব উপাদান ও গঠনপ্রণালী 
জানিতে দেষ নাই আমাদেব সেই গঠনগত বর্তমান অবিদ্যা তত দিন আমাদের 
সত্তা ও সন্ভৃতিব প্রকৃত এবং কার্ধ্যকবী জ্ঞানে পবিণত হইবেনা। কারণ 


১২৬ 


সপ্তধা অবিষ্তা। হইতে সপ্তধ! জ্ঞানের দিকে 


স্বরপত: আমরা চিদ্স্ত, বর্তমানে আমবা মনকে মুখ্যকূপে এবং প্রাণ ও দেহকে 
গৌণরূপে ব্যবহার কবিতেছি, আবাব যে জড়জগৎকে আদি ক্ষেত্রবপে গ্রহণ 
করিয়াছি তাহাই আমাঁদেব অনুভবের একমাত্র ক্ষেত্র নহে, এ ব্যবস্থা শুধু 
বর্তমানের জন্য । আমাদেব অপূর্ণ মনেব খেলাই যে আমাদেব সকল সম্ভাবনার 
শেঘ কথা-_ইহাও সত্য নহে , কেননা আমাদেবই মধ্যে চিন্ময় প্রকৃতিব 
অতি সন্নিকটে মনেন অতীত অনেক তত্ব সপ্ত বা অদৃশ্য এবং অপূর্ণৰপে 
ক্রিয়াশীল হইযা বর্তমান আছে ; আমাদের বর্তমান ব্যক্ত দেহ প্রাণ এবং মনোময 
জীবনে যাহাদেৰ স্থান নাই এমন অনেক অপবোক্ষ শক্তি এবং জ্যোতিশ্্য 
সাধন যন্ত্র, প্রবল ক্রিষাব বু বৃহত্তব ক্ষেত্র, এক বৃহন্তব স্থিতিব ভূমি আছে। 
আমবা এই ভূমিতে পৌ'ছিতে পাবি, এই সমস্ত আমাদেব সত্তাব অংশে 
পবিণত হইতে, আমাদেব নিজেদেব বৃহন্তব প্রকৃতিব শক্তি, বৃত্তি এবং সাধন- 
যণ্্র হইয়া উঠিতে পাবে। কিন্ত তাহাব জন্য চিৎপুকঘে অনুপ্রবিষ্ট হইয। 
এক অস্পষ্ট আনন্দ-বসে বিগলিত ওযা অথবা অনন্তেব সংস্পর্শে আকাব- 
প্রকাবহীন এক দিব্যভাবে উন্নীতি হইযা পবিত্রুষ্ট থাকাই সাবকেব পক্ষে যথেষ্ট 
নহে, যেবপতাবে আমাদেব মধ্যে প্রাণ ও মনেব উন্মেগ ও পুষ্টি ঘটিযাছে এই 
সমস্তেব অন্তনিহিতি তত্বকেও তেমনিভাবে আমাদেব জীবনে উন্মিষিত ও 
পুষ্ট এবং তাহাব নিজেব আনন্দ ও পবিতৃপ্তিব জন্য তাহাব নিজেব সাধনযন্ত 
আমাদেব মধ্যে তাহাকেই গড়িযা তুলিতে হইবে। তখন আমবা আমাদেব 
সত্তাব উপাদান ও গঠনেব প্রকৃত পবিচয পাইব এবং এই অবিদ্যাকে জয কবিতে 
পাবিব। 

কিন্ত আমাদেব মনোগত অবিদ্যাকে জয কবিতে না পাবিলে গঠনগত 
অবিদ্যাকে জয কৰা পূর্ণৰপে এবং সব্বতোভাবে ফলপ্রসূ হইতে পাবে না, 
কেননা এ দুইটি আমাদেব মধ্যে একত্রে গ্রথিত আছে । মনোগত অবিদ্যান 
জন্যই আমবা আমাদের আত্মজ্ঞান সঙ্কচিত কবিযা আামাদেব সন্তাব ক্ষুদ্র এক 
তরঙ্গে অথবা এক বহিঃপ্রবাহেব মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ কবিযা ফেলিযাছি 
এবং তাহাকেই আমাদেব সচেতন জাগ্রত সত্তাবপে দেখিতে পাইতেছি। 
অবপ বা অর্বপাধিত নিজ হইতে জাত গতিব বা অনুভবেব একটা আদিম 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও শ্বতঃক্রিয়তাবে চলিতেছে এবং এক বহিশ্চব সক্রিয় 
ফমৃতি ও এক নিক্ষিয অস্তনিহিত চেতনা, ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তবে প্রবহমান 
এই ধাবাকে ধাবণ এবং একত্রে গ্রথিত করিতেছে , আমাদেব বিচাবশক্তি 
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এবং এই প্রবাহের অংশগ্রহণকারী ও সাক্ষীরূপী বৃদ্ধি তাহাদিগকে গঠিত, 
সমন্বিত এবং ব্যাখ্যাত করিতেছে, ইহাই আমাদের সত্তার এই অংশের, এই 
জাগ্রত চেতনার পরিচয় । কিন্তু ইহার পশ্চাতে আমাদের অস্ত%ুটি সত্তা ও 
শক্তিৰ এক গোপন আবেশ বা অধিষ্ঠান আছে, তাহা না থাকিলে বহিশ্চর এই 
চেতনার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াশীলতা৷ থাকিতে পারিত না। জড়ের মধ্যে একটা 
ক্রিয়াশীলতা শুধ ব্যক্ত হইয়াছে, বস্তর যে বাহ্যবূপকে কেবল আমরা জানি,তাহার 
মধ্যে শক্তির ক্রিয়াকে আমরা অচেতন মনে করি: কেননা জড়ের অন্তরে 
অধিষ্ঠিত চেতনা অন্তগুণগ এবং অধিচেতন, অচেতন বূপ এবং অভিনিবিষ্ট শক্তিতে 
তাহার প্রকাশ নাই ; কিন্ত আমাদের মধ্যে চেতনা আংশিকভাবে ব্যক্ত আংশিক- 
ভাবে জাগ্রত হইয়াছে । কিন্ত আমাদের এই চেতনা অপূর্ণ, তাহার চারিদিকে 
বহিযাছে সীমাব দেওয়াল, অত্যন্ত আত্মসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ এক সংকীর্ণ গণ্ডি 
মধ্যে সে বাস করে, কেবল মাঝে মাঝে আমাদের অন্তরের গহন হইতে কিসের 
একটা বিদ্যাংচনক, কি যেন এক বার্তী জাগিয়া উঠে, আমাদের মধ্যে এক 
আকৃতি জাগায় এবং তাহা চেতনার সীমার দেওয়াল কিছুটা ভাঙ্গিয় দেয় যাহাতে 
চেতনা সীমাব বাহিবে গিয়া বৃহত্তর পবিধির মধ্যে প্রসারতা লাভ করে। কিন্তু 
ইহাদেব এই মামযিক আবির্ভাব আমাদেব বর্তমান সামখেযর সীমা হইতে আমা- 
দিগকে অধিক দরে লইয়া যাইতে বা আমাদেন অবস্থার বিপ্রুব ঘাটাইতে পারে না। 
ভাহা কেবল তখনই সন্ভব হইবে যখন আমরা আমাদের সত্তাতে অস্তনিবিষ্ট 
উচ্চতর যে আলোক এবং শক্তি আছে, যাহা এখনও বহিঃক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় 
নাই তাহাকে সচেতন ৪ স্বাভাবিকভাবে আমাদেব জীবনে লীলায়িত করিয়। 
তুলিতে পানিব ; এজন্য আজ পর্য্যন্ত যাহা আমাদের কাছে অবচেতন ব৷ 
বরং গোপনভাবে অন্তশ্চেতন বা অধিচেতন বা পরিচেতন ( 01:0000- 
00175016170 ) অখবা অতিচেতন হইয়া আছে সেই শক্তি ও আলোকের 
স্বপাম হইতে স্বচন্দে শক্তি ও আলোক সংখ্হ করিয়া আনিতে পারি, এরূপ 
সামর্থা অর্জন কবিতে হইবে | ইহা অপেক্ষাও বড় সম্ভাবনা আছে-_সাবনার 
শক্তি দ্বাবা অন্তরে ডুবিষা আমাদেরই এই অন্তগণ্ ও উচচতর অংশে অনুপ্রবিষ্ট 
হইতে এবং তখা হইতে তাহাদের গোপন রহস্যরাজি বহি:ক্ষেত্রে নামাঈয়া 
আনিতে পারি; অথবা তাহারও পরে আমাদের চেতনার আরও মৌলিক 
ও দিব্যরূপান্তর সাধন করিয়া বাহিরে বাস না করিয়া অন্তরে বাস করিতে এবং 
অন্ত-স্থ ও আত্মস্থ হইয়া আমাদের যে অন্তরাত্্রা সমগ্র প্রকৃতির অধীশবর হইয়া 
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উঠিয়াছে সেই আত্মার অন্তরের গভীরতা হইতে ক্রিয়াশীলতাকে উৎসাধিত 
করিতে পারি। 

মন এবং সচেতন প্রাণ-স্তরের নীচে অবস্থিত আমাদের সত্তার যে অংশ 
আছে, নিয় এবং অন্ধকারাচছনু বলিয়া যাহাকে যথার্থভাবে অবচেতন নামে 
অভিহিত করিতে পারি, তাহার মধ্যে আমাদের দৈহিক সত্তার বিশুদ্ধ বা 
অবিমিশ্ব অনময় ও প্রাণময় সেই সকল উপাদান পড়ে, যাহারা এখনও মনোময় 
হইয়া উঠে নাই, মন যাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না, যাহাদের ক্রিয়া 
মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না । ক্রিয়াশীল অথচ আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পাবি না এমন গোপন মুক যে চেতনা জীবকোঘে ন্বাযুমণ্ডলে এবং দেহের 
সর্বপ্রকার উপাদানের মধ্যে অনুস্যত থাকিয়া ক্রিয়া এবং জীবনের সকল ক্রিয়া- 
ধারার মধ্যে গোপনে শৃঙ্খল! স্বাপিন করে, বাহিরের অভিঘাতে_ শরীরের স্বতঃ- 
স্ফর্্ত সাড়া জাগার তাহাও অবচেতনার অন্তুভুক্ত, ইহা বলিতে পারি। মানুষের 
মধ্যে ইন্্িয-মানলের এমন কতকগুলি নিমুতম ক্রিয়াশক্তি আছে, এখনও পর 
এবং উ্ভিদ জীবনে যাহারা অধিক ক্রিয়াশীল, কিন্তু বৃহত্তর ও ব্যক্তভাবে এ সমস্ত 
ক্রিয়ার ব্যবস্থা ও পরিচালনার প্রয়োজন আমরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি, কিন্ত 
ডুবিয়া তাহার! বর্তমান আছে | এইভাবে অব্যক্ত এবং অন্ধকাবাচছন্ন ক্রিয়া 
মনের গোপন এবং অবগ্ুষ্ঠিত অধঃস্তর পর্যযস্ত বাপ আছে, যাহার মধ্যে 
আমাদের অতীতের যত সংস্কার এবং বহিশ্চর মন হইতে যাহা বজিত হইয়াছে 
তাহার সব কিছু ডুবিযা গিয়৷ নাক্ষয় এবং অব্যক্ত হইয়া অবস্থান করে , এই 
সমস্ত কখনও কখনও নিদ্রা বা মনের নিক্ষিয় অবস্থার সুযোগ লইয়া স্বপ্রর, 
মনের যাষ্ত্িক ক্রিয়া বা ব্যঞ্জনার, প্রাণের স্বতঃস্ফর্ত প্রতিক্রিয়া বা প্রবেগের 
আকারে উপরে ভাসিয়া উঠে, কখনও বা দেহের কোন অনৈসগিক বিকার 
অথবা আয়ুমগ্ডলের বিক্ষোভ, রোগ, পীড়। ব৷ চিত্তবিকৃতি রূপে আসিয়া প্রকাশ 
পায়। সাধারণতঃ আমাদের জাগ্রত ইন্জ্রিয়মানস এবং বুদ্ধির নিকট যতটা 
প্রয়োজন বোধ হয়, আমাদের অবচেতনার ভাগুার হইতে ততটাই আমরা 
বাহির করিয়া আনি, কিন্তু এইভাবে বাহির করিবার সময়ও আমরা তাহাদের 
প্রকৃতি, উৎপত্তিস্থান ব৷ ক্রিয়াপদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু জানি না অথব৷ তাহাদের 
নিজস্ব মূল্য বা তাৎপর্য্য বুঝি না এবং বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা আমাদের 
জাগ্রত মানুষধী বোধ ও বুদ্ধির মূল্যে ও ভাঘায় তাহাদিগকে শুধু তর্জমা করিয়া 
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লই| অবচেতনার উচ্ছেলন, মন ও দেহের উপর তাহাদের আলোড়ন অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত, অনাহৃত এবং অনীগ্সিত বা স্বতউৎসারিত ব্যাপার , 
কারণ অবচেতনাকে আমরা জানি না, সুতরাং তাহার উপর আমাদের কর্তৃত্ব 
নাই। যাহা আমাদের কাছে অনৈসগিক এমন কোন কোন অনুভবে, বিশেষত 
অজ্ুস্থ বা অপ্রকৃতিস্ব অবস্থায় অথবা আমাদের স্বাভাবিক সাম্য যখন বিচলিত 
হয় তখন আমাদের অনুপ্রাণময় সত্তার অব্যক্ত অথচ অতিক্রিয় এই জগতের 
কিছু অংশেব সাক্ষাৎ পবিচয় আমরা লাভ করি, অথবা আমাদের বহিশ্চেতনাৰ 
অন্তরালে অবস্থিত যাপ্িক এবং অবমানুষী অনুপ্রাণময় মনের গোপন ক্রিয়া 
সম্বন্ধে কিছু অবগত হই--এই গোপন অবমানসচেতনা আমাদের চেতনা 
হইয়াও আমাদেব চেতনা বলিয়া বোধ হয় না, কেননা যে মননকে আমরা জানি 
ইহা তাহার অংশ নহে । এ সমস্ত এবং এ সমস্ত অপেক্ষা আরও অনেক বেশী 
কিছু অবচেতনাব মধ্যে গোপনে বাস করিতেছে। 

অনুসন্ধানের জনা অবচেতনায় নামিয়া গেলে বিশেষ লাভ হইবে না, কেননা 
তাহাতে আমরা এক অসঙ্গতি এবং অসামঞ্জস্যের রাজ্যে পৌঁছিব, অথবা নিদ্রিত 
বা মুচিছত হইয়া যাইব কিম্বা আমাদের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে । 
আমাদের মনের গবেষণা বা অন্তর্দাট্টি এই সমস্ত গোপন ক্রিয়াশীলতার একটা 
পরোক্ষ এবং মনগড়া বা আনুমানিক জ্ঞান দিতে পারে ; কেবলমাত্র অধিচেতনায় 
আমাদের মনকে গুটাইয়া আনিবা অখবা অতিচেতনায় আরুঢ হইয়া এবং তথ 
হইতে নীচেব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অথবা অন্ধকারময় এই গভীর গহনে 
নিজেকে প্রসাবিত করিয়া অবচেতনায় অবস্থিত আমাদের মনপ্রাণদেহময় 
প্রকৃতির গোপন রহসা আনবা সাক্ষাতংভাবে ও পৃণরূপে জানিতে এবং 
তাহার উপর কৃত স্থাপন করিতে পারি। এই জ্ঞান এবং শাসন-দামর্থ7 লাভ 
করা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়-_-কেননা নিশ্চেতনাই সচেতন 
হওয়ার পথে অবচেতনারূপে দেখা দেয়, অবচেতনাই আমাদের নিমুতর 
অংশসকল এবং তাহাঁদের গতি ও ক্রিয়ার আশয়, এমন কি তাহাকে তাহাদের 
এক প্রকার মূল বলাও চলে । নিম়ুপ্রকৃতির যাহা কিছু কিছুতেই আমাদিগকে 
ছাড়িতে বা রূপান্তরিত হইতে চায় না, বৃদ্ধির দীপ্তিহীন যাসত্ত্রিক যে চেতনা 
পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে থাকে, আমাদের অনুভূতি, ইন্দ্রিযবোধ, আসক্তি 
এবং আবেগের পুনরাবন্তিত হওয়ার যে অদম্য অধ্যবসায়, স্বভাবের অপরাজিত 
দুচমল যে সমস্ত সংস্কার, তাহারা অবচেতনাবই আশ্বিত এবং তাহারি রঙে পুষ্ট । 
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আমাদের মধ্যে যাহা কিছু পাশবিক বা পৈশাচিক অবচেতনার গভীর বনের 
ব্নধ্যেই তাহাদের আশ্বয় নেওয়ার গুহা আছে। কোন উচচতর জীবনের 
পূর্ণতা সম্পাদন এবং প্রকৃতির কোন পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য অবচেতনায় 
অনুপ্রবিষ্ট হওয়া তাহাকে আলোকিত এবং বশীভূত করা সাধক-জীবনের 
অপরিহার্ধ্য কর্ম । 

আমাদেরই যে সকল অংশ আমরা অন্তশ্চেতনা (108,0012501010) 
এবং পরিচেতনা (011077107001)901017৮) নামে অভিহিত করিয়াছি 
তাহারা আরও শক্তিশালী এবং আমাদের সত্তার আরও মূল্যবান উপাদান । 
এই সকল অংশের মধ্যে প্রবল ক্রিয়াশক্তিযুক্ত এক আন্তব বৃদ্ধি, এক আস্তর 
ইন্দ্িয়মানস, এক আন্তর প্রাণ এমন কি সৃক্ষ্মভৃতময় এক আন্তর সত্তা আছে 
যাহা আমাদের জাগ্রত চেতনাকে আশবয় দিতেছে এবং আলিজন করিয়া 
রাখিয়াছে এবং যাহা সাধারণত: বহিশ্চেতনাঁয় আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে না ; 
বর্তমান ভাঘায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অধিচেতনা (50011017721 
007)501077577659 )। কিন্তু এই গোপন আত্বসত্তায় প্রবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান 
করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের জাগ্রত বোধ ও বুদ্ধি, বেশীর 
ভাগ আমাদের গোপন সত্তায় আমরা যাহা আছি অথবা হইতে পাবি তখ 
হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া গঠিত হইয়াছে , এই জাগ্রত চেতনা বাহিরে 
ক্ষেত্রে আমাদের গোপন খাটি সত্তার বিকলাঙ্গ এবং বহিশুখী ইতর সংস্কর 
অথবা সত্তার গতীবতা হইতে উৎক্ষিপ্ত অংশমাত্র । অধিচেতনার এই প্রভাবে 
এবং সাহায্যে পরিণামের ধারা ধনিয়া নিশ্চেতনা হইতে আমাদের বহিশ্চর সত্তা 
গড়িয়া উঠিয়াছে ; তাহার লক্ষ্য আমাদের বর্তমান পাথিব মনোময় এবং অনুময় 
জীবন সার্থক করা ; চিদ্বস্তর আত্মপ্রকৃতির নিম়বাতিমুখী সংবৃতির ধারায় প্রাণ ও 
মনের বৃহত্তর ভূমিসকল স্থষ্ট হইযাছে ; এবং সেই সমস্ত ভূমির চাপই জড় হইতে 
প্রাণ ও মনকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, আমাদের বহিশ্চর সত্তার 
অন্তরালে অবস্থিত অধিচেতনা এক দিকে এই সমস্ত ভূমি অন্যদিকে নিশ্চেতনা 
এই উভয়ের মধ্যে যোগস্থাপনের জন্য মধ্যবর্তী স্তরর্ূপে বূপায়িত হইয়া 
উঠিয়াছে। বহির্জগতের অভিঘাতে বহিশ্চেতনায় যে সমস্ত সাড়া জাগে 
তাহাদের পশ্চাতে এই অমস্ত গোপন সূক্ষ্ম অংশসকলের ক্রিয়ার সহায়ত৷ থাকে ; 
অনেক সময় তাহারা এই সুক্ষ্ম অংশেরই সাড়া তবে তাহা বহির্মনের অনুবাদে 
কতকটা পরিবন্তিত বা বিকৃত হইয়াই প্রকাশ পায়। যাহা বাহ্য জগতেন 
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অভিঘাতের সাড়া নয় আমাদের প্রাণ ও মনের তেমন আর এক বৃহৎ অংশও 
আছে, সে অংশ নিজের জন্যই বাস করে অথবা বাহ্য জগৎকে ব্যবহার করিবার 
বা বশে আনিবার জন্য নিজেকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করে ; আমাদের ব্যজিসত্তা 
(70615019115 ) শক্তিশালী এই বীর্ধযবস্ত অন্তব্যাপ্ত চেতনার শি, প্রভাব, 
আকৃতি ব! প্রেরণা হইতে জাত একটা বিমিশ্ব রূপায়ণ। 

অধিচেতনা আত্মবিস্তার করিয়া আমাদিগকে চারিদিকে যে চেতনা ছারা 
ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্য দিয়াই বিশবমন বিশ্বপ্রাণ এবং বিশৃময় সৃক্মভৃতের 
শক্তিতরঙ্গ ও বিদ্যুতপ্রবাহের অভিঘাত সে গ্রহণ করে। এই সমস্ত অভিঘাত 
আমাদের বহিশ্চর চেতনাদ্বারা অনুভূত হয় না, আমাদের অধিচেতন আত্মা 
এ সকলকে অনুভব ও গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে রপাস্তরিত 
করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রবলরূপে আমাদিগকে প্রভাবিত করে । 
আমাদের বহিশ্চর সত্তাকে এই অন্তরতর চেতনা হইতে যে প্রাচীর পৃথক 
করিয়। রাখিয়াছে তাহা ভেদ করিয়া ভিতরে অনপ্রবিষ্ট হইতে পাবিলে আমাদের 
মননশক্তি এবং প্রাণক্রিয়ার বর্তমান উৎস সকল জানিতে ও ব্যবহার করিতে পারি 
এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া তাভাদের নিয়স্তা হইতে সক্ষম হই। 
অনুপ্রবেশ অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তরেব সহিত স্বাধীনভাবে যোগাযোগ স্বাপন দ্বারা 
ভিতরের খবর আমরা অনেন জানিতে পারি বটে, কিস্তু পৃ আত্মপরিচয় পাওয়া 
কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন বহিশ্চর মনের মাবরণ ঘুচাইয়৷ দিয়া আমরা 
অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে, অন্তরমন অন্তরপ্রাণ আমাদের অস্তরতম সত্তাতে 
বাস করিতে পারি, এইভাবে মনের যে ভূমিতে আমাদের জাগ্রত চেতন বাস 
করে তাহা হইতে উদ্ধীতব ভূমিতে উঠিবার সামধ্য লাভ করি। আমাদের 
পরিণাম-ধারা যেখানে 'আসিয়া পৌ ছিয়াছে তথায় তাহার সম্মুখে রহিয়াছে 
বহু বাধা, তাহা উদ্বৃস্তরে আজিও অধিগত হয় নাই তাই তাহা মস্তকশুনা 
কবন্ধের মত হইয়া আছে, আমরা যদি এইরূপে অন্তরে বাস করিতে পারি তবে 
এই পরিণতি প্রসারিত এবং তাহার বর্তমান ধার! পূর্ণ হইতে পারে ; কিন্ত 
যদি আরও উদ্তির পরিণতি চাই তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন যাহা 
আমাদের কাছে বর্তমানে অতিচেতন রহিয়াছে চিৎস্বরূপের সেই স্বাতাবিক 
উচ্চতায় আবর্ঢ হইয়া তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারিব। 

আমাদের বর্তমান প্রাকৃত জ্ঞান-ভূমির উদ্রে যে অতিচেতন ভূমি রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে আমাদের মনোময় সত্তার উচচতর স্তর সকল এবং অতিমানস 
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ও শুদ্ধ চিন্ময় সত্তার সুউচচ স্বাধিষ্ঠান ক্ষেত্রসমৃহ আছে। উদ্বপরিণামের 
অপৰিহাধ্য প্রথম সোপান হইল মনের এই সকল উচচস্তরে আমাদের চেতনাকে 
উন্নীত কর! ; এই স্তর হইতে এখনও আমাদের অধিকাংশ বৃহত্তর মনোময় ক্রিয়ার 
বিশেষতঃ যাহাদের মধ্যে বিপুলতর শক্তি এবং আলোক, শ্র্তি বোধি ও 
প্রেরণার দীপ্তি আছে-_-শক্তি ও প্রবৃত্তি লাভ করি ; কিন্ত এ শক্তি ও প্রবৃত্তি 
কোথা হইতৈ আসিতেছে তাহা আমর! জানিনা | আমাদের চেতনা যদি মনের 
এই সমস্ত উচচস্তরের বিপুলতার মধ্যে পৌঁছিতে এবং স্থিত ও কেন্দ্রীভূত 
হইতে সম হয় তাহা হইলে চিদ্বস্তর আবির্তাব এবং শক্তির একটা অপরোক্ষ 
আভাস পায় এমন কি অতিমানসের একটা প্রাথমিক অভিব্যক্তির--যতই গোণ 
এবং অপরোক্ষ ভাবে হউক ন। কেন--পরিচয় লাত করে এবং এই দিব্য- 
প্রকাশ আমাদের নিমুতর সত্তার পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিয়া নৃতন ছঁচে 
তাহাকে ঢালিবার পক্ষে সহায়তা করে। তাহার পরে সেই নুতন ছাঁচে ঢালা 
চেতনার শক্তিবলে পরিণামধারা মনোময় ভূমি অতিক্রম করিয়া আরও মহান আরও 
উচচ স্তরে উন্নীত হইতে, অতিমানস এবং চিন্ময়ী পরাপ্রকৃতিতে পৌ'ছিতে 
পারে। বর্তমানে অতিচেতন মনের সেই সমস্ত উদ্ধু স্তরে বাস্তব পক্ষে না উঠিয়া 
অথবা তথায় সবর্বদা বা স্থায়ীভাবে বাস না করিয়াও যদি আমাদের সত্তাকে তাহা 
দের দিকে উন্মীলিত করিয়া রাখিতে এবং তখা হইতে আগত জ্ঞান ও প্রভাবকে 
গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের গঠনগত এবং চিত্তগত অবিদ্যাকে 
কতকট৷ দূর করিতে সমর্থ হইব ; তাহাতে আমর! চিন্ময় সত্তা বলিয়া নিজ- 
দিগকে--অপূর্ণভাবে হইলেও-_জানিতে এবং আমাদের সাধারণ মানুধী জীবন 
ও চেতনাকে কতকট! চিন্ময় করিতে সক্ষম হইব | সে ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে 
এই উচচতর এবং অধিকতর জ্যোতির্ময় মননশক্তির সহিত আমাদের যোগাযোগ 
স্বাপিত হইবে, সেই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে শিখিব এবং তখা হইতে 
আলোকিত এবং রূপান্তরিত করিতে সমধ বীর্যধারা গ্রহণ করিতে পারিব। 
উচচ স্তরে আরূট ব! চিন্ময় ভাবে জাগ্রত সাধকের পক্ষে এই অবস্থা লাত করা 
অসাধ্য নয়, কিন্ত ইহা প্রাথমিক অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। অখণ্ড এবং 
পূর্ণ আত্মজ্ঞানে, সত্তার চেতনা ও শক্তির পরিপৃণতায় পৌ ছিতে হইলে প্রাকৃত 
মনের ভূমি অতিক্রম করিয়া আরও উদ্দে উঠিতে হইবে । আমরা এখন 
অতিচেতনায় অভিনিবিষ্ট বা সমাহিত হইয়া এই উচচভূমিতে পৌ'ছিতে 
পারি কিন্ত তাহাতে আমরা এই লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই, নিশ্চল এবং 


১৬৩) 


দিব্য জীবন বার্তা 


আনন্দময় এক সমাধিতে অধিগত হইয়া | সেই উচচতম চিন্ময় পুরুঘের 
প্রশাসন যদি আমাদের জাগ্রত জীবনেও আনিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের 
চেতনাকে সচেতনভাবে এক নূতন সত্তা নূতন চেতনা নূতন ক্রিয়াশক্তির বিপুল 
উদারতার মধ্যে উন্নীত এবং প্রসারিত করিয়া আমাদের বর্তমান সত্তা চৈতন্য 
ও ক্রিয়াধারাকে যতটা সম্ভব পৃর্ণভাবে গ্রহণ করিতে এবং তাহাদিগকে দৈবী- 
সম্পদে রূপান্তরিত করিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের মানুধী জীবনও 
রূপান্তরিত হইয়া যাইবে ; কারণ যেখানেই কোন বূপের মৌলিক পরিবর্তন 
বা রূপান্তর সাবিত হইয়াছে সেখানেই প্রকৃতির আত্মাতিক্রম-সাধিকা ক্রিয়ার 
মধ্যে তিনটি ধারা দেখিতে পাই, একটি উদ্বারোহণ, দ্বিতীয়টি ক্ষেত্র এবং 
ভিত্তি বা আপারের সম্প্রসাবণ, তৃতীয়টি নিমতর এবং উচচতর উভয়কে লইয়। 
একটা সমাহরণ ও একীকরণ (11706672007) | 

পরিণতির পথে এরূপ ভাবের রূপান্তর ঘটাইতে হইলে আমাদের কালগত 
অবিদ্যার সঙ্কোচকে পরিভাব করা অপবিহার্য্য হইয়া উঠে। কারণ আমরা 
বর্তমানে কালেব ক্ষেত্রে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরের মধ্যেই যে শুধু বাস কৰি তাহা 
নহে, আমাদেব সমগ্র প্রাকৃত দৃষ্টি জনম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত ব্যাপ্ত একটা দেহের 
জীবনের মপ্যেই আবদ্ধ । যেমন একদিকে জন্মেব পূর্বেকার অবস্থা আমরা 
দেখিতে পাইনা তেমনি মৃত্যু পৰ ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও জানিবার উপায় 
আমাদের নাই, ভাই দেখিতে পাই স্থল স্মৃতিব এবং নশ্বর দেহগত বর্তমান 
জীবনে জ্ঞানেব দ্বারা আমবা সীমিত। কিন্তু আমাদের মনন বর্তমানে যাহাদের 
মধ্যে ক্রিয়া কবিতেনে সেই প্রাণ ও জড় ভূমির মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে অতিনিবিষ্ট 
এবং নিবদ্ধ হইয়া পড়িবার ফলে আমাদেব কালগত চেতনার এই সঙ্কোচ আসিয়া 
পড়িয়াছে : এইরূপে সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকা চিৎসত্তার কোন স্থায়ী বিধান 
নহে, ইহা আমাদের ব্যক্ত প্রকৃতির প্রাথমিক ক্রিয়া সাধনের উদ্দেশ্যে কৃত একটা 
অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র । যদি এই অভিনিবেশ শিথিল বা বর্জন করা যায় তাহা 
হইলে মন প্রসারতা লাভ করিতে পারে, অধিচেতনা ও অতিচেতনা এবং 
আমাদের অন্তরতর এবং উচ্চতর অত্তার অভিমুখে আমবা উন্মীলিত ও উন্মিঘিত 
হইয়া উঠিতে পারি ; কালের মধ্যে এবং কালাতীত ক্ষেত্রে আমরা যে নিত্য 
বা শাশৃততাবে বর্তমান আছি এ অনুভূতি লাভ হইতে পারে । আমাদের 
আত্মজ্ঞানকে যথাযথভাবে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য এ অনুভূতি লাভ অপরিহাধ্য 
কেননা আধ্যান্তিক পরিপ্রেক্ষিতের (19019601156) ভ্রান্তিবশত: বর্তমানে 
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আমাদের সমগ্র চেতনা ও ক্রিয়াধারা কলুঘিত এবং বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, 
তাহার জন্য আমাদের সত্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং নিমিত্ত বা পরিবেশকে বথাষথ 
ভাবে দেখিতে পাইতেছিনা | প্রায় সকল ধর্মেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসকে 
খুব উচচস্থান দেওয়া হইয়াছে, কেন না দেহাত্ববোধ এবং স্থুলের প্রতি আসক্তি 
ও অভিনিবেশ হইতে বাঁচিতে গেলে এ-বিশ্বাসকে ধরিয়া থাকা স্পষ্টতই একাস্ত 
* আবশ্যক । কিন্তু শুধু বিশ্বাসের জোরে পরিপ্রেক্ষিতেব শ্রান্তি কাটেনা ; 
কালের ক্ষেত্রে আমাদের খাটি আত্মজ্ঞান কেবল তখনই আসিবে যখন আমরা 
অমরত্বের চেতনার মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হইব ; কালেব ক্ষেত্রে আমাদের 
সত্ত! যে নিত্য বর্তমান আছে এবং আমাদের কালাতীত একটি সত্তাও যে 
আছে এ উভয় অনুভূতিতে বাস্তবভাবে আমাদিগকে জাগ্রত হইতে হইবে । 

কারণ, আত্মার অমরত্বের খাঁটি অর্থ এই নয় যে দেহেব মৃত্যুব পর শুধু 
আমাদের ব্যক্তিসত্তা কোন প্রকারে টিকিয়া৷ থাকিবে ; আমবা স্থূল জন্ম মৃত্যুর 
পরম্পরার মধ্য দিয়া যতই চলিনা কেন, এই জগতে বা অন্য জগতে আমাদের 
যতই পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটক না কেন সে সমস্তকে অতিক্রম কবিয়া যাহা 
বর্তমান, যাহার আদি নাই অন্ত নাই সেই আত্ম-সন্তাব নিত্যত্বেব জন্যই আমরা 
অমর ; চিৎ-বস্তর কালাতীত সত্ভাই খাটি অমবত্ু | অবশ্য এ শব্দেব এক গৌণ 
অথও আছে, তাহাতেও সত্য আছে, কাবণ এই খাটি অমবত্বের অনুসিদ্ধাস্ত 
(০0:01197%) এই যে আমাদের দেহাবসানেব পরেও জন্ম হইতে 
জনমান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে কালেব ক্ষেত্রে আমাদের সন্ত এবং অনু- 
ভবের একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা সব্ধদাই চলিতে থাকে ; আমরা যে কালাতীত 
ইহা তাহার স্বাভাবিক পরিণাম, যাহা কালাতীত তাহাই কালেব চিবস্থাধিত্বের 
মধ্যে নিত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে । আমাদের মধ্যে যে অপবিণামী চিষ্বস্ত 
আছে যাহার কখনও জন্ম হয়না যাহাব সন্ভৃতি নাই তাহাকে জানিলে কালা ভীত 
অমরত্বের অনুভূতি আমরা পাই ; আবার যে আত্মা জন্ম এবং সম্ভৃতির মধ্যে 
রহিয়াছেন, যিনি আছেন বলিয়া মন প্রাণ এবং দেহের সকল পরিবর্তনের 
মধ্যেও একই নিত্য অস্তরাত্বা সব্বদা বর্তমান আছে এ বোপ আমরা পাই, সেই 
আত্মার জ্ঞান হইলে কালগত অমরত্বের অনুভূতি আমরা লাভ কবি ; ইহাও শুধু 
উদ্বর্তন বা বাঁচিয়া থাকা মাত্র নহে, ইহাতে যাহা কালাতীতি, কালেব প্রকাশের 
ক্ষেত্রে তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে । প্রথম উপলব্ধিতে জন্ম মৃত্যুর যে 
শৃঙ্খল আমাদিগকে অন্ধকারাবৃত করে তাহার বন্ধন ও অধীনতা৷ হইতে আমরা 
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মুজি লাত করি, ভীরতবর্ঘের বহু সাধনপন্থার ইহাই চরম লক্ষ্য ; দ্বিতীয় উপলব্ধি 
প্রথম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হইলে শাশ্বত কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্যেই সেই 
চিৎস্বরূপ নিত্য বস্তুর অনুভব আমরা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দতাবে লাত করি, তখন 
আমাদের অবিদ্যা দূর হয় প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, আমাদের কর্ধের মধ্যে 
আর কোন বন্ধন থাকেনা । কেবলমাত্র কালাতীত সত্তার অনুভবে শাশুত 
কালের মধ্যে নিত্য বর্তমান আত্মার অন্ভবের সত্য আমরা না পাইতে পারি ;' 
আবার মৃত্যুর পর আত্মা বর্তমান থাকে কেবলমাত্র এ অনুভূতি লাত হইলেও 
আমাদের অস্তিত্বের আদি বা অন্ত যে নাই ইহা পূর্ণ প্রমাণিত হয়না | কিন্ত 
এই দূইটি অনুভূতি একই সত্যবস্তর দুই দিকের অনুভূতি ইহা যখন বুঝা যায় 
তখন এই দূই-এব যে কোন অনুভূতি যদি খাঁটিতাবে লাভ হয় তাহার ফলে আমরা 
নিত্য সচেতনভাবে শাশৃত বস্ততে বাস করিতে পারি : তখন আর ক্ষণ-পরম্পরার 
তাড়নে তাড়িত বা কালের বন্ধনে বদ্ধ খাকিনা ; এইভাবে বাস করা দিব্য 
চেতনা এবং দিব্য জীবন লাভের প্রথম সর্ত বা সাধ্য (001010017) | অন্তর 
সত্তার এই নিত্য স্থিতিতে অবস্থিত থাকিয়া সন্ভৃতির নিত্যধারাকে আধিকার 
ও প্রশাসন করা হইল ক্রিয়া শক্তিতে বীর্য্যবন্ত দ্বিতীয় সাধ্য বা সাধনাঙ্গ, 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহার ফলে আমরা চিন্ময় আত্মস্থিতি এবং আত্ম-স্বারাজ্য 
লাভ করি। এই সকল পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন স্থুলের 
প্রতি একান্ত অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া মন এবং চিৎসত্তার অন্তরতর এবং 

তির ভূমিসকলের মধ্যে নিত্য বাস করিতে পারি,_তাহার জন্য দেহগত 
জীবনকে যে বর্জন বা অবজ্ঞা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ 
আমাদের চেতনাকে অধ্যাত্বতত্তে উদ্লীত করিবার দুইটি উপায় আছে--এবং 
এই দূই উপায়েরই সাধনা মূলতঃ প্রয়োজনীয়__ এক উদ্ধারোহণ, ছিতীয় 
ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে আবভ্ভিত ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে অন্তরে ফিরিয়া আসিয়া 
আমাদের অমর চেতনার নিত্য জীবনে প্রবেশ ; সেই সঙ্গে কালের মধ্যে আমাদের 
চেতনার ও কর্মক্ষেত্রের বিপুল প্রমারতা এবং ব্যাপ্তি আসিয়া পড়ে এবং 
মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় সঙ্তাকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধকসোতা এবং 
উচচতর কার্যে নিযুক্ত করিবার কৌশল অধিগত হয়। আমাদের মধ্যে তখন 
আত্মসত্তার জ্ঞানের উদয় হয় সে জ্ঞান তখন আর দ্রেহাশিত চেতনা নয়, 
সে জ্ঞানে আমরা জানি যে আমরা স্বরূপতঃ শাশৃতি চিৎপুরুঘ, যিনি সকল জগৎ 
সকল প্রাণকে নিজের বিচিত্র আত্মানূভবের জন্যই ব্যবহার কবিতেছেন ; 
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ঈধা অবিা হইতে সপ্তধ জ্ঞানের (দিকে 


তখন অনুভব করি যে আমাদের অস্তরাত্বা এক চিন্ময় সত্তা, শ্ুল দেহ- 
পরম্পরার মধ্য দিয়া সেই সত্তারই এক আত্মজীবন নিত্য নূতন ক্রিয়াধারা 
সাষ্টি করিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ; সেই সম্তা নিজের সম্ভুতি 
নিজেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । এই জ্ঞান যখন শুধু ভাবনায় বা কল্পনায় নহে 
কিন্ত আমাদের সত্তার মন্ত্মূলে প্রতিষ্ঠিত এবং অনুভূত হয় তখন আমরা আর 
কম্মের অন্ধ আবেগের দাস থাকিন। পরস্ত আমাদের সত্তার এবং প্রকৃতির প্রভুরূপে 
শুধু আমাদের অস্তরস্থ ভগবানের অনুগত হইয়া বাস করিতে পারি। 

সেই সঙ্গে আমাদের অহংগত অবিদ্যাও খসিয়৷ পড়ে ; কেন না যতক্ষণ 
পর্যস্ত তাহাদ্বারা কোন এক বিন্দুতে বদ্ধ আছি ততক্ষণ দিব্যজীবন লাভ, হয় 
অসম্ভব নাহয় তাহার আত্মপ্রকাশ থাকিযা যায অপূর্ণ । কেন না এই প্রাকৃত 
দেহ মন প্রাণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত এবং তাহাদের মধ্যে নিজেকে সীমিত 
করিয়া দেখে বলিয়া অহং আমাদের খাঁটি ব্যাষ্ট সত্তার মিথ্যা এবং বিকৃত রূপ 
মাত্র; অহং আমাদিগকে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধো আবদ্ধ করে, 
অন্য সমস্ত জীব ইহতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া বাখে এবং আমাদের ব্যাট 
সত্তাকে বিশ্বসন্তারূপে বাস কবিতে দেয়না ; সকল অস্তিত্বের যিনি একমাত্র 
আত্মা, আমাদেব সকলের অন্তরের মধ্যে যাহাব নিত্য বাস সেই ঈশুর সেই 
আমাদের পরম আত্মা হইতেও ইভা আমাদিগকে পৃথক রাখে । যখন আমাদের 
চেতন! পরিবন্তিত হইয়া চিৎম্বূপের উচচতা৷ গভীরতা এবং উদার ব্যাপ্তি লাভ 
করে তখন অহং আর বাঁচিতে পারে না; সে বিশালতার পক্ষে অহুং অতি 
ক্ষুদ্র অতি দুর্বল তাই দে গলিষা তাহাতে লয হইয়া যায়; কেন না সীমার 
দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব বর্তমান থাকিতে পারে এবং সীমার বাঁধন টুটিয়া গেলে 
ইহার মৃত্যু হয় ; তখন আমাদের মধাস্থ জীবপুরুষ বিবিজ্ত ব্যাট ভাবের কারা- 
গার ভাঙ্গিয়া বিশ্বাস্বতা ও বিশ্বচেতনা লাতি করে এবং মেই চেতনাতে সরব্্ব- 
ভুতের দেহ মন প্রাণ ও আত্মার সহিত সে এক হইয়া যায়। অথবা সীমার 
বন্ধন কাটিয়া ইহ] বিশৃতাব ও ব্যষ্টিভাবের পরপারস্থিত এক উচচতম শিখরে 
্বয়ন্তু সতম্বরূপের অনম্ত এবং শাশ্বত সততায় উৎক্ষিপ্ত হয়। বিবিজ্ঞ ভাবের 
প্রাচীর ভায়া যাওয়ার ফলে অহং সম্পূর্ণরূপে বিরাট বিশ্ব ছড়াইয়া পড়ে 
অথবা চিন্ময় পরম ব্যোমের উচচতম শুঙ্গে নিশ্বাস নিতে না পারিয়া মহাশূন্যে 
লয় পায়। প্রাকৃত সংস্কার বা অভ্যাসের বশে যদি তাহার ক্রিয়ার একটু রেশ 
থাকিয়াও যায় তবে তাহাও ত্রত লয় পায় এবং তাহার স্থানে নির্যক্তিক- 
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দিব্য জীবন বার্তা 


ব্যক্তিত্বের এক নূতন দৃষ্টি নুতন অনুভূতি নূতন ক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্ত অহংকানের 
প্রলয়ে আমাদের খাটি ব্যাষ্টিভাব বা খাটি চিন্ময় সততা লোপ পায় না, কারণ তাহ 


সব্বর্দাই সব্বগত এবং সব্বাতীত সত্তার সহিত একীভূত ; কিস্ত এক দিবা 
রূপান্তর সাধিত হয়, বিবিক্ত অহংএর স্থানে এক পুরুঘ প্রতিষিত হন-_স্ে- 
পুরুষ বিশ্বপুরুধের এক অভিব্যক্তি বা এক রূপ এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বা- 
তীত দিব্য পুরুঘষের এক শক্তি। 

এই একই ক্রিয় দ্বারা চিৎসত্তার জাগরণে বিশ্বগত অবিদ্যা লোপ পায় : 
কেন না তখন যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত এ উভয় অবস্থায়ই আত্মপ্রতিষ্ঠ আমরা 
নিজদিগকে আমাদেব সেই কালাতীত অক্ষর আত্মা বলিয়া জানিতে পারি ' 
এই জ্ঞানই কালের ক্ষেত্রে ভগবানের খেলার তিত্তি হইয়। দীড়ায়, ইহাই এককে 
বহুর সঙ্গে, শাশৃত একত্বকে শাশ্বত বহুত্বেব সহিত সামঞ্জস্য এবং সুসঙ্গতিতে 
গ্রথিত করে, জীবাত্বা এবং ভগবানের পুনম্মিলন সাধন এবং জগতের মধ্যে 
তগবানকে আবিষ্কার কবে। এই উপলব্ধি দ্বাবা যিনি সকল ধটনা, সকল 
পরিবেশ, সকল সম্বন্ধে মুলাধার সেই পরম তন্থে আমরা পৌ'ছিতে পারি : 
তখন তাহারি চেতনাকে আশ্য় কিয়া অমেয় বিপুল যে জগৎ রহিয়াছে তাহাকে 
আমাদের নিজেদের মধ্যেই লাভ করি ; এবং এ চিন্ময় চেতনাতে বিশ্বকে 
সমুদ্কৃত কবিযা তাহার মধ্য দিমা অনুভব কনি সেই পরম বস্ততে কেন্দ্রীভূত 
সকল বিভূতির চবম চমখকাব। সকল মৌলিক বিষয়ে এইভাবে যখন আমা- 
দের আত্মজ্ঞান পূর্ণ হইয়৷ উঠিবে তখন ব্যবহারিক অবিদ্যা দূর হইবে ; তখন 
এই অবিদ্যার চরম অবস্থায় যে দু্ধৃতি, জালা যন্ত্রণা, মিথ্যা, ভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল 
যাহার ফলে জীবনের সকল অংঘর্ধ ও বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহাদের 
স্থানে আত্মজ্ঞানের খতময় সংকল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং খাটি চিৎশক্তি ও আনন্দের 
দিব্য প্রকাশ ও পরিপ্রাবনে অবিদ্যার মিখ্যা বা অপৃণ সকল তত্ব ভাসিয়া যাইবে। 
আমাদের সত্তা চেতনা এবং কন্মকে ধদি পৃণ এবং সত্য ও খতময় করিতে হয়, 
আমাদের সক্কীর্ণ ধর্বৃদ্ধির অপূর্ণ মানুষী মূল্য ও বোধ দিয়া তাহাদিগকে পীড়িত 
না করিয়৷ দিব্য জীবনের উদার ও জ্যোতিন্্য় মহিমার মধ্যে যদি তাহাদিগকে 
প্রতিষিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অপরিহার্ধয সাধন হইবে ঈশৃরের 
সহিত যুক্ত হওয়া বা সব্্ব সম্তাব সহিত এক হওয়া বা আমার আত্বাই সব্বভুতের 
আত্বা এই জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে উদ্বোধিত হওয়া ; তখন ভিতর হইতে গঠিত 
ও প্রশাসিত যে জীবন বাহিরে ফুটিবে তাহার সকল ভাবনা সকল সঙ্কল্প সকল 
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ঈপ্তধা অবিচ্ঠা হইতে সগ্তধ। জ্ঞানের দিকে 


ক্রিয়ার উৎস হইবে সত্য এবং দিব্য বিধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল চিৎপুরুঘ-- 
এ সত্য ও বিধান অবিদ্যাময় মনের দ্বারা স্যষ্ট এবং গঠিত বস্তু নয়, পরস্ত 
তাহার৷ স্বয়ন্তূ বা আপনাতে আপনি বর্তমান এবং স্বতঃস্ফর্তভাবে আপনাতে 
আপনি চরিতার্থ হইয়া উঠে-এমন কি এ বিধানকে বিধান না বলিয়। 
আত্মচেতনায় ক্রিয়াশীল এবং জ্ঞানের শ্বতন্্ব সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতির্ময় 
ক্রিয়াধারার মধ্যে অবস্থিত সত্য বলা অধিকতর সঙ্গত। 

সচেতন অধ্যাত্ম পরিণামের ইহাই রীতি এবং ফল বলিয়া মনে হয় 
ইহাতে অবিদ্যার জীবন থতচিন্ময় পুরুষের দিব্য জীবনে রূপান্তরিত এবং 
মনোময় জীবনধারা চিন্ময় ও অতিমানস-ধারায় পরিবর্তিত হইবে, সগুধা 
অবিদ্যার স্বলে সঞ্চধা জ্ঞানের উদয় হওয়ার ফলে সত্তার এক পরম আত্মবিস্তার 
ঘাটবে। এইভাবের দিবারপান্তর প্রকৃতির উদ্ধমুখী ক্রিয়াধারার স্বাভাবিক 
পরিণতি ও সিদ্ধি; এই ক্রিয়াধারাতে চেতনার শক্তি উদ্বুমুখে তত্ব হইতে 
তত্বান্তরে উন্নীত হইয়া অবশেষে চরম ও পবম চিন্ময তন্বে পৌ'ছিবে ; তখন 
সেই তত্ব প্রকাশিত হইয়া জীবনের শাস্তা ও নিযস্তা হইবে, নিমূতর ভূমিস্থিত 
বিশ্বভাব এবং ব্যষ্টিভাব নিজের সত্যের মধ্যে গ্রহণ এবং স্থাপন করিয়া সকলকেই 
চিৎপুরুঘের চিন্ময় প্রকাশে রূপান্তরিত করিবে । এই বপান্তরে খাটি ব্যষ্টি 
পুরুঘ চিন্ময় পুরুষরূপে উন্মিষিত ও প্রকাশ হইবে, সে পুরুষ ব্যষ্টি হইয়াও 
বিশ্বপূরুঘ এবং বিশ্বপুরুঘ হইয়াও বিশ্বাতীত পুরুঘ ; তখন জীবন বিবিক্ত এবং 
বিতক্ত করিয়া দেখাই যাহার স্বভাব সেই অবিদ্যার দ্বাবা স্্ট এক বূপায়ণ বা 
ক্রিয়াধার৷ বলিয়া আর বোধ হইবে না। 


১৩৯ 


বিংশ অধ্যায় 
জন্মাস্তর তত্ব 


শরীরীব এই সমস্ত দেহেৰ অস্ত আছে, কিন্তু শরীরী বা আত্বা নিত্য... 
এই আত্বা কখনও জন্মেন না বা মবেন না, একবার হইয়া (বা জন্মিয়া) আর সে হইবেন 
না তাহাও নহে । ইনি জন্ম রহিত, নিত্য, শাশুত এবং পুরাণ ; শরীর হত হইলেও 
ইনি হত হযেন না ।...যেমন মনুষ্য জীণ বস্ত্র পবিত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র গ্রহণ 
করে, সেইরূপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ শবীব ত্যাগ করিয় অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন। 
»*যে জন্নিযাছে তাহাব মরণ নিশ্চিত, যে মরিয়াছে তাহার জন্মও নিশ্চিত। 


গীতা ২১৮,২০,২২,২৭ 


আত্মার জন্ম আছে বৃদ্ধিও আছে। কর্খানুসাবে দেহী নানা স্থানে পর পর নানা 
রূপ গ্রহণ কবে ; নিজেব স্বভাবের গুণে দেহী স্থূল সক্ষ্য বছ রূপ ধারণ করে। 


শেতাশতব উপনিষদ ৫1১১,১২ 


জড় বিশ্বের প্রথম আধ্যাত্বিক রহস্য হইল জন্ম; দ্বিতীয় রহস্য মৃত্যু 
যাহা জন্মের প্রথম রহস্যের দলে আর একটি রহস্য জুড়িয়া দিয়া দ্বিগুণ 
জটিলতার স্যষ্টি করিয়াছে ; কেননা জন্ম মৃত্যু না থাকিলে জীবনকে একটা 
স্বতঃসিদ্ধ তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত, কিন্ত এই দইএর জন্য জীবনের 
একটা আদি এবং একাট৷ অন্ত আছে বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহা একটা রহস্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে ; অখচ সহয় প্রকারে আমরা জানিতেছি যে জন্মই জীবনের 
আদি এবং মৃত্যুই শেঘ ইহা৷ সত্য নহে, বরং বলা চলে যে জীবনের গোপন 
গতিধারার মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু মধ্যবত্তীঁ বা অবান্তর মোপান বা অবস্থা মাত্র। 
প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সব্বত্র বিস্তৃত মৃত্যুর মধ্যে সব্রবদ৷ প্রাণের যে একটা 
প্রকাশ ও উচ্ছ্বাস দেখা দিতেছে তাহাই জন্ম : বিশৃব্যাপী নিশ্রাণ জড়ত্বের 
মধ্যে গাণ যেন একটা নৈমিত্তিক অখচ নিত্যসত্ঘটনশীল ব্যাপার । আরও 
একটু বিশেষ আলোচনা৷ করিলে মনে হয় যে প্রাণ জডের মধ্যেই সংবৃত আছে 
এমন কি যে শক্তি জড় স্থষ্টি করে প্রাণ সেই শক্তিতে নিত্য অনুস্যত এক বীর্য; 


১৪৪ 


জধান্তবর তথ 


কিন্ত নিজের বৈশিষ্ট্য ফটাইবার বা আত্মরূপায়ণের উপযুক্ত পরিবেশ শুধু পাইলে 
তাহা জ্ফুরিত হইয়া উঠিতে পারে । কিন্ত প্রাণের জন্মের মধ্যে যে প্রকাশ 
দেখা যায় তাহার মধ্যে আরও কিছু আছে যাহা এই উন্মেঘের মধ্যে অংশ 
গ্রহণ করে, এমন কিছু যাহা জড় বস্তু নয়; আত্মার একটা সবল শিখা উদ্বুমূখী 
হইয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, চিতস্বরূপের একট! প্রথম স্পষ্ট স্পন্দন দেখ 
দিয়াছে । 

জন্মের যে সমস্ত ঘটনা বা পরিবেশ এবং পরিণাম আমরা জানিয়াছি তাহাতে 
মনে হয় ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপাব নয, জন্মের পূর্বে আমাদের অজ্ঞাত 
কিছু ছিল, বর্তমানে ইহার মধ্যে সাব্বভৌমতার একটা ইঙ্গিত এবং জীবনকে 
ধরিয়া রাখিবার একটা ইচ্ছা দেখিতে পাই, আবাব মৃত্যুতেও সব শেষ হইয়া 
গেল বলিয়া বোধ হয় না, মনে হয় যেন ইহার এক অজানা ভবিধ্যৎও আছে। 
জন্মের পূর্র্বে কি ছিলাম এবং মৃত্যুর পর কি হইব, ইহাদের একের উত্তর 
অন্যের উপর নির্ভর কবে-_মানুঘের বুদ্ধি আদিকাল হইতে এ দুই প্রশব করিয়। 
আসিতেছে কিস্ত আজিও কোন শেষ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক 
পক্ষে শেঘ উত্তর দিবার সামর্থ বুদ্ধির নাই ; কেন না এ প্রশ্ের বিশেঘ প্রকৃতি 
অনুসারে যে সমস্ত তথ্য হইতে উত্তর যিলিবে তাহ। স্পষ্টতঃ ব্যক্তিগত বা জাতিগত 
স্থল চেতনা এবং স্থল স্মৃতির বাহিরে অবস্থিত ; অখচ সমস্যা সমাধানের 
জন্য বৃদ্ধি যেন কতকটা বিশ্বাসের সহিত এই সমস্ত তথ্য লইয়া আলোচনা 
করিতেই অত্যন্ত। বিচারের জন্য আহত তথ্য বা উপাদান এইভাবে 
শ্বল্প পরিমাণ এবং অনিশ্চিত হইবার জন্য বদ্ধি এক অনুমান বা প্রকল্প 
( 17519005695 ) হইতে অন্য অনুমানে আবন্তিত হয়, এবং পর্যায়ক্রমে 
প্রত্যেককে নিশ্চিত মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে চায়। তাহা ছাড়া বিশৃ- 
ক্রিয়ার প্রকৃতি উত্প ও লক্ষ্যের উপর এ সমস্যার সমাধান নির্তর করে; 
আমরা এ সমস্ত সম্বন্ধে যে মত গড়িয়া তুলি ঠিক সেই ভাবে জন্ম, জীবন ও 
মৃত্যু এবং জন্মের পূর্বে ও পরের অবস্থার সম্বন্ধে আমাদের বিচার এবং মতামত 
নিণীত হয়। 

প্রথম প্রশ হইল জীবের জন্মের পৃর্রের এবং মৃত্যুর পরের অবস্থা কি 
শুধু অন্ন ও প্রাণময় অথবা প্রধানত: মনোময় এবং চিন্ময় ব্যাপার ? জড়বাদীর 
মতে জড় বিশ্বের মৌলিক তত্ব, এদেশেও বরুণের পুত্র ভণ্ড শাশ্বত বনের 
ধ্যানে যখন রত ছিলেন তখন প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে “জড় বা 


১৪১ 


বিংশ অধ্যায় 
জন্মান্তর তত্ব 


শরীরীব এই সমস্ত দেহেব অন্ত আছে, কিন্তু শরীরী বা আত্বা নিত্য... 
এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মবেন না, একবার হইয়া (বা জন্মিয়া) আর সে হইবেন 
না তাহাও নহে। ইনি জন্ম রহিত, নিত্য, শাশূত এবং পুবাণ , শরীর হত হইলেও 
ইনি হত হযেন না ।...যেষন মনুঘ্য জীণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! নৃতন বস্ত্র গ্রহণ 
করে, সেইরূপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ শরীব ত্যাগ করিয়া অন্য নৃতন শরীর গ্রহণ করেন। 
.*যে জন্মিয়াছে তাহার মরণ নিশ্চিত, যে মরিয়াছে ভাহার জন্মও নিশ্চিত। 


গীতা ২১৮,২০,২২,২৭ 


আত্বার জন্ম আছে বৃদ্ধিও আছে। কর্ধানুসাবে দেহী নানা স্থানে পর পর নানা 
রূপ গ্রহণ কবে; নিজেব শ্বভাবের গুণে দেহী স্থুল সনম বহু রূপ ধারণ করে। 


শেতাশতর উপনিঘদ ৫1১১,১২ 


জড় বিশ্বের প্রথম আধ্যাত্বিক রহস্য হইল জন্ম; দ্বিতীয় রহস্য মৃত্যু 
যাহা জন্মের প্রথম রছস্যেব সঙ্গে আর একটি রহস্য জুড়িয়া দিয়া দ্বিগুণ 
জটিলতার স্যটি করিয়াছে; কেননা জন্ম মৃত্যু না থাকিলে জীবনকে একটা 
স্বতঃসিদ্ধ তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত, কিন্ত এই দূইএর জন্য জীবনের 
একটা আদি এবং একটা অন্ত আছে বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহা৷ একটা রহস্য 
হইয়া দড়াইয়াছে ; অথচ সহয় প্রকারে আমরা জানিতেছি যে জন্মই জীবনের 
আদি এবং মৃত্যুই শেঘ ইহা সত্য নছে, বরং বলা চলে যে জীবনের গোপন 
গতিধারার মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু মধ্যবন্তী বা অবান্তর সোপান বা অবস্থা মাত্র । 
প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সব্ব্র বিস্তৃত মৃত্যুর মধ্যে সব্্বদা প্রাণের যে একটা 
প্রকাশ ও উচ্ছাস দেখা দিতেছে তাহাই জন্ম ; বিশৃব্যাপী নিশ্রাণ জড়ত্বের 
মধ্যে প্রাণ যেন একটা নৈমিত্তিক অথচ নিত্যসংঘটনশীল ব্যাপার । আরও 
একট বিশেঘ আলোচনা করিলে মনে হয় যে প্রাণ জডের মধ্যেই সংবৃত আছে 
এমন কি যে শক্তি জড় স্থষ্টি করে প্রাণ সেই শক্তিতে নিত্য অনুস্যত এক বীর্য্য ; 


১6৬ 
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কিস্ত নিজের বৈশিষ্ট্য ফটাইবার বা আত্মবপায়ণের উপযুক্ত পরিবেশ শুধু পাইলে 
তাহা স্ফকরিত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্ত প্রাণের জন্মের মধ্যে যে প্রকাশ 
দেখা যায় তাহার মধ্যে আরও কিছু আছে যাহা এই উন্মেঘের মধ্যে অংশ 
গ্রহণ করে, এমন কিছু যাহা জড় বস্ত নয়; আত্মার একটা সবল শিখ উদ্ভমুখী 
হইয়া ফটিয়া৷ বাহির হইয়াছে, চিৎস্বরূপের একটা প্রথম স্পষ্ট স্পলন দেখা 
দিয়াছে। 

জন্মের যে সমস্ত ঘটনা বা পরিবেশ এবং পরিণাম আমরা জানিয়াছি তাহাতে 
মনে হয় ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপাব নয়, জন্মের পৃর্র্বে আমাদের অজ্ঞাত 
কিছু ছিল, বর্তমানে ইহার মধ্যে সাবর্বভৌমতাব একট ইঙ্গিত এবং জীবনকে 
ধরিয়া রাখিবার একটা ইচছা৷ দেখিতে পাই, আবাব মৃত্যুতেও সব শেষ হইয়া 
গেল বলিয়া বোধ হয় না, মনে হয় যেন ইহাব এক অজানা ভবিঘ্যৎও আছে। 
জন্মের পৃবের্ব কি ছিলাম এবং মৃত্যুর পর কি হইব, ইহাদের একের উত্তর 
অন্যের উপব নির্ভব করে-_মানুঘেন বুদ্ধি আদিকাল হইতে এ দুই প্রশ করিয়া 
আমিতেছে কিন্তু আজিও কোন শেষ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক 
পক্ষে শেঘ উত্তর দিবার সামর্থ বুদ্ধির নাই ; কেন না এ প্রশ্বেব বিশেষ প্রকৃতি 
অনুসারে যে সমস্ত তথ্য হইতে উত্তৰ মিলিবে তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্তিগত বা জাতিগত 
স্থল চেতনা এবং স্থল স্মৃতিব বাহিরে অবস্থিত ; অথচ সমস্যা সমাধানের 
জন্য বৃদ্ধি যেন কতকটা বিশ্বাসেব সহিত এই সমস্ত তথ্য লইয়া আলোচন! 
করিতেই অভ্যন্ত। বিচারের জন্য আজত তথ্য বা উপাদান এইভাবে 
শ্ব্প পরিমাণ এবং অনিশ্চিত হইবার জন্য বৃদ্ধি এক অনুমান বা প্রকল্প 
( 15100076913 ) হইতে অন্য অনুমানে আবন্তিত হয়, এবং পর্যায়ক্রমে 
প্রত্যেককে নিশ্চিত মীমাংসা বলিয়৷ গ্রহণ করিতে চায় । তাহা ছাড়া বিশব- 
ক্রিয়ার প্রকৃতি উৎস ও লক্ষ্যের উপব এ সমস্যার সমাধান নির্ভব করে; 
আমরা এ সমস্ত সম্বন্ধে যে মত গড়িয়া তুলি ঠিক সেই ভাবে জন্ম, জীবন ও 
মৃত্যু এবং জন্মের পৃর্রবে ও পরের অবস্থার সম্বন্ধে আমাদের বিচার এবং মতামত 
নিণীত হয়। 

পথম প্রশ হইল জীবের জন্মেব পূর্বের এবং মৃত্যুর পবের অবস্থা কি 
শুধু অন্ন ও প্রাণময় অথবা প্রধানত: মনোময় এবং চিন্ময় ব্যাপার ? জড়বাদীর 
মতে জড় বিশ্বের মৌলিক তত্ব, এদেশেও বকণের পূত্র ভূণ্ড শাশৃত বন্ধের 
ধ্যানে যখন রত ছিলেন তখন প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে “জড় বা 
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অন্ুই শাশৃত বস্তু, কেননা অনু হইতেই সব্বভূত জাত হয়, অনু ছারাই ঝাঁচিয়া 
থাকে এবং অন্নেই তাহারা ফিরিয়া যায়,” ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে 
আর কোন প্রশের অবকাশ থাকে না। তাহা হইলে আমাদের দেহের 
জন্মের পৃর্্বাবস্থা হইবে বীজ এবং খাদ্যবস্তর মধ্য দিয়া হয়ত কোন গোপন 
কিন্তু শুদ্ধ জড়-শক্তির প্রভাবে নানা বস্তু হইতে আমাদের দেহের উপযোগী 
জড় উপাদান সকল সংগ্রহ করা ; আমাদের চেতন সত্তার পৃব্বাবস্থা হইতে 
বংশানুক্রমের সুত্র ধরিয়া অথবা বিশ্জড়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল জড়াশ্বয়ী প্রাণ 
বা জড়াশুয়ী মনেব একটা বিশিষ্ট ক্রিয়া-ধারার বশে পিতামাতার দেহের মধ্য 
দিয়া তাহাদের দেহাশ্রিত বীজকোষ জীন এবং ক্রোমোসোমের* সাহায্যে ব্যটি 
ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা। মৃত্যুব পর দেহের অবস্থা হইবে জড় উপাদানে 
মিশিয়া যাওয়া এবং চেতন সত্তার অবস্থা মানব-জাতির সাধারণ জীবন ও মনে 
নিজের ক্রিয়ার কিছু ছাপ রাখিয়া জড়ের মধ্যে পুনরায় ফিন্দিয়া খাওয়া ; 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই ভাবের উদ্বর্তন ছাড়া জীবের পক্ষে অমরত্ব লাভের 
কোন আশা নাই। কিন্তু যখন মনের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের কারণ শুধু 
জড় হইতে ভালভাবে পাওয়া যায় না,_-এমন কি শুধু জড় দিয় জড়ের ব্যাখ্যাও 
আজকাল যখন আর চলে না--কেনন৷ জড় একটা৷ স্য়ন্ত তত্ব নয়---তখন সহজ 
এবং স্পষ্ট বলিযা মনে হইলেও এ মীমাংসায় মানুষের বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না, তাহাকে 
অন্য মীমাংসা খজিতে হয়। 

কোন কোন প্রাচীন ধর্মেৰ পূরাণ-কথার মধ্যে আমবা একটা গোঁড়া মত- 
বাদের দেখা পাই, তাহা এই যে__ঈশ্বর কোন এক রহস্যপূর্ণ উপায়ে নিজের 
সত্তা হইতে অমব জীবাত্বা সব্বদা স্ষ্টি করিতেছেন অথবা ইহা মানিয়া লইতে 
হইবে যে জডপ্রকৃতিতে বা জড হইতে তাহারি স্ষ্ট জীবের দেহে নিজের 
“নিশ্বাস বা প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিযা তাহার অন্তরে এক চিন্ময় তত্ব উদ্দীপিত 
করিয়া তুলিতেছেন। বহস্যময একটা বিশ্বাস রূপে যদি ইহাকে গ্রহণ 
করা হয় তবে তাহা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন থাকে না, কেন না কোন 
প্রশব না কনিয়া, কোন প্রকাব পরীক্ষা এবং যাচাই করিয়া না দেখিয়া গ্রহণ 
করিবার জন্য বিশ্বাসের রহস্যবাজি উপস্থাপিত করা হয়; কিন্তু যুক্তি ব৷ 
দার্শনিক বিচারের দিক হইতে দেখিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, 


ক £519৩ 2:30. 01029009025 এ উভয়ই জীবকোষের মধ্যস্থিত উপাদান। -স্প্অনুবাদক 
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আমরা বস্তর যে সমস্ত ধারার সহিত পরিচিত তাহাদের সঙ্গে ইহা মিলে না । 
কারণ এ সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন দুইটি দৃষ্টত: অসম্ভব উক্তি আছে যাহাদিগকে 
সমর্থন করা যায় না এবং আরও উপাদান না৷ পাইলে তাহাদিগকে বিচার 
তায় আনিয়া উপস্থিত করা যায় না ; তাহাদের প্রথম উক্তিটি এই,__-ঈশৃব্ব 
প্রতিমুহর্তে যে জীব স্থষ্টি করিতেছেন কালের ক্ষেত্রে তাহাদের আদি আছে 
কিন্তু অন্ত নাই ; অধিকত্ত দেহের জন্মে তাহাদের জন্ম হইলেও দেহের মৃত্যুতে 
তাহাদের মৃত্যু হয় না; দ্বিতীয় উক্তিটি এই জন্মের সঙ্গে দোঘ বা৷ "গুণ, শক্তি বা 
অসামর্ধ্য অথবা স্বভাবগত এ্রশূর্ধয কি দৈন্যের একটা বোঝা জীবের ঘাড়ে 
চাপাইয়৷ দেওয়া হয়, এ সমস্ত তাহার আত্মপরিণাম বা কৃতকর্মের স্বাভাবিক ফল 
নয়; বংশানুক্রমের বিধানে না হইলে খামখেয়ালি ইচ্ছা বা আদেশের ফল, অথচ 
ইহাদের জন্য এবং উহাদের যখোচিত ব্যবহাবের জন্য জীবগণকে তাহাদের 
সষ্টার কাছে দায়ী থাকিতে হয়। 

দার্শনিক বিচারে কতক গুলি বিঘষ ন্যায্যতাবে আমরা-_অন্ততঃ সাময়িক- 
বূপে"-মানিয়া নিতে পানি; তাহাদিগকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার ভার, 
যাহার! সে গুলিকে মানিতে চায় না তাহাদের উপর দিলে কিছু অন্যায় হয় না । 
এই সমস্ত স্বীকার্ষের একটি এই যে যাহার অন্ত নাই, নিশ্চয তাহার আদিও 
থাকিতে পারে না : যাহার আদি আছে বা যাহা স্্ট হইয়াছে, যে ক্রিয়াধারায় 
তাহা সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই স্থষ্টবস্কে বজায় বাখিয়াছে তাহার নিবৃত্তিতে 
অথবা যে সমস্ত উপাদানে বস্ত্রটি গঠিত হইয়াছে তাহারা বিশ্রিষ্ট বা নষ্ট হইয়া 
গেলে অথবা উদ্দেশ্য সাধনের পবিসমাপ্তি ঘটিলে তাহাব অস্তও অবশান্তাবী | 
এ বিধানের ব্যতিক্রম যদি থাকে তবে তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন 
চিৎ্সত্তা জড়ে অবতবণ করিয়া জড়কে দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন 
বা জড়ে নিজের অমরত্ব সংক্রামিত করেন : কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যিনি অবতরণ 
করেন সেই চিৎপুরুষ ্বয়ং অমর, কত্রিম বা স্থ্ট বস্ত নহেন। যদি দেহকে 
জীবন্ত বা সচেতন করিবার জন্যই আত্মা স্ষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আবির্ভাব 
যদি দেহের উপরই নির্ভর করে তবে দেহের লয় হইবার পর তাহাব অস্তিত্ব 
বজায় থাকিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ বা ভিন্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা 
মনে করাই স্বাভাবিক যে, যে নিঃশ্বাস" বা প্রাণশক্তি দেহকে সচেতন করিবার 
জন্যই আসিয়াছিল দেহের ধবংসে তাহা সষ্টার কাছে ফিরিয়া যাইবে । পক্ষা- 
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পরে তাহাকে সুক্ষ বা চৈত্য দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান থাকিতে হইবে, যঙ্গি 
তাহাই হয় তবে একথা প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে এই চৈত্যদেহ এবং 
তাহার দেহী জড় দেহের স্ষ্টির পৃর্রেও বর্তমান ছিল ; ক্ষণস্থায়ী ও নশূর 
জড় দেহের মধ্যে বাস করিবার জন্য চৈত্যদেহ এবং দেহী নূতন করিয়! 
কষ্ট হইয়াছে ইহা মনে করা অযৌক্তিক ; এক অমর সত্তার উৎপত্তি জড়দেহ- 
সথা্ট-র্‌প অতি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারের পরিণাম হইতে পারে না। আবার মৃত্যুর 
পরে জীবাত্বা যদি বিদেহ অবস্থায় থাকিতে পারে তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বের 
জন্য দেহের উপর নির্ভর করিবার কোন আদি প্রয়োজন থাকিতে পারে না : 
মৃত্যুর পরে জীবের চিন্ময় সন্তাবূপে বিদেহ স্থিতি যেমন স্বাভাবিক, জন্মের 
পৃর্রবে বিদেহ অবস্থায় থাকাও তাহার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক ও সম্ভব । 
আবার কালের মধ্যে যেখানে একটা পরিণতি ব৷ পরিপুষ্টি দেখিতে পাই 
তথায় সেই পুষ্টির একটা অতীত ইতিহাস ছিল ইহা আমরা ধরিয়! লইতে পরি । 
অতএব জীব যদি একটা পরিণত ব্যক্তিভাব লইয়া জীবন আরন্ত করিয়া থাকে 
তবে এ জগতে অথবা অন্য কোন জগতে তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মে এ জন্য 
প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও ধরিয়া লওযা যাইতে পারে । অথবা যদি ধরা যায় যে 
জীবাত্বা নিজে প্রস্তত করিয়া না লইয়৷ পূর্ব হইতে প্রস্তত প্রাণ এবং ব্যক্তিভাব 
গ্রহণ কবিয়াছে ;-_হয়ত তাহা অনুপ্রাণমনময় বংশানুক্রমের শক্তিতে গঠিত 
হইয়াছে-_তাহা হইলে সে নিজে এই জীবন এবং ব্যক্তিভাব হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র একটা কিছু যাহা কেবল আকস্মিক ভাবে দেহ ও মনের সহিত যুক্ত হইয়াছে, 
সুতরাং বর্তমান দৈহিক বা মনোময় জীবনে যাহা কিছু ঘাটিতেছে বা তাহাদের 
মধ্যে যে ক্রিয়া চলিতেছে বস্ততঃ তাহা তাহাকে স্পর্শ কবিতে পারে না। 
জীব যদি কৃত্রিম সন্তা বা সম্ভার রূপ মাত্র না হয যদি সে সত্য বস্তব এবং অমর 
না ভবিঘাতেও তেমনি অন্ত থাকিবে না ; কিস্তু জীব নিত্য হইলে সে হইবে 
পরিবর্তনশূন্য নিব্বিকার আত্মা, জীবন বা তাহার খেলার দ্বারা অপরামৃষ্ট ; 
অথবা সে হইবে কালাতীত শাশ্বত চিন্ময় পুরুষ যিনি কালের ক্ষেত্রে নিত্য পরি- 
বর্তনশীল ব্যক্তিত্বের এক প্রবাহ ফটাইয়া তুলিতেছেন বা প্রকাশ করিতেছেন । 
এই পুরুঘই যদি জীবের স্বরূপ হয়, তাহ হইলে জন্ম মৃত্যুময় এ জগতে কেবল 
দেহ-পরম্পবাকে স্বীকার ও গ্রহণ কনিয়া অর্থাৎ প্রাকৃতিক রূপের মধ্যে পুনঃ 
পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াই তাহার ব্যক্তিত্বের প্রবাহ রূপায়িত হইয়৷ উঠিতে পারে । 
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শাশত জড়ই সব্ববস্তর মূল একথা অস্বীকার করিলেই যে আত্মার অমরত্ব 
ও নিত্যত্ব আসিয়াই পড়ে তাহা নহে । কেননা! এ মতও আছে যে এক অনাদি 
অদ্বয় তত্ব হইতে সব্বববস্ত স্ষ্ঠ হইয়াছে, সেই তত্বের ছারা তাহারা বর্তমান 
আছে এবং সেই তত্বেই তাহারা লয় পাইবে, এই তত্বের কোন শক্তিদ্বারা সাময়িক 
বা আপাত ব্যাপার রূপে জীবাত্বা স্ট্ট হইয়াছে । একদিকে কতকগুলি 
আধুনিক আবিষ্কার ও তাবনার ভিত্তিতে আমবা এক অ্বয় বিশবনিশ্চেতনার মতবাদ 
খাড়া করিতে পারি, বলিতে পারি সেই নিশ্চেতন৷ সাময়িক এক এক জীবাস্ব। 
এক এক চেতনা স্থষ্টি করিতেছে, যাহা কিছুক্ষণ খেলা করিবার পর আবার 
লয় পাইতেছে এবং নিশ্চেতনায় ফিরিয়া যাইতেছে । অথবা এক শাশৃত 
সম্ভৃতি আছে যাহা বিশৃগত প্রাণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার সেই প্রকাশ- 
ক্রিয়ার একপ্রান্তে বহিন্দুখী বিষয় বা জড় এবং অন্য প্রান্তে অন্তন্ুখী বিঘয়ী ব। 
মন দেখা দিয়াছে, প্রাণশক্তির এই দুই ব্যাপাব বা প্রতিভাসের পরস্পর ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুঘেব জীবন অভিব্যক্ত হইয়াছে । অন্য পক্ষে প্রাচীন 
এক মতবাদ আছে যে অতিচেতন একমাত্র এক শাশ্বত নিব্বিকার সদ্বস্ত্ বর্তমান 
আছে, সেই তত্ব মায় দ্বারা মন এবং জড়ের এই প্রাতিভাসিক জগতে ব্য্টি 
জীবাত্বার এক ভ্রান্তি স্থষ্টি বা স্বীকার করিয়াছে ; মন এবং জড় বস্তৃতঃ অবাস্তব 
বা মিথ্যা--যদিও তাহাদের সামযিক বা প্রাতিভাসিক বাস্তবতা থাকিতে পারে 
স্পকেন না শাশৃতি নিব্বিকার সেই বন্না বা আত্বাই একমাত্র সত্যবস্ত | আবার 
বৌদ্ধমতে আমর! পাই এক নিন্বাঁণ বা পরম শুন্যের কথা, যে রূপেই হউক তাহার 
উপর আরোপিত হইয়াছে সম্ভৃতিব শক্তি ব৷ ক্রিয়ার এক শাশৃত অন্তহীন পরম্পরা 
যাহাকে আমরা কর্ম বলি, এই কম্মই ভাবন! বা ধারণা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, 
কল্পন৷ বা প্রতিরূপ, সাহচর্য বা সহচরিত বৃত্তি ( 8550০180109 ) প্রভৃতির 
নিরবচ্ছিন প্রবাহ দ্বারা স্থায়ী জীবাত্বার এক ভ্রান্তি স্থাষ্ট কবে। এই তিনটি 
মতেই জীবন-সমস্যার সমাধান কার্ধাত এক ; কেননা বিশৃক্রিয়ার পক্ষে 
অতিচেতন তত্ব নিশ্চেতনারই সমান ; এই অতিচেতন বন্ষেব মধ্যে নিবিরকার 
আত্মলত্তার জ্ঞানমাত্র থাকিতে পারে ; জীব-জগতের স্থ্টি তাহার আত্ব সত্তার 
উপর মায়া কল্পিত এক আবোপমাত্র : বন্ধে চৈতন্যের এক প্রকার আত্ম- 
সমাহিত বা আুঘুপ্তির অবস্থায় হয়ত এই আরোপ হইতে পাবে, তথাপি গ্র সুঘুপ্তি* 


রা মাওুক্য উপনিষদের প্রজ্ঞা বা নুষুপ্তিতে সমাহিত আত্মা সকলের প্রভূ এবং সর্ব 
বর অঠ]। 
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হইতেই ক্রিয়াশীল সকল চেতনা এবং প্রাতিভাসিক সম্তভৃতির সকল বিপরিণাম 
উন্িমঘিত হয় ; ঠিক তেমনিভাবে আধুনিক মতে আমাদের চেতনাকে নিশ্চেতনার 
এক ক্ষণস্থাধী পরিণীমমাত্র বল! হয়। এই তিন মতেই জীবের আপাত 
প্রতীয়মান আত্বা অথবা চিন্ময় ব্যষ্টি সত্তা শাশৃতভাবে বর্তমান থাকা অর্থে 
অমর নহে : কালেব মধ্যে তাহাব আদি ও অস্ত আছে, তাহা নিশ্চেতন বা 
অতিচেতন হইতে মায়া বা প্রকৃতি শক্তি অথব৷ বিশের ক্রিয়াশজির ছারা স্ব 
বস্ত অতএব তাহার অস্তিত্ব অচিবস্থায়ী। এই তিন মতেই জন্মান্তয় হয় 
অনাবশ্যক, না হয একটা বিভ্রম ; ইহা হয পুনরাবৃত্তির ফলে বিভ্রমের কিছু 
দীর্ঘ জীবন লাভ না৷ হয সম্ভৃতির জটিল যন্ত্রের বহু চক্কের মধ্যে এক অতিরিজ্ঞ 
চক্রেব আবর্তন, অথবা সচেতন সন্তা যদি নিশ্চেতন স্যাষ্টর অংশ রূপে আকস্মিক 
ভাবে জাতি হইযা খাকে তবে একবারেব বেশী জন্মিবার কোন প্রয়োজন দেখ। 
যায় না, সেক্ষেত্রে জল্মান্তরেৰ প্রশই আব উঠে না। 

এই সমস্ত মতে শাশৃতি সত্তীকে আমরা এক প্রাণময় সম্ভূতি বা অক্ষর নিহ্বিকার 
চিন্ময় বস্ত অথব| নামরূপহীন এক অসৎ যাহাই ভাবিনা কেন, যাহাকে আমরা 
জীবাত্বা বলি তাহা চিৎ প্রতিভাসের একটা নিত্য পরিণামী পিও বা একটা 
চিরচঞ্চল প্রবাহ ছাডা আব কিছু শয়; সম্ভৃতি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, 
তাহানি মধ্যে সমুদ্রেব তবঙ্গেব ন্যায় জীব একবার উঠিয়াছে আবার তাহাতে 
লয পাইবে : অথবা ইহা হইতে পাবে যে জীব একটা সাময়িক চিন্ময় আধার, 
সেই অতিচেতন শাশৃত বন্তব একটা সচেতন প্রতিবূপ মাত্র যাহা প্রতি- 
ভামেব বাহ্য প্রকাশেব বিপুলতা নিজেব সন্তা ধাবণ করিয়া রহিয়াছে । ইহা। 
শাশ্বত বস্ত নহে ; সম্ততিতে যে দীর্ঘ বা স্বলপকাল সে বাঁচিয়া থাকিবে তাহাই 
তাভাব অমবস্থ | ইহা সত্য নচে যে জীবাত্বা সতা এবং সবর্বদা বর্তমান কোন 
ব্যক্তিনূপে থাকিঘা প্রতিভাসেৰ বিপূলত৷ বা প্রবাহ বজায় রাখে বা অনুভব করে। 
এই সমস্তেব আশ্ববজূপে যাহা সত্যন্ূপে সবর্বদা বর্তমান আছে তাহ হয় এক 
শাশৃত সম্ভতি যত এক শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অথবা তাহা ক্রিয়াশীল শজির 
অবিচিছন প্রবাহ | কাবণ সব্বদা যাহা এক ও অভিন্ন এমন এক চৈত্যসত্তা বা 
অন্তনাপ্রা বর্তমান থাকিযা দেহ হইতে দেহান্তব, রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া 
চলিযাছে অবশেঘে যে আদ্যাশক্তি বা প্রথম আবেগের বশে এই চক্র আবত্তিত 
হইতেছে তাহা কোন বিশেঘ শিমিত্ত বশত: শেঘ হইয়া গেলে চৈত্যসতাও ধবংস 
হইয়া যাইবে-_-এইবূপ মনে করা এ-ধরণের সিদ্ধান্তের পক্ষে অপরিহার্য নহে। 


১৪৬ 


জগ্মাস্তর তত্ব 


এ সমস্ত মতে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে যেমন কোন রূপ স্থষ্টি হয় তাহার সঙ্গে তাহার 
অনুরূপ এক চেতনাও উন্মিঘিত হয় এবং আবার যখন সে রূপ বিলীন হইয়! 
যায় তখন তদন্রূপ চেতন।ও লোপ পার ; কেবল যে অহ্বয় তন্ব সকল রাপ সমষ্টি 
করে তাহাই মাত্র শাশত ভাবে বর্তমান থাকে । অথবা এমনও হইতে পারে 
যেমন জড়ের সাধারণ উপাদান হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহ গঠিত হয় এবং জন্মে 
তাহার আরন্ত হয় ও মৃত্যুতে তাহার শেঘ হয়, ঠিক তেমনি মনের সাধারণ 
উপাদান হইতে চেতনা গঠিত হইয়া জন্মে তাহাব আরম্ভ এবং মৃত্যুতে তাহার 
শেঘ হইতে পারে । এখানেও যে অন্ধয় তত্ব মাযা বা অন্য শক্তি দ্বাবা৷ উপাদান- 
গকল স্ষ্টি করে তাহাই একমাত্র সত্য ও শাশুৃতিবস্তূ, ইহাদেব কোন মত 
অনুসারে জীবাস্বা যে জন্মান্তর গ্রহণ কবে এ-মত স্বাভাবিক বা অপরিহার্যয 
সিদ্ধান্তত্ূপে গ্রহণ করিবাব প্রবোজন নাই । 

কিন্তু কার্ধ্যত: আমবা এই দর্শন সমুহের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাই 
কেননা! দেখিতে পাই প্রাচীন মতবাদ দুইটি জন্মান্তববাদকে বিশৃক্রিয়াধারার 
' অংশ রূপে স্বীকার করে কিন্ত আধুনিক মত তাহা করেনা | আধুনিক চিন্তা- 
ধারা আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ জড়দেহ লইয়া বিচাব আরপ্ত করে এবং 
এই জড়বিশ্ব ছাড়া অন্য কোন জগতে বাস্তবতা স্বীকার করেনা | এ মত 
দেখে যে এজগতে মনোময় চেতনা জীবন্ত দেহেৰ সহিত সব্বদা জড়ীভূত 
থাকে ; জন্মের পূর্বে তাহাব ব্যক্তিগত কোন সত্ত। ছিল ইহা! বুঝিতে পার! 
যায় এমন কোন চিহ্ন তাহার জন্মে সময দেখা যায়না অথবা মৃত্যুর সময় এমন 
কোন চিচ্ রাখিয়া যায় না যাহাতে বুঝা যাইবে সে মৃত্যর পরে তাহার 
ব্ক্তি-সত্তা থাকিবে । দেখা যায যে জন্মের পূৃর্রে প্রাণের বীজ 
সঙ্গে লইয়া জড়শক্তি অথবা বড় জোব গ্রাণশক্তিব এক বীয্য 
বর্তমান ছিল; পিতামাতাব দেওয়া বীজের মধ্য দিযা এই প্রাণশক্তি 
সম্তানে সঞ্চারিত হয়, কোন এক রহস্যময় উপায়ে এই প্রাণশক্তি সম্তানের 
সেই অতি ক্ষুদ্র আধারে অতীত কালে যাহা পরিস্ফুবিত হইয়াছে এমন 
কোন শক্তি বা ভাব সংক্রামিত করে এবং এইরূপ অদ্ভুততাবে স্থষ্ট নতন বাক্তি- 


* অবগত বৌন্ধনতে অস্মাস্তর অবথাস্তাবী, কেনন1 কন্মের তাহ! অপারহাধ্য পরিণাম, কিন্ত 
কর্দই আপাত প্রবহমান চেঙনার যোগ রক্ষ! করিতেছে, আত্ম! নয়, কেননা চেতন] ক্ষণে ক্ষণে 
রূপান্তর গ্রহণ করে, চেতনার একট আপাঁতিক নিরবচ্ছিন্নত। আছে কিন্তু সতা কোন অমর আত্ম! 
জন্ম গ্রহণ করে না অথব' দেহের মৃত মথা দিয়! অন্থ কোন দেহে গিয়। পুনগায় জন্মে না। 


১৪৭ 


দিধ্য জীবন বার্থ। 


সত্তার মনে এবং দেহে বিশিষ্ট মনোময় বা অনুময় ছাপ দেয়। মৃত্যুর পরেও 
সেই একই জড়শক্তি বা প্রাণশক্তি বীজের মধ্যদিয় সম্তানে সংক্রামিত হইয়া 
বর্তমান থাকে এবং নৃতন অনুময় ও মনোময় জীবনে সে বীজের আরও স্ফুরণ 
ও পুষ্টি হয়। অপরের মধ্যে আমবা যাহা সংক্রামিত করিয়া যাইতে পারি 
তাহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা ; অথবা যে শক্তি জন্মের 
পৃরের্বে এবং তখনকার পারিপাশ্িক ক্রিয়ার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া জন্ম এবং 
সেই সময়ের পরিবেশের মধ্য দিয়া আমাদের ব্যাষ্টি সত্তাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, 
সেই শক্তি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন এবং কর্মের পরিণাম হইতে যেটুক তাহার 
ভবিধ্যৎ ক্রিয়ার জন্য গ্রহণ বা রক্ষা করে তাহাই শুধু থাকিয়৷ যায়; ঘটনাক্রমে 
অথবা জড় জগতের বিধানানুসারে অন্য ব্যষ্টিসত্তার মন বা প্রাণময় উপাদান 
এবং পরিবেশ গঠনেৰ জন্য যাহা ব্যবহৃত হইতে পারে আমাদের কেবল ততটুকূর 
থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। অন ও মনোময় প্রতিভাসের পশ্চাতে 
হয়ত এক বিশ্বপ্রাণ আছে আমরা যাহার ব্যষ্টভাবাপন পরিণামশীল প্রাতি- 
ভাসিক সম্ভৃতি। এই বিশ্বপ্রাণ একটা বাস্তব জগৎ এবং বাস্তব প্রাীবৃন্দ* 
স্ষ্টি করিতেছে কিন্তু এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে সচেতন ব্যক্তি ভাব তাহা এক 
নিত্যবস্তর এমন কি নিত্যানুবৃত্ত জীবাত্বার বা জড়াতীত কোন পুরুষের রূপায়ণ 
অথবা চিহ্ন নয়, অন্ততপক্ষে সেইরূপ হইবার কোন প্রয়োজন নাই : অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে এই সুত্র বা মতের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার জন্য মৃত্যুর পরেও বর্ত- 
মান থাকিবে এমন কোন চৈত্যসত্তার কথা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য 
হইতে হইবে | এমতে বিশৃব্যাপারের পরিকল্পনার অংশরূপে জন্মান্তর- 
বাদের বিশেঘ কোন স্বান নাই, তাহার অনুকূলে কোন যুক্তিও নাই | 

শুধু জড় সত্তা এবং জড় জগৎ লইয়া আলোচন৷ করিয়া আমর প্রথমে 
স্বতাবতঃ এই মিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলাম যে আমাদের মনোময় বা চৈত্যসত্া 
সম্পূর্ণরূপে দেহের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে নান৷ 
গবেঘণা এবং আবিষ্কার হইতে মনে হইতেছে যে মনোময় বা চৈত্যসত্তা প্রকৃত" 
পক্ষে দেহের উপর ততটা নির্ভরশীল নয়। আবার মানুষের ব্যক্তিসত্া দেহের 
মৃত্যুর পর বাঁচিয়া খাকে এবং এইলোক ও অন্যলোক-সমুহের মধ্যে যাতায়াত 
করে ইহা যদি দেখা যায় তাহা হইলে এই প্রথম সিদ্ধান্ত আর কি করিয়া টিকিয়া 
থাকে? তখন সচেতন ব্যক্তিসত্তা অল্পকাল স্থায়ী এবং দেহাবচ্ছিন্ন, আধুনিক 
মনের এই সিদ্ধান্তকে উদারতর করিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে 


১৪৮ 


উদীস্তর তথ 


যে জীবনের পক্ষে জড় জগৎ অপেক্ষা বিস্তৃততর ক্ষেত্র আছে, এবং জড় দেহের 
উপর নির্ভরশীল নয় এমন এক ব্যক্তিসত্তা আছে! সুক্মরূপ ব৷ সুক্ষাদেহ- 
ধারী এক চৈত্যসত্ত আছে প্রাচীনগণের এই সিদ্ধান্তই হয়ত তখন কার্যত: 
আমাদিগকে পুনরায় স্বীকার করিতে হইবে । বলিতে হইবে যে মনৌময় 
চেতনাকে সঙ্গে লইয়া এক চৈত্যসত্তা বা অন্তরাত্বা মৃত্যুর পরও সুক্গমা এবং 
স্বায়ীভাবে বর্তমান থাকিবে কিন্ত এতদূর পর্য্যন্ত মানিতে যদি না পারি, যদি 
সেন্ূপ কোন অনাদি জীবাত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে না-ও পারি, তৰু ইহা 
হ্বীকার করিতে হইবে যে উন্মিঘিত এবং স্থায়ী এক মনোময় ব্যষ্টিসত্ত এই 
স্ক্ষ[ দেহে মৃত্যুর পরে বর্তমান থাকে, যে সুক্ষদেহ জন্মের পৃ্র্বে বা জনেমর দ্বারা 
অথব! জীবদ্দশায় স্থষ্ট হইয়াছে। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
হয় এক চৈত্য সত্তা জন্মের পৃর্র্বে অন্য কোন লোকে সৃক্ষরূপে বর্তমান 
থাকে এবং তথা হইতে এই জগতে কিছু দিনের জন্য বাস করিতে আসে, 
না হয় এই জড় জগতেই অস্তরাত্্ী নিজেকে গড়িয়া তোলে এবং প্রাকৃতিক 
নিয়ম বশে তাহার সঙ্গে একটা চৈত্য দেহও স্থষ্ট হয় এবং সক্ষা দেহধারী এই 
জীবাত্ব। মৃত্যুর পরও অন্য লোকে বর্তমান থাকে অথবা এই জগতে পুনবর্বার 
জন্মগ্রহণ করে। তাহা হইলে এই দুই সন্তাব্য সিদ্ধান্তের কোন একটিকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

আবার এমনও হইতে পারে যে মানুধী দেহে প্রবেশ করিবার পর্বে হয়ত 
বদ্ধিষণ এক ব্যক্তিভাব জগতের মধ্যেই পরিণামশীল এক বিশ্বপ্রাণ দ্বারা গঠিত 
হইয়াছিল ; আমাদের অন্তরাত্্া মানুষ স্যষ্টির পূর্র্বে হয়ত নিমৃতর প্রাণীর 
মধ্য দিয়া বিবন্তিত ও পরিণত হইয়া আসিযাছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তি- 
সত্ত! পৃর্রে পশ্ড দেহের অধিবাসী ছিল ; জন্ম জন্মান্তবের মধ্য দিয়া যে যেবাহ্য 
জড় ব্ূপকে সে গ্রহণ করিয়াছে তাহার সক্ষম দেহ তদনুরূপ পরিবর্তন স্বীকার 
করিবার সাবলীলতা৷ লইয়া সকল জন্মের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে। 
অথবা পরিণামশীল প্রাণ যখন মানুঘের দেহ গঠিত কবিতে সমর্থ হইয়াছে 
কেবল তখনই হয়ত তাহার মধ্যেই মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকিতে পারে এরূপ 
ব্যক্তিসত্তা গড়িতে পারিয়াছে। মানুঘে আসিয়া মনশ্চেতনার হঠাৎ উপচয় বা 
বিবৃদ্ধির ফলে ইহা ঘাঁটিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সুক্ষ মনোময় উপাদানে রচিত 
একটা কোঘ (51680) গঠিত হইয়া উঠিতে পারে, যাহা এই মনশ্চেতনার 
মধ্যে একটা ব্যষ্টি ব্যক্তিভাব ফুটাইতে সাহায্য করে এবং তাহার অন্তরের ব্যক্তি- 
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দিব্য জীবন বার্তা 


সত্তার সুক্ষা দেহরূপে কাজ করে ; ঠিক যেমন স্থল জড় রূপ গঠিত হইয়। পণ্ডর 
মন এবং প্রাণের আধার হইয়া উঠে এবং পশ্ড চেতনায় একটা ব্যষ্টি ভাব ব! 
বৈশিষ্ট্য দান করে । এই দৃই সিদ্ধান্তের প্রথমটি মালিলে আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হয় যে, জড় দেহ ধ্বংস হইলেও পশু বর্তমান থাকিতে পারে, মানুঘের 
জীবাত্বার মত তাহার আত্বারও একপ্রকার রূপায়রণ আছে যাহা মৃত্যুর পর এই 
পৃথিবীতেই অন্য জন্ত-দেহ অধিকার করে এবং অবশেঘে পরিণতি বশে মানুঘের 
দেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। কেননা যতদিন পর্য্যন্ত সে মানুঘজন্মের 
অধিকার না পায় ততদিন পশুর আত্মা যে পৃথিবী ছাড়াইয়া অন্য কোন লোকে 
অথবা জড়ভূমি অতিক্রম করিয়া অন্য কোন ভূমিতে যাইবে এবং তথা হইতে 
সব্বদা এখনে ফিরিয়া আমিবে তাহার অতি অল্প সন্তাবনাই আছে ; পশুর 
মধ্যে সেটক ব্যাষ্টি-চেতনা ফুটিয়াছে তাহাব পক্ষে এরূপ লোকান্তর গমনের 
ধাক্কা সহ্য অথবা অন্যলোকের জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করা সম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে জড়দেছের মৃত্যুর পর অন্য অবস্থায় 
বর্তমান থাকিবার সামর্থয পনিণতি পথে মানুঘের ধাপে পৌ্ছলে শুধু লাভ 
হইতে পারে । খদি জীবাত্বা প্রাণপরিণামের ফলে গঠিত এক ব্যক্তিসত্তা নাহয়, 
পাঁথিব জীবন এবং দেহ যাহার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র এমন এক স্থায়ী অপরিণামী 
সত্যবস্ত যদি হয তাহা হইলে জন্মান্তববাদ পিখাগোরাসের (0১00950183) 
দেহান্তর-সংক্রমণবাদের অনুরূপ হয। কিন্তু ভীবাত্বা যদি পাথিব অবস্থা 
অতিক্রম কবিরা যাইন্তে সমর্থ পরিণতিশীল স্থায়ী সত্তা হয় তাহা হইলে জীবাস্বা 
মৃত্যুর পর অন্যলোকে গমন এবং পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জন্মান্তর 
গ্রহণ করে এই ভাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভব এবং অনেকটা নিশ্চিত মনে হয় ; 
কিন্ত শুধু এই জন্য জম্মান্তরবাদ স্বীকার করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে না) 
কেননা ইহা ও মনে করা যাইতে পারি যে মানুঘের ব্যক্তিসন্তা একবার লোকান্তর 
গমন করিতে পাবিলে তথ হইতে ফিন্লিয়া আসিবার আর কোন প্রয়োজন' থাকে 
না ; বাধ্য করিয়া ফিরাইয়৷ আনিবাব কোন প্রবল শক্তি না থাকাতে যে উচচতর 
ভূমিতে সে পৌ ছিয়াছে সেইখান হইতেই স্বাভাবিকভাবে তাহার প্রগতির পথে 
সে অগ্রসর হইতে পারে ; ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পাথিব প্রাণের 
পরিণতি তাহাব পক্ষে শেঘ হইয়াছে । জীবাত্বা লোকান্তবে গিয়াও আবার 
ফিরিয়া আপিবাছে ইহার যদি বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে এক বৃহ- 
স্তর ধারণাকে স্বীকার কশিতে বাধ্য হই, সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে ফিরিয়া আস! 
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এবং মানুঘের রূপে ভ্রীবাত্বার পুন: পুন: জন্মগ্রহণ স্বীকার করাও অপরিহার্য 
হইয়া উঠে। 

জন্মান্তরবাদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়। প্রাণপরিণামবাদ স্বীকার করিলেও 
গে সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক ভাবাপনু হইয়া উঠে না, তাহাতে জীবাত্বার বাস্তব অস্তিত্ব 
অথবা তাহার অমরত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না । তখনও 
ব্যক্তিসত্তাকে বিশৃপ্রাণের এক প্রাতিভাসিক সৃষ্টি বলা যাইতে পাবে, প্রাণচেতনার 
সঙ্গে জড় রূপ এবং জড়শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই তাহা আবির্ভূত হইয়াছে; 
কেবল এ উভয়ের পরস্পরের উপর ক্রিয়াধারা৷ আবও ব্যাপক আবও বিচিত্র এবং 
আরও সুঙ্গ এবং তাহার ইতিহাস আমরা পূবের্ব যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে ভিন্ন । 
এমন কি ইহা হইতে এক ধরণের বৌদ্ধ প্রাণবাদে পৌ'ছিতে পারি, তাহাতে কর্ম 
স্বীকৃত হইবে কিন্ত কর্ম বিশ্বপ্রাণশক্তির ক্রিয়া মাত্র বলিয়া ধরা হইবে , এই মতে 
ইহা স্বীকৃত হইবে যে কর্মের ফলে ব্যক্তিসত্তার একটা প্রবাহ মনোময় ভাবধারার 
বলে জন্ম হইতে জন্মাস্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তথাপি সদা 
ক্রিয়াশীল প্রাণময় এই সন্ভৃতি ছাড়া ব্যা্টব কোন সত্য আত্মা বা শাশ্বত সত্তা 
আছে তাহা স্বীকৃত না হইতে পারে। পক্ষান্তবে যে নৃতন চিন্তাধারা বর্তমানে 
কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিতে আরন্ত করিমাছে তাহা অনুসরণ কবিয়া স্বীকৃত 
হইতে পারে যে এক সব্বগত বিশুপুরুঘই মূল সত্য বস্ত এবং প্রাণ তাহার স্বরূপ- 
শক্তি বা প্রতিনিধি, এইভাবে আমবা এক আধ্যাত্বিক ভাবাপন প্রাণাদ্বৈতবাদে 
পৌ'ছিতে পারি। এই সিদ্ধান্ত অনুসাবেও জন্মান্তর সন্ভব হইতে পারে কিন্ত 
অপরিহার্ষয নহে ; এমতে জন্মান্তর একটা প্রাতিভাসিক তথ্য, জীবনের 
বাস্তব এক বিধান হইতে পারে কিন্ত সত্তা সম্বন্ধীয় মতবাদের যুক্তিযুক্ত ফল 
বা অপরিহার্য পরিণাম হইবে না। 

বৌদ্ধধর্মের মত মায়াবাদীর অদ্বৈতবাদও প্রাচান জ্ঞানের ভাণ্ডাব হইতে প্রাপ্ত 
প্রচলিত কতকগুলি বিশ্বাস মানিষা লইয়া বিচার আবন্ত করিয়াছে, ধরিয়া 
লওয়া হইয়াছিল যে জড়াতীত ভূমি এবং জগৎমকল বিদ্যমান আছে, আমাদের 
জগতের সঙ্গে তাহাদের কারবার চলে, তঙজজন্য পৃথিবী হইতে তথায় পৌ'ছি- 
বার পথও নিণাত হইয়াছিল এবং মানুষ মৃত্যুব পবে এ সমস্ত লোকে গিয়। 
আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসে, এই ফিবিয়া আসিবার তথ্যটি হয়ত খুব 
প্রাচীন আবিফার না হইতেও পারে । অন্ততঃপক্ষে মানুঘেব ব্যক্তিসত্তা জড়- 
জগতের অনুভূতির সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়, জন্মের পুর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল 
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এবং মৃত্যুর পরও থাকিবে এমন একটা প্রাচীন ধারণা, এমন কি একটা অনু- 
ভূতি তাহাদের ভাবনার পশ্চাতে ছিল, অস্ততঃপক্ষে বহুযুগ হইতে এরূপ একটা 
ধীতিহ্য নিশ্চয়ই চলিয়া আসিতেছিল, কেননা জড়োত্তর চৈতন্যই মৌলিক 
তত্ব, জড়সত্তা তাহার আশ্রিত একটা গৌণ ব্যাপার ; পুর্ব হইতে প্রচলিত 
এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া আত্বা এবং জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের মতবাদ 
গড়িয়া তোলা হইয়াছিল । এই সব তথখ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে 
শাশৃত সত্য বস্তর প্রকৃতি এবং সন্ৃতির প্রতিভাসের মুল নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে 
হইয়াছিল । স্ুতবাং ব্যক্তিসত্তার এ জগৎ হইতে অন্য জগতে গমন এবং 
তথা হইতে পাথিব জগতে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ স্বীকার করিয়া লওয়: 
হইয়াছিল ; কিন্তু বৌদ্ধমতে পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইলেও কোন চিন্ময় সত্য 
পুরুঘ যে জড় জগতের রূপরাজির মধ্যে সত্যই জন্মগ্রহণ করেন ইহা তীহারা 
মানিতেন না। পববন্তী যুগেব অদ্বৈতবাদ চিন্ময় সত্য বস্তুকে মানিয়াও 
তাহার ব্যাষ্ট বা জীব ভাবকে প্রাতিভাসিক বলিয়াছে : সুতরাং সে মতে জন্ম 
এবং জন্মান্তর এ উভয়ই বিশৃত্রান্তিব অংশ, বিশুমায়ার গড়া একটি ছলন।, 
যদিও তাহা কার্ধাকরী। 

বৌদ্ধেবা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকাব কবেন না, তাহাদের মতে জন্মান্তরের 
অর্থ ওধু হইবে ভাবনা, সংবেদন এবং ক্রিয়াব একটা প্রবাহ মাত্র, এই প্রবাহ 
ছারা এক মিখ্যা ব্যক্তিসত্তার বোধ জাগে এব আমরা মনে করি এই ব্যক্তি- 
সত্তা লোক লোকান্তবে বিচরণ করে ; আমরা বলিতে পারি যে লোক-পকলও 
ভাবনা এবং সংবেদনেৰ বিতিনু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভূমি ছাড়া আর কিছু নয় ; কেন না৷ 
বস্তৃত: চেতনাব নিববচ্চ্ন প্রবাহই আত্বা এবং ব্যক্তিসত্তার একটা প্রতিভাস 
স্াষ্ট কবে। মাযাবাদীর৷ ব্যষ্টিসত্তারূপী জীবাত্বাকে স্বীকার করেন, এমন কি 
ব্যষ্টি জীবেব* একটা সত্য আত্মা আছে ইহাঁও মানেন, সাধাবণের ভাব ও ভাঘায় 
এই যেটুকু তীহাবা স্বীকার কবেন তাহাও কেবল বাহ্যতঃ স্বীকার । কেনন৷ 
দেখা যায তাহারা সত্য ও শাশৃত কোন ব্যষ্টি সত্তা মানেন না ; তীহাদের মতে 
'আমি'ও নাই “তুমি ও নাই ; সুতরাং ব্যষ্টিজীবের কোন সত্য আত্ম থাকিতে 


ক এই মতে আত্মা এক, বনু নহেন, এবং বহু হইতে বা নিজেকে বহুগুণিত করিতে পারেন 
না সুতরাং কোন খাটি জীব-ব্যক্তি থাকিতে পারে না বড় জোর কেবল বগ1 চলে যে এক সর্বগত 
আজ্ম। আছেন যিনি প্রত্যেক মন এবং দেহকে এক 'অহং' দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া! তোলেন। 


১৬২ 


ঈদ্মান্তর তর 

গারে না: এমন কি সত্য কোন বিশ্বাত্বাও নাই কেবল বিশ্বাতীত এক আতা 
আছেন যিনি অজ নিহ্বিকার, প্রতিতাসের বিকার বা পরিবর্তন তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারেনা, এমতে জন্ম জীবন ও মৃত্যু, ব্যক্তিগত এবং বিশৃগত সমস্ত 
অনুভব শেঘ পর্যযস্ত ক্ষণিক প্রতিভাস বা ভ্রান্তি হইয়৷ দাড়ায় ; এমন কি বন্ধান 
এবং মুক্তিও কালের ক্ষেত্রে একটা অস্থায়ী প্রতিভাস এবং বিশৃন্বাস্তির এক অংশ ; 
এক মহাত্রান্তি হইতে জাত হইয়াছে যে অহং তাহার ্রাস্তিপূর্ণ অনুভূতির ধারা 
যতদিন সচেতনতাবে চলিতে থাকে ততদিনই বন্ধন, এই ধাব৷ ছিন করিয়া 
অহং চেতনা যখন তৎংস্বর্ূপের অতিচেতনায় লয় পায় তখন মুক্তি হয় ; বস্তুতঃ 
একমাত্র সেই তৎস্বরূপ ছাড়া আর কিছু নাই; একমাব্র তাহাই ছিল, আছে 
এবং চিরকাল থাকিবে অথবা ইহা বলিতে গেলেও কালের একটা ধারণা 
কালাতীত, অজ এবং অনিব্বাচচ্য। 

প্রাণাদ্বৈতবাদে তবু একটা সত্য বিশ্ব আছে, ব্যষ্টিজীবের জীবন ক্ষণস্থায়ী 
সম্তৃতি হইলেও সত্য , চিরকাল বর্তমান থাকিবে এমন কোন পুরুষের অস্তিত্ব 
না মানিলেও সেমত ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং ক্রিযার প্রয়োজনীযত৷ ও সার্থকতা 
স্বীকার করে কেননা তাহার! সত্য এবং সম্ভৃতির মধ্যে সত্য ভাবেই কার্যকরী ; 
কিন্ত মায়াবাদের মধ্যে এ সমস্তের কোন সত্য প্রয়োজনীযতা বা সত্য কার্যয- 
কারিতা নাই ; তাহারা স্বপ্রগত পরিণামের মত অবাস্তব কিছু। এমন কি 
মায়াকে চিনিতে পাবিলে এবং ব্যাষ্টি মন এবং দেহে বিলয় সাধন কবিলে যে মুক্তি 
হয়, তাহাও ঘটে শুধু বিশৃশ্বপ্ু এবং বিশৃত্রান্তির মধ্যে, বস্ততঃ কেহ বদ্ধ হয় নাই, 
কেহ যুক্ত হয়না, কেননা একমাত্র যাহা শুধু বর্তমান আছে সেই বন্ধুকে অহং- 
কল্পিত এই সমস্ত ভ্রান্তি স্পর্শ করিতে পারেনা । এ মতের যুক্তিযুক্ত পরিণাম 
হইবে এক সব্বধ্বংসকর বন্ধ্যাত্ব বা নিক্ষলতা, তাহা হইতে পলায়নেব জন্য 
বস্তত যতই পরিণামে মিথ্যা হউক না কেন, জীব জগতকে এই স্বপ্র পরিণামকে 
ব্যবহাবিকভাবে সত্য বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে এবং আমাদের 
ব্য্টিসত্তার বন্ধন ও মুক্তিকে খুব বড় করিয়া দেখিতে হইবে, যদিও জানি 
ব্যাষ্টসত্তার জীবন কেবল প্রাতিভাসিকভাবে সত্য, একমাত্র অয় সত্য 
আত্বাতে বন্ধন বা মুক্তি নাই, থাকিতে পারেনা । এইভাবে মায়ার ভ্রাস্তিজাত 
যে অত্যাচার স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি তাহার মধ্য হইতে জীবনের 
লয় করিবার জন্য, ব্যাষ্টসত্তার বিলোপ সাধনের জন্য, বিশৃক্রান্তি দূর কগ্সিবার 
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জন্য জীবন এবং তাহার অভিজ্পত৷ স্থারা যতটুক প্রস্তত হইতে পারি তাহাই 
হইবে জীবনের একমাত্র সত্য তাৎপর্যয। 

অবশ্য এই মায়াবাদ অছ্ৈতবাদের এক চরম কোর্টি, যে প্রাচীনতর অদ্বৈত" 
বাদ উপনিঘদ হইতে আরম্ত হইয়াছে তাহা এতদূর পর্য্যন্ত যায় না। শাশুত 
বস্তই যে কালের ক্ষেত্রে বাস্তব সন্তৃতিরূপে রূপায়িত হইতেছে সুতরাং জগৎ 
সত্য, উপনিঘদ তাহা স্বীকার করে; এমতে ব্যষ্টিসস্তাও প্রচুর পরিমাণে 
সত্য, কেন না! প্রত্যেক ব্যাষ্ট ব্যক্তি নিজ স্বরূপে সেই শাশুত সত্য বস্ত্র, সেই 
শাশৃত বস্তই তাহার মধ্য দিয়া নামরূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং বিস্বাষ্টির মধ্যে 
নিত্য আবন্তিত জন্ম বা ভবচক্রের উপনিস্থিত জীবনের সকল অনুভূতি ব্যাট 
সত্তার মধ্য দিয়াই ধারণ করিয়া রহিয়াছে । দুইটি বস্তু ভবচক্রকে আবত্তিত 
রাখিয়াছে, প্রথমটি ব্যষ্টিজীবের কামনা যাহ] জন্মান্তরের কার্যকরী কারণ, 
দ্বিতীয়টি শাশৃতি আত্বার জ্ঞান হইতে পরা্মুখ হইয়া কালের ক্ষেত্রে সম্ভৃতিতে 
চিত্তের নিমগ্ ও অভিনিবিষ্ট হওয়া। এই কামনা এবং এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত 
হইয়া ব্যাষ্টির মধ্যে যে শাশ্বত সম্তা আছেন তিনি ব্যা্টি ভাবনা এবং ব্যাষ্টি অনুতবের 
নানা পরিবর্তন হইতে আপনাকে প্রত্যান্ৃত করিয়া নিজের কালাতীত, নৈর্ব- 

কিন্তু ব্যাষ্ট সত্তা শুধু সাময়িক ভাবে সত্য, তাহার কোন স্থারী ভিত্তি নাই, 
এমন কি কাল প্রবাহের মধ্যে তাহান নিত্য শাবত্তনও নাই। বিশ্বের এই 
পরিচয়ের মধ্যে জন্মান্তরকে একটা গুরুত্বপৃথ বাস্তব ঘটনা বলিয়া স্বীকার কর৷ 
হইয়াছে বটে কিন্ধ ইহাতে ব্য্টি ভাব এবং স্ষ্টিৰ উদ্দেশ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ 
আছে তাহাতে জন্মান্তর অপরিহার্য হইযা উঠে নাই । কেননা এমতে শাশুত 
বলের ইচছা ছাড়া জগত-স্কাটর আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়৷ মনে হয় না, 
যেমন তাহার ইচছায় স্থাষ্টি তেমনি সে ইচ্ছা সংহৃত হইলে স্য্টিরও শেষ ; জন্মান্তর 
বা ব্যষ্ট সত্তার পক্ষে জগৎকে বজায় রাখিবার বাসন৷ ছাড়াও বিশ্বপুরুঘের 
ইচছা৷ পূর্ণ হইতে পানে ; ব্াষ্ট সম্ভার বাসনা জগত যন্ত্রের ক্রিয়াসাধক একটা অংশ 
হইতে পারে, বিশ্বের অস্তিত্বের কারণ বা অপরিহার্য নিমিত্ত (00180301013) 
হইতে পারে না, কেননা এমতে ব্যষ্টিব্যক্তি স্থষ্টিরই একটা পরিণাম, সন্তুতির 
পূর্বে তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রত্যেক নামরূপের মধ্যে ব্যক্তিত্বের 
একটা সাময়িক রূপায়ণ দ্বাবা অথবা বহু অস্থায়ী ব্যষ্টি ব্যক্তির প্রত্যেককে 
একটি মাত্র জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়। বন্ধের স্থ্টি-সংকক্প সাথক হইতে 
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পারে । অবশ্য প্রত্যেক স্থ্ট সত্তার অনুরূপভাবে অখণ্ড চৈতন্যের আত্মরূপায়শ 
চলিবে কিন্ত সেই ব্ধপায়ণ প্রতি ব্যাষ্টি দেহে জড় রূপের আবির্তাবে আরন্ধ হইতে 
এবং তাহার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যাইতে পারে। যেমন 
সমুদ্র সব্ধদা এক* থাকিলেও তাহাতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে পারে, তজ্প 
ব্য্টিসত্তা একের পর অন্যে আসিয়া পড়িতে পারে, সচেতন সত্তার এক বূপায়ণ 
বিশবচেতনার মধ্যে উচ্ছুসিত হইয়৷ উঠিয়া তাহার জন্য নিদ্দি্ট কাল পর্য্যস্ত 
তরঙ্গের মত উঠা নামা করিয়া চলিতৈ থাকিবে তাহার পর সে আবার নৈঃশদ্দ্যের 
মধ্যে পুনরায় ডুবিয়া যাইতে পাবে । এমতে একই ব্যষ্টি চেতনা নামের পর নাম, 
রূপের পর রূপ গ্রহণ করিয়া বিভিন লোকে যাইতেছে এবং আসিতেছে 
ইহা স্বীকার করিবার কোন বিশেষ প্রযোজন দেখা যায না, সম্ভাবনারূপেও গ্রহণ 
করিবার কোন অপরিহার্য্য প্রযোজন থাকে না। কিন্তু প্রগতিব পথে এক 
ন্ধপ হইতে উদ্বাতিব রূপে পৌণ্ছান যদি জীবে অপবিহার্য্য নিয়তি হয় তাহা 
হইলে'জনমাস্তরবাদের সত্যকাব সাথকতা আমবা খুঁজিয়া পাই, তখন জড়ের 
মধো চিদ্বত্বর সংকৃতি এবং বিবৃতিই হয় পাথিৰ জীবলীলাব যথাথ তাৎপর্য 
এবং জন্মান্তর দ্বারাই ইহা স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হয় ; কিন্তু পূর্বের মতবাদে 
বিবৃতি বা পরিণতির সেরূপ কোন প্রযোজন নাই, তাই তাহার পক্ষে জন্মান্তর- 
বাদের অপরিহার্য্যত। আবও স্বল্প হইয়া পড়ে। 

এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে সেই নিত্য চিন্ময় পুকঘ জীবদেহের 
মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে অথবা বরং লুকাইতে চাহিয়াছেন ; তিনি হয়ত 
ব্যষ্টিরূপ গ্রহণ করিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে নূতন জন্মেব মধ্য দিয়া 
মানুঘ এবং পশুবূপে সব্বদা পুনঃ পূনঃ জগতে আসিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 
যিনি অ্বয় সদ্বন্ত তিনি নিজের খেরাল খুশীতে ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করিয়া অখব৷ 


* 101. 9010/61029 ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ঠাঠার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ইহাই উপনিষদের 
শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য; গন্মান্তরবাদ পরের যুশের আবিষ্ধার। কিন্তু প্রা সকল উপনিষদের বু 
গুরুত্বপূর্ণ উক্তির মধ্যে জন্মাস্তরের কথ! অতি স্পট ভাবে উল্লেখ আছে দেখ ঘায়; অন্তত, উপনিষদ 
স্বীকার করিয়াছে যে মৃত্যুর পর বাষ্টি সত্তা বর্তমান থাকে এবং অন্ত জগতে গমন করে--এ উক্তির 
গহিত উপরিউক্ত ব্যাখ্যার মিল হয় ন।। এখানকার শরীরী জীবের পক্ষে লোকান্তরে যদি গতি ও 
স্থিতি সম্ভব হয় এবং ব্রন্গের মধ্য মুক্তি লাভ যদি দেহধারী আত্মার নিয়তি হয় তাহ! হইলে জন্মাস্তর- 
ধাদ আলিয়া পড়ে, হৃতরাং হাহ। পরবর্বী যুগের আবিষ্কার একথ। বলিবার কোন কাদণ নাই। 
লেখফ এখানে ম্পষ্ট* পাশ্চাত্য দশনের সংস্কার দ্বার পরিচালিত হইয়াছেন তাই প্রাচীন বেদান্তের 
অধিকতর হুল ও জটিল ভাবনার মধ্যে বিথওক্ধবাদের (080061527) ছায়াই শুধু দোখয়াছেদ। 


১৫৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


কর্ধফলের কোন বিধান মানিয়৷ সম্ভূতির নানা কূপ ধারণ করিয়া চলেন, অবশেধে 
চলার শেঘে এক চিন্ময় আলোকে আলোকিত হইয়া ব্যষ্টভাবের বিশিষ্ট বূপার্থ 
হইতে তাহার এক এবং অস্ছিতীয় স্বরূপসত্তীয় ফিরিয়া যান। কিন্তু এই 
চক্রাবর্তনের আদিতে বা অস্তে এমন কোন উদ্দেশ্যমূলক সত্য দেখিতে পাই 
না যাহার জন্য ইহার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি। ইহার অবশ্যপ্রয়ো- 
জনীয়তার কোন কারণ আমরা খুঁজিযা পাইনা ; কেবল বলিতে পারি ইহা 
শুধু তাহার খেলা তাহার লীলা | কিন্তু যদি একবার স্বীকার করা যায় ঘে 
চিদ্বস্ত নিজেকে নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত করিয়াছেন এবং পরিণামের নান। 
স্তরের মধ্য দিয়া ব্যষ্টরপে নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তাহা হইলে সমস্ত 
ক্রিয়াধারার একটা তাৎপর্য ও সঙ্গতি পাওয়া যায়। ব্যাট জীবের ক্রমোদ্ধ 
আরোহণ তখন বিশৃলীলার মূল সুর বলিয়৷ বুঝা যায় , জীবাত্বার 'দেহাস্তরের 
মধ্যে পৃনর্জন্ম সম্ভৃতিব সত্যের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণাম এবং নৈসগিক 
বিধান হইয়৷ দীড়ায়। চিন্ময পবিণামকে সিদ্ধ করিতে হইলে জীবান্বার 
জন্মান্তর হইবে তাহার অপবিহার্্য সাধনযন্ত্র ; জড় বিশ এইভাবের প্রকাশের 
জন্য একমাত্র ইহাই সম্ভাবনাব সার্থক নিমিত্ত এবং স্পষ্ট ক্রিয়াধারা | 
জড়ের মধ্যে যে পবিণাম চলিতেছে আমবা তাহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছি যে বিশু পরম সত্যবস্তব আত্মবিস্যাষ্টর এক ধার।, চিৎসত্তাই সব্ববস্তর 
উপাদান ; বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা চিদ্বস্তব শক্তি, তাহার আত্মবিস্যটির 
উপায় ও রূপাবলি | বিশ্বেব বিচিত্র প্রতিভাসেব পশ্চাতে অন্তগুট হইয়া 
এক পরম সত্য বন্ত আছে তাহা এক অনন্ত সন্তা, এক অনন্ত চেতন! এক অনন্ত 
শক্তি ও সঙ্কল্প, এক অনস্ত আনন্দ; তাহাবই দিব্য অতিমানস বা পর! প্রজ্ঞা 
এই বিশুছন্দ রচনা কবিযাছে কিন্ত সে রচনা আমরা এখানে যাহাকে মন প্রাণ 
এবং জড় বলিষা জানি, নিজেরই সেই তিন গৌণ এবং সীমাবিধায়ক বিভূতির 
সাহায্যে কবা হইয়াছে । সংবৃতিতে নিচের দিকে ডুবিয়া৷ নিজেকে সঙ্কুচিত 
করিবার নিমৃতম অবস্থা হইতেছে জড়বিশ্ব, এখানে সৎচিতআনন্দ-স্বরূপ 
অখণ্ড সত্যবস্ত নিজেকে সংবৃত করিয়া নিজেরই আপাত অচেতন এক রূপ 
ধারণ করিয়াছেন, যাহাকে আমরা নিশ্চেতন বলি; কিন্তু এই নিশ্চেতনা 
হইতে সেই ত্যষ্ট সন্ভা পরিণামেব ধারা ধরিয়া আবার তাহার আত্মজ্ঞান লাভ 
করিবে ইহা প্রথম হইতেই অপরিহার্য্য ছিল। অপরিহার্য এই জন্য যে যাহা 
সংবৃত হইয়াছে তাহার বিবৃতি অবশ্যন্তাবী ; কেন না সেখানে তাহার যে কেবল 


১৫৬ 


জগ্যান্তর তথ 


অস্তিত্ব আঁছে, এই আপাত বিরোধী বস্তর মধো তাহা যে শুধু এক গোঁপন শজি- 
রূপে আছে তাহা নহে, বস্তত এ রূপ প্রত্যেক শির অস্তরতম প্রকৃতি হইতেছে 
নিজেকে আবিষ্কার নিজের আত্মপ্রকাশ করা, খেলার বা লীলার মধ্যে প্রকাশ 
পাওয়া ; এমন কি যাহা তাহাকে গোপন করিতেছে ইহাই তাহারও মর্ম সত্য, 
এই নিশ্চেতনা যাহা হারাইয়া বসিয়াছে তাহা তাহার নিজের আত্মা, তাই 
তাহাকে খোঁজা বা পুনরায় লাভ করাই নিশ্চেতনার সকল গুঁঢ় তাৎপর্য্য এবং 
তাহার সফল ক্রিয়ার এক নিত্য বর্তমান লক্ষ্য । এই ফিরিয়া পাওয়া সচেতন 
ব্যষ্টি সত্তার মধ্য দিয়াই সম্ভব হয়; তাহার মধ্যেই উন্মিঘস্ত চেতন! গঠিত 
এবং ছন্দময় হইতে থাকে, ব্যষ্টি চেতনাই নিজের সত্যে পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিতে 
সমথ হইয়া উঠে। বিশে ব্যট্টি চেতনার প্রকাশ অতি বড় প্রয়োজনীয় বস্ত, 
মানুঘ যেমন পরিণতির পথে প্র পর্রে উদ্ধীরোহণ করিতে থাকে এই প্রয়ো- 
জনীয়িতা তত বেশ বাড়িতে থাকে ; জড়বিশেে পরিণামধাবা যখন প্রথম 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন তাহাতে চেতনা ছিল না, বৈশিষ্ট্যহীন 
নিশ্চেতনার মধ্যে কোন ব্যষ্টি সত্ত। ছিল না, সেই বিশ্বে ব্য্টি সত্তার উত্তব এবং 
বিবৃদ্ধি এক অতি আশ্চর্য্য এবং গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার । জীবের 
এই গৌরব এই মর্য্যাদা সার্থক হয় বা সমর্থন করা যায় যদি ব্যষ্টিরূপে স্থিত আম্মা 
বিশ্বাত্বা বা বিশৃপুরুঘের মতই সত্যবস্ত হয় এবং এই উভয়েই যদি শাশৃতি 
পরম সত্য বস্তর শক্তি বা বিভূতি হয়। কেবল যদি তাহাই হয় তাহা হইলে 
জীবের পৃষ্টি এবং তাহার আত্বোপলব্ধি বিশ্বাস্বা ও বিশবচেতনা৷ এবং বিশ্বাতীত 
পরম সত্যবস্তর উপলব্ধির অপবিহার্যয সাধন ও হেতু বলিয়া কেন বিবেচিত হয় 
তাহা বুঝিতে পারি। যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহা হইলে তাহার 
প্রথম ফল রূপে আমাদিগকে স্বীকার কবিতে হইবে যে জীব সত্য এবং সনাতন 
বস্ত, এই সিদ্ধান্ত হইতে আবার জন্মান্তববাদ স্বীকৃতিবপ অন্য অনুসিদ্ধাস্ত 
পাই ; তখন কোন না কোন প্রকারে জন্মান্তর আছে এ মত আমবা গ্রহণ করিতে 
পারি বা নাপারি এমন সন্দেহাকুল ভাব আর থাকেনা, আমাদের সত্তার মূল 
প্রকৃতির পক্ষে ইহা প্রয়োজন বা অপরিহার্ধ্য পরিণাম হইয়৷ দীড়ায়। 
কারণ চেতনার খেলাতে প্রত্যেক দেহে এক মিথ্যা বা সাময়িক ব্যাট সত 
স্ষ্ট হয় ইহা স্বীকার কবা আর যথেষ্ট হইতে পারে না, এরূপ ধারণা পোষণ 
করা আর চলেন! যে ধ্যষ্ট ভাব দৈহিক রূপের মধ্যে চৈতন্যের খেলার এমন এক 
আনুঘঙ্গিক ব্যাপার যাহা বূপের ধ্বংসে ধ্বংস হইতে পারে, না হইতেও পারে, 
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দিব্য জীবন বার্থ 


দেহ হইতে দেহান্তবে জন্য হইতে জন্মান্তবে যাহার কাল্পনিক ধাবাবাহিকত৷ 
বজাধ থাকিতেও পাবে, না থাকিতেও পাবে, কিন্ত তাহার নিজের পক্ষে 
নিশ্চযই এ সমস্ত কিছুব প্রযোজন নাই। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে এ জগতে 
এক ব্যষ্টি সত্তাব স্থান অন্য ব্যাষ্ট সত্ত। অধিকার কবে, যেখানে কোন ধারাবাহিকতা 
নাই, ৰপেব ধবংসেব সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা ব৷ ক্ষর্ণ স্থায়ী ব্যাষ্টভাব ধ্বংস হইয়। যায় , 
কেবল এক বিশ্বশর্তি বা কোন বিশ্মত্তা চিবকাল বর্তমান থাকে ; মনে হয় 
ইহাই বিশ্ব-বিস্যষ্টিব সমগ্র তত্ব । কিন্তু জীবকে যদি চিবস্থায়ী বা নিত্যানুবৃত্ত সত্য 
বস্তু বলিযা জানি, সে যদি শাশৃত বন্েব সনাতন অংশ বা শক্তি হয়, তাহার মধ্যে 
চেতনাব পুষ্টি ও বিবৃদ্ধি দ্বাৰা যিনি চিতস্ববপ তিনি যদি আত্মপ্রকাশ করেন, 
তাহা হইলে বিশ্বলীলাব একটা গভীবতব তাৎপর্য বোঝা যায় তখন দেখি 
আত্বসভ্ভাব মধ্যে যিনি শাশ্বত পবম এক, তাহাব সহিত শাশূত বহুব যে লীল৷ 
বা খেলা চলিতেছে জগৎ তাহান এক বিশিষ্ট অভিবাক্তি | * তখন বুঝি আমাদের 
ব্যক্তি সত্তাব সকল পবিবর্তনেব পশ্চাতে পবিবর্তীনের সকল ধাবাকে ধারণ 
কবিষা নিশ্চয় বর্তমান আছে এক সত্যপৃকঘ এক শাশ্বত চিন্ময় জীবসত্তা | 
এক অদ্ব সত্য বস্তব বিশ্বভাবনায নিজেকে প্রসাবিত কবিয়া প্রত্যেক জীবের 
মধ্যে বাস এবং নিজেবই এই ব্যষ্টি সত্তাব মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কবেন। 
আবাব ব্যষ্টিভীবে বিশ্বেব সকলেব সহিত একত্বানুভবে তিনি তাহাব সমগ্র 
সত্তাকে প্রকট কবেন। তাহার পব যাহাব মধ্যে সমগ্র বিশু একত্ে প্রতিষ্ঠিত 
ইইযা নিত্য বর্তমান আছে, নিজেব সেই বিশ্বাতীতি ভাবকেও ব্যটি জীবের 
চেতনাতেই প্রকাশ কবেন | এই যে তিন ৰপে আত্মপ্রকাশ, একেৰ বহবপে 
এই যে বিবাট লীলা, এই যে অনিব্বচনীম মাযা, অনস্তপুকঘেব চিন্ময সতোোর 
বহুবপী এই যে অলৌকিক ব্যাপাব ইহাবই জ্যোতির্ম্য অভিব্যক্তি অনাদি 
নিশ্চেতনা হইতে পনিণামেব ধাবা ধীবে ধীবে উন্মিঘিত হইযা উঠিতেছে। 

সচিচদানন্দেব এই জাগতিক খেলাব মধ্যে নিজেকে খুঁজিয৷ বাহিৰ করিবার 
প্রবৃত্তি ও আকৃতি না থাকিয়া শুধু শাশুত এক লীলা-বস সন্তোগেব ইচ্ছা যদি 
থাকিত তাহা হইলে পবিণামধানা এবং জন্মান্তবেৰ কোন আবশ্যক থাকিতনা ; 
অবশ্য ইহা ঠিক যে চেতন সত্তাব পবম কোটিতে এমন কোন কোন ভুমি আছে 
যেখানে এই নিত্য বসোল্লাস সন্তোগ স্বাভাবিক অবস্থা | কিন্তু এই একত্ব 
বিভাজনশীল মনেব মধ্যে সংবৃত হইযা পড়িযাছে আত্মবিস্মৃতিব অতল গভীরে 
ডুবিবাৰ ফলে তাহাব শদাবর্তমান পূর্ণ একত্বের বোধ হাবাইয়৷ গিয়াছে এবং 


১৫৮ 


জদ্মাস্তর তত্ব 


বিবিজ্ঞ তেদ-ভাবনার খেল সন্ুখভাগে উপস্থিত হইয়া প্রবল শক্তিশালী সত্যের 
রূপ ধারণ করিয়া জীবনের শান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও এ তেদভাব প্রাতি- 
ভাসিক, কেননা তেদের মধ্যে অতেদের তত্ব সত্যই পশ্চাতে অখপ্তিত এবং 
অসঙ্কৃচিত হইয়৷ বর্তমান আছে । এই ভেদের খেলা চরমে উঠিয়াছে বিভাজন- 
শীল মনের খণ্ডতা ও ভেদ-বোধে, যখন দেহকে আশ্য় করিযা বিবিজ্ত অহং- 
ন্ূপে সে আত্বসচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সচিচদানন্দের সক্রিয় আত্বমচেতদা 
প্রাতিভাসিক নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়াতে বিবিস্ত জড়রূপে তরা৷ 
জগতে ভেদের এই খেলার এক নিবিড় এবং নিরেট ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। 
নিশ্চেতনার মধ্যে স্থিত এই ভিত্তি ভেদকে নিবাপদ করিযাছে কেননা অছৈত 
চেতনায় ফিরিয়া আসিবাব পথে ইচ্ছা প্রবল বাধাব স্াষ্টি কবে : কিস্তু বাধা কার্যযতঃ 
দৃত্তর হইলেও তাহ প্রাতিভাসিক এবং অন্তবান, অনপনেয় নয়, কেনন৷ তাহার 
মধ্যে ও উদ্ঘমে তাাকে ধারণ করিয়া সবর্ববিৎ চিৎস্বূপের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, 
আবার তত্বদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে নিশ্চেতনা চেতনার একটা একাস্তিক 
অভিনিবেশ, গঠনক্ষম এবং স্ষ্টশীল জড়-ক্রিযাধারাব মধ্যে একান্তভাবে 
সমাহিত হইয়া আন্ব-বিস্মৃতিব অতলে চেতনা যেন মুচিছুত হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া চেতনাই নিশ্চেতনরূপে প্রতিভাত হইতেছে । এইভাবে কষ্ট প্রাতি- 
ভাসিক জগতে বিবিক্ত ্ূপকে ভিত্তি করিয়া তথা হইতে প্রাণেব সকল ক্রিয়া 
আরম্ভ হর ; তাই বিশ্বের নানা সম্বন্ধেব মধ্য দিয৷ অদ্বয বস্তুর সহিত যুক্ত হইবার 
জন্য ব্যাষ্টি পূরুঘকে এই জড় বিশ্বে একটি বূপকে আশবয় করিতে এবং 
শরীর গ্রহণ করিতে হয়; এই জড জগতে দেহকে ভিত্তি করিয়া তথা হইতে 
তাহাকে তাহার প্রাণ মন ও আত্বাব প্রগতিব পথে অগ্রসব হইতে হয়। বাষ্টি 
পুরুঘের এই শরীর গ্রহণকে আমরা জন্ম বলি, কেবল এই রূপেই তাহার আত্মার 
পুষ্টি ও বিবৃদ্ধির তপস্যা এবং নিজের সঙ্গে বিশ্বাত্বার ও অপর সকল ব্যষ্টি- 
সত্তার নান! সন্বদ্ধের খেলা চলিতে পাবে ; আমাদেব চেতন সত্তার ক্রমবর্ধমান 
পুষ্টি ও পরিণতির মধ্য দিয়া বৃদ্দের পরম একত্বে ফিরিয়া যাওয়া এবং তাহার 
মধ্যে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ারূপ পবম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়৷ কেবল 
এই দেহের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভব হইতে পানে; এই জড় জগতে আমরা 
যাহাকে জীবন বলি তাহার সমগ্রটাই আত্বার প্রগতি, দেহের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করিধার ফলেই এই প্রগতি চলিতে পারে, দেহকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে 
নিমিত্ত করিয়াই সকল তপস্যা, ক্রমপরিণতির পথে সকল সাধন! চলিতে থাকে । 


১৫৪ 


দিশ্য জীবন বার্ত। 


তাহা হইলে এই জড় ভূমিতে পুরুষের আত্বপ্রকাশের জন্য জন্মগ্রহণ 
একটা আবশ্যক ব্যাপার ; কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তত হইবার পথে যাহার অতীত 
নাই ব৷ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার জন্য যাহার ভবিধ্যৎ নাই এই বিশুলীলার মধ্যে 
মানুঘ বা অন্য যে কোন রূপে হউক জন্ম তেমন ভাবের একটা বিচিচ্ছনু আকস্মিক 
ব্যাপার বা আত্মার জড়ত্বের মধ্যে একবারের জন্য হঠাৎ একটা প্রমোদ-্রমণ 
হইতে পারেনা । যে জগতে শুধু জড় রূপের নয় কিন্ত মন ও প্রাণের মধ্য 
দিয়া চেতন সত্তার সংবৃতি ও বিবৃতির খেলা চলিতেছে সেখানে এরূপ বিচ্ছিন্ন 
এবং আকস্মিকতাবে মানবদেহ ধারণ ব্যষ্টিজীবের আত্বসত্তার স্বাভাবিক নিয়ম 
বা বিধান হইতে পারেনা ; এরূপ অর্থশূন্য অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার এন্ধপ 
খেয়াল খশীর স্থান বিশ্বপ্রকৃতিতে ব৷ বস্তুস্বভাবের মধ্যে থাকিতে পারেনা, 
এরূপ বিরোধী দৌরাত্ম্য চিৎস্বূপের আত্মপ্রকাশের ছন্দকে ভাঙ্গিয়া দেয়। 
চিৎপবিণামের প্রগতিব পথে ব্যষ্টি ব্যক্তির আত্বজীবনের এরূপ অনাহুত আগমন 
হইলে কার্য্যকারণের শৃঙ্খল ভঙ্গ হয়, এরূপ আগমনকে কারণশূন্য কার্যয বা 
কার্য্যশূন্য কারণ বলা যাইতে পারে ; ইহা হইবে বর্তমানের একটা খণ্ড 
যাহার অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। বিশবর জীবন স্পন্সনে যে সার্থক 
ছন্দ, প্রগতিব যে বিধান আছে ব্যষ্টিব্যক্তির জীবনেও তাহাই থাকিবে, সে ছন্দের 
মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কিছু হঠাৎ আসিয়া পড়িবার স্থান নাই, ববং 
বিশ্বের বিবাট উদ্দেশ্যেৰ স্থাধী সাধন-যন্ত্র হওয়াই জীবলীলার সার্থকতা । 
এই জড় জগতে জীবাত্বা বিচি্নভাবে হঠাৎ একবার মাত্র আসিয়৷ পড়ে, একবার 
মাত্র মানব দেহ ধাবণ করে, এই ভাবের অনুভূতি তাহার এই জীবনেই প্রথম 
এবং এই জীবনেই শেঘ ;, এ জগতে নয় অন্য লোকে তাহার হয়ত অন্য জন্ম 
বা জীবন কাটিযাছে এবং হয়ত বা অন্য কোন ভূমিতে অন্যপ্রকার অনুভূতির 
মধ্যে তাহাব ভবিঘ্যৎ জন্ম বা জীবন কাটিবে-_-এই মত প্রকৃতি-পরিণামের 
ধারা ও শৃঙ্ঘলাব সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায়না | একবার আসিয়া পড়ার কোন 
ব্যাখ্যাও খুঁজিয়া পাওযা যাযনা | জীবাত্বা লোক হইতে লোকাস্তরে উড়িয়া 
যাইবার পথে জড় জগতেব এই পাঁখিব জীবন উদ্দেশ্যহীনভাবে বসিবার একটা 
দাড় (91017) শুধু নয় বা হইতে পাবেনা ; কেননা আমরা এখন জানি যে পরি- 
ণতির পথে যে বৃহৎ ও মহৎ সার্থকতার দিকে সে চলিয়াছে তাহার সাধনা অতি 
মন্থর, তাহার জন্য দীর্ঘ যুগ যুগান্তেব প্রয়োজন । প্রকৃতি-পরিণামের পথে শ্রেণী- 
বদ্ধভাবে যে সমস্ত স্তর আছে মানব-জীবন তাহাদের অন্যতম, এই সমস্ত স্তরের 


৯৩০ 


গন্মাস্তর তথ 


অধ্য দিয়। আমাদের মধ্যে অন্তগ্ চিৎপুরুঘ বিশ্বের মধ্যে ধীরে ধ্বীরে তাহার 
উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া তোলেন এবং দেহাশ্বয়ী ব্যক্তিগত আত্মচেতনাকে প্রসারিত 
এবং উদ্ছে” উন্নীত করিয়া পূর্ণসিদ্ধি আনয়ন করেন। এখানে এই উদ্ধমুখী 
প্রগতি-ধারার মধ্যে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ দ্বারাই উদ্ায়ণ সম্ভব হইতে পারে : 
জীবের পক্ষে একবার শুধু এখানে আসিয়৷ যাওয়ার পরে অন্য কোন লোকে 
বা তুমিতে প্রগতির অন্য কোন ধার! ধবিয়া অগ্রসর হওয়া এখানকার এই 
পরিণামস্ধারার সঙ্গে খাপ খায় না| 

মানব-আত্া বা ব্যষ্টিমানব নিজের খেয়াল খুশিতে নিরক্কূশভাবে নিজের 
অবস্থা নির্বাচন করিতে পাবে অথবা স্বাধীন এবং স্বত:স্ফর্ত বিচিত্র কর্মে 
বা তাহার ফলে অবাধে স্বাধীন ও শ্বচ্ছন্দভাবে লোক হইতে লোকান্তরে 
বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারে ইহাও ঠিক নহে। চরম মুক্তিতে বা ক্রম- 
পরিণতির পথে জড়াতীত কোন ভূমিতে পৌ'ছিলে শুদ্ধ চিন্ময় স্বাধীনতার 
জেোতিরুদ্ভাসিত এ ভাবনা সিদ্ধ হইতে পাবে ; কিন্ত জড় জগতেব এই জাগতিক 
ভবনের প্রথম পরবের্ব তাহা সত্য হইতে পাবে না। মানুঘের পাথিব জন্মে 
তাহার অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে দুইটি উপাদান মিশ্রিত হইয়া আছে, মানুঘের 
মধ্যে একদিকে আছেন এক চিন্ময পুরুঘ যিনি তাহার শাশৃতি সত্তা, অন্য দিকে 
আছে তাহার ব্াষ্টভাবের আত্মা ঘিনি তাহাব বিশগত ক্ষর বা পরিবর্তনশীল 
সন্ভা। নৈব্ব্যক্তিক চিন্ময় সত্ভারপে জীব তাভাব সততায় এবং প্রকৃতিতে 
সচিচদানন্দের স্বাধীন সত্তার সহিত এক, যিনি নিজে জগতের মধ্যে সংবৃতি 
এবং বিবৃতির মধ্য দিয়া না গেলে যাহ! লাভ হইতে পাবেনা এমন কতকগুলি 
আত্ব-অন্তব লাত করিধার জন্য নিশ্চেতনের মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়িতে 
স্বীকার বা ইচছা করিয়াছেন, এবং গোপনে তথা হইতে বিবৃতি বা ক্রমবিকাশ 
নিয়নত্রণ করিতেছেন । আবার প্রকৃতির নানা রূপের মধ্য দিযা আত্ব-অনুভবেন 
দ্বারা আত্ব-তাবেব পুষ্টি ও বিবৃদ্ধির যে দীর্ঘ ধাবা চলিতেছে ব্যক্তি-ভাবের আত্বা- 
রূপে জীব নিজেই তাহার অংশ ; তাহাব আত্মপরিণাম বিশ্বপরিণামের বিধান 
ও ধারা ধরিয়াই চলিতে পাবে । যিনি বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বগত এবং বিশব- 
ব্যাপ্ত হইয়া আছেন জীবের চিন্ময স্বরূপে সে তাহার সহিত এক ; আবার জগৎ 
যাহার আত্মপ্রকাশ সেই বিশ্বূপ সচিচদানন্দের সহিতও, অন্তরাত্বারূপে সে 
যুগপৎ এক এবং তাহার অংশ; বিশ্বরূপায়ণের যে সমস্ত পব্ব বা স্তর আছে 
তাহার আত্বরূপায়ণের পথে তাহাকে ও সে সমস্তের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে : 


11 ১৬১ 


দিব্য জীবন বার্থ 


জগতে বন্নচক্রের আবর্তনের অনুবর্তী হইয়া চলিবে তাহার আদ্-অসুভবের 
তপস্যা | 

জড় বিশ্বের নিশ্চেতনার মধ্যে অস্তগৃণ বিশ্বপূরুধ জড়বিগ্রহের পরম্পরায় 
জড় প্রাণ মন এবং চিৎসত্তার উদ্বগ সোপানাবলির মধ্য দিয়৷ তাহার প্রস্ষৃতিষ্থ 
আত্বভাবকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। প্রথমে তিনি জড় রূপের মধ্যস্ব গোপন 
আত্বারপে উন্মিঘিত হন, ধাহিরে যাহা নিশ্চেতনার সারা সম্পূর্ণ বশীভূত ; 
তাহার পর প্রাণবিগ্রহে স্ফরণের সূচনা লইয়া এক দিকে নিশ্চেতনা অন্যদিকে 
চেতনার যে আধাআলোক আমাদের কাছে অজ্ঞানরূপে ফটিয়াছে এই দইয়ের 
সন্ধিভূমিতে প্রাণময় আত্বারূপে ফুটিয়া উঠেন কিস্তু তখনও তিনি গোপনই 
থাকেন ; তাহার পর উপচীযমান প্রস্ফরণের ফলে তিনি পশুর মনে প্রথযে 
সচেতন আত্মারূপে দেখা দেন এব' মানুঘে আসিয়া বাহিরে আরও সচেতন হন 
বটে কিন্তু মানুঘের মধ্যেও পূর্ণ সচেতনতা ফুটেনা, এই সমস্ত স্ফরণের মধ্যে 
লক্ষ্য করিবাব বিঘয় এই যে, চেতনা আমাদের সন্তার গোপন অংশে সর্বদা 
অব্যক্ত ভাবে আছে, ক্রমপ্রকাশ ব! ক্রমবিবৃদ্ধি শুধু গ্রকাশমান প্রকৃতিতেই 
চলিতেছে । প্রকৃতি-পরিণামেব বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত এই দূই ধার৷ আছে, 
বিশবগত ধারা নিজ সত্তার মধো এক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমোর্” বূপায়ণ, বিশৃভাবের 
ছন্দোময় এক বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তোলে, তাহাই সন্তাব ক্রমস্ফুরিত নান! রূপ- 
বিগ্রহের পরম্পরারূপে দেখা দেয় : বাটি জীবাত্ব। বিশ্ব গত চিৎপূরুঘের এই 
ক্রমায়ণের ধারা অনুসরণ করিয়া চলে এবং বিশ্বভাবের মধ্যে যাহা। 
প্রস্তত হইয়াছে তাহাকে প্রকাশ কবে। মানবজাতির মধ্যে নিমৃতর 
ভূ্িসফল হইতে যে শক্তি পুষ্ট হইয়া মানুঘে আসিয়া পৌ'ছিয়াছে বিশৃশানৰ 
বা নিখিল মানব-বিগ্রহরূপী বিশৃপৃকঘ সেই শক্তিকে আরও ফাঁটাইয়৷ তুলিতেছেন, 
তিনি এই শজিকে আরও প্রস্ফুটিত করিয়া একদিন অতিমানস এবং চিন্ময় 
শক্তিতে রূপান্তরিত করিবেন ; তাহার ফলে মান্ঘের মধ্যে সেই শক্তি এরশশীচেতনায় 
পরিণত হইবে তখন সেই দিব্য মানুঘের চেতনা নিজের সত্য ও অখণ্ড সত্তাকে 
এবং তাহার বিশ্বগত দিব্য প্রকৃতিকে পর্ণরপে জানিবে। ব্য্টিমানুঘকেও 
পবিণতির এই ধারাকে অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইয়াছে ; মানুঘের পর্যায়ে 
উন্নীত হইবার পূর্বে তাহাকে প্রাণের নিমুতর বিগ্রহের মধ্যে বিচরণ করিয়া 
তাহার আত্মানুভবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে; অদ্বয় বস্ত যেমন বিশ্বগত- 
ভাবে উত্তিদ ও পত্র এই নিমুতর রূপ গ্রহণ করিয়াছেন তেমনি এখন যে ব্যাট 
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সন্যানতর তত 


মানুঘ হইফাছে তাঁহকে প্রাজন পবের্ব এই সমস্ত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে + 
সে এখন মানব-আত্বারূপে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার যধ্যে চিদ্বস্ত ভিতরে এবং 
বাহিরে মানুঘ রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্ত যেমন পূর্বে সে যে উত্তিদ ও পত্ত 
রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহাতে সীমাবদ্ধ ছিল না তদ্রপ সে এখন যে রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে তাহাতেও সীমাবদ্ধ নহে ; প্রকৃতির উচচতর এক পর্যযায়ের মধ্যে 
যেখাঁনে তাহার বৃহত্তর আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র আছে সেখানেও সে পৌ'ছিতে 
পারে। 

একথা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে মানৃঘের আত্বঅনুভবকে যে চিৎ- 
সস্তা এখন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা মূলতঃ মানুঘের মনন এবং মানুঘের দেহ 
দ্বারা শ্য্ হইয়াছে এবং মন ও দেহের আশয়েই বর্তমান আছে তাহাদিগকে 
চাঁড়িয়া থাকিতে পারে না, মানুঘ-ভাবের নীচেও সে নামিতে পারে না উপরেও 
উঠিতে পারে না। বস্ততঃ তাহা হইলে এই আত্মাকে আর অমর বলা৷ যুক্তি" 
সঙ্গত নয়, পরিণতির পথে মানুঘের মন ও দেহের আবির্ভাবে যেমন মে আবি- 
ভূঁতি হইয়াছে তেমনি দেহ-মনের বিলুপ্তিতে তাহারও বিলোপ ঘটিবে। কিন্তু 
দেহ এবং মন চিদ্বস্তর সৃষ্টা নয়, চিৎসত্তাই মন এবং দেহ স্য্টি করিয়াছে, 
নিজ সত্তা হইতে ইহাদিগকে ফুটাইয় তুলিয়াছে, ইহার! নিজেদের মধ্য হইতে 
চিদ্ববস্তকে ফুটাইয়া৷ তোলে নাই, এই চিদ্বস্ত ইহাদের উপাদানের দ্বারা পৃস্তত 
কোন যৌগিক বস্ত অথবা ইহাদের সংযোগ বা সমবায়োৎপন কোন কিছু নয়। 
মন এবং দেহ হইতে যে ইহা উদ্ভূত হইতেছে ইহা যে মনে হয়, তাহার কারণ 
ইহা নয় যে তাহারা তাহাকে স্যা্ট করিয়াছে অথবা তাহাদের আশ্বয়েই সে রহি- 
যাছে, প্রকৃত কারণ এই যে চিৎসত্তাই তাহাদের মধ্যে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করি- 
তেছে; এই আত্মপ্রকাশ পৃণতর হইলে দেখা যায় যে দেহ ও মন চিদ্বস্তর আত্ম- 
সন্তার গৌণ বিভূতি মাত্র এবং অবশেঘে এমন দিন আসিবে যখন চিংশজ্জি 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা হইতে চিংস্বরূপের 
পাক্ষাৎ বিগ্রহ এবং সাধন-যন্ত্ররূপে তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিবে । চিদ্র- 
বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে ইহা এমন কিছু যাহা নামরূপের উপাদানে 
কষ্ট বস্ত নয়, বস্ত্বতঃ এই বস্তই জীবচেতনার বহু বিচিত্র প্রকাশে নানা দেহ এবং 
মন রূপ ধারণ করে । পরিণাম-পরম্পরার মধ্য দিয়া চিতের এই সমস্ত রূপায়ণ 
চলে ; চিচ্বন্তই এক সঙ্গে একদিকে রূপের পরম্পরা অন্যদিকে চেতনার বিভিন্ন 
স্তরপরম্পর। ফুটাইয়া তোলে ; তাহার সন্ভাবনীয় প্রকাশে একটিমাত্র রূপে 
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দিবা জীবন বার্ত। 


অথবা তাহার অস্তূর্খী অভিব্যক্তিতে একপ্রকার মননে সে সর্বদা বন্দী থাকিতে 
বাধ্য নয়! তাই শুধু যননধন্মী মানবতার সূত্রে অস্তবাত্বাকে বাঁধা যায় না, 
ইহা লইয়াযেমন তাহার যাত্রারন্ত হয় নাই তেমনি ইহ। লইয়া তাহার যারা! শেছ 
হইবে না ; যেমন তাহার প্রাউ্মানবীয় অতীত ছিল তেমনি তাহার অতিমাপবীনর 
ভবিষ্যৎ আছে। বি 
আমরা যদি বিশ্বপ্রক্তি এবং মানব প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করি তবে 
এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইতে পাবি যে, রূপ হইতে রূপান্তরে জন্মগ্রহণ কন্ষিতে 
করিতে অবশেষে ব্যষ্টিআড্া ব্যক্ঞ চেতন মানুঘের স্তরে আসিয়া পৌ'ছিয়াছে, 
আবার মানুঘ হইতেছে সেই সাধনযন্ত্র যে আরও উচচভূমিতে পৌ'ছিবে। 
আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতি-পরিণাম স্তরের পর স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রপর 
হয়, প্রতোক স্তরে তাভাব অতীত সম্পদ গ্রহণ করিয়া নৃতন স্তরের উপাদানে 
রূপান্তরিত করে। আমবা আরও দেখিতে পাই যে মানুষের প্রকৃতিও দেই 
একই বিধানেই গডিয়া উঠিতেছে , পাখিব জীবনের সমস্ত অতীতই তাহার 
মধ্যে আছে । তাহার মধো জডেন উপাদান আছে প্রাণ যাহা গ্রহণ কবিয়াছে, 
প্রাণের উপাদান আছে মন যাহ। গ্রহণ করিয়াছে, মনের উপাদান আছে চিৎ" 
সত্তা যাহা গ্রহণ করিতেছে ; মানুঘেব মধ্যে পশড এখনও রহিয়া! গিয়াছে ; 
তাহার সমগ্র বিশিষ্ট প্রকৃতি দেখিয়া ইহাই মনে হয় মানব-সন্তার একটা অনুময় 
ও প্রাণময় অবস্থা ছিল যাহা তাহার মধ্যে মনকে উন্মিঘিত করিবার জন্য তাহাকে 
প্রশ্বত কবিয়াছে এবং পশুর মধ্যে তাহা অতীত জীবন তাহার জটিল মনুষ্যত্বের 
প্রাথমিক উপাদান গড়িয়া তুলিয়াছে । ইহাতে আবার যেন ইহা মনে মা 
করি যে ইহার হেতু এই যে জড়প্রকৃতি পবিণাম-ধাবার যধ্য দিয়া তাহার মধ্যে 
দেহ প্রাণ এবং পশুমন স্যা্ট করিয়াছে এবং এই ভাবে প্রস্তত রূপের মধ্যে 
আত্ব। উদ্ী হইতে পরে নামিয়া আসিয়াছে ; এধারণার পশ্চাতে কিছু সত্য 
আছে কিন্তু এই সূত্রের ব্যপ্তনায় যাহা বুঝায় তাহা সত্য নহে। কেনন৷ তাহা 
হইলে দেহ প্রাণ এবং মনের সঙ্গে জীবাত্বার এক দূরতিক্রমণীয় বিয়োধ বা ব্য- 
ধান আছে মনে করিতে হয কিন্তু বস্ততঃ তেমন কিছু নাই ; কেনণা আদ্বাকে 
ছাড়িয়া দেহ থাকিতে পারে না, এমন কোন দেহ নাই যাহা আত্বার রূপ বা বিগ্রহ 
নহে ; জড় চিন্বস্বর উপাদানে প্রস্তুত, চিদ্বস্তই শক্তি, যদি অন্য কিছু হইত 
তবে তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না কেননা বন্ধই যাহার উপাদান নহেন অথন্বা 
যাহা ব্রনের শক্তি নয় তেমন কোন বস্থর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ; জড়ই যদি 
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জন্মান্তর তব 


বা্নবস্ত এবং বর্শক্তি হয় তবে প্রাণ এবং মনও যে তাহাই হইবে ইহা আরও 
স্পষ্ট এবং নিশ্চিত । জড় এবং প্রাণ পূর্ব হইতে যদি চিগ্বপ্তর স্থারা অনুপ্রাণিত 
সাঁ হইত তাহা হইলে মানুঘের আবির্ভাব সম্ভব হইত না অথবা তাহার আবি- 
ভাব পরিণামধারার-অলরূপে দেখা দিত না। একটা আকস্মিক অর্থবা 
অনাবশ্যক ঘটন! মাত্র থাকিয়া যাইত। 

সুতরাং শেঘ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য যে জন্মান্তরের এক দীর্ঘ 
পরদ্পরার মধ্য দিয়া জীব মানুঘজন্ম লাত করিয়াছে, এই পৃথিবীতে নিমুতর 
জীবযোনির দীর্ধ পরম্পরার মধ্য দিয়া প্রস্তত হইয়া তবে মানুঘে আসিয়া সে 
পৌঁছিতে পারিয়াছে। জড় তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া জীবনের সুত্রে জড়বিগ্রহের 
যে ম্লালা গাঁথা হইয়াছে মানুঘকে তাব প্রত্যেকটি বিগ্রহের মধ্য দিয়া আসিতে 
হইয়াছে । তাহা হইলে আবার এই প্রশব উঠে, যানবজন্ম একবার লাত করি- 
বার পর জন্মান্তর পরম্পরা কি পুনরায় চলিতে থাকিবে ? যদি চলে তবে কি 
দ্ূপে কোন ধারায় রূপান্তরের কোন ছন্দে চলিবে? প্রথমেই আমাদের মীমাংসা 
করিতে হইবে জীবাঘ্বা একবার মানুঘজন্ম লাভ করিলে আবার সে পশুর দেহে 
ও প্রাণে ফিরিয়া যাইতে অর্থাৎ পশুরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে 
কিনা? দেহাস্তর সংক্রমণের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন মতে এই ভাবে পশ্চাদ্দিকে 
ফিরিয়া যাওয়া, মানুঘের পশুজন্ম লাভ করা সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই গণা 
করা হয়। পুরাপুরি মানুঘটা যে আবার পশ্ড জন্ম লাভ করিবে তাহা অসন্তব 
মনে হয় কেননা প্রাণময় উত্ভিদ-চেতনা মনোময় পশুচেতনাতে পরিবত্তিত 
হইবার সময়কার মত, পশুজন্ম হইতে মানুষ জন্ম লাভ করিবার সময় জীবের 
চেতনার এক চূড়ান্ত রূপান্তর হয়। প্রকৃতি যদি এরূপ একটা বৈপ্রবিক পবি- 
বর্তন আনিয়া থাকে তাহা হইলে জীবাত্বা যে তাহ উল্টাইয়া দিয়া প্রকৃতিস্থ 
পুর্ষঘের সঞ্চল্প ব্যর্থ করিয়া দিবে ইহা হইতে পাবে না। কিন্তু বদি এমন 
হয় যে ফোন জীবাত্বাতে জাতান্তর পরিণাম তেমন দৃঢমূল হয় নাই, কেবল সে 
এতটা অগ্রসর হইয়াছে যে মানবদেহ' ধাবণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু এতটা 
শক্তি লাভ হয় নাই যাহাতে মানুধী চেতনাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে, 
এন্ধপ কোন জীবাত্বা আছে ধরিয়া লইলে তাহাব পক্ষে পুনবায় পশুজন্ম লাভ 
সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্ত এরূপ অদৃঢ়মূল মানবাত্বাব অস্তিত্ব বিরল। 
অথবা বড় জোর এমন হইতে পারে যে কোন মানুষের মধ্যে কোনও একটা 
পশু-প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে তাহার তৃপ্তির জনা তদনুরূপ দেহের প্রয়োজন ; 
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দিব্য জীবম হার্ড 


তখন পশুদেহে একপ্রকার একটা আংশিক জন্মাস্তর হইতে পাবে , মানবাধা 
সেক্ষেত্রে কতকট৷ শিখিলভাবে পশুদেহ ধারণ করিবে, আবার সে দেহ ত্যাগের 
পরই তাহার স্বাভাবিক প্রগতির জন্য মানবদেহে ফিরিয়া আসিবে। প্রকাতির 
গতি এতই জটিল যে জোর করিয়া এমন হঠোক্তি করা যায়ল! যে মানবাত্বার 
পণ্ড জন্ম গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব ; ইহাও বলি যে রচিত কোন ক্ষেত্রে 
মালুঘের পশ্ড জন্ম যদি সন্ভবও হয়, তবু সাধারণের মধ্যে যে অতিরঞ্জিত বিশ্বাস 
আছে যে মানবজন্ম লাভের পরও পশুজন্ম লাভ মানুঘরূপে জন্মানস্তয় লাভের 
মতই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সম্ভবপর ব্যাপার, তাহার মধ্যে এই যৎসামান্য 
সত্যই আছে। যানুঘের পশুজন্মলাভ সম্ভব হউক বা না হউক যে জীবাদ্বা 
একবাঁর মানবজন্ম লাতে সমথ হইয়াছে তাহার পক্ষে মানুঘরূপেই পুনঃ পুনঃ 
জন্ম গ্রহণই স্বাভাবিক বিধান। 

কিন্ত প্রশ্ন উঠিবে মানবরূপে জন্মপরম্পরা গ্রহণের প্রয়োজন কি? 
একবার মানবদেহ ধারণ করাই কি যথেষ্ট নয় ? ইহার উত্তরে বলিব, যে কারণে 
পণ্ডজীবনের উদ্বমুখী গতিতে নানা পশ্ত-যোনির মধ্য দিয়া জীবাত্মা মানুধী 
দেহ ধারণ করিয়াছে সেই কারণেই, চিৎপরিণামের সেই একই প্রয়োজনেই 
মানুঘরূপে তাহাকে পৃনঃপুন: জন্মিতে হইবে। কেননা প্রগতির পথে 
মানুঘ হইতে সমর্থ হইতে পারিলেই যাহা তাহার সাধনার বিঘয় তাহ সিদ্ধ হইয়া 
গেল ইহা ত বলা চলেনা ; যে মনুঘ্যত্ব সে লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যেও 
উচচতর বিকাশের যে নানা সন্তাবনা আছে তাহাতেও তাহাকে পৌ 'ছিতে হইবে। 
ইহা স্পষ্ট যে অসত্য অশিক্ষিত নাগা কৃকি কিম্বা তত্রপ কোন আদিম বর্বর 
জাতির অথবা সত্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খল গুগ্াপ্রকৃতির মানুঘের মধ্যে যে জীবাত্বা 
বাস করিতেছে তাহার পক্ষে মানবজন্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই ; 
মানুঘ-রূপের মধ্যে যাহা স্ফুবিত হইবার কথা তাহার সম্পূর্ণ জ্ফুরণ হইয়াছে 
অথবা মানবতার তাত্পর্য্যের পৃণ উপলব্ধি হইয়া গিয়াছে ইহাও ত সত্য নহে ; 
বিশ্বমানবের মধ্যে সচিচদানন্দ যাহা ফুটাইতে চান তাহার সকলই ত তাহার 
জীবনে ফটে নাই ; প্রাণোচছল যে ইউরোপীয় তাহার উত্তাল কর্ধ্জীবন কা 
প্রমত্ত ভোগজীবন লইয়া আত্মভাবা হইযা আছে, অথবা এসিয়ার যে মূর্খ চান্বা 
তাহার দৈনন্দিন জীবন ও অর্থ সমস্যার মধ্যে ডুবিয়া আছে তাহার পক্ষে মাঁনব- 
ঘশিবন হইতে যাহা শিখিবার এবং লাভ করিবার আছে তাহা শিক্ষা বা লাভ 
করা হয় নাই ইহা। বুঝিতে কষ্ট হয়না । এমনকি আমরা যুজিযুক্ত ভাবেই 
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প্লেটো বা শক্ষরের যত মানুঘের জীবন চিত্তত্বের প্রকাশ ও অভিব্যজির চরম 
শিখরে পৌ'ছিয়াছে কিনা তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি। আমরা হয়ত 
ভাবি তাহারা বা তাহাদের মত মহামানব মানুঘের সিদ্ধির চরমে, মানুঘের মন 
ও আত্বা যত উদ্ে উঠিতে পারে তাহার শেঘ সীমায় পৌছিয়াছেন কিন্তু এমন 
হইতে পারে যে আমাদের বর্তমান সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা তবিঘ্যতের প্রগতি 
সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোঘণ করিতেছি। ভগবান হয়ত এক 
মহত্তর, অন্ততঃ এক বৃহত্বর সম্ভাবনা এখনও মানুঘের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে 
চান - যদি তাই হয় তবে এই সমস্ত মহামানব যে সমস্ত সোপান প্রস্তত করিয়া 
গিয়াছেন তাহাদের মধ্য দিয়া তিনিই মানুষকে সেই পরম সিদ্ধির তোরণের 
দিকে লইয়া চলিয়াছেন এবং মানুঘের জন্য সে দ্বার একদিন খোলা হইবে। 
অস্ততঃপক্ষে মানুঘের বর্তমান সিদ্ধির এইরূপ চরম শিখরে যতদিন সে না পৌছিবে 
ততদিন জীবাত্বার মানবজন্ম-গ্রহণ ব্যাপারে 'ইতি শেঘ' কথা লিখিয়া দিতে 
পারি না। মানুঘ পৃথিবীতে আসিয়াছে অবিদ্যার মধ্য হইতে এবং তাহার 
মনে ও দেহে যে ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে সে আজ বাস করিতেছে, তাহা হইতে 
জ্ঞানের এবং চিদ্বস্তর স্ফুরণে ও প্রকাশে উদ্ভাসিত বৃহত্তর দিব্য জীবনে উত্তীর্ণ 
হইবার জন্য । তাহার মধ্যে চিৎস্বরূপ ফূটিয়৷ উঠিবে, নিজের সত্য আত্মজ্ঞান 
তাহার লাভ হইবে এবং সে চিন্ময় জীবন যাপন করিতে শিখিবে, অন্ততঃপক্ষে 
এটুক্‌ না হইলে সে নিশ্চিতভাবে লোকান্তরে নিত্যকালের জন্য গমন করিতে 
পারেনা । হয়ত এখানে মানুঘের এই মর্ত জীবনেই চিন্ময় ভাবের এক মহত্তর 
ওর্হত্তর ক্ফুরণ হইবে যাহা তাহার বর্তমান সিদ্ধির চরম অবস্থাকেও ছাড়াইয়া 
যাইবে, যাহার সম্বন্ধে আমরা কেবল একটা প্রাথমিক খবর পাইতেছি ; মানুঘের 
অপূর্ণতা প্রকৃতি-পরিণামের চরম নিয়তি যেমন বলিতে পারিনা তেমনি তাহার 
পৃর্ণ তাকেও বলিতে পারিনা চিৎপরিণামের সব্রবোচচ শিখর | 

মানুঘের মধ্যে মনের যে প্রধান তত্ব, যে বুদ্ধি গড়িয়৷ উঠিয়াছে তাহাই যদি 
যান্ঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তত্ব না হয় তাহা হইলে মানুঘের মধ্যে এই সন্তাবন৷ 
একরূপ নিশ্চিত মনে হয় | মনের যদি এমন অন্য শক্তি থাকে যাহ। বর্তমানে 
শ্রেষ্ঠ মানুঘের মধ্যেও কেবল অতি অপূর্ণ ভাবেই প্রকাশ হইয়ান্ছে, তাহা হইলে 
পরিণামধারা দীর্ঘতর হওয়া এবং সেই সমস্ত শক্তিকে পৃ রূপায়িত করিবার 
জন্য মানবন্ধপেই জন্ম-পরম্পরার উদ্ধমুখী ধারার প্রবাহ চলিতে থাকা অপরি- 
হার্য হইয়া উঠে। অতিমানসও যদি চেতনার এক শক্তি হয় যাহা চিং- 
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পরিণামের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অস্তগৃ্চতাবে বর্তমান আছে, তাঁছা হইলে 
মনের সকল শক্তি বিকাশেও জন্মান্তর গ্রহণের ধারা শেষ হইতে পাবে না; 
যতদিন উদ্ধগতির ফলে মনোময়ী প্রকৃতি অতিমানসী প্রকৃতিতে বপাস্তরিত 
না হইতেছে এবং দেহধারী অতিমানস সত্তা পাথিব লোকের নায়ক ও চালক" 
রূপে আবিভূতি না হইতেছে ততদিন পর্যস্ত জল্মাস্তর ধারা শেঘ হইতে পাবেন! | 

তাহা হইলে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের যৌক্তিক এবং দার্শনিক ভিত্তি এই 
পাথিব প্রকৃতির মধ্যে যদি পরিণামের এক তত্ব থাকে এবং সেই সঙ্গে পরি- 
ণামশীল প্রকৃতির মধ্যে জাত জীবাত্বা যদি সত্য বস্ত্র হয় তবে জন্মান্তরবাদ 
স্বীকার কর৷ যুক্তিযুক্ত এবং অপরিহার্য হইয়া পড়ে। জীবাত্বা বলিয়া কিছু 
যদি না থাকে তবে প্রকৃতি-পরিণাম যান্ত্রিক হইয়া পড়ে তাহার কোন আবশ্যকতা 
বা তাৎপর্য দেখা যায়না, এবং সেই অদ্ভুত অর্থহীন যাপ্ত্রিক গতির মধ্যে জন্ম 
অর্থশুন্য আকস্মিক ব্যাপার মাত্র হইয়া দাড়ায়। আবার ব্যষ্টিসত্তার বাপায়ণ 
যদি একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার হয়, দেহের আরন্তে তাহার আরম্ভ এবং দেহের 
শেঘে যদি শেষ হয়, তাহা হইলে পরিণাম-ধারা হইবে সব্বাত্বা বা বিশুসত্তার 
একটা খেল! বা লীলা যাহাতে জগতে উচচ হইতে উচচতর জাতি স্থাষ্টি হইতে 
হইতে অবশেঘে পরিণতির ধারা সম্ভূতিব চবম কোটিতে অথবা চিত্তদ্বের 
শ্রেষ্ঠতম প্রকাশে পৌছিবে , সে ক্ষেত্রে জন্মান্তব নাই, পরিণাম-ধারাতেও 
তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অথব| যদি বলি যিনি সব্বসৎ তিনিই নিজেকে 
স্বায়ী কিন্তু অবাস্তব ব্যট্টিসভ্তারূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জন্মান্তর সম্ভঘ 
হয় অথচ তাহা হয় একটা অবাস্তব তথ্য, কিন্তু পরিণতি ক্ষেত্রে যেমন তাহার 
আবশ্যকতা নাই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই : 
জন্মান্তর সে ক্ষেত্রে ভ্রান্তিকে দৃঢ় এবং যথাসম্ভব দীর্ধকানস্বায়ী করিবার 
উপায় মাত্র হইয়া পড়ে। যদি জীবাত্বা বা পুরুঘ থাকেন কিন্তু তিনি দেহের 
অধীন নহেন, নিজের প্রয়োজনে শুধু দেহকে ব্যবহার করেন তাহা হইলে 
জন্মান্তর সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে জীবাত্বার কোন পরিণাম যদি লা থাকে 
তবে জন্মান্তবের কোন প্রয়োজন খাকে না , ব্যষ্ট-দেহে তখন জীবাত্বার আবির্ভাব 
হইবে একটা আকস্মিক ঘটনা একটা অনুভূতি, এজগতে যাহার ভূত কি তবিষ্বযং 
নাই-_অন্য কোন লোকে তাহার অতীত কিন্বা ভবিঘ্যৎ যদি বা খাকিতে পাঁরে | 
কিন্ত যদি পরিণাশীল দেহের মধ্যে চেতনার এক ক্রম-পরিণায় চলে যদি কোন 
সত্য এবং সচেতন জীবাত্বা বার্টিকাপে দেহের মধ্য বাস করেন, তাহা হইলে 
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স্পষ্ট বুঝা যায় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবাত্ধার ক্রমবঙ্থমান অনুভূতি চিৎপরিণামের 
আকার গ্রহণ করিবে ; ম্পষ্টতঃ জন্মান্তর সেরূপ পরিণাম-ধারার এক অপরিহার্য্য 
অঙ্গ, জন্মান্তর হইল একমাত্র উপায় যাহা ছ্বারা চিৎপরিপাম সম্ভব হইতে পারে । 
সেক্ষেত্রে জন্মের মত জন্মান্তরও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে ; কারণ জন্মান্তর 
না হইলে একটি মাত্র জন্ম হইবে প্রথম পদক্ষেপ করা-_-আব অগ্রসর না হওয়া ) 
জন্ম হইবে যাত্রারন্ত কিন্তু সম্মুখে আব পদক্ষেপ করা বা লক্ষ্যে পৌ'ছান নহে ; 
জন্মাত্তরই দেহধারী অপূর্ণ মানবজীবনের নিকট পূর্ণতা ও চিন্ময় সার্থকতা- 
লাভের অঙ্গীকার বহন করে| 


১৬৯ 


দিব্য জীষন হার্ডী 


পরিণামের ক্ষেত্রে মানুঘের মধ্যে অস্তগুচিভাবে বর্তমান আছে, তাহ। হইলে 
মনের সকল শক্তি বিকাশেও জন্মান্তর গ্রহণের ধারা শেষ হইতে পারে লা 
যতদিন উদ্ধগতির ফলে মনোময়ী প্রকৃতি অতিমানসী প্রকৃতিতে বূপাস্তরিত 
না হইতেছে এবং দেহধারী অতিমানস সত্তা পাধিব লোকের নায়ক ও চালক, 
রূপে আবির্ভূতি না হইতেছে ততদিন পর্য্য্ত জন্মান্তর ধারা শেঘ হইতে পাবেনা । 

তাহ! হইলে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের যৌক্তিক এবং দার্শনিক ভিত্তি এই ' 
পাথিব প্রকৃতির মধ্যে যদি পরিণামের এক তত্ব থাকে এবং সেই সঙ্গে পন্জি- 
ণামশীল প্রকৃতির মধ্যে জাত জীবাত্বা যদি সত্য বস্তু হয় তবে জন্মাস্তরবাদি 
স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত এবং অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে। জীবাত্বা বলিয়া কিছু 
যদি না থাকে তবে প্রকৃতি-পরিণাম যান্ত্রিক হইয়া পড়ে তাহার কোন আবশাফত। 
বা তাৎপর্ধ্য দেখা যায়না, এবং সেই অদ্ভুত অর্থহীন যাস ত্রিক গতির মধ্যে জন্ম 
অর্থশুন্য আকস্মিক ব্যাপার মাত্র হইয় দাড়ায়। আবার ব্যষ্টিসত্তার রূপায়ণ 
যদি একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার হয়, দেহেব আরন্তে তাহার আরম্ভ এবং দেহের 
শেঘে যদি শেষ হয়, তাহা হইলে পরিণাম-ধারা হইবে সব্বাত্বা বা বিশৃসত্তাঁর 
একটা খেলা বা লীল৷ যাহাতে জগতে উচচ হইতে উচচতর জাতি স্থাষ্ট হইতে 
হইতে অবশেঘে পরিণতির ধারা সম্ভৃতিব চবম কোটিতে অথবা চিততত্বের 
শ্রেষ্ঠতম প্রকাশে পৌছিবে : সে ক্ষেত্রে জন্মান্তর নাই, পরিণাম-ধারাতেও 
তাহার কোন প্রয়োজন নাই । অথবা যদি বলি যিনি সব্বসৎ তিনিই নিজেকে 
স্বায়ী কিন্ত অবাস্তব ব্য্টসত্তারূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জন্মান্তর সম্ভব 
হয় অথচ তাহা হয় একটা অবাস্তব তথ্য, কিন্তু পরিণতি ক্ষেত্রে যেমন তাহার 
আবশ্যকতা নাই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই : 
জন্মান্তর সে ক্ষেত্রে ভ্রান্তিকে দৃঢ় এবং যথাসম্ভব দীর্ধকালস্থায়ী করিবাব 
উপায় মাত্র হইয়া পড়ে। যদি জীবাত্বা বা পুরুঘ থাকেন কিন্তু তিনি দেহের 
অধীন নহেন, নিজের প্রয়োজনে শুধু দেহকে ব্যবহার করেন তাহা হইলে 
জন্মান্তর সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে জীবাত্বার কোন পরিণাম দি না খাক্ষে 
তবে জন্মান্তরের কোন প্রয়োজন থাকে না ; ব্যষ্টিদেহে তখন জীবাত্বার আবির্ভার 
হইবে একটা আকস্মিক ঘটনা একটা অনুভূতি, এজগতে যাহার ভূত কি তবিঘ্যৎ 
নাই-_অন্য কোন লোকে তাহার অতীত কিন্বা ভবিঘ্যৎ যদি বা থাকিতে পারে 
কিন্ত যদি পরিণামশীল দেহের মধ্যে চেতনান এক ক্রম-পরিণাম চলে বদি কোন 
সত্য এবং সচেতন জীবাত্বা ব্যষ্টিবপে দেহের মধ্যে বাস করেন, তাহ] হইলে 


১৬৮ 


ঈবাস্তর তৰ 


স্পষ্ট বুঝ মায় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবাত্বার ক্রমব্থমান অনুভূতি চিৎপরিণামের 
আকার গ্রহণ করিবে ; স্পষ্টতঃ জন্মান্তর সেরূপ পরিণাম-ধারার এক অপরিহার্য্য 
অজ, জন্মীস্তর হইল একমাত্র উপায় যাহ ছারা চিৎপরিণাম সম্ভব হইতে পারে । 
সেক্ষেত্রে জন্মের মত জল্দাস্তরও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে ; কারণ জন্মান্তর 
না হইলে একটি মাত্র জন্ম হইবে প্রথম পদক্ষেপ কবা--আর অগ্রসর না হওয়া ; 
ঘন্ম হইবে যাত্রারভ্ত কিন্ত সম্মুখে আব পদক্ষেপ করা বা লক্ষ্যে পৌঁছান নহে ; 
জন্মাস্তরই দেহধারী অপৃণ মানবজীবনের নিকট পূর্ণতা ও চিন্ময় সার্থকতা- 
লাভের অঙ্গীকার বহন করে। 


১৬৯ 


একবিংশ অধ্যায় 
লোকসংস্থ।ন 


এই সেই সপ্তলোক, যাহার মধ্যে প্রাণশক্রিসমূহ সাত সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া 
গোপন গুহাশায়ী হইয়৷ বিচরণ করে। 


মুণ্কোপনিঘদ ২১1৮ 


যাচাবা আলোক হইতে জাত ও পূজনীয় এবং যাহারা পঞ্চধা জন্মলাভ করিয়া” 
ছেন তাহার৷ মত্ত আহুতি গ্রহণ করুন; পৃথিবী আমাদিগকে পাথিব জশিব হইতে 
এবং অন্তরিক্ষ আমাদিগকে দুটলোকের অনথ হইতে রক্ষা করুন; অন্তরিক্ষে বিস্তৃত 
পৃভাময় তন্তকে অনুসরণ কর ; ধ্যান ছ্বার। নিশ্বিত জ্যোতিশ্বঁয় পথসকলকে রক্ষা কর ; 
পবিত্র পুক্ষা কশ্ন বয়ন কর; মানুঘ হও দিব্য জাতিকে জন্ম দাও |....,,তোমরা 
সত্য ডরষ্টা, তোমাদেব জ্যোতিগ্মান সেই বর্শাকে শানিত কর, যাহা দ্বারা অযুতের পথকে 
তোমরা কাটিয়া বাহির করিবে ; যে সমস্ত গোপন লোক বা তৃষি আছে তাহা৷ তোষরা 
জান: তাহাদিগকে গঠিত করিয়া তোলো যাহাদিগকে সোপানস্বরূপ অবলম্বন করিয়া 
দেবতার! অমুতের অধিকাব পাইয়াছেন। 


ঝগেদ ১০1৫৩।৫,৬,১০ 


এই সেই লনাতন অশূ্বৃক্ষ, যাহার মূল উদ্ছ এবং শাখা নিন্মের দিকে বিস্তৃত, 
এই তে সেই বুদ্ধ সেই অমৃত; ইহাতেই সকল লোক আশ্িত হইয়া আছে, ইহাকে পার 
হইয়া কেহ যাইতে পারে না, এই এবং সেই হইল এক। 


কঠোপনিষদ ৬1১ 


এই কডাদগ:5 চেতশাব একটী চিন্ময় পরিণাম চলিতেছে এবং বারি- 
সন্তা অবিচেচ্ছদে ব পূন:পুনঃ জড়দেহে জন্মগ্রহণ করিতেছে, একথা স্বীকার 
করিলে প্রশ উঠে যে এই পরিণতিধাব। কি বিবিক্ত এবং অন্যনিরপেক্ষভাবে 
নিজের মধ্যে নিজে সম্পূণ হইয়া চলিতেছে অখবা তাহ! কি জড় জগৎ যাহার 
একটি প্রদেশনাত্র এমন এক সমগ্র বিশুব্যাপারের একটা অঙ্গ বা অংশ? আমরা 


১৭৩ 


লোকসপ্টান 


দেখিয়াছি বে উদ্ছপরিণতির পূর্বে একটা সংবৃতির পরম্পরা চলিয়াছিল 
যাহার জন্য পরিণাষ সম্ভব হইয়াছে ; এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই আমাদের বর্তমান 
প্রশের উত্তর নিহিত আছে, কেননা বিবৃতির পৃর্রে সংবৃতির ধারা ছিল যদি 
স্বীকার কর যায় তাহা হইলে অন্যলোক সকলের-_অন্ততঃপক্ষে উচচতর 
সোঁক ব৷ ভূমিসমূহের--অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং ইহাও মানিতে হয় 
যে এই পরিপামের সঙ্গে সে সমস্ত লোকের কিছু সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে, যাহাদের 
অস্তিষ্ের জল্য পরিণাম সম্ভব হইয়াছে | মনে করিতে পারি যে তাহার শুধু 
তাহাদের কার্ধ্যকরী সানিধ্যের অথবা পাথিব চেতনার উপর তাহাদের চাপের 
ছার আমাদের মধ্যে সংবৃত প্রাণ মন ও চিৎসত্তাকে মুক্ত ও আত্মপ্রকাশক্ষম 
এবং জড়প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ করিতে পারে। কিন্তু 
এইটুক করিবার পর ইহাদের হস্তক্ষেপ এবং ইহাদের সহিত সম্বন্ধ যে শেষ হইয়া 
যাঁয় ইহা যনে করিবার যথেষ্ট কাবণ নাই, বরং ইহাই সম্ভব মনে হয় যে জড়ভূমির 
জীবদের সঙ্গে এই সমস্ত জড়োত্তর ভূমির জীবনের একটা গোপন অথচ অবি- 
চিছুনু আদান প্রদান চলে। আমাদিগকে এখন এই বিষয়টিকে আরও ভাল 
ভাবে বুর্ঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এ সমস্ত লোকের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের 
প্রকৃতি কিরূপ এবং কতদ্‌রব্যাপী হইবে ও তাহা কতদূর পর্যস্ত পরিণামধারা 
ও জাগতিক প্রকৃতির মধ্যস্থ জন্মান্তরবাদকে প্রভাবিত করে তাহা আলোচনা 
করিয়া দেখিতে হইবে। 

ইহা যনে করা যাইতে পাবে যে শুদ্ধ চিংস্বভাব জীবাত্বা অতিচেতনার 
চিন্ময় সত্য হইতে অনাদি নিশ্চেতনার মধ্যে হঠাৎ স্খলিত বা পতিত হইয়া 
পড়িয়াছে এবং তাহার পর জড়প্রকৃতিব মধ্যে তাহার ব্যবহারিক জীবনের 
উদ্বপবিণাম চলিতেছে । যদি ইহাই সত্য হইত তবে উদ্ে এক পরম সদ্বস্ত 
এবং নিয়ে এক নিশ্চেতনা এবং তাহা হইতে জাত জড় জগৎ মাত্র বর্তমান 
থাকিত, এবং জীবের আবার নিজ স্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া হইত দেহধারী পাথিৰ 
সত্তা হইতে অতিচেতনার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঠিক তেমনি একটা আকস্মিক 
উত্ক্ষেপ। সে ক্ষেত্রে চিৎ ও জড়ের মধ্যে অন্য কোন শক্তি বা সত্যবস্ত থাকিত না, 
জন্ভ ছাড়া কোন ভূমি বা জড়জগতৎ ছাড়া কোন লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রয়োজন 
হইত লা। কিন্ত জগতের জটিল প্রকৃতির দিকে বিস্তৃততাবে দৃষ্টিপাত করিলে 
জগব্ব্যাপারের কাট্ছাট দেওয়া এই অতি সরল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না। 

অবশ্য বিশ্ববিস্থটির নানা প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়।৷ চলে যাহার ফলে এইরূপ 
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দিবা জীবম বার্তা 


চঈবম এবং অনড এক জগত্সাম্যের (৮/010 05120961000 ) উৎপত্তির 
ধাবণা কব যাইতে পারে। যিনি সব্বসংকহ্পময় পুরুঘ তিনি হয়ত এই ভাবের 
একটা ধানণা কলিযাছিলেন বা একটা আদেশ দিয়াছিলেন যাহার ফলে অবিদ্যার 
মধ্যে অহংসব্স্ব জড়াশ্বরয়ী জীবনযাপনের জন্য জীবাত্বার মধ্যে একটা আঞ্কৃতি 
বা আবেগ দেখা দিয়াছিল। শাশ্বত ব্য্টি জীবাত্বা হয়ত নিজের অস্তরন্ম 
কোন দুর্বোধা বাসনা দ্বারা পবিচালিত হইয়া অন্ধকারময় বিপদসঙ্কুল' পথের 
যাত্রী হইতে চাহিয়াছে এবং সেই জন্য নিজের জ্যোতির্বয় স্বধাম হইতে নিশ্চে- 
তনার গভীর গহনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে--যে নিশ্চেতনা হইতে অনিদ্যার 
এই জগত উদ্ভূত হইযাচ্ছে ; অথবা একটি জীবাত্বা নয় বহুর মধ্যে, জীবাগার 
এক সমষ্টিতে এই আকৃতি জাগিয়াছিল ; কেননা একটি জীবাত্বা দিয় নিশু 
গড়া চলে না : বিশ্ব হয় নৈব্বক্তিক হইবে অথবা তাহাতে থাকিবে বহু প্রুথের 
সমবায় অথবা তাহা এক বিশৃপুরুঘের বা অনন্ত সদ্বস্বর বিস্ষ্টি বা আত্মাভিব্যজি। 
হযত এই বাসনাই সব্বাত্াকে আকর্ষণ করিয়া নিষে নামাইয়া আনিয়া নিশ্চে- 
তনাব শক্তিকে ভিন্তি কবিয়া এক জগৎ গড়িযা তুলিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। 
তাহা যদি না হয তবে হয়ত শাশৃত সব্বজ্ঞ সব্বাত্বাই নিজের মধ্যস্থিত বাসটি 
জীবাত্বাসমৃহকে সঙ্গে লইয়া অকক্মাৎ নিশ্চেতনার এই অন্ধকারময় সমুদ্রে 
ঝাপ দিয়াছেন এবং এইভাবে নিজেব আত্মস্ঞান ডুবাইয়। দিয়। প্রাণ এবং চেতনার 
এক ক্রমোদ্ধুধারার মব্য দিয়া জীবাত্বাগণকে পরিণতিপখে চলিতে প্রধৃত 
কবিযাছেন। অখবা যদি বলি যে জীবাত্বার কোন অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, 
আমরা সকলে এক বিশ্বচেতনার বিস্থাষ্ট মাত্র অথবা অবিদ্যার একটা 
প্রাতিভাসিক মিখা। বোধ মাত্র, বিশুচেতনা বা অবিদ্যা হইতে জাত 
স্ষষ্টিশক্তি এক আদি নিব্বিশেষ মূলপ্রকৃতি হইতে নাষ ও রূপের 
ক্রমপবিণামে এই অগণিত জীবাত্তাকে ফ্টাইয়া তুলিয়াছে, তাহা হইলে 
বলিতে হয় নিশ্চেতন শক্তিময উপাদানের নিত্বিশেষঘ ভাব হইতে এক 
ক্ষণস্থাধী বস্ত্ূপেই জড়দগতে জীবান্বার প্রথম প্রতিভাস দেখা দিয়াছে। 
পৃর্বোন্ত যে বোন মত অনুগানে সন্তার কেবল দৃইাটি অধিষ্ঠান-ভূমি থাকিতে 
পাবে ; সে দই ভূমিণ একটি হইল এই জড়বিশ্ব যাহা নিশ্চেতন। হইতে অন্ধ 
ও অচেতন শক্তি বা প্রকতিব দ্বারা স্ষষ্ট হইয়াছে, হয়ত বা তাহার যধ্যে এক 
আত্বা গোপন ও অপ্রত্ক্ষভাবে থাকিয়া প্রকৃতির এই স্বপুসঞ্চরণবৎ ক্রিয়া 
ও প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতেছে ; অন্য দিকে আছে অতিচেতন অঙ্গয়তত্ব, 
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লোকগংস্থান 


দিশ্চেতনা ও অবিদ্যার কখল হইতে যুক্ত হইয়া যাহাতে আমরা একদিন ফিবিয়া 
যাইব! অথবা আমর! মনে করিতে পারি এই জড়বিশ্বরূপ একটি ভূমিই 
শুধু আছে, জড়বিশ্বের আত্বা ছাড়া কোন অতিচেতন সম্তা নাই। যদি আমরা 
দেপ্দিতে পাই আমাদের এ জগৎ ছাড়া সচেতন সত্তার বাসেব অন্য ভুমি, এই 
জভ্ভুবিশব' ছাড়া অন্য লোক পূর্ব হইতেই বর্তমান আছে তাহা হইলে উপরিউক্ত 
সিগ্াস্তকে বজায় রাখা কঠিন হয়; সিদ্ধান্তকে বাচাইবাব জন্য তখন অবশ্য 
ইহা বল! যাইতে পারে যে এই সমস্ত লোক নিশ্চেতন হইতে পরিণামশীল 
আত্বার দ্বারা নিজের প্রযোজনে উদ্ধ গমনের পথে পরে স্থষ্ট হইযানে | এ সমস্ত 
মতের প্রত্যেকেই বলে বিশ্ব নিশ্চেতনার এক পবিণাম ; হয শুধু জড়বিশুই 
মে পরিণামের একমাত্র এবং পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র বা বঙ্গভূমি অথবা পবিণতিধারায় 
ইহাদের এক হইতে অন্য জগৎ কষ্ট হইতেছে এবং এইভাবে জগতেব এক 
ক্রমোদ্ধপরম্পরা গঠিত হইয়া আমাদের আদি সত্যে ফিবিবাব পথে সোপানমালা- 
রূপে বর্তমান আছে। আমাদের মতে অতিচেতন সচিচদানন্দ ক্রমবিন্যস্ত 
জগত্রীপে যে আত্মবিস্তাৰ কবিয়াছেন তাহাই হইল এই বিশ্ব : কিন্ত উপবোক্ত 
মতে ইহা শুধ নিশ্চেতনাৰ এক ধবণের একটা জ্ঞানেব দিকে পবিণতি, যাহাৰ 
ফলে একদিন আদিম অবিদ্যা ভাঙ্গিযা যাইবে বা যে বাসনাব বশে বিশু 
হইয়াছে তাহ] ধ্বংস হইবে, স্ুতবাং ভুল করিয়া স্ট আত্মা লোপ পাইবে বা 
ভূল করিয়। জগতে তাহাব যে বিপদসন্কুল অভিযান চপিযাছিল নতাহাব হাত 
হইতে সে নিস্তার পাইবে । 

কিন্তু এই সমস্ত মতবাদ হয় মনেব স্মজনশক্তি স্বীকাব কবিযা তাহার উপব 
অথবা ব্যট্টিসত্তার উপব অত্যন্ত গুকন্ব অপণ করে ; অবশ্য ইহারা দুইটি প্রধান 
তক্কব তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্ত একমাত্র অন্থয় চিত্বস্তই আদি সত্তা এবং আদ্যা- 
শক্তি। যে ভাবন৷ বা জ্ঞান, কল্পনা বা ধাবণার ছ্বাব৷ স্সা্টি কবে তাহা মনেরই 
ব্যাপার ৰা ক্রিয়া, তাহা অতিমানস বা সন্ভূত বিজ্ঞানেন ক্রিনা নয়--যে সত্য- 
জোদে গন্তা নিজের মধ্যে কি আছে তাহা জানেন এব: যে জ্ঞানেব শক্তিদ্বাবা 
স্বত:ফ্ফ্র্তভাবে আত্মবিস্যট্টি সাধন করেন তাহাই অতিমানস বা সম্ভৃত বিজ্ঞান ; 
জীবের বাসনাও মনোগত প্রাণের ক্রিয়া , তাহা হইলে প্রাণ ও মন, পূর্ব 
হইতে বর্তমান শক্তি এবং জড়বিশ্ব বিস্য্টৰ নিয়ামক, নিজেদের জডোন্তব 
প্রক্কাতির জগংস্থষ্টিও তাহাদের পক্ষে ঠিক একইরূপে সম্ভব, অথবা যদি 
তাহা না হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার কবিতে হয় যে যাহা 
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দি জীবন বার্ডা 


ক্রিয়াশীল হইয়া বিশৃস্থষ্টি সম্ভব করিয়াছে তাহা ব্যষ্টি-পন্ভার বাসনা নয় এমন 
কি বিশ্বপ্রাণ বা বিশ্বমনের আকৃতিও নয়, তাহা চিত্স্ব্নপের সংকল্প কা 
ইচচ্াশক্তি, এই ইচ্ছাই স্থষ্টির মূল শক্তি, ইহাই নিজের ঝা" নিজ চেতনার 
মধ্যস্থিত কোন কিছুর বিস্তারসাধন করে, স্থষ্টিসমর্থ ভাব অথবা এক আজানের 
প্রকাশ ঘটায় বা তাহার স্বয়ংক্রিয় শক্তির আবেগ বা আকৃতি অথব তাহার 
আত্বানন্দের একটা বিশিষ্ট রূপায়ণ অভিব্যক্ত করে। কিস্তু বিশু য্গি 
সংস্বূপের সব্বগত আনন্দ হইতে জাত না হইয়৷ থাকে, কিন্ত ব্যহিসত্তার 
বাসনার বশে অবিদ্যাচছনন অহংগত খেয়ালখুশিতে ভোগ ও পরিতর্পণেষ জন্য 
সর্ট হইয়া থাকে তবে বলিতে হয় বিশৃপুরুঘ বা বিশ্বোত্তর দিব্য পুরুষ বিশ্বের 
সৃষ্ট বা সাক্ষী নহেন, মনোময ব্াষ্টিজীবই বিশৃতষ্টা ও বিশবদ্র্টা। অতীত যুগে 
মানুঘের চিন্তাধারার পুরোভাগে ব্যক্তিসত্তাই এইরূপ এক অতিকায় বিগ্রহপধপে 
পরধান স্থান অধিকার করিযাছে এবং তাহার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব অপর্ণ করা 
হইয়াছে ; আজিও যদি এই অতিপ্রাধান্য বজায় রাখা যায় তবে হয়ত তাঁহার 
একপ্রকাব স্ষষ্টিক্ষমতা মানিযা লওয়া যাইতে পাবে ; কেননা চিথ্বস্ত্র জড় 
প্রকৃতিতে নামিয়া আসিয়া সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে লুকাইবার ফলে চেতনার 
যে ক্রিয়াধারা প্রকাশ পাইতেছে সেই ক্রিযাব অংশরূপে ব্যষ্টিপূরঘের একটা 
সায একটা সম্মতি আছে, অথবা অবিদ্যার জীবন গ্রহণ করিবার দিকে তাহার 
একটা সংকল্প রহিয়াছে । কিন্ত তবুও জগৎ বাট্টিমনেব বিস্ষার্ট অথবা ব্যষ্টিচেতনার 
অভিনয়ের জনা তাহাবি দ্বারা স্ষ্ট রঙ্গালয বলিতে পারি না; অথবা কেবল 
অহংএর খেল তাহাব তৃপ্তি তাহাব সিদ্ধি বা অসিদ্ধির ক্ষেত্ররূপেই জগৎ স্থষ্ট 
হইয়াছে ইহাঁও স্বীকার করিতে পাবি না। বাষ্টির চেয়ে বিশ্ব যে অনেক বড, 
ব্যট্টি যে বিশববই আশ্রিত বস্ব এই বোধ জাগিলে আমাদের বুদ্ধির পক্ষে আর 
এরূপ মতবাদে সায দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশু এত বিশাল যে তাহার 
ক্রিয়াধাবাব এপ বিববণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না; একমাত্র 
বিশ্বশক্তি বা বিশ্বপুরুঘ বিশ্বের প্র্ট ও আশয়স্থল হইতে পারেন ; ইহার মধ্যে 
যে শুধ ব্যষ্টিগত সতা, তাৎপর্য্য বা লক্ষ্য আছে তাহা নহে তাহার বিশ্বগত 
সত্য, তাৎপর্য এবং লক্ষ্যও নিশ্চয়ই আছে। 

এই মত অনুসাবে, যখন আদৌ জগংস্যা্ট হয় নাই তখন জগব্সষ্টারপে 
বা স্ছজনকার্ষেয অংশগ্হণকাবী এই ব্যষ্টিসত বর্তরযান ছিল এবং অবিদ্যার 
মধ্যে নামিয়া আসিবার বাসনা বা সন্্রতি তাহাতে জাগিয়াছিল ; যে বিধবা" 


৯৭8 


চি 5 
রা । 


লোরসংন্ছাদ 


ভীত অতিচেতন। হইতে যে আসিয়াছে এবং অহংগত জীবনযাপনের পরে 
আবার যাহাতে ফিরিয়। ষাইবে, তাহারই মধ্যে কোন উপাদানরূপে ইহা কবর্ত মান 
ছিন ; একের মধ্যে বন্ধুর নিত্যবর্তমানতা৷ বিশ্বের একটা মৌলিক তন্থ বলিয়াই 
আমাদিগকে স্ত্রীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ধারণা করা যাইতে 
পারে যে একটা সংকল্প বা একটা আবেগ ব। একটা চিন্ময় প্রয়োজনের 
আলোড়ন বিশ্বাতীত অনন্তের মধ্যস্থিত বুর কতকগুলিকে নিয় আক্ষিপ্ত 
করিয়া অবিদ্যার এই জগৎ স্যাষ্টু করিতে বাধ্য করিয়াছে । কিন্তু একত্ব 
অস্তিত্বের প্রধান তথা, বহু একের আশ্রিত, একই বনহুর আত্মা, ব্চ একেরই 
স্তায় সত্তাবান একেরই আত্মবিভূতি বলিয়া এই সত্যই বিশৃসন্তার মূলতত্বও 
নিয়ন্ত্রণ করিবে । তথায় আমরা দেখি বিশুভাৰ ব্যাষ্টভাবের পূর্ববস্তী, বিশ্বই 
ব্যষ্টির আত্বপ্রকাশের ক্ষেত্র, বিশ্বাতীত সত্য হইতে জাত হইলে ও বিশ্ের মধ্যে 
বিশ্বুগত ভাবেই ব্যাট অবস্থিত | জীবাত্বা বিশ্বাত্বার ছারা এবং ভাহার উপর 
নির্ভর করিয়াই এখানে বর্তমান থাকে । ইহা অতি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ব্য 
সত্তার দ্বারা এবং তাহার উপর নির্ভর কবিয়া বিশ্বাত্বাকে বর্তমান খাকিতে হয না। 
বিশ্বাত্বা ব্যষ্টিসত্তা সমূহের যোগফল বা সচেতন ব্াট্টিজীবনের দ্বাবা কষ্ট বহর 
একটা সমষ্টি মাত্র নহে, বিশ্বাত্ব। বলিয়৷ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এক অদ্বয় 
বিশ্বগত চিদ্বস্ হইবে, একই বিশ্বশক্তিকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিবে, 
এবং বছ যে একেরই আশ্বিত উভয়ের এই মূল সন্বন্থই এখানে বিশৃসত্তার তাৰে 
ও ছন্দে পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা কল্পনাও করিতে পার। যাযনা যে, বনু 
স্বাধীন ভাবে অথবা অয় বস্ত্র ইচচা৷ বা সংকল্প হইতে দূরে গিয়া বিশ্বৃতাবের 
অস্তিত্বলাভের বাসনা পৌঁঘণ করিবে এবং সেই বাসনার জোরে পরম সচিচদা- 
নন্দকে অগত্যা বা অনিচ্ছাসত্বেও নিশ্চেতনার মধ্যে নামাইয়৷ আনিবে ; তাহা 
হইলে সত্য আশ্য়-আশিতের সম্বন্ধ একেবারে উল্টাইয়া দেওয়া হইবে । বছর 
উচছা বা চিন্ময় আবেগেই সাক্ষাংভাবে জগতস্ষ্টি হইয়াছে ইহা হইতে পারে, 
এমন কি এক অর্থে তাহাই সম্ভব, কিন্ত সে জন্য তাহাবও মূলে সচিচদান্দের 
এক আদি সংকল্প থাক৷ চাই ; অন্যথায় কোথাও কোন আবেগ দেখা দিতে 
পারে না, সচিচদানন্দের ইচছা। বা সংকল্প বিশ্বসংকল্পরূপে প্রথমে জাগে, 
তাহাই বাসনারূপে বপান্তরিত হয় কেননা চিদ্বস্তর মধ্যে যাহা ইচছা অহংএর 
মধ্যে তাহাই কাষনাব্ধূপে দেখা দেয়। জড় জগতে ব্যা্টিচেতনার পক্ষে অবিদ্যার 
আবরণ গ্রহণ সম্ভব হয় যদি ততপর্রে একমাত্র যাহার দ্বারা ব্য্টিচেতনা 


১৭৫ 


দব্য জান ধা 


নিয়দ্িত হয় সেই অঙস্থয় অধিলাত্বা নিশ্চেতন প্রকৃতির আবরণ স্বীকার 
কবিয়। লয়েন। 

কিন্ত একবার পরাৎপর বিরাট পুরুঘের এই সম্বল্পই জড় জগৎ স্যার অপক্থি- 
হার্যা নিমিত্ত বা কারণ বলিয়া যদি স্বীকার করি তাহা হইলে আর কাবনাকে 
স্বজনশক্তি বলিতে পারিনা, কেননা পরমপুরুঘ বা বিশ্বাত্বায় কামনার কোন স্থৃনি 
নাই। তাহার কোন কামন থাকিতে পারেনা এই জন্য যে অসম্পূর্ণতা বা 
অপ্রাচুর্য্যের জন্যই কামনা দেখা দেয়, যাহার উপর অধিকার লাভ হয় নাই থাহা 
অভুক্ত আছে তাহাকে অধিকার করিবার বা ভোগ করিবার আকাঙক্ষাই কামলা । 
পরম এবং সব্বগত পুরুষের মধ্যে নিজের সব্ব সত্তার পরমানন্দ আছে, কিন্ত সে 
আনন্দ কামনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকবস্ত : যাহা নিজে বিশৃক্রিয়া হইতে জাত 
বস্তু, কামনা সেই অপূর্ণ এবং পবিণামশীল অহংএব মধ্যে শুধু দেখা দিতে পারে । 
তাহাছাড়া যিনি সব্বচেতনা ব৷ চিদ্বস্ত তিনি যদি জড়ের নিশ্চেতনার মধ্যে 
ডুবিতে চাহিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ তাহাতে সেইতাবে আত্মবিসথাষটি 
ব৷ আত্বপ্রকাশের এক সম্ভাবনা ছিল। আবান একমাত্র জড় জগৎ স্্টি 
এবং তথায নিশ্চেতনা হইতে চিন্ময চেতনাকে ফুটাইয! তোলাই সব্বসতের 
আত্মপ্রকাশের একমাত্র সীমিত সম্ভাবনা একথাঁও স্বীকার করিতে পারিনা । 
জডই যদি প্রকাশিত সত্তার আদ্যাশক্তি এবং একমাত্র রূপ হইত, চিদ্বস্তুর আত্ব- 
প্রকাশের জন্য অচেতনার মধ্য দিয়া জডকে তিত্তি করা চাড়া অন্য কোন উপায় 
যদি না থাকিত তবে শুধু একথা মানিতে পারিতাম। ইহাৰ ফলে আমর! 
পরিণামশীল জডময় বিশুব্দবাদে ( 10721611911500 6০100107091 
09110)01571) পৌচিতাম। এমতে আমরা দেখিতাম যে, জগতে যে 
সমস্ত সত্তা বাস কবে তাহারা অদ্বয় বস্তর বিভিনু আত্বা বটে, কিন্তু তাহারা এই 
জগতেই জাত হয এবং উদ্বপ পরিণতির পথে অজৈব, জৈব এবং মনোময় 
বিগ্রহরূপে ফূটিয়া উঠিতে খাকে এবং অবশেষে তাহাদের পরিণতির শেঘ ও 
চরম ধাপে এক অতিচেতন সব্বাত্বা বা বিশগত অস্থয় তত্বের মধ্যে পূর্ণ ও অখগ্ড 
ভীবন লাভ কবে। সে ক্ষেত্রে স্বীকাৰ করিতে হইবে যে এই মর্ত্যভূমিতেই 
সব কিছুব উন্মেঘ হইমাঁচে, ভডবিশেব মব্যস্থিত অস্থয় তর হইতে তাহারই 
গোপন সন্তাব শক্তিবশে, প্রাণ মন ও জীবাত্বাব আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই জড় 
বিশে তাহাদের প্রত্যেকের পরিপূর্ণ সার্থক পরিণাম ঘটিবে। এষতে এই 
জড়লোক ভিন্ন অতিচেতনাৰ অন্য কোন ভূমি থাকিতে পারেনা, কারণ 


১৭৩ 


লোকসংস্থান 


যাহা অতিচেতন তাহাও বিশবগত, বিশ্বের বাহিরে কিছু নাই ; জড়াতীত কোন 
লোক নাই , জড়ের বাহিরে জড়াতীত কোন তত্বের কোন ক্রিয়া নাই যাহা 
জড় ভূমির উপর কোন প্রকার চাপ দিতে পারে, পূর্ব হইতে বর্তমান প্রাণ ব৷ 
মন বলিয়! তেমন কিছু জড় জগতের বাহিরে থাকিতে পারে না। 

এক্ষেত্রে যখন প্রশ হয় প্রাণ এবং মন কি, তখন উত্তর দেওয়া যাইতে পারে 
যে তাহারা জড় বা জড়শক্তি হইতে জাতবস্ত | অথবা বল! হয় যে নিশ্চেতনা 
হইতে অতিচেতনার দিকে যে পরিণামধারা চলিতেছে তাহার মধ্যে চেতনার 
রূপেই প্রাণ ও মন ফটিয়াছে ; চেতনা যেন নিশ্চেতনা ও অতিচেতনার মধ্যে 
সেতুস্বরূপ ; জ্যোতিম্্য় অতিচেতনায় স্বাভাবিক ভাবে পূর্ণ সমাহিত হইবার 
পৃর্রে চিদ্বস্ত চেতনার মধ্য দিয়া অপূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিতেছে । 
বৃহত্তর প্রাণভূমি এবং মনোভ্মির অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয় তবে বলা হইবে 
চরম অতিচেতনার দিকে অভিযাত্রার পথে শুধু মনোময় বা বিষয়ীগতভাবে 
ব৷ প্রত্যক্‌ চেতনায় (8010]0011৬০1%) এ সমস্ত স্থষ্ট হইয়াছে, ইহাদের কোন 
বস্তগত অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মুস্কিল এই যে প্রাণ এবং মন জড় হইতে এমন 
বিতিনু বস্তব যে তাহাদিগকে জড় হইতে কষ্ট বস্তব মনে করা যায় না ; জড় নিজেই 
শক্তি হইতে জাত বস্ত, প্রাণ ও মনকেও সেই শক্তির উৎকৃষ্টতর পরিণাম বলিতে 
হয়। বিশ্বগত এক চিতের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করি তাহা হইলে এই শক্তিকেও 
চিন্ময়ী না বলিয়া পারা যায় না ;, তাহা হইলে প্রাণ এবং মনও চিৎশক্তিরই 
স্বতন্ত্র পরিণাম, চিদ্বস্তবই আত্মপ্রকাশের শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে 
কেবলমাত্র চিৎ এবং জড়ের অস্তিত্ব আছে, মাত্র এই দুইটি সত্য পরস্পরের 
সন্মুধে অবস্থিত রঙিয়াছে এবং জড়ই চিতের আত্বপ্রকাশের একমাত্র ভিত্তি 
এ জমস্ত কথা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে, তখন একমাত্র জড়-বিশ্ব আছে, 
জড়াতীত কিছু নাই এমতে আর আস্থা স্থাপন করা যায় না। চিৎ্যে 
শুধু জড়কে ভিত্তি করিয়।৷ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ইহা আর তখন স্বীকার 
করা যায় না, বলিতে হয় প্রাণতত্ব বা মনস্তত্বকেও ভিত্তি করিয়া তাহার আত্মপ্রকাশ 
চলিতে পারে ;: মনোময় ও প্রাণময় লোকের অস্তিত্ব তখন অযৌক্তিক খাকে না 
বরং তাহারা যে আছে তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় ; এমন কি স্কুল জড়তত্বের 
চেয়ে সাবলীল ও সচেতন সুক্ষ্মভূতময় জগতের অস্তিত্বও অসম্ভব বলিয়া 
বোধ হয় ন! 

এই প্রসঙ্গে পরম্পরের সহিত সন্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল 
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ইহা আমাদের সত্তার বৃহত্তম এবং অত্যুত্তম অংশও নয় ; সত্যবস্ত্রকে এই মনের 
একমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে এবং ইহার দৃদ প্রাকারের মধ্যস্থিত ভাব ও 
বস্তৃতে নিবদ্ধ করা যায় না। 

যদি ইহা বলা যায় যে অস্তরমানসের অনুভব ও সূক্ষ্ম ইন্দ্িয়ানুভূত প্রতিরূপ 
গুলি ভ্রান্তিপৃণ হইতে পারে, কেনন৷ ইহাদিগকে বিচার করিয়া বৃঝিবার পক্ষে 
কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রচলিত কোন মাপকাঠি নাই, তাহা ছাড়া অসাধারণ 
অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপারকে নিহ্বিচারে, বাহিরে যেরূপ দেখা যায় 
তেমনি ভাবে মানিয়া লইবার একটা প্রবল ঝোক মানুঘের মধ্যে আছে 
সে কথা স্বীকার করি, কিন্ত ভুল করা আমাদের অন্তন্্পানস বা অধিচেতন অংশেরই 
যে একটা বিশেষ অধিকার ইহাত বলিতে পারি না, আমাদের জড়গত মন এবং 
তাহাব ইঞ্জিয়গ্রাহ্য প্রমাণের আদশ এবং পদ্ধতির মধ্যেও তুল হইবার প্রচুর 
সম্ভাবনা আছে ; এইরূপ ভাবের ভুলের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমাদের 
অনুভূতির এক বৃহৎ এবং মূল্যবান অংশকে আমর! বাদ দিতে চাহিব একথা 
যুক্তিযুক্ত নহে ; বরং এইজনাই আরও বিশদভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়। 
তাহাব তত্বণির্ধারণের উপযোগী নিজস্ব প্রামাণিক পদ্ধতি এবং খাটি মাপকাঠি 
আমাদিগকে খঁজিয়া বাহির করিত চেষ্টা করিতে হইবে । আমাদের অন্তর্নুখী 
বিষয়ীরূপে অবস্থিত প্রতাক্‌ চেতনাই আমাদের বাহ্য বিষয়ানুতবের ভিত্তি, 
এই চেতনাতে যাহা স্কুল বিষয়ন্ূপে অনুভূত হয় তাহাই কেবল সত্য বাকি সমস্ত 
অবিশ্বাসা বা মিথ্যা ইহা বলা ঠিক নহে । অধিচেতনাকে ঠিক ভাবে প্রশ 
করিতে পানিলে সে সত্য সাক্ষ্যই দেয় এবং বাহ্য জড়ের ক্ষেত্রে সে সাক্ষ্য যে 
সত্য তাহাব প্রমাণ পৃনঃপুনঃ পাওয়া যায়, সেই অধিচেতনাই যখন আমাদের 
আন্তর রাজ্যের এবং জড়োন্তব লোক ব৷ ভূমির সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্থণ 
করে এবং তথাকান অভিজ্ঞতার কখা বলে বা সাক্ষ্য দেয় তখন তাহাকে তো৷ 
অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সঙ্গে একখাও স্বীকার করি যে কেবল মাত্র 
বিশ্বাসই সত্যের সাক্ষা বা প্রমাণ হইতে পারে না, আরও প্রামাণিক কোন 
কিছুব উপর দীড়াইতে না পাবিলে বিশ্বাসকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। 
ইহা স্পষ্ট যে কেবল অতীতেব বিশ্বাসই জ্ঞানের উপযুক্ত ভিত্তি হইতে পারে না, 
যদিও তাহা একেবারে অগ্রা্য করাও ঠিক নহে ; কেননা বিশ্বাস মন দিয়া 
গড়া একটা নস্ত এবং সে গঠনের মব্যে ভুল থাকিতে পারে ; বিশ্বাস অনেক 
সময় অন্তর্জগিতের খবর বহন করিতে পারে এবং তখন তাহার একটা মূল্য 
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একটা সার্থকতা আছে ; আরও অনেক বেশী ক্ষেত্রে তাহা খবর বিকৃত করিয়া 
দেয় কেনন! তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমাদের বাহ্য জড়গত পরিচিত অনুভূতির 
ভাঘায় তরজমা করে : উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জড়াতীত লোক- 
সমূহের বিন্যাস ও সংস্থান আমরা প্রাকৃত ভৌগলিক দেশে বিন্যাস ও সংস্থান 
বলিয়া দেখি ; স্ক্ষ্াবস্তর অসাধারণ উচচতা বা স্তর বুঝিতে গিয়া আমরা জড়ীয় 
উচচতাই বুঝি ; জড় পর্বতের শিখরদেশে দেবতাদের বাসস্থান স্থাপন করি | 
জড়ের সত্যই হউক অথবা জড়োত্তর সত্যই হউক কোন সত্যই শুধু আমাদের 
মনের বিশ্বাসের উপর স্থাপনা করা উচিত নহে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে তাহার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা চাই ; কিন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্যের 
প্রকার ভেদে তাহার অনুভূতির প্রকার ভেদ ঘটিবে--বিধয়বস্ত জড়, অধিচেতন 
বা চিন্ময় যে রূপে আমর! গ্রহণ করিতে সমর্থ হই অনুভবকেও তদন্বূপ 
ভাবেই দেখা দিতে হইবে ,প্রত্যেক ভূমির প্রামাণিকতা এবং তাৎপর্য্য গতীররূপে 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে বটে কিন্তু সে বিচারে বিচার্য্য ভূমিরই বিধান 
গ্রহণ করিতে হইবে, যে চেতনা সে ভূমিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ সেই চেতনার 
দ্বারাই বিচার করিতে হইবে, অন্য ভূমির বিধান লইলে, অথব। যে চেতন! কেবল 
অন্যভূমির সত্যে নিবদ্ধ সে চেতনার দ্বারা বিচার করিলে চলিবে না ; যদি 
এইভাবে চলিতে পারি তবেই আমাদের পদক্ষেপ নিশ্চিত হইবে এবং আমর। 
আমাদের জ্ঞানের পরিধি নিশ্চিতরূপে বাড়াইতে পারিব। 

আমাদের অন্তরের অনুভূতিতে জড়াতীত জগত্তখ্যের যে সমস্ত খবর 
পাই তাহাদিগকে যদি গতীরভাবে পরীক্ষ। করিয়া দেখি, মানবের জ্ঞানসাধনার 
আদিযুগ হইতে এইরূপ খবরের যে সমস্ত বিবর্ণ আছে তাহাদের সহিত নিজে- 
দের এই সমস্ত অনুভূতি যদি মিলাইয়া ও তুলন। করিয়া বুঝি এবং এ সমস্তের 
একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ও তাহাদের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ যদি সংগ্রহ 
করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে এই সমস্ত 'আন্তর অনুভূতি সত্তা ও চেতনার 
বৃহত্তর ভূমিসকলের অস্তিত্ব এবং আমাদের উপর তাহাদের ক্রিয়ার ও তজ্জনিত 
প্রভাবের পরিচয় আমাদের নিকট অতি অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত করে ; সংকীর্ণ 
পাথিবসূত্রে বাঁধা যে শুদ্ধ জড়ভূমির কথা আমরা জানি, এই সমস্ত লোক তাহার 
সন্কীণ্ সত্তা ও ক্রিয়ার বাহিরে অবস্থিত। বৃহত্তব সত্তার এই সমস্ত ভূমি যে 
আমাদের সত্তা ও চেতনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়৷ দূরে অবস্থিত আছে ইহা 
সত্য নহে: কেননা যদিও তাহারা নিজেদের মধ্যে নিজেরা অবস্থিত এবং 
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তাহাদের সত্তা ও অভিজ্ঞতার স্বকীয় বিশিষ্ট রূপায়ণ, নিজস্ব ভাবের 
প্রকাশ ও ক্রিয়াধার৷ আহে তখাপি তাহারা তাহাদের অদৃশ্য আবেশ ও প্রভাব 
লইয়া আমাদের জড়ভুমির মধো অনুপ্রবিষ্ট ইয়া এবং সে ভূষিকে ধিরিয়' 
বর্তমান আছে এবং মনে হয় এখানে জড়-গভেব ক্রিয়া ও বন্তুরাজির পশ্চাতে 
তাহাদের শক্তি রহিয়াছে । এই সমস্ত ভূমির সংস্পর্শে প্রধানত: আমাদের মধ্যে 
দৃই ভাবের অশুভূতি জাগে ; একটি সম্পূর্ণ অন্তুখী অন্তর-চেতনাতে অনুভূতি, 
যদিও তাহ। ব।লয়া তাহ। এম্পষ্ট বা অনু্ক্ষল নয় ; অপরটি প্রধানত: বহিশ্মুখী 
চেওনাতে বাহিরে বিশবরূপে অনুভূতি। অন্তধুখী অনুতবে আমরা দেখিতে পাই 
যে যাহা এখানে শ্রাশময় আকতি, প্রাণময় সংবেগ বা প্রাণময় রূপারণরূপে 
ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা প্রাশলোকে আরও বৃহ ও সুক্মাপে আরও সাবলীল- 
ভাবে সগ্তাবনাসমূহের বৃহত্তর পরিধির মব্যে পৃর্ব হইতে বর্তমান আছে, এবং এই 
সমস্ত স্বামী শঞ্জি ও বপারণসমূহ পাখিব জগতে আত্প্রকাশ করিবার জন্য 
আমাদিগকে চাপ দিতৈছে ; কিন্তু এখানকার বাধা অতিক্রম করিয়া আহার 
এক অংশ মাত্র প্রকাশ হইতে সমর্থ হইতেছে এবং অংশতঃ যেটুকু উন্মিঘিত 
হইয়া উঠিতেছে তাহাকে ও জড়জগতের পরিবেশে জড়ের বিধান মানিয়৷ 
জড়জগতের উপযোগীবূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইতেছে । সাধারণতঃ 
আমাদের উপর এই সমস্ত উচচভূমির ক্রিরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই চলে ; 
তাহাদের শঞ্জি ও প্রভাব যে আমাদের উপরে ক্রিয়। করিতেছে তাহা আমরা জানি 
না; তাহাদের প্রভাব ও আবেশকে আমাদের প্রাণমনের বিস্থাষ্টি বলির! ভুল করি, 
এমন কি যখন আমাদের বিচার-বুদ্ধি ও ইচগ্থাশঞ্জি তাহাদিগকে উড়াইয়৷ দিতে 
চায় এবং তাহাদিগের দ্বার। যাহাতে প্রভাবিত না হয় তন্নৃজন্য চেষ্টারত থাকে 
তখনও তাহাদিগকে আমাদের প্রাণ ও মনের স্যষ্ট বস্ত বলিয়া মনে করি ; কিন্তু 
যখন আমর। সংকীর্ণ বহিশ্চেতনা হইতে সবিয়৷ গিয়৷ অন্তরের গভীরে প্রবেশ 
করি ও সূষ্ষাদৃষ্টিশক্তি লাত করি এবং গভীরতর চেতনাকে জাগাইয়৷ তুলি 
তখন এই সমস্ত ক্রিয়ার মূল উৎসের খবর পাই এবং তাহাদের ক্রিয়া ও ক্রিয়াধার 
পর্যবেক্ষণ করিতে পাবি তখন তাহাদিগকে গ্রহণ, বর্জন অথব। তাহাদের 
রূপান্তর-সাধন করিতে সক্ষম হই, আমাদের মন ইচছা প্রাণ ও অঙ্গ-প্রতাঙ্গে 
তাহাদিএকে প্রবেশ করিতে এবং এসমস্ত তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার অধিকার 
দিতে অথবা ন। দিতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে আমন বৃহান্তর মনেলোকের 
সম্বন্ধেও সচেতন হইতে পারি, সেখানে দেখিতে পাই মনের কত খেলা, কত 
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অনুভূতি, নানাপ্রকার মনোময় রূপায়ণের কত অজস্র প্রাচুর্য এবং বৃহত্তর 
সাবলীলতার কত বৈচিত্র্য রহিয়াছে, তখন অনুভব করি যে আমাদের সহিত 
তাহাদের সংস্পর্শ ঘটিতেছে, অনুভব করি যে যেমন অব্যক্তভাবে প্রাণময় লোক 
হইতে প্রাণের উপর প্রভাব ও শক্তির বিস্তার হয় ঠিক তেমনিভাবে মনোময় 
লোক হইতেও মনের উপর শক্তি ও প্রভাব আসিয়৷ পড়ে । এই জাতীয় 
অনুভূতি প্রধানত: অন্তব্দুখী চেতনায় দেখা দেয়, তথায় ভাব বা ভাবনার, 
ব্যঞ্তনার, অবেগময় রূপায়ণের, ইন্জিয়ানুভূতির, প্রবৃত্তির, ক্রিয়ার সক্রিয়ভাবে 
অনুভূতিলাভের একটা চাপ আসিয়া পড়ে। খুঁজিলে হযরত দেখিতে পাওয়। 
যায় যে এ চাপের অনেক অংশ আমাদের নিজেরই অধিচেতন সত্তা অথবা 
আমাদের এই জগতেরই বিশবগত প্রাণ শক্তি ও যন:শক্তির ভাণ্ডার হইতে আসে, 
তথাপি তাহার মধ্যে এমন উপাদান থাকে যাহা স্থায়ী অতিপ্রাকৃত জগৎ হইতে 
যে আগত তাহার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্ষিত দেখা যায়। 
উদ্ধলোকের সঙ্গে সংস্পর্শ এখানেই শেঘ হয় না; কেননা আমাদের 
প্রাণ ও মনোময় অংশের কাছে অন্তশ্ুখী দৃষ্টিতে বিঘয়রূপে অনুভব করা যায় 
(5817)০00৮6-019)০00৮6 61901161800 ) তেমন একটা বিপুল রাজ্য 
খুলিয়া যাইতে পারে সে অনুতবে এই সমস্ত ভূমি শুধু সত্তা ও চেতনার 
অন্তর্দুর্খী বিস্তার বলিয়া আর মনে হয় না, তাহারা স্বতন্ত্র লোক বা জগত্রূপে 
দেখা দেয়, কেননা তখন দেখি আমাদের এই জগতে অনুভূতি যে ভাবে সংহত 
ও বিন্যস্ত হইয়া উঠে মেখানেও তজ্প কিন্তু সেখানকার সংস্থানের বা বিন্যাসের 
পরিকল্পন।, ক্রিয়ার ধারা ও বিধান স্বতন্ন ও বিভিন্ন এবং যে উপাদানের মধ্যে 
তাহা রূপায়িত হইয়া উঠে তাহাও জড়াতীত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত । পৃথিবীর 
মত সে সব লোকেও সত্তা সকলের অস্তিত্ব আছে, তাহাদের রূপ আছে ব৷ তাহারা 
রূপ গ্রহণ করে অথবা দৈহিক উপাদানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ব৷ স্বভাবতই 
প্রকাশিত হয় কিন্তু সে উপাদান এখানকার মত স্থূল জড়বস্ত নয়; তাহা অনেক 
স্ক্ষয, শুধ সৃক্ষেন্দরিয়গ্রাহ্য, এক অজড় বূপময় বস্ত। সাধারণতঃ এই সমস্ত 
লোক এবং এই সমস্ত সত্তার সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের জীবনের কোন 
যোগ নাই, তাহারা আমাদের উপর কোন প্রতাব বিস্তার করে না : কিন্তু আবার 
অনেকসময় তাহার। গোপনে ভূলোক অধ্ধাৎ আমাদের এই পাথিব জগতের সহিত 
যুক্ত হয়, তখন আমাদের তস্তর্দুখী চেতনায় যাহাদের অনুভূতি লাভ করিতে পারি 
এমন বিশৃশক্তি ও প্রভাবসকলের আদেশ তাহার৷ পালন করে অথবা তাহাদের 
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দিবা জীবন বার্তা 


বাহন ও মন্ত্রপে ক্রিয়া করে, তাই তাহাদের মধ্য দিয়া সেই সমস্ত শক্তি ও 
প্রভাব আমাদের উপর আসিয়া পড়ে : অথবা কখন কখন তাহারা নিজেরাই 
উদ্যোগী হইয়৷ পাথিব জীবনের, তাহার কাজকর্েরি, তাহার লক্ষ্যের বা তাহার 
ঘটনাস্োতের মধ্যে আসিয়৷ ক্রিয়া করে। এই সমস্ত সত্তার নিকট আমরা 
উপকার বা অপকার লাভ করিতে পারি, ইহারা আমাদিগকে স্ুপথে বা কপথে 
চালাইতে পারে ; এমন কি 'মামরা তারাদের দ্বারা প্রভাবিত হইতে, তাহাদের 
আক্রমণে বা আধিপত্যে এমনভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারি যে তাহাদের 
নিজেদের স্থু অথবা ক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হইয়া দাড়াইতে আমাদের বাধে না| 
মধ্যে মধ্যে এক এক সময়ে পাথিব জীবনেব প্রগতি যেন জড়াতীত দূই জাতীয় 
শক্তির এক বিবাট যুদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, সে যুদ্ধের এক পক্ষে থাকে সেই 
সমস্ত শুভ শক্তি যাহারা জড়জগতে আত্মার আত্মপ্রকাশ এবং আমাদের ক্রমপরি- 
ণতির উদ্ধণভিমুখী সাধনাকে জয়যুক্ত ও প্রুভাময় করিয়া তুলিতে চায়, অপর 
পক্ষে দেখা দেয় সেই সমস্ত অশ্তত শক্তি যাহারা সেই সাধনাকে পঘত্রষ্ট খর্ব 
ব্যাহত এমন কি বিধ্বস্ত কবিতে চায়। এই সমস্ত সত্তা বা শক্তির কোন কোনটি 
আমাদের কাছে দিবা, কোন কোনটি আস্ুর রাক্ষস বা পৈশাচিক ; দিব্য হইল 
তাহারা যাহাবা জ্যোতিন্ময়, মানুঘষেব পবমহিতৈ্ী এবং মহাবীর্যযশীলী সহায়, 
আস্ুর বা রাক্ষস জাতীয় হইল তাহার! যাভাবা অমিত কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত বলশালী, 
যাহারা প্রায়ই মানুঘের মধ্যে প্রবৃত্তিব তাগুবলীল৷ স্থষ্টি করে বা তাহার অস্ত- 
জগতে এমন একটা বিবাট ও ভীঘণ বিপ্রুব অথবা এমন ক্রিয়াধারা আনয়ন করে 
যাহার প্রচণ্ড সংবেগ মানুঘেব সাধ্যের অতীত। তাহা ছাড়া আর এক ধরনের 
প্রভাব সানিধা বা সত্তার অনুভব আমর! লাভ করিতে পারি যাহা জড়োত্তর 
জগতের বস্ত বলিয়া মনে হয় ন৷ কিন্ত বোধ হয় তাহ। এই ভূলোকের অন্তস্তলে 
যাহা গোপনে লুকায়িত আছে তেমন পাথিব উপাদানে গঠিত কোন বস্তু । যেমন 
জড়াতীত বিঘয়ের সংস্পর্শে আসা সম্ভব তেমনি যাহারা এক সময়ে দেহধারী 
সত্তাবপে এ জগতে বর্তমান ছিল এবং যাহারা এই সমস্ত ভূমিতে জড়াতীত 
অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের চেতনার সহিত আমাদের চেতনার 
সংস্পর্শ ঘটিতে পারে, এই সংস্পর্শ শুধু অন্তর্ম্ধী চেতনায় বা অনুভূতির বিষয়- 
বস্তরূপে--অন্তত:পক্ষে চেতনায় বিষয়দূপে পরিণত হইলে--এই উভ্য়ভাবে 
হইতে পাবে । চেতনার অন্তমুখী অনুভূতি অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধের ষধ্য 
দিয়া এই সমস্ত লোকের সংস্গশ আমরা লাভ করিতে পারি, কিন্তু শুধু তাহাই 
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নহে, আমাদের অধিচেতনার কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ইহাদিগকে অতিক্রম 
করিয়া বস্তৃত: এই সমস্ত অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশলাভ করিতে এবং সাক্ষাৎ 
ভাবে তাহাদের কোন কোন গোপনরহস্য অবগত হইতে পারি। এই সমস্ত 
অপ্রাকৃত অনুভূতির মধ্যে যাহা অধিকতর বস্তভাবাপন্র তাহা প্রাচীনযুগে 
যানুঘের কল্পনাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের 
মুঢ় সংস্কার ইহাদিগকে স্থূল বস্তরূপে বিবৃত করিয়াছে, আমাদের পরিচিত পাথিৰ 
জগতের সঙ্গে অযথাভাবে যুক্ত এবং ইহাদের স্বব্ূপ বিকৃত করিয়৷ দেখিয়াছে ; 
কেননা সব কিছুকে আমাদের নিজস্ব অনুভবের উপযোগী ভাঘায় ও প্রতীকে 
তর্জমা করিয়া দেখাই আমাদের মনের সাধারণ ধর্ম | 

মোটের উপর অতীত সকল যুগেই জড়োত্তর জগতের সম্বন্ধে সাধারণ 
মানুঘের বিশ্বাস ও অনুভূতির পরিধি এবং প্রকৃতি এই একরূপই ছিল বলিয়া 
মনে হয় ; হয়ত তাহাদের নাম ও বূপ পৃথক হইয়াছে কিন্ত তাহাদের অনুভবের 
সাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে সকল দেশে এবং সকল কালে অতি বিস্ময়কর 
এক সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে । অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই অটল বিশ্বাস 
ও স্তুপাকার অনুভূতির ঠিক কি মূল্য দিব? শুধু আকস্মিকভাবে বিচিছন্ু ভাবে 
অবগত অনৈসগিক ব্যাপার রূপে নয় পরস্ত কতকটা অন্তরঙ্গতাবে যে এই 
সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহার পক্ষে এ সমস্ত কেবল কৃসংস্কার বা 
বাস্তি বলা সম্তব নহে ; কেননা এ সমস্ত অনুভূতি এরূপ দৃদ্তার সহিত আসে, 
তাহারা এমন বাস্তব ও কার্যকরী, তাহাদের প্রভাব এমন সংহত, ক্রিয়ায় ও 
তাহার পরিণামে তাহারা পুনঃপুন; এমনভাবে সমখিত হয় যে তাহাদিগকে 
উড়াইয়া দেওয়া যায় না; আমাদের অনুভবের এদিকের শক্তিকে মনন ছাব। 
সংহত ও সুবিন্যস্ত করা ইহার একটা প্রকৃত মূল্যাবধারণ এবং স্ুসঙ্গত ব্যাখ্যা 
দেওয়ার চেষ্টা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। 

এই একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে যে মৃত্যুর পরে জড়াতীত যে সকল 
লোকে মানুঘ বাস করে অখবা বাস করে বলিয়া মনে করে সে সমস্ত লোক সে 
নিজেই স্যা্ট করিয়াছে ; প্রাচীন ভাঘায় বল৷ হয় যে সে নিজেই দেবতাগণকে 
স্্টি করিয়াছে, এমন কি এতদ্‌র পর্য্যন্ত দাবি কর! হয় যে ঈশৃরও মানুষের ছারা 
স্ষ্ট হইয়াছেন, ঈশৃর তাহার চেতনার একটা কল্পনা একটা বিভ্রম, আজ 
মানুঘ তাহাকে উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে! চেতনার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
মানুঘই কল্পনার জাল বুনিয়৷ এই সম মিখ্যাবস্ত স্ষ্টি করিয়াছে এবং নিজ 
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রচিত সেই যিথ্যার জালে নিজে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে ' এক ধরণের 
ক্রিয়া ও গতির ফলে তাহার কল্পনার এই অবাস্তব রূপ বজায় রহিয়াছে । কিন্তু 
এসমন্ত শুদ্ধ কল্পন৷ নয়, তাহাদিগকে কেবল ততক্ষণই কল্পন৷ বলিয়া মনে 
করিতে পারি যতক্ষণ যে বস্তরকে তাহারা নির্দেশ করে, তাহা যতই আশ্চর্যণ- 
ভাবে হউক না কেন, আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসিয়া না পড়ে। তথাপি 
শেঘ পর্য্যন্ত তাহার! কল্পনা বা মিখ্যাবস্ত হইতে পারে, স্থষ্টিশীলা চিৎশজি 
আপনার ভাবসংবেগকে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য হয়ত এ কম্পন! ব্যবহার 
করিতেছে ; কল্পনার বীর্যযশালী এই সমস্ত মূর্ত বিগ্রহ রূপায়িত হইয়া সৃক্ষম- 
ভৌতিক চিস্তালোকে হয়ত স্থায়ী হয় এবং তথা হইতে তাহারা তাহাদের শ্রষ্টার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে, যদি তাহাই হয় তবে আমরা মনে করিতে পারি যে 
জড়াতীত লোক সকলও এমনিতাবে কল্পনারচিত বস্তব। কিন্তু অন্তর্খুখী 
চেতনার কল্পনার ছ্বারা এই সমস্ত জগৎ ও সত্তার স্থাষ্ট যদি সম্ভব হয় তাহ! হইলে 
স্থল বস্তজগৎও চেতনার এমন কি আমাদের ব্যষ্টিচেতনার কল্পন৷ হইতে পারে “ 
চেতনার পক্ষে নিজেই অনাদি নিশ্চেতনার একটা অলীক কল্পনা হইতেই 
বা বাধা কি? এমনভাবের যুক্তিধারা অনুসরণ করিতে গেলে আমরা বিশ্ব- 
সম্বন্ধে সেই মতবাদে ফিরিয়া যাই যাহাতে সব্বপ্রসবিনী এক নিশ্চেতনা যাহ। 
হইতে সব্ববস্ত জাতি হয়, এবং এক অবিদ্যা যাহ] সব্ববস্ত স্যষ্টি করে তাহারাই 
হয় শুধু সতা বস্ত, অন্য সব কিছুর উপর পড়ে মিখ্যার একপ্রকার করালছায়৷ ; 
এবং ইহা হইতে পারে যে এক অতিচেতন ব৷ অচেতন নৈব্্বক্তিক সততা আছে 
যাহার উদাসীনতার মধ্যে অবশেষে সকল বস্তই ফিরিয়া বা ডুবিয়া যায় অথব৷ 
বিলয়প্রাপ্ত হয়। 

কিন্তু যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে মানুষের মন যে শুধু শূন্যের মধ্যে 
শুন্যের উপর ভিত্তি করিয়া কোন উপাদান না লইয়া যেখানে কোন জগৎ ছিল না 
তথায় এইভাবে একটা জগৎ স্য্টি করিতে পারে এমন কোন প্রমাণ নাই, তাহার 
কোন সন্তাবনাও নাই, যদিও একথা মানিতে পারি যে পূর্ব হইতে বর্তমান 
কোন জগতে কিছু যোগ করিয়া দিবার ব৷ কিছু পরিবর্তন সাধন করিবার শক্তি 
মনের আছে। বস্ততঃ মনের অসাধারণ শক্তি আছে, এত শক্তি আছে যে 
আমরা তাহা সহজে কল্পনাও করিতে পারি না ; ইহা এমন সকল রূপায়ণ 
গড়িয়৷ তুলিতে পারে যাহা আমাদের নিজের এবং অপরের চেতনা ও জীবনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন কি অচেতন জড়কেও প্রভাবিত 
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করিতে পারে ; কিন্ত তৎসত্বেও মহাশূন্যে সম্পূর্ণ নূতন কিছু স্থাষ্টি করা তাহার 
সাধ্যাতীত। শুধ এইটুক আমর! সাহস করিয়া বলিতে পারি যে মানবমনের 
যেমন পরিণতি হইতে থাকে তেমনি সে তাহার কাছে যাহা নৃতন, সত্তা ও চেতনার 
সেই সমস্ত ভূমিতে প্রবেশ করিতে এবং তাহাদের সহিত সন্বন্ধযুক্ত হইতে পারে 
কিন্ত তাহার কাছে তাহারা মৃতন হইলেও তাহার নিজের দ্বারা তাহারা স্থষ্ 
নহে, সব্্ব সতের মব্যে তাহাদের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। অন্তরের 
অনুভূতির বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার নিজের সত্তার মধ্যে নৃতন নূতন 
স্তর বা ভূমির সন্ধান পায়, তাহার অন্তশ্চেতনার বিভিনু কেন্দ্রের গোপনগ্রস্থি- 
সকল যেমন ছিনু হইতে থাকে সে তাহাদের মধা দিয়া এই সমস্ত বৃহত্তর রাজ্যের 
ধারণা করিতে, সাক্ষাংতাবে তাহাদের নিকট হইতে শক্তি ও প্রভাব লাভ করিতে, 
তাহাদের মধ্যে অনপ্রবিষ্ট হইতে, তাহার প্রাকৃত মন ও অন্তরিজ্দ্িয়ে তাহাদের 
প্রতিচ্ছবি ফটাইয়া৷ তুলিতে সম হয়। মানুঘ এই সমস্ত জড়াতীত লোকের 
প্রতিচ্ছবি, প্রতীকরূপ ব৷ তাঁববিগ্র স্থষ্টি করে এবং মনের সাহায তাহাদের 
লইয়া কারবার করিতে পারে ; কেবল এই অখে বলিতে পারি যে তণবানের 
যে মৃত্তির উপাপনা করে তাহা সে নিজেই গড়িয়া লয়, এই আখে ই সে দেবতা- 
গণের রূপ, নিজের মধ্যে নূতন ভূমি ও নূতন জগং স্থ্টি করে : এই সমস্ত রূপ 
ও প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়া আমাদের অস্তিত্বের শীর্ঘদেশে অবস্থিত সত্য জগৎ 
এবং সত্য শক্তিসকল জড়জগতের মধ্যস্থিত চেতনাকে অধিকার করিতে পারে : 
সেই চেতনাতে তাহাদের শক্তিপ্রপাত নামির়া আসিতে তাহাদের উচচতর 
সত্তার আলোকে সে চেতনার রূপান্তর সাধিত হইতে পারে । কিন্তু ইহার অর্থ 
সত্তার উচচতর লোক সকল স্্টি করা নহে ; জড়জগতে অবস্থিত আত্ার চেতন। 
যেমন নিশ্চেতনা হইতে বিকশিত ও বিবৃদ্ধ হইয়া উঠিতে খাকে তেমনি তাহার 
কাছে এই সমস্ত লোক আত্মপ্রকাশ করে। উচ্চতর জগতের শক্তিপরপাত 
গ্রহণ করিয়াই এখানে তাহাদের রূপস্থষ্টি সাধিত হর ; আমাদেরই স্তার 
উচচতর ভূমির সহিত আমাদের যে সত্যসন্বদ্ধ নিশ্চেতন জড়ের আবরণে আবৃত 
ছিল বলিয়া দেখা যাইতেছিল না তাহাকে আবিফার করিয়৷ এই জড়তৃমিতে 
আমাদের অন্তজীবনের এই রূপ অন্প্রসারণ ঘটে। এই আবরণ রহিয়াছে, 
কেননা দেহস্থিত আত্বা এই আবরণের পশ্চাতে তাহার ব্হত্তর সম্ভতাবনাসকল 
লুকাইয়৷ রাখিয়াছে, যাহাতে জড়জগতে তাহার যে প্রাথমিক কার্য আছে 
তাহাতে তাহার চেতনা ও শক্তিকে একান্তিকতাবে অভিনিবিষ্ট করিতে পারিবে, 
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কিন্তু আদিকাণ্ডের এই আয়োজনের পরবস্তী কাণ্ডকে আসিতে হইলে এই 
আবরণকে অন্ততঃ আংশিকতাবে সরাইয়া ফেলিতে হইবে অথবা তাহাকে 
এমন ভাবে দীণ ব৷ ছিন্ন করিতে হইবে যাহাতে মন প্রাণ ও চিদ্বস্তর উচচতর 
ভূমিসকল মর্ত্যজীবনের উপর তাহাদের তাৎ্পর্য্যের ধারা ঢালিয়া দিতে পারে। 

এমনও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, জড়বিশব স্থাষ্টর পরে তাহার পরিণাম- 
ধারার সহায় অথবা এক অথে তাহার স্বাভাবিক ফলরূপে এই সমস্ত উদ্ধুভূমি 
এবং লোকসকল স্য্ট হইয়াছে । একমাত্র যাহাকে সে জানে, যাহাকে সে 
বিশ্বেষণ করিয়৷ দেখিয়াছে এবং যাহার উপর সে আধিপত্যবিস্তার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহাকে লইয়া কারবার করিতে সে অভ্যস্ত হইয়াছে, 
জড়ময় মন সেই জড় বিশ্বকেই তাহার সকল ভাব ও ভাবনার আদি বিন্দু মনে 
করিয়া যাত্রারন্ত করিয়াছে বলিয়া সে এই মতবাদ পোষণ করে ; তাই সেই 
জড়ময় মন জড়াতীত লোকসকল স্বীকার করিতে যদি বাধ্য হয় তবে জড়বিশ্ের 
পরে তাহার স্য্ট হইয়াছে এ ধারণা সে বেশ সহজেই মামিয়া লইতে পারে : 
নিশ্চিতরূপে নিশ্চেতনা এবং জড়বিশখু হইতে যেমন আমাদের পরিণামধারা 
উত্তূত হইয়া জড় বিশ্বের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে এক্ষেত্রে তেমনি নিশ্চেতনা 
ও জড়কে সকল সন্তার উৎপত্তির আদিবিন্দ এবং আশ্বয় ব৷ আধার মনে করিয়া 
সে মন তৃপ্ত হইতে পারে । আমরা জড়কেই প্রথম জানিতে পারিয়াছি, মনে 
হয় জড়ই একমাত্র বস্তব যাহা নিশ্চিয়পে বর্তমান আছে, তাহাকেই কেবল 
আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি এই জন্য জড় বা জড়শক্তিকে আদি সদ্‌বস্ত 
ধলিয়া যখন মানিয়া লইয়াছি, তখন আমরা চিন্ময় ও জডাতীত বস্ত 
সকল জড়তত্বের* সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি। কিন্ত পরশ 
হইবে, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক কোন্‌ শক্তির বশে, কাহাকে নিমিত্ত করিয়া 
কিরপে স্থ্ট হইল? উত্তরে বলা হইতে পারে যে নিশ্চেতনা হইতে যখন 
প্রাণ ও মনের উন্মেষ ও পরিণতি হইল তখন সেই সঙ্গে তাহারাই জগদ্বাসী 
নিখিল প্রাণীর অধিচেতনায় এই সমস্ত অন্যজগৎ ও ভূমি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 
অধিচেতন পুরুষের কাছে জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও-_কেনন৷ এই অন্তরপুরুষ 
নৃত্যুর পরও বাঁচিয়া খাকে__এ সমস্ত জগৎ সত্য বলিয়াই মনে হইতে পারে, 


শপ পেশ শা াপিস্প প সস 


* মনে তয় যেন ধথেদের কৌন কোন বাক্যে এ মতের সায় আছে। পৃথিবীকে ব! পৃথী-তন্বকে 
মেখানে সকল লোকের প্র.তষ্ঠা অথবা সপ্তুলেককে পৃথিবীর সাতটি ভুমি বলিয়। বর্ণন। কর। 


হইয়াছে। 


২৮ 


লোৌকসংস্থান 


কেননা তাহার বিপুলতর চেতনায় এ সমস্ত বোধগম্যন্ূপেই বর্তমান থাকে : 
অধিচৈতন পুরু এই সমস্ত জগৎ অন্য বস্ত হইতে উৎপন্ মনে করিলেও 
তাহারা যে সত্য এই নিশ্চিত বোধ লইয়া এ সমস্ত জগতে বিচরণ করিবে এবং 
তাহার অনুভূতি বহিশ্চেতন সত্তার মধ্যে বিশ্বাস বা কল্পনার আকারে সঞ্চারিত 
করিবে । চেতনাকেই যদি স্থষ্টির প্রকৃতশক্তি বলিয়া গ্রহণ করি সব্্ববস্তই 
যদি চেতনার বূপায়ণ হয় তবে এ বিবরণ অসন্তব নাও হইতে পারে কিন্তু জড়ময় 
মন জড়াতীত ভূমিসকলকে যেমন অবাস্তব বা অনতিবাস্তব বলিতে চায় তেমন 
বলা আর চলেনা, তখন স্বীকার করিতে হয় জড় জগৎ অথবা প্রাকৃত 
অনুতবের ভুমি যতখানি সত্য এ সমস্ত লোকও ঠিক ততখানিই সত্য | 

যদি এই ভাবে অথবা অন্য কোন ভাবে নিশ্চেতনা হইতে কোন বৃহত্তর 
গোপন পরিণামের বশে উচ্চতর লোক সকল, আদিতে জড় জগত স্য্টির পরে 
স্্ট হইয়া থাকে তাহ। হইলেও মানিতে হইবে যে তাহা অখিলাত্বার আত্মস্ফুরণের 
দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, অবশ্য কোন্‌ ধারা ব৷ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সে স্ফুরণ 
সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা! জানি না, তবে বলিতে হয় যে তাহা এখানকার 
পরিণতির একটা আনুঘঙ্গিক ব্যাপার অথবা বৃহত্তর পরিণাম রূপে তিনি ইহা। 
ধটাইয়াছেন যাহাতে মন প্রাণ এবং চেতনা এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতর ভাবে 
বিচরণ করিতে এবং এই সমস্ত বৃহত্তর শক্তি ও অনুভূতির প্রতিধ্বনি জড়ের 
মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে ফুটাইয়৷ তুলিতে পারে । কিন্তূ এ সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে আসিয়৷ এই তথ্য দীড়ায় যে আমরা আমাদের অনুভূতিতে এবং অধ্যাত্ব- 
দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে এ সমস্ত উচচতর লোক কোন প্রকারেই জড় বিশ্বের 
ভিত্তির উপর স্বাপিত নয়, কোনবূপেই তাহার্দিগকে জড় বিশ্বের পরিণাম বল! 
চলে না, বরং দেখা যায় তাহারাই বৃহত্তর বস্ত্র, তাহাদের মধো চেতনার বহত্তর 
ও স্বাধীনতর প্রসারতা আছে এবং জড়ভূমির ক্রিয়াবলি এই সমস্ত বৃহত্তর ভূমির 
উৎপত্তিস্থান নয় বরং পরিণাম বলিয়াই যেন মনে হয়, মনে হয় যেন জড়ভূমির 
সকল ক্রিয়ার মূল উৎস জড়োত্তর এই সকল ভূমিতেই রহিয়াছে, এমন কি জড়- 
জগতের পরিণাম গ্রচেষ্টাও অংশত তাহাদের উপর নির্ভর কৰিতেছে। অধি- 
মানস এবং প্রাণ ও মনের উদ্ধলোক বা স্তর হইতে অমিত শক্তির প্রভাব ও ঘটনার 
মোত প্রচ্ছন্ভাবে আমাদের উপর নামিয়া আসে কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে 
একটা অংশ বা নিব্বাচিত অতি অজ্পসংখ্যক মাত্র এখানে প্রকাশ্যে অভিনয় 
করিতে বা জড় জগতের মধ্যে আত্্প্রকাশ করিতে পারে ; বাকি সকল 


৯৮৪ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


জড়ের পে রূপায়িত হইবার জড়ের ভাঘার আত্মপ্রকাশ করিবাৰ জন্য উপযুজ্ 
সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায়, যে পাখিব * পরিণামে চিৎসত্তার সমস্ত শক্তিই 
প্রস্ফুরিত ও পরিণত হইয়া উঠিবে, তাহাৰ মধ্যে তাহাদের যথাযোগ্য ভূমিকা 
অভিনয় করিবার জন্য অপেক্ষা কবিতে থাকে । 

অন্য জগৎ সকলেব এই প্রকৃতি, এই প্রাকৃত ভূমিকে এবং আমাদের জীবন- 
নাট্যের অভিনয়কে যুখ্যস্থান দওয়াব দিকে আমাদের সকল প্রয়াস ব্যথ করিয়া 
দেয়। উঈশ্ববকে আমাদের চেতনার দ্বানা সর্ট একটি মিথ্যাবস্ত বলিতে পারি 
না, বরং আমবাই জড় সত্তাব মধ্যে ঈশুরের ভ্রমিক আত্মপ্রকাশের বাহন বা 
যন্ত্রমাত্র | আমবা দেবতাগণকে স্টি কবি না, তাহারা ঈশুরের শক্তি ব৷ 
বিভতি ; বরং বলিতে পাৰি যে দিব্যভাবেৰ প্রকাশ আমাদের মধ্যে ঘটে 
তাহা অমব ও নিত্য দেবতাগণেরই আংশিক প্রতিফলন বা খণ্ড রূপায়ণ। 
উচচতর ভূমি বা লোক সকলও আমাদের স্্টবস্ত নহে বরং আমাদিগকে মধ্যবর্তী 
বা বাহনরূপে গ্রহণ করিযা এই সমস্ত লোকই তাহাদের আলোক, শন্ধিঃ ও 
সৌন্দর্য এখানে ফটাইবা তুলিতেছে-__ প্রাকৃতিকশক্তি জড় জগতে তাহা- 
দিগকে রূপ দিতে তাহাদিগেব যেটুকু প্রসারতা ঘটাইতে পারে তদনুরূপতাবে। 
আমরা আজ পর্ধান্ত প্রাণের যে জপেব সঙ্গে পবিচিত তাহা প্রাণময় জগতের 
চাপেই এখানে এই জগতে উন্মিঘিত 'ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; সেই প্রাণ 
লোকেব ক্রমবর্ধমান চাপ প্রাণের আবও বৃহন্তৰ আত্মপ্র কাশেব আম্পূহ। আমাদের 
মধ্যে জাগাইযা তুলিতেছে এনং একদিন আসিবে যেদিন সেই চাপে জড়ত্বের 
যে সঙ্ষোচ তাঁহাকে আজ অশক্ত ও সীমাবদ্ধ কলিযা রাখিবাছে তাহা হইতে 
মর্ত্য্থীব মুক্ত হইবে । মনোময লোকেব চাপেই এখানে এই জগতে মনের 
উন্মেঘ ও পুষ্টি হইযাছে, সেই চাপই আমাদের মনোময় জীবনকে উপরে 
তুলিনা ও প্রসানিত কবিবাব শক্তি দিয়াছে, তাই আমবা আশ! করিতে পারি 
ইহ] আমাদেব বৃদ্ধিমম সন্ভাকে ক্রমশঃ বৃহন্তব ও মহন্তব করিয়া তুলিবে ; এমন 
কি একদিন জডে আবদ্ধ আমাদের স্থল মনেব চাবিদিকে যে কারাপ্রাচির আছে 
তাহাও ভািমা দিবে | আঁবাব অতিমানস ও চিন্ময লোক-সমূহের চাপই 
এখানে এই ভ্থাতে আমাদিগকে নম শভ্তিগ্র বখশেব উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে 

এখান পাখির কো নর) এউ একমাত্র পথবী এব তাহার আখধুকাল লঙ্গ] খপিতেছি 

না, বেদাও ক? ? রশঠ খা নৌপিক £বং জদগহর যে আত পৃথবী লা পৃথীতন্ব শষ বাবহার 
করেন যাহ] চাবাযু।ব জউঝপেন এাবাসভূনি স্থী করে__সেই অর্থে ই খ্যবহার ক রিয়াছি। 


১৯০ 


লোকপংস্থান 


গঠিত এবং অতিচেতন দিব্যপুরঘের পরমস্বাতন্ত্রা ও আনস্ত্যের মধ্যে বিকশিত 
করিয়া তুলিবার জন্য এই জড়ভূমিতে অবস্থিত আমাদের সত্তাকে প্রস্তত করিয়া 
তুলিতেছে ; কেবল এই চাপ এই সংস্পর্শ ই আমাদের মধ্যে সব্বচেতন পরম- 
পূরুঘ যেখানে গুপ্ত ও সুপ্ত হইয়া আছেন এবং যেখান হইতে আমাদের পরিণতি- 
পথের যাত্রারস্ত হইয়াছে সেই আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনা হইতে আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারে | এইভাবে পর পর ক্রমোর্্ শক্তির যে অবতরণ ও প্রকাশ 
হইতেছে মানুঘের চেতনা হইল তাহার বাহন ও মাধ্যম, মানবচেতনাই 
সেই বিন্দু যেখানে নিশ্চেতন৷ হইতে মুক্তি পাইয়া আলোক ও শক্তির উন্মেষ ও 
পুষ্টি ঘটিতে পারে ; মানুঘের চেতনার ইহাপেক্ষা বৃহত্তর কোন সার্থকত৷ নাই, 
কিন্ত এ সার্থকত৷ অতি বিশাল অতি বিপুল, কেননা পরিণামশীল প্রকৃতির 
পরম ও চরম উদ্দেশ্য সাধনের জনা ইহাই মান্ঘকে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু 
করিয়া তুলিয়াছে। 

কিস্ত অধিচেতন ভূমির কোন কোন অনুভব হইতে যেন মনে হয় যে অন্য 
লোক সকলের স্বা্ট সব্বতোভাবে জড় স্ষষ্টির পূর্ববর্তী নয়। এইরূপ একটা 
ইঙ্গিতব৷ নিদর্শন পাই যখন আমরা দেখি যে মরণোত্তর অনুভূতির সম্বন্ধে আবহমান 
কাল হইতে একটা জনশ্বর্তি চলিয়া আসিতেছে যে মৃত্যুর পর জড়োত্তর ভূমিতে 
পৌঁছিয়৷ যে অস্তিত্বের ধারা চলিতে খাকে, যেন তাহাতে পাথিব পরিবেশ, 
পাখিব প্রকৃতি ও পাথিব অনুভবের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে । আর একটা 
ইঙ্গিত পাই যখন বিশেষভাবে প্রাণলোকে এমন কতকগুলি রূপায়ণের সন্ধান 
পাই, যাহাদের প্রকৃতি ভূলোকের নিমুতর গতি ও প্রবৃত্তিরই অনুরূপ ; যে 
সমস্ত অন্ধকারময় তত্ব, অসত্য, শক্তিহীনতা এবং অনর্কে আমরা নিশ্চেতন 
জড় হইতে যে পরিণতিধারা উদ্ভতৃত হইয়াছে তাহার ফল বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, 
তাহাদিগকে এখানে পূর্ব হইতে রূপায়িত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই | এমন 
কি ইহাই যেন সত্য বলিয়া মনে হয় যে, যে-সমস্ত শক্তি মানুঘের জীবনে সব্র্বা- 
পেক্ষা বৃহৎ বিক্ষোভের স্থ্টি করে এই সমস্ত প্রাণলোকই তাহাদের স্বাভাবিক 
নিবাসভূমি ; বস্তঃ ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কেনন। আমাদের প্রাণময় সত্তার 
মধ্য দিয়াই আমাদের উপর তাহারা প্রভূত্ব বিস্তার করে, স্বৃতরাং বৃহত্তর ও বীর্য্য- 
বত্তর কোনও প্রাণসত্তাব শক্তি হওয়াই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ৷ পরিণামধারার 
মধ্যে প্রাণ ও মনের অবতন্বণের ফলে এই অবাঞ্ধশীয় পরিণতি এবং সম্ভা ও 
চেতনার এরূপ সক্কোচ আসিবার কোন কারণ নাই , কেননা এরূপ অবতরণের 


১৪৯১ 


দিব্য জীবন বার্তা 


প্রকৃতি শুধু জ্ঞানের সক্কোচ। তাহাতে তাহার প্রকৃতিতে সৎ চিৎ ও 
আনন্দের প্রকাশ, সত্য শিব ও সুন্দরের এক সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে এক 
নিমুতর সঙ্গতি ও সামগ্তাস্যের মধ্যে এক ক্ষদ্রতর আলোকের ক্ষেত্রে ও বিধানে 
ঘটিবে ;, কিস্তু তাহাতে অন্ধকার জালাযন্ত্রণা ও অনর্থকে আসিতেই হইবে 
এমন কোন বাধ্যতামূলক বিধান বা ব্যবস্থা নাই। মন ও প্রাণের এই সমস্ত 
লোকান্তনে অতি ব্যাপকভাবে না হইলেও অন্ততঃ কোন কোন পৃথক অংকে 
অধিকার কবিয়া যদি এই সমস্ত অশুভকে বর্তমান থাকিতে দেখা যায়, তবে 
তাহা কারণ দূ-এর অন্যতম হইবে ; হয় প্রকৃতির নিমৃতর পরিণামধারার এক 
অংশ নিমু হইতে উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবার ফলে নিয়ে স্ষ্ট কোন অনর্থ আমাদের 
অধিচেতন প্রকৃতির মধ্যে উ্িত হইয়া প্রবলভাবে উচ্ছুসিত ও স্ফরিত হইয়া 
পড়িয়াছে ; না হয় চিৎস্বরূপের অবরোহ বা সংবৃতির ধারা জড় পর্য্যন্ত নামিবার 
পূর্বে ই সংবৃতি ধারার অবরোহণের এক ধাপের সঙ্গে তাহার পাশাপাশিভাবে 
বিবৃতির বা চিতের দিকে আরোহের এক অঙ্গ একটা সোপান ব৷ স্তররূপে ইহার 
স্ষ্টি হইযাছে। শেঘোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এইরূপভাবে আরোহের স্তরস্থ্ট 
দৃইাটি উদেশ্য সাধন করিতে পারে । কারণ প্রকৃতির মধ্যস্থিত আত্মার পরি- 
ণতির পথে পুষ্টির জন্য অপরিহার্য সংঘর্ধ ও সংগ্রামের জন্য পৃথিবীর বৃকে 
যে শুভ ও অশুভ শক্তিকে উন্মিঘিত হইয়া উঠিতে হইবে তাহাদের প্রাক রূপায়ণ 
বা প্রাক্তন পকাশ এই স্তবেব মধ্যে খাকিবে ; তাহাদের নিজের, তাহাদের 
নিজস্ব শ্বতন্ব তণ্তির জন্য এই সমস্ত রূপাষণ বর্তমান থাকিবে, যে রূপায়ণে 
প্রত্যেকের পৃথক প্রকৃতি অনুসাবে আত্মপ্রকাশের একটা পূর্ণ জাতিরূপ 
(111 (৮1১০) দেখা দিবে, সেই সঙ্গে তাহানা পবিণামশীল সত্তাসমূহের উপর 
তাহাদেব বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তান করিবে। 

তাহা হইলে বৃহন্তর জীবনেব এই সমস্ত লোকে মধ্যেই বর্তমান আছে 
আমাদের পাখিবজীবনেরই আরও জ্যোতির্ময় এবং আবও অন্ধকারময় রূপায়ণ- 
সমূহ ; সেখানকার ক্ষেত্রে এ সমস্ত সত্তাব স্বতন্ত্র প্রকাশ অব্যাহতভাবে চলিতে 
এবং সু অখবা কু যাহাই হউক তাহাদের নিজস্ব জাতিধর্ন্ম স্বাধীন ও স্বাভাবিক- 
ভাবে পূণ তা পাইতে, একা সামঞ্জস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে--অবশ্য স্থ এবং 
ক সম্বন্ধে আমাদেব ধারণা সেখানে প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ ; ইহা- 
দের এবপ স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ প্রকাশ আমাদেন এই প্রাকৃত জগতে সম্ভব নয়, 
যেখানে পরিণামের যে নানামুখী ধারাসমূহ চরমে এক পরমসমন্বয়ের দিকে 


১৯ 


লোকসংক্ান 


আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে তাহার প্রয়োজনবশে সব আসিয়া এক জটিল 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় মিশ্রিত হইয়া পড়ে । কারণ আমরা যাহাকে যিথ্যা, 
অন্ধকার বা অশিব বলি, মনে হয় যেন তথায় তাহাদের একট নিজস্ব সত্য 
আছে, সেখানে যেন তাহার। নিজেদের জাতিধর্ঙ্ট লইয়। পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট, কেনন৷ 
তথায় তাহার পূর্ণ প্রকাশ অব্যাহত বলিয়া আত্মশক্তিতে একটা স্বাভাবিক তৃপ্তি 
পরিবেশের সহিত নিজ সত্তার একা পূর্ণ মিলন ও সামঞ্জস্য দেখা দেয় , তাহারা 
তাহাদের আত্মচেতনার একটা ছন্দ, আত্মশক্তির একটা মহিমা, আত্মস্বদপের 
একটা আনন্দ উপলব্ধি করে এবং আমাদের কাছে হেয় বোধ হইলেও তাহাদের 
বাপনার পরিপূরণ তাহাদিগকে তৃপ্তি দেয় এবং তাই তাহাদের নিজেদের কাছে 
তাহা হর্যোল্লাময় উপাদেয় বলিয়াই মনে হয়। পার্থিব প্রকৃতির কাছে 
যাহা অপরিমেয় ছনুছাড়া তথায় যাহা বিকৃত ও অস্বাভাবিক মনে হয় সেই 
পাণ সংবেগ এখানে নিজসত্তাব উপযোগী ক্ষেত্র পায়, স্বতন্তরতাবে এখানে 
পৃণ হইয়া উঠিবার অথবা নিজ জাতিধর্ের নিরহ্কুশ খেলার জুযোগ পায়। 
আমরা যাহ দিব্য আস্ব্রিক রাক্ষস বা পৈশাচিক মনে করি তাহার আমাদের 
কাছে অতিপ্রাকৃত কা অস্বাভাবিক মনে হইলেও আপন স্বধামে নিজের কাছে 
তাহারা স্বাভাবিক ; এই সব ভাব যাহাদের মধ্যে মূর্ত হইয়াছে তাহারা তথায় 
অনুভব করে যে ইহাই তাহাদের আত্মপ্রকৃতি তাহাদের নিজস্বতত্বের একটা 
সামগ্জস্য। বৈঘম্য সংঘাতি শক্তিহীনতা৷ ও জালাযন্বণার মধ্যে প্রাণের একপ্রকার 
তৃপ্তি আছে, এ সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইলে অচরিতার্থতার এবং অপূর্ণ তার বেদন৷ 
তাহারা অনুভব করে। যেখানে তাহাদের অবাধ অধিকার সেই সমস্ত গোপন 
লোকে তাহার৷ স্বতন্থভাবে কার্য্য করিয়া তাহাদের জীবনসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে 
ইহা যখন দেখা যায় তখন তাহাদের উৎপত্তিস্থল কোথায়, তাহাদের অস্তিত্বের 
- প্রয়োজনীয়তা কি, কোন্‌ কাবণে তাহারা মানুঘের জীবনে আধিপত্য বিস্তার 
করে তাহা যেমন আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তেমনি বুঝা যায় মানুষ তাহার 
নিজের অপূর্ণতায়, তাহার জীবননাট্যের জয় পরাজয়ে, সুখদুঃখে, হাসি অশ্বতে 
পাঁপ পুণ্যে কি রস পায় এবং কেন আফক্ত থাকে । এখানে এই পৃথিবীতে 
এই সমস্ত শক্তি ব! সত্তা তপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই এখানে তাহারা সংঘাত 
ও সংমিশণের অবাঞ্চিত অবস্থায় নিশ্রভ ভাবে অবস্থিত থাকে : কিন্তু তাহাদের 
নিজের জগতের নিজের এঁকান্তিক পরিবেশের মধ্যে যখন তাহারা নিজের 
স্বাভাবিক শক্তিতে তাহাদের প্রকৃতির পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাহা- 
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দেক প্রকৃতির নিগৃঢ় তত্ব, তাহাদের প্রয়োজনের সকল রহস্য প্রকাশ পায়। 
এই সমস্ত শক্তি নিজস্বরূপে যখন অবস্থান করে এবং যখন তাহাদের অমর্ত্য 
জীবন হইতে মানুঘের জীবনে তাহাদের শক্তিধারা প্রবাহিত করিয়৷ তাহার 
পরিণতিধারায় উপাদান যোগাইয়া দেয় তখন তাহাদের অনুভূতির ভিত্তি হইতেই 
মানুষের স্বর্গ এবং নরক অথবা জ্যোতি-লোক এবং অন্ধকার-জগতের ধারণ! 
জন্মে তাহার মধ্যে যতই কল্পনার স্থান থাকৃক না কেন। 

প্রাণের শক্তিসকল যেমন জড়জগতের অতীত বৃহত্তর প্রাণলোকে পূর্ণ 
মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে তেমনি মনের যে-সমস্ত শক্তি, ভাবনা! ও তৃত্ব 
আমাদের পাখিব সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহার তাহাদের নিজক্ষেত্রে 
বৃহত্তর মানসলোকে তাহাদের আত্বপ্রকৃতির পূর্ণ মহিমা লইয়া স্্প্রতিষ্ঠিত 
আছে , তথা হইতে তাহারা আমাদের পাথিব সন্তাতে কেবল আংশিক রূপায়ণ 
ফটাইয়া তোলে, কেননা এখানে অন্য শক্তি এবং তত্বের সহিত সংঘাত ও সং- 
মিশণের ফলে তাহাদের আত্বপ্রতিষ্ঠার পথে বছ বাধা আসিয়া পড়ে, এই সংঘাত 
ও সংমিশ্ণ তাহাদের পণতাকে ব্যাহত, তাহাদের বিশুদ্ধতাকে খাদ মিশ্িত, 
তাহাদের প্রভাবকে কৃষ্ঠিত ও পরাভূত করিয়৷ দেয়। সুতরাং এই সমস্ত লোক 
পরিণামশীল নয়, পরিণতিবিহ্নীন ধর্ম বা প্রকৃতি লইয়া তাহারা বর্তমান আছে : 
তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র না হইলেও একটা কারণ এই যে সংবুতি-পরিণামে 
যে সমস্ত বস্তুর অবশ্যপ্রকাশ হয় এবং বিবৃতি-পরিণামে যে সব কিছু উৎক্ষিপ্ত 
হয়, সেই উভয়বিধ বিস্ষ্টি যেখানে নিজেদের অধিকারে নিজেরা বর্তমান 
থাকিতে পারে, নিজেদের তাৎপর্যয সফল করিতে পানে, এসমস্ত জগৎ তাহাদের 
আত্মচবিতাথতার তেমন ক্ষেত্র হইয়৷ দাড়াইতে পারে এবং প্রতিষ্ঠিত এই অবস্থার 
ভিত্তি হইতে প্রকৃতি পবিণামেব জাটিল বৈচিত্র্যের মধ্যে উপাদানরূপে তাহাদের 
নিজেদের প্রবৃত্তি প্রভাব ও কর্মধারা নিক্ষেপ করিতে পারে । 

অন্যলোকের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জনশৃর্ততি চলিয়া আসিতেছে 
তাহা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি তবে দেখিব যে তাহাদের মধ্যে প্রধানত: পাথিব 
প্রাণের সক্কোচ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্ত বৃহত্তর এক প্রাণলোকের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিবরণে স্পষ্টত; কল্পনার ভাগ প্রচুর আছে বটে 
কিন্ত বোধি ও অনুপ্রেরণাজাত জ্ঞানের উপাদানও কিছু আছে, ইহার কোন 
ভূমিতে প্রাণের কি রূপ হইতে পারে অর্থাৎ তাহাব সাধ্যরূপ কি হইবে অথবা 
সে লোকে প্রকাশের মধ্যে বস্ততঃ প্রাণ কি রূপ ধারণ করিয়া বর্তমান আছে 
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তাহার একটা বোধ ব৷ পরিচয় ইহাতে পাই, তাহাতে অধিচেতন সংস্পর্শ ও 
অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ কোন কোন উপাদানের সাক্ষাৎও পাওয়। যায়। কিন্তু 
প্রকৃতির অন্যভুমিতে মানুঘ যাহা দেখে বা তথা হইতে যাহা কিছু স্পর্শ লাত করে 
তাহা তাহার নিজের উপযুক্ত চেতনার ভাঘায় রূপান্তরিত করে, জড়োত্তর 
তত্বাবলির এইরূপে সার্থকভাবে পাথিবরূপ ও বিগ্রহে অনুবাদ করিয়া সেই সমস্ত 
রূপের মধ্য দিয়া তত্বসকলের সহিত সে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং এইভাবে 
তাহাদিগকে কতকটা মূর্ত ও কার্যযকরী করিয়া তোলে । মৃত্যুর পরে প্রকারান্তরে 
পাথিবজীবনের যে অনুবৃত্তি চলিবার কথ শুনা যায় এইভাবের অনুবাদ হইতে 
তাহার একটা ব্যাখ্যা মিলিতে পারে ; মৃত্যুর পর পাথিবজীবনের এই অনু- 
বৃত্তিকে বিদেহী জীবের কতকটা মানসস্থাষ্টিও বলা যাইতে পারে যাহার মধ্যে 
অন্য লোকে যাইবার পথে কিন্তু তথায় প্রবিষ্ট হইবার পৃর্রে অভ্যস্ত অনুভবের 
সংস্কারকে সে আঁকৃড়িয়। ধরিয়া কিছুকাল বাস করে, অংশত এই সমস্ত প্রাণ- 
লোকের মধ্য দিয়া যাইবার পথে সেই সমস্ত সিদ্ধবূপ প্রকাশিত আছে দেখিতে 
পায়, যাহারা পাথিব দেহে যাহাদের প্রতি সে অনুরক্ত হইয়াছিল তাহাদের 
সমধন্দী ও উত্পস্বরূপ ; সুতরাং প্রাণময় সত্তা দেহান্তের পর স্বাভাবিকভাবে 
এ লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাণময় এ সমস্ত স্ক্ষাভূমি ছাড়া জনশ্রাতিতে 
উচচতর এক ভূমি বা লোকের বর্ণনা পাওয়া যায় যাহার প্রকৃতি ম্পষ্টত প্রাণময় 
নয়, মনোময় ; তাহা ছাড়া আরও উচচতর লোৌকসকলের বর্ণনা পাই যাহার! 
চিন্ময় মনস্তত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত; যদিও সাধারণ মানুঘের এ সমস্ত লোক সম্বন্ধে 
যে ধারণ বস্তুত তাহারা তাহা হইতে সূক্ষা ও উন্নত স্তরে অবস্থিত ; এই সমস্ত 
উচচতর তন্ব যেখানে রূপায়িত হইয়াছে আমাদের আন্তর অনুভূতি উন্নীত 
হইয়া তথায় পৌঁছিতে বা আমাদের অন্তরাত্্া তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। 
অতএব আমরা যে লোকপরম্পরার কথা স্বীকার করিয়াছি তাহার সমর্থন ইহাতে 
পাই ; অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ইহা আমাদের অনুভূতির এক প্রকার 
বিন্যাস ও ব্যবস্থা ; দৃর্টিভজীর ভেদ অনুসারে এই বিন্যাস ও ব্যবস্থা অন্য 
ভাবেও হইতে পারে । কেননা এক বিশেষ ভূমি হইতে বিশিষ্ট কোন পদ্ধতিতে 
এ সমস্তের একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ যেমন প্রামাণিক হইবে, অন্য কোন ভূমি 
হইতে অন্য প্রকার পদ্ধতিতে কৃত সেই একই বস্তরাজির শ্রেণীবিভাগ তেমনি 
প্রামাণিক হইতে পারে । আমাদের দিক দিয়া যে ভাবে বিন্যাস ও ব্যবস্থা 
বা যে ভাবের শ্রেণীবিভাগ আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার প্রধান সাথকত। 
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উদ্দেশ্য । আবার এমন এক জগ স্থষ্টিও হইতে পারে যেখানে লক্ষ্য হইবে 
বহর মধ্যে অন্তহীন স্বাধীন স্বরূপানন্দের নিরহ্কুশ অন্যোন্যসন্তোগ, মে লোকে 
চিন্ময় বা আত্বসচেতন যে বহর প্রকাশ হইবে, তাহার৷ একদিকে সব কিছুর 
ভিত্তিরূপে অবস্থিত অন্ত?ঢ একত্বের সম্পর্কে যেমন সচেতন থাকিবে তেমবি 
তাহাদের বর্তমান বা প্রকাশিত জীবনে প্রতিমুহর্তে অদ্বৈত চেতনার আনন্দে 
পরিপৃণ হইয়া থাকা হইবে তাহাদের উদ্দেশ্য ; সে লোকে স্বয়ন্তূ আনন্দের 
ক্রিয়া হইবে আদি বা মূল তত্ব এবং সকল লীলার সাক্বতৌম বিধান ব৷ নিমিত্ত | 
আবার তাহা এমন এক লোক হইতে পারে যেখানে প্রথম হইতেই অতিমানস 
হইবে প্রধান বা মুলতত্ব ; সেখানে প্রকাশের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে বু 
সত্তা তাছাদের দিব্য ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও জ্যোতি খেলার মধ্য দিয়া তেদের 
মধ্যে অভেদের বহু বিচিত্র সকল আনন্দই সম্ভোগ করিতে পারে। 

এই লোকপরম্পরা এখানে আসিয়াই যে শেষ হইয়া যাইবে তাহ] নহে, 
কেননা আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে মন জড়াশিত প্রাণ দ্বারা বাধা- 
গ্রস্ত ও কৃষ্টিত হইয়া পড়ে, জড় ও প্রাণ এই দুই বিভিনু শক্তির নানামুখী বাধা 
অতিক্রম করা মনের পক্ষে বড়ই দুরূহ, আবার ঠিক তেমনিভাবে জড়ের 
পরিণামরপী মৃত্যু, অসাড়তা এবং অস্থায়িত্ব দ্বারা প্রাণ নিজেও কৃষ্ঠিত ও সঙ্কুচিত 
হইয়াই থাকে ; কিন্ত নিশ্চয়ই এমন লোক থাকিতে পারে যেখানে অস্তিত্বের 
প্রথম নিমিত্তবূপে এই দূই প্রকারের অসামধ্যের কোনটি থাকিবার কোন 
প্রয়োজন নাই | এমন লোক থাকিতে পারে যেখানে মন প্রথম হইতেই 
সবর্বনিয়ন্তা ; যেখানে মনোমর ও জড়ময় উপাদানসমূহ স্বাধীন এবং পৃ 
সাবলীলভাবে ব্যবহাব করিতে মনের পক্ষে কোন বাধাই নাই, অথবা যেখানে 
জড় স্পষ্টত বিশবমনঃশক্তিব প্রাণক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলতার ফল। বস্তত এই পাথিব 
জগতেও তাহাই সত্য ; কিন্তু এখানে মনঃশক্তি প্রথম হইতেই সংবৃত, বহুকাল 
পর্য্যন্ত সে অবচেতন ছিল এমন কি যখন উন্মিঘিত হইয়। উঠিয়াছে তখনও 
স্বাধীনভাবে নিজের উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই, নিজের চারি- 
পাশে অবস্থিত উপাদানের সে অবীন হইয়া আছে ; অথচ মনোময় লোকে তাহার 
আত্মঅধিকার থাকিবে অক্ষণ্র, সেখানে উপাদানেব সে প্রভু-_অবশ্য সে উপাদান 
যে জগৎ প্রধানত: জড়ধন্মী তাহার উপাদান সকল হইতে আরও সুক্ষ এবং 
নমনীয় বা সাবলীল | ঠিক তেমনি প্রাণেরও নিজস্ব লোক থাকিতে পারে 
যেখানে সে স্বরাট, যেখানে তাহারি অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল বিচিত্র বাসন। 


১৪৮ 


লোকসংস্থান 


ও প্রবৃত্তির অকৃষ্টিত প্রকাশের কোন বাধা নাই, এখানে বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে 
তাহার ভাঙিয়।৷ পড়িবার আশঙ্কা আছে এইজন্য সতত তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা- 
তেই তাহাকে প্রধানত: ব্যাপৃত থাকিতে হয় কিন্তু তথায় সেবপ কোন কিছু নাই ; 
সেখানে অনিশ্চিত টানা হেঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া তাহার স্বাধীন আত্মরাপায়ণ, 
স্বাধীন আত্মতৃপ্তি এবং স্বাধীনভাবে নূতন অভিযানের সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তিকে 
বা খেলার ক্ষেত্রকে সঙ্কচিত করিয়া চলিতে হয় না। এমনিভাবে সত্তার 
প্রত্যেক তত্বই স্বতন্তভাবে প্রধান বা মুলতত্বরূপে দাঁড়াইয়া এক এক লোকের 
প্রকাশক বা! প্রবর্তক হওয়ার শক্তি সত্তার আত্মপ্রকাশের শাশ্বত সম্ভাবনারূপে 
বর্তমান আছে, এখানে শুধু স্বীকার করিতে হইবে যে স্বরূপতঃ এক হইলেও 
প্রত্যেক তত্ব তাহার সক্রিয় শক্তি ও ক্রিয়াধারাতে বিশিষ্টভাবে পৃথকরূপে 
বর্তমান থাকিতে পারে। 

যদি এ সমস্ত দার্শনিক মনের একটা যুক্তিযুক্ত ক্পনামাত্র হইত অথবা 
যদি তাহারা সচিচদানন্দ সত্তার মধ্যে শুধু সন্ভতাবনাবূপেই থাকিয়া যাইত, 
বস্তত কোন দিন অথবা আজিও রূপায়িত না হইত, অথবা রূপায়িত 
হইলেও পৃথিবীবাসী কোন জীবচেতনার বিঘয়ীভূত না হইত, তবে বলিবার 
কিছু থাকিত না। কিন্তু আমাদের সকল চিন্ময় চৈত্য অনুভূতি ইহাদের 
অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় এবং প্রধান প্রধান তত্বের দিক হইতে এই সমস্ত উচচতর 
লোক, স্বাধীনতর ভূমি সকলের অস্তিত্বের সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদিগের নিকট 
সততই আনিয। উপস্থিত করে । আধুনিক যুগে মানুঘের মধ্যে অনেকে এই 
মতবাদের সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া রাখে যে জড়ের অথবা জড়-ইক্িয়ের ভিত্তিতে 
যে অনুভূতি লাভ হয় কেবল তাহাই সত্য, জড়ের অনুভূতিকে বৃদ্ধিদ্বারা বিশ্বেঘণ 
করাই কোন কিছুকে প্রমাণ বা সমর্থন করিবার একমাত্র উপায়, এবং বাকি 
সব কিছু কেবল জড়ের অস্তিত্ব এবং জড়ের অনুভূতিরই ফল, ইহাদের বাহিরে 
যদি কিছু থাকে তবে তাহা ভ্রম, আত্ববঞ্চনা ব৷ প্রমাদ ; কিন্তু আমরা যখন 
আধুনিক এই মতবাদের শৃঙ্খলে নিজেদিগকে বাঁধিতে বাধ্য নই, তখন অতীন্দ্িয় 
অনুভবের সাক্ষ্যকে মানিয়া লইয়া! এই সমস্ত জড়োত্তর লোকের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইতে আমাদের কোন বাধা নাই। আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই 
যে পাঁথিব লোকের ছন্দ ও ন্ুরসঙ্গতি এ সমস্ত লোকের ছন্দ ও স্ুরসঙ্গতি হইতে 
পৃথক, ইহাদের সম্বন্ধে ভূমি (1)127)0) শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাতেই বুঝা 
যায় যে তাহারা সত্তার এক একটি পৃথক পৃথক স্তর এবং প্রত্যেক স্তরে তত্বের 
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পদ্ধতি ও বিন্যাসের কীতি স্বতন্ব। আমাদের এই জগতের দেশ ও কালের 
সঙ্গে সে সমস্ত ভূমির সঙ্গতি ও সামঞ্ঁগ্য আছে কি না অথবা তাহারা ভিন্ন ধরণের 
দেশের এবং তিন্ন প্রকৃতির কালপ্রবাহের মধ্যে ক্রিয়া করে কি না, এ প্রশের 
আলোচনার আপাততঃ আমাদের প্রয়োজন নাই-_শুধু এইটুকু বলা উচিত 
যে উভয় ক্ষেত্রে সে সমস্ত লোকের উপাদান আরও সূক্ষ্ম এবং তাহাদের ক্রিয়ার 
ছন্দ পৃথক। সাক্ষাত্ভাবে আমরা যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা হইতেছে এই 
প্রশ্ব- যাহাদের মধ্যে কোন সাহচর্ধ্য বা মিলমিশ নাই এবং যাহারা পরস্পরের 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না, এই সমস্ত ভূমির প্রত্যেকা্ট কি তেমন 
একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ? অথবা যাহার৷ পরম্পবের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে 
বিনাস্ত স্টতরাং যাহার এক বিচিত্র জটিল বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহারা 
কি একই অখও মত্তার সেইরূপ স্তর-পরম্পর৷ ? তাহারা যে আমাদের মনশ্চেতনার 
ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে এই তথ্য হইতে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে 
দ্বিতীয় অনুকল্পই তা; কিন্ত শুধু ইহাতেই তাহা নিশ্চিতরূপে প্রাণ 
হয় না। কিন্ত আমরা দেখিতে পাই যে এই সমস্ত উচচতর তুমি বস্ততই প্রতি 
মুহূর্তে আমাদের পাখিব লোকের উপর ক্রিয়া করিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগা- 
যোগ রক্ষা করিতেছে, যদিও স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জাগ্রত বা বহিশ্চেতনায় 
তাহার কোন সন্ধান আমর৷ পাই না, কেননা জাগুত চেতন! প্রধানতঃ কেবল 
জড়-জগতেব সংস্পর্শলাত এবং তথা হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ব্যবহার করাতেই 
সীমাবদ্ধ । কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আমাদের অধিচেতনায় ফিরিয়া যাই 
অথবা আনাদেব জাগ্রত চেতনাকে প্রসারিত করিয়া জড়ের সংস্পর্শের সীমা 
ছাড়াইয়া যাই তখনই আমরা জডোত্তর ভূমির ক্রিয়ার কিছু পরিচয় পাই। 
এমন কি দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ যখন দেহের মধ্যে বাস করিতেছে 
তখনও কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এই সমস্ত উচচতর ভুমিতে নিজেকে 
অংশতঃ উৎক্ষিপ্ত করিতে পারে ; সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে বিদেহ অবস্থায় 
এই উৎক্ষেপ আরও পূর্ণাঙ্গ হইবে, কেননা স্থূল শরীরের সহিত মর্ত্যপ্রাণের 
দৃঢ়বন্ধনের বাধা আর তখন থাকিবে মা। এই যোগাযোগ এবং উৎক্ষেপের 
একটা বিপুল সার্থকতা আছে। একদিকে দেহত্যাগের পর মানবাত্বা অন্তত: 
সাময়িকতাবে যে অন্য লোকে গমন এবং বাস করে এই যে চিরাগত বিশ্বাস 
ও জনশ্ব.তি চলিযা আসিতেছে, ইহা হইতে তাহার অনুকূলে তৎক্ষণাৎ সমর্থন 
পাওয়া যায় ; অন্ততঃপক্ষে তাহা যে কার্ধযতঃ সম্ভব তাহা বুঝা যায় ; অন্যদিকে 
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ইহা আমাদের পাঁথিব জীবনের উপর উচচতর ভূমির ক্রিয়াধার৷ নামিয়া আসার 
ন্তাবনা খুলিয়া দেয় এবং এই অবতরণের বা জড়প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের 
জ্পগ্রহণের ফলে প্রকৃতি-পরিণামের অন্তনিহিত গুপ্ত উদ্দেশ্য সফল করিবার 
অন্য মন প্রাণ ও চি২সত্তায় যে লোকোত্তর শক্তি সকল উদ্ধলোকে নিরুদ্ধ 
স্ব নিগুঢ় হইয়া আছে তাহারা যুক্ত হইতে পারে। 

মুলত: এই সমস্ত লোক-স্থটি জড়জগৎ-্থষ্টির পৃর্রবে ঘটিয়াছে, পরে নহে ; 
সে পৃর্ধবতিতা কালের দিক হইতে যদি সত্য নাও হয় তবু অন্ততঃ শক্তি- 
সংক্রমণের বা পরিণামভূত পরম্পরাব দিক হইতে সত্য । কারণ আবোহ এবং 
অবরোহের দুইটি ক্রম পাশাপাশি বর্তমান খাকিলেও, আরোহক্রমেব প্রথম বিশিষ্ট 
প্রকৃতি হইবে জড়ের মধ্যে উদ্ পরিণাম উন্মিঘিত করিয়া তোলা, এই চেষ্টার 
সহায়তার জন্য জড়ের মধ্যে একটা গঠনক্ষম শক্তি থাকিবে, এবং সেই জন্য 
অনুকূল বা প্রাতিক্ল সব্বপ্রকার উপকরণ যোগানই হইবে তাহার কাজ । 
আরোহক্রমকে শ্তধু পাথিব পরিণামেব ফল মনে করিলে ভুল করা হইবে ; 
কেনন তাহা যুক্তি দিয়া যেমন সম্ভব মনে হয় না, তেমনি চিন্ময় ভাবন। অথবা 
ক্রিয়াশীলতা ব৷ ব্যবহারিকতাব দিক দিযাও অসার্থক হইয়৷ দীঁড়ায়। এই কথা৷ 
অন্য ভাষায় বল৷ যায় যে এই সমস্ত উদ্ধৃতির লোক নিমুতর জড় বিশ্র চাপে 
উদ্ভূত হয় নাই ; আমর! বলিব যে জড়ের নিশ্চেতনার মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত 
সচিচদানন্দ হইতে সাক্ষাততাবে তাহাব৷ দেখা দেয় নাই, অথবা একথাও যুক্তিযুক্ত 
নহে যে নিশ্চেতনা হইতে তাহার সত্তা যখন প্রাণ মন ও চিত্দূপে উন্মদিত 
হইয়া উঠিতেছিল তখন যে সমস্ত লোক বা ভূমিতে এই অমস্ত তত্বেব খেলা 
স্বাধীনতরভাঁবে চলিতে পারে এবং যাহাদের মধ্যে মানবাত্বা তাহার প্রাণ যন 
এবং চেতনার পরিপুষ্টি-সাধনাব অবকাশ পাইবে তেমন লোকসকল স্যষ্ট করিবার 
প্রয়োজন তিনি কেবল তখনই অনুভব কবিবাছিলেন এবং এইজন্া তাহার 
সত্তাতে যে আবেশ জাগিয়াছিল তাহা হইতেই এ সমস্ত জগৎ পরে স্থ্ট হই- 
মাছে । এসমস্ত জগৎ মানবাত্বার নিজেরই বিস্ষ্টি, তাহার আদর্শের স্বপৃস্থার। 
অথবা মানবজাতি তাহার সক্রিয় ও স্ষষ্টশীল সততায় পাথিবচেতনার উপরের 
ক্ষেত্রে যে নিজেকে সবর্বদা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে তাহারই ফলে এ সব স্কট সম্ভব 
হইয়াছে একথা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেক কম। এ বিঘয়ে মানুঘের 
শুধু এই স্ষ্টিশক্তির পরিচয় আমরা স্পষ্টভাবে পাই যে, সে তাহাৰ দেহগত 
চেতনায় এই সমস্ত লোকের একট! প্রতিচ্ছৰি মাত্র গড়িতে এবং তাহার নিজের 
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স্তরাত্বাকে এই সমস্ত লোকের অভিঘাতে সাড়া দেওয়ার উপযুক্ত করিয়৷ তুলিতে 
পারে, ক্রমশ: সে তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হইতে এবং তাহাদের প্রভাব যখন 
পাথিব জগতের ক্রিয়ার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়া যাঁয় তখন সচেতনভাবে তাহার 
অংশগ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যুত সে তাহার নিজের মন ও প্রাণের উচ্ধ- 
তর ক্রিয়া এই সমস্ত লোকে উৎক্ষিপ্ত করিতে অথব৷ তাহার ক্রিয়ার পরিণাষ 
এই সমস্ত লোকের ক্রিয়ায় উপসংক্রামিত করিতে পারে , কিন্তু যদি এই 
উতৎক্ষেপ ঘটে তবে তাহা উচ্চতর ভূমির শক্তির নিজভূমিতে ফিরিয়া যাওয়া, 
সেই সমস্ত লোক হইতে যে সকল শক্তি পাথিব মনে নামিয়া আসিয়াছিল এ 
ব্যাপার তাহাদেরই পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কিছু নয় , কেনন৷ এই সমস্ত 
উচ্চতর প্রাণ ও মনোময় ক্রিয়া উদ্ধালোক হইতে আগত প্রভাবেরই ফল। 
তাহা। ছাড়া মানুঘ জড়োত্তর লোকের__অন্ততঃ তাহাদের মধ্যের নিমুতম 
ভূমির-_এক প্রকার এক উপতবন অথবা যাহার প্রকৃতি অর্থ-অবাস্তব তেমল 
এক পারিপাণিক অবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে, কিন্তু তাহারা সচেতন প্রাণ 
মনের দ্বারা স্যষ্ট আবরণ মাত্র, তাহাদিগকে সত্যকার জগ বলা চলে না, 
তাহার! তাহার নিজ সত্তার একী প্রতিবি্ব মাত্র, নিজের জীবদশায় এই সমস্ত 
অন্য জগতের যে রূপ মানুঘ নিজসত্তার গড়িবার চেষ্টা কারয়াছিল ইহার তাহার 
প্রতিচ্ছবি বা একট! কৃত্রিম পরিবেশ মাত্র, মানুঘের সচেতন সত্তার প্রতিচছবি 
গড়িবার যে শক্তি আছে সেই শক্তি দ্বারা স্বর্গ এবং নরকের কল্পনাময় যে সকল 
ছবি স্থষ্ট হয় ইহারা তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই উতৎক্ষেপ বা প্রতি- 
চছবি ইহার কোনটার ফলেই নিজের পৃথকতত্থে ক্রিয়াশাল কোন সত্য জগতের 
স্বতন্ন ও স্বপতিষ্ঠ বিস্বা্টি হইতে পারে না। 

সুতরাং এই সমস্ত ভূমি বা লোকসমূহ যে অন্ততঃপক্ষে যাহা জড় 
বিশবূপে আমাদের নিকট প্রতীত হয়, তাহার সমনয়স্ক এবং তাহার সহিত 
একত্রে বর্তমান আছে সে বিঘয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত 
করিতে বাধ্য হইযাছি যে প্রাকৃত সত্তার প্রাণ মন এবং চিৎস্বভাবের উন্মেষ 
ও পরিপুষ্টির জন্য ইহাদের অস্তিত্ব পূর্ব হইতে বর্তমান থাকা প্রয়োজন ; কেনন৷ 
এই সমস্ত তত্বের উন্মেঘের জন্য দুইটি শক্তির সহযোগিতা প্রয়োজন-_নিমন 
হইতে উদ্ধুগতিশীল এক শক্তি এবং যাহা উপরের দিকে টানিয়া নেয় বা উপর 
হইতে নিম আসিয়া চাপ দিতে পারে তেমন এক শক্তি! কেননা নিশ্চেতনার 
এক প্রয়োজন আছে, যাহা তাহার নিজের মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে তাহাকে ব্যক্ত 
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করা, আবার উচচভুমিস্থিত উচ্চতর তত্বসমূহের এক চাপ নিয়ে আসিয়া পড়ে 
যাহা কেধল যে সাধারণভাবে এই প্রয়োজন সাধনে সহাযতা৷ করে তাহা নহে 
পরস্ত পরিণামে যে সমস্ত বিশিষ্ট উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহাও বহুল পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্ধদিকে আকর্ষণকারী এই শক্তি, এই চাপ, উপর হইতে 
নিমের উপর আরোপিত এই প্রবল নির্বন্ধ আছে বলিয়াই চিন্ময় মনোময় এবং 
প্রাণময় লোকপকল হইতে সব্বদা পাথিবভূমির উপর এক প্রভাব আসিয়া 
পড়িতেছে। ইহা স্পষ্ট যে যাহার প্রত্যেক অংশে সপ্ততত্ব অনুপ্রবিষ্ট ও অনু- 
স্যুত হইয়৷ বর্তমান আছে এমন এক জটিল বিশ্ব যদি থাকে, তবে তাহারা 
যেখানেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় সেখানেই স্বভাবতঃ পরস্পরের কাছে 
সাড়া দেয় এবং পরস্পরের প্রতি এইরূপ ক্রিয়াধারা বিস্তার করে : এইরূপ 
চাপ দেওয়া এইরূপ প্রভাব বিস্তার কর৷ ব্যক্ত-জগতের প্রকৃতির অপরিহার্য 
পরিণাম, তাহার স্বভাবসিদ্ধ | 

নিশ্চেতনা জাত জগতের উপরে এই সমস্ত জগং হইতে প্রতিক্ষেপ বা 
প্রসর্পণ রূপে যে অধিচেতন পুরুঘ দেখা দিয়াছে তাহাকে আশ্বয় করিয়া উচচতর 
তত্ব ও শক্তিসকলের যে গোপন ক্রিয়াধারা তাহাদেব নিজস্বভূমি হইতে আমাদের 
প্রাকৃত সত্তা ও প্রকৃতির উপর নিয়ত প্রবহমান হইতেছে তাহাদের একটা 
বিশেষ পরিণাম ও তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই আছে। ইহার প্রথম পরিণামে জড় 
হইতে প্রাণ ও মনের মুক্তি ঘটিয়াছে ; তাহার শেষ পরিণাম হইল প্রাকৃতসত্তার 
মধ্যে চিন্ময় চেতনা, চিন্ময় সংকল্প এবং সভার চিন্ময বোধ বা অনুভূতির 
স্ফুরণে সহায়তা করা, যাহার ফলে মানুষ আর বাহ্যজীবন অথবা তাহার সহিত 
জড়ময় সত্তা এবং মনোময় প্রবৃত্তি ও লক্ষোর অনুসরণে একান্তিকতাবে অভি- 
নিবিষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহাকে অন্তরের দিকে তাকাইতে এবং তাহার 
অস্তরসত্তা বা চিন্ময় আত্বাকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা কবিতে হইতেছে, পৃথিবী 
এবং তাহার সকল সীমা বা সক্কোচ অতিক্রম করিবার জন্য আকৃতি জাগিয়া 
উঠিতেছে। ভিতরের দিকে সে যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাহাব 
প্রাণ মন ও চিৎম্বভাবের সীম প্রসাবিত হইবে, যে শঙ্থল তাহাব প্রাণ মন এবং 
আত্মাকে তাহাদের প্রাথমিক সীমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিযাছিল তাহা শিথিল 
হইতে বা ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকিবে এবং তাহার আদিম পাথিব জীবনের পক্ষে 
যাহা অনধিগত ছিল মনোময় মানুষের কাছে আত্মার সেই বৃহত্তব রাজ্যের ছবি 
ভাসিয়া বা ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে । অবশ্য মানুষ যতদিন প্রধানত: বহিশুুখ 
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থাকিবে ততদিন সে তাহার সাধারণ জীবনের সংকীর্ণ ভিত্তির উপর শুধু 
কল্পনা ও ভাবনা দিয়া তাহার আদশের ভাবময় এক প্রকার কাঠাষে। মাত্র 
গড়িয়া তুলিত পারিবে ; কিন্ত তাহার উচচতম দিব্যদৃষ্টি যাহা তাহার কাছে 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রে্তম প্রয়োজন বলিয়া উপস্থাপিত করিয়াছে 
তাহার নির্দেশ মানিয়া যদি অস্তর-রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকে তবে তথায় তাহার 
আস্তর-সত্তার মধ্যে এক বৃহত্তর চেতনা এক বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাইবে । 
ভিতর হইতে অনুপ্রেবিত কর্ম ও গতির সঙ্গে উপর হইতে আগত গতি ও 
ক্রিয়৷ মিশিয়া তখন জড়ময় সংস্কারের প্রাধান্য দূর করিবে, নিশ্চেতনার শক্তিকে 
প্রথমে খব্ব পরে নিশ্চিহ্ন করিয়া চেতনার ধারা উলুটাইয়! দিবে, সত্তার 
সচেতন তিত্তিরূপে জড়ের স্থানে চিৎকে প্রতিষ্ঠিত কবিবে এবং প্রকৃতির মধ্যে 
অবস্থিত দেহধারী আত্মার জীবনে চিন্ময় সমত্তাব উচচতর শক্তির পরিপূর্ণ 
এবং বিশিষ্ট প্রকাশ বা রূপায়ণকে মুক্ত করিয়া তুলিবে। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
জয়াস্তর এবং অন্য লোক; কর্ণা, জীবাত্। ও অমরত্ 


এই লোক হইতে পয়াণ করিয়া তিনি (পর পর) অনুময় আত্বাতে, গাণযয় আব্বাতে, 
মনোময় আত্বাতে, বিজ্ঞানময় আত্মাতে, আনন্দময় আত্বাতে উপসংক্রান্ত হন * এই সব 
লোকে তিনি কামরূপী হইয়! বা যথেচছ্ভাবে সঞ্চবণ করেন। 


তৈত্বিবীয়োপনিঘদ ৩১০1৫ 


গৃত্যুত বলা হয় প্রঘ বা সচেতন সত্তা কামময়। যেমন তাহাব কামনা তেমনি 
হয় তাহাব ত্রতু বা সংকল্প, যেমন তাহাব সংকল্প তিনি তেমনি কর্ম করেন, এবং যেমন 
তীহার বশ্খ তেমনি ফল পান।......কর্থ্বে সংসক্ত হইয়া মন যাহাতে আসজ হইয়া 
পড়ে সূক্ধ্দেহে জীব তথায় গমন কবে, তাহার পব কর্শেব অর্থাৎ এখানে যাহা কিছু 
কবিধাছে তাহাব যখন শেঘ হয় তখন মেই লোক হইতে কর্থেব জন্য এই জগতে পূনরায় 
আগমন কবে। 
বৃহদারণ্যকোপনিঘদ 81810)৬ 


গণানিত, কর্মের কর্তা এবং কর্মফলেব মুষ্টা হইয়া তিনি নিজ কর্ধেব ফল উপ- 
ভোগ করেন; তিনি প্রাণেব অধিপতি এবং নিজ কর্ম অনুসাবে বিচবণ কবেন। তিনি 
তীবনা নংকম্প ও অহংকাবযুক্ত, বুদ্ধিব এবং আত্বাব গুণদ্বারা তাহাকে জানা যায। 
কেশাগ্ের শতভাগেব একভাগ হইতেও ক্ষদ্রতব যে জীবান্বা তিনি অনস্তেব যোগ্য হন। 
তিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপূংসকও নহেন, যে যে শবীবকে আপন বলিয়া তিনি 
গুহণ করেন, তাহাবি সঙ্গে যুক্ত হন। 


শেতাশৃতর উপনিষদ ৫1৭--১০ 





* ট্রগনিষদের এই গ্লোক অনুসারে ইহজীবনের কর্ম লোকান্তরের ভীবনে ক্ষয় হয়, তাহার 
কর্ের ফ পুর্ণ হয় এবং তাহার পর জীব আবার নুতন কঙ্ছের জন্তু পৃথিবীতে আসে। এই 
পৃথিবীতে জীবের জন্ম, কর্ম, লোকান্্রে গমন এবং তথ! হইতে প্রত্যাবর্তন-_-এ সমল্তের কারণ 
হইতেছে পীবের লিছধের চেতনা, সংকল্প ও কামন| । 


২৪৫ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


মর্তা হইয়াও তাহারা অমূতত্ব লাভ কবিলেন। 
খগেদ ১।১১০1৪ 


জন্মান্তব সম্বন্ধে আমাদেব প্রথম সিদ্ধান্ত তাহা হইলে এই যে পাধিব প্রক্ষ- 
তিতে বিসৃষ্টিব যে মূল উদ্দেশ্য, আকৃতি ও ক্রিযাধাবা৷ নিহিত বহিয়াছে তাহবিই 
অপবিহার্ধ্য পবিণামবপে জীব পৃথিবীতে পুনঃপুন: জন্মগ্রহণ করে ; কিন্ত 
এই সিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি সমস্যা এবং কতকগুলি অনুসিদ্ধান্ত আসিয়৷ পড়ে 
যাহাদেব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা প্রযোজন। প্রথম প্রশ্ব হইতেছে 
জন্মান্তবেব ধাবা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে , সে ধাবা যদি ভ্রুত একটা পবল্পবা ন৷ হয়, 
অর্থাৎ একই ব্যক্তির জীবনেব একটা অবিচিছ্বন পবম্পব। বজায় বাখিবাব 
জন্য মৃত্যুব অব্যবহিত পবেই যদি জন্মান্তব না হয, মুত্যু ও তাহাঁব পবে পুনরায় 
জন্মগ্রহণেব মধ্যে যদি কালেব একটা ব্যবধান থাকে তাহা হইলে ছ্িতীয 
প্রশ উঠে যে, যে লোকান্তাব সেই অবকাশ সমযে জীব অবস্থান করে তথায় 
প্রবেশেব এবং তখা হইতে পুনবায পাথিব জীবনে ফিবিয়া আসিবাব তত্ব এবং 
ধাবা কি? তৃতীষ প্রশ চিন্ময-পবিণাম কিৰপে ঘটে এবং জন্ম-জন্মান্তবেব 
মধ্য দিযা জীবাত্বাব এই বিপদসঙ্কুল অভিযানেব নানা স্তবে যে পবিবর্তনসমূহ 
ঘটে তাহাব কীতি ও পদ্ধতি কি? 

জডবিশুই যদি একমাত্র কষ্ট জগৎ হইত অথবা পাথিব জগৎ যদি অন্য 
সকল লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বযংতন্ত্ব হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি-পবিণামের 
অঙ্গীভূত জন্মান্তবেব একমাত্র ধাবা হইত সাক্ষাংভাবে এক দেহ হইতে দেহান্তব 
প্রাপ্তিব একটা অবিচি্ভনন পবম্পবা, অর্থাত মৃত্যুব অব্যবহিত পরেই নৃতন জন্ম- 
"হণ হইত এবং এ উভযেব মধ্যে কালেব কোন অবকাশ থাকিত না__ 
অপনিশার্ধ্য গতানুগতিক জডগত বীতিপদ্ধতিব নিববচ্ছিনু একটা পরম্পরা 
মধ্য দিযা ভীবাত্বাব অভিযান হইত একটা আধ্যাত্বিক ব্যাপাব। জড়েব কবল 
হই ভীবাত্বাব মুক্তি কখনই সম্ভব হইত না , তাহাব নিজেবই সাধনযন্ত্র দেহেব 
সঙ্গে জীবাড্বাব সযোগ হইত চিবন্তন এবং নিজেব অবিচি্ন্ন আত্মীভিব্যজির 
জন্য দেহেব উপবই তাহাকে নির্ভব কবিযা থাকিতে হইত। কিন্তু আমরা 
দেখিযাছি মৃত্যু পরে এবং পুনরায জন্মগ্রহণের পূর্বে অন্যলোকে জীবনধার৷ 
প্রবাহিত হয যাহা পৃর্বজীবনেব ফলম্ববপ এবং যাহাতে পাধিবজগতেব 
নতন এক অবস্থাব মধ্যে পৃনবায দেহধাবণেব জন্য এক প্রস্ততি চলে । একটা 


ক ৫ 


বগাসর এবং অনু লোক) কর, জীবক্ধা। ও অমর, 


জার ধারার অঙ্গন্ধপে আমাদের পাখিবলোকের সঙ্গে অন্য লৌকসকলের 
একটা পরম্পর। জড়ীতৃত হইয়া আছে, এবং সেই সমস্ত লোক তাহাদের এই 
পব্রকিনিষ্ঠ এবং নিম়ুতম ভূমির উপর সব্বদা ক্রিয়া করে এবং তথা হইতে 
গ্রহণ করে, তাহার সহিত নিগুঢ যোগাযোগ এবং আদানপ্রদানের 
সন্পর্ক রক্ষা করে। মানুঘ সচেতনভাবে এই সমস্ত ভূমির অনুভব লাভ করিতে 
পারে, অবস্থাবিশেঘে তাহার সচেতন সত্তাকে তাহাদের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত করিতে 
পারে--জীবিতাবস্থায় আংশিকতাবে এবং সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে 
মৃত্যুর পরে বিদেহ অবস্থায় আরও পূর্ণভাবে। মানুষের মধ্যে প্রথম হইতেই 
যদি নিজেকে অন্য লোকে উপসংক্রান্ত করিবার শক্তি থাকে, তবে পাথিব 
জীবনের অব্যবহিত পরে হয়ত অপবিহার্যাবপে জীবাস্বাব অনা লোকে উৎক্ষিপ্ত 
হইবার সে সম্ভাবন] কার্যত: যথেষ্ট পরিমাণে সফলতা লাভ করিবে, আর যদি 
উৎক্ষেপের শক্তি একটা ক্রমপরিণতির ফলে লাভ হয় তবে তাহার সফলতা 
অবশেষে দেখা দিবে। কেনন। ইহা সম্ভব যে জীব হয়ত প্রথমেই এতটা 
উন্নত ও পুষ্ট হইয়৷ উঠিতে পারে নাই, যাহার ফলে সে তাহার প্রাণ বা মনকে 
উচ্চতর প্রাণলোকে বা মনোলোকে লইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এক পাথিব দেহ হইতে সাক্ষাংভাবে অন্য পাথিব দেহে 
যাইতে বাধ্য হইতে হয়, ইহাই বর্তমান অবস্থায় তাহার নিরবচিছিননভাবে আত্ম- 
সত্তা বজায় রাখিবার একমাত্র উপায়। 
জীবের এক জীবন এবং জন্মান্তবে দ্বিতীয জীবনের মধ্যস্থিত অবকাশের 
এবং সে সময় অন্য জগতের মধ্যে অনুপবেশে দুইটি কাবণ থাকিতে পারে ; 
প্রথমতঃ মানুঘের জটিল প্রকৃতিব মধ্যে প্রাণময় ও মনোময অংশের সহিত 
এই সমস্ত উচচতর ভূমিব জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রাণ ও মনের পক্ষে তাহাদের 
দিকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত সদ্য বিগত জীবনের অনুভূতিসকলকে 
পরিপাক করিয়া নিজ সত্তার অংখ করিয়া নেওযা, যাহা অনাবশ্যক তাহাকে 
বর্জন করা, নূতন দেহধারণ এবং নৃতনতাবে পাথিব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য 
প্রস্তুত হওয়া, এ সমস্তের জন্য মৃত্যুর পর অবকাশের একটা কাল থাকার সার্থকতা 
এমন কি বিশেষ প্রয়োজনীয়ত৷ আছে । কিন্ত পরিপাকের জন্য এইরূপ অবকাশ 
এবং আমাদের মধ্যস্থিত স্বজাতীয অংশসকলের উপর অন্য লোকসকলের 
এই আকর্ষণ কেবল তখনই কার্যযযকবী হইতে পারে যখন অর্থপশুতাবাপন্ন 
জড়াসক্ত মানুষের প্রাণ এবং মনোময় ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হইয়৷ উঠে ; 


ত্ঞ৭ 


দিবা জীহন বার্তী 


যতদিন পর্য্যন্ত তেমন পুষ্টি না হয় ততদিন পর্য্যস্ত সেরূপ অবকাশ অথবা 
লোকান্তবগতি না থাকিতে পাবে অথব৷ থাকিলেও তথায় সক্রিয়তা না থাকিতে 
পাবে; তখন জীবনেব অনুভূতিসকল এত সরল ও প্রাথমিক যে তাহাদের 
পরিপাকেব কোন প্রযোজন নাই এবং প্রাকৃতসত্তাও এমন অপরিপক্ ও স্থু" 
ভাবাপন্ যে পবিপাকেব জটিল পদ্ধতিব মধ্যে প্রবেশ কবিবার সামর্থযও তাহার 
নাই, তখন হযত সত্তাব উচচতব অংশসকল এমন পবিণতি লাভ করে নাই যাহাতে 
তাহাবা নিজেদিগকে উচচতব ভূমিতে উত্তোলিত কবিতে পাবে । এরপক্ষেত্রে 
অন্য লোকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না বলিয়া এক মাতে জন্মান্তয় 
বাদেব অর্থ দাডাষ দেহান্তব-গ্রহণেব একটা অবিচিচ্ভন্ন পবম্পবা * তখন অন্য 
লোকেব অস্তিত্ব এবং অন্য ভূমিতে আত্বাব কিছুদিনেব জন্য এইবপ বাস কার্য্যতঃ 
সত্য হয না, অথবা এক্ষেত্রেব কোন স্তবে তাহা প্রয়োজনীষতা থাকে না। 
জন্মান্তব সম্বন্ধে আব এক মতবাদ এই হইতে পাবে যে লোকাস্তবে গমন সকল 
জীবাত্বাব পক্ষে অপনিভার্ধ্য বিধান, স্ুতবাং মৃত্যুব অব্যবহিত পৰে পুনর্জন্ম 
ঘটে না, নৃতন জন্ম গ্রহণ কবিযা নূতন অভিজ্ঞতালাভেব পূর্বে তজজন্য 
প্রস্তুত হইবাব জন্য জীবাত্মাব পক্ষে এইনপ কালেব একটা অবকাশ প্রয়োজন । 
এই দুই মতেব মধ্যে একাটা আপোঘও হইতে পাবে, যতদিন পর্যান্ত 
উচচতবলোকে বাস কনিবাব মত পুটি না হয ততদিন অবধি অবিচিছনুভাবে 
জনমপবম্পনা গ্রহণ কবা হয প্রাথমিক বিধান , আব যখন জীবাত্ব। পুষ্ট হইয়া 
উঠ্ঠে তখন মৃত্াব পব লোকান্তবে গমন পববস্তী বিধান হইয়া দাঁড়ায়! 
তৃতীয অব একটা অবস্থাও হইতে পাবে, তাই বলা হইধাছে যে কোন কোন 
জীবাত্বা এত শক্তিশালীবাপে উনুতি এবং তাহাব প্রাকৃত সন্ত চিন্ময়ভাবে এমন 
সজীব হইযা উঠিতে পাবে যে লোকান্তৰে এইকপ অবকাশ-কাল-যাপনেব 
প্রযোজনীযতা আব তাভাদেন খাকে না, এইবপে কালক্ষেপ দ্বাব। বিলম্ব না 
কবিযা দ্রুত পবিশতি পথে অগ্রসব হইবাব জন্য তাহাবা অবিলম্বে 
জন্মগ্রহণ কবে। 

যে সকল ধর্দা জন্মান্তব স্বীকাব কবে তাহাতে বিশ্বাসী জনসাধারণ অনেক 
সময পবম্পনবিনোঁধী ধাবণাসকল পোঘণ কবে, তাহাব! প্রাকৃত মনেৰ স্বাভাবিক 
সংস্কাবযাণভাবশত" তাহাদেব মধ্যে সামওস্য-সাধনেব চেষ্টাও কবে বা। 
একদিকে একটা অস্পষ্ট অথচ বেশ ব্যাপক বিশ্বাস ব হিযাছে যে মৃত্যুব অব্যবহিত 
বা প্রা অব্যবহিত পবেই জীবাত্বা অন্য দেহ ধাবণ কবে। অপর পক্ষে 


৪৮ 


জনথাসীর এবং অঞ্ঠ জোফ। কর্ছ, জীবান্ছা ও গমরথ 


সরি প্রাটীদ এক মত দেখিতে পাওয়া যায় যে পাথিব জীবনের পুণ্য ও পাপেক্ক 
লে মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরক অথবা সত্তার অন্য কোন লোকে বা অন্য কোন 
কাবস্থায় জীবাত্বাকে কিছুকাল বাস করিতে হয় ; সেই সমস্ত লোকে যখন ভোগ 
। প্র পাপ ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায় এবং জীবাত্ম। নূতন পাখিব জীবনের জন্য 
। প্প্বত হন কেবল তখন আবার সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে । এই দুই মতের 
বিরোধ ঘুচিয়া বায় বদি আমরা স্বীকার করি যে পরিণামের যে ক্রমোদ্ধুগতি 
গহিয়াছে তাহার মধ্যে আত্মা ব৷ প্রকৃতিস্থ পুরুঘ যে অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহার 
সবার! তাহা গতিপথের এই বিভিন্তা নিরূপিত হইবে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে 
১ সে তৎক্ষণাৎ নূতন দেহ ধারণ করিবে অথবা এক দেহ হইতে দেহাস্তর প্রাপ্তির 
“ খধো অবকাশ-কাদে লোকাস্তরে গমন করিবে তাহা স্থির হইবে ; পাথিব জীবন 
অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা কতখানি লাভ হইয়াছে তাহার 
উপর ইহা নির্ভর করিবে । কিন্ত প্রচলিত জন্মান্তরবাদে চিন্ময়-পরিণামের 
কথা স্পষ্টভাবে ঘল! নাই, আত্মাকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছিতে হইবে ষথায় 
পে জন্মগ্রহণ বা দেহধারণের প্রয়োজন অতিক্রম করিবার এবং নিজের নিত্য- 
ধামে পৌঁছিবার সামর্থ্য লাভ করিবে, এই যে মত রহিয়াছে ইহার মধ্যে পরি- 
শাম ধারারি কথা কেবল প্রকারান্তরে উক্ত আছে; কিন্ত যদি ক্রমোদ্কুগতির 
একটা সোপানাধলি বা ক্রমপরম্পবা না থাকে তাহা হইলে যেখানে পৌ"ছিলে 
জন্মগ্রহণের প্রয়োজন শেঘ হয় তথায় আঁকার্বাক। পথে এলোমেলোভাবে 
অগ্রসর হইতে হয়, কিন্ত তাহার বিধান সহজে নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই | 
অদ্বশা সমস্যার নিশ্চিত সমাধান কেবলমাত্র চৈত্য-গবেঘণা৷ (13501)10 
€100017% ) এবং অনুভূতি দিয়াই হইতে পারে; এখানে বিচার-বুদ্ধি 
দিয় আমর! শুধু পরিণামধার! লইয়া এই বিচার করিতে পারি, মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরে অল্য দেহ ধারণ করা কিম্বা দেহত্যাগ ও দেহান্তর-প্রাপ্তির মধ্যে অবকাশ 
খবাকা এই দুইএর মধ্যে বস্তৃ-স্বভাব অনুসারে দেহধারী চৈত্যসম্তার আপাতদৃষ্ট 
মা স্বাভাবিক কোন প্রয়োজন আচে কিনা। 

বিভিন্ন জগতের তত্ব পরস্পরের উপর এক প্রকারে নির্ভরশীল এবং তাহারা 
গরল্পরের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে এবং আমাদের চিন্ময়-পরিণাম-ধারার 
উপর এ তথ্যে প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মৃত্যুর পর জীবাত্বার কিছুকাল লোকাস্তরে 
'অধস্বান কতকটা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সে প্রয়োজন যতটা মৌলিক তদপেক্ষা 
অধিতকর পরিমাণে সক্রিয় ও ব্যবহারিক। কিন্তু পৃথিবীর তীৰ আকর্ষণ 


হর ২০৯ 


দিধা জীবন খার্ডা 


পু 
অথবা ৮৬ 8৯৮৮৯প পপল 
ব্যতিক্রম ঘটতে পাবে। উদ্ঘপবিণতিব পথে কোন জীব একধার 'ঈ 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবাব পব পুনঃপুন: মানবদেহ ধারণ না করিলে 
বূপে তাহাব যে পবিণতি তাহা পূর্ণ হয না, ইহাই আমাদের বিশ্বীপ : খু্ছিন।, 
বিচাবেব দিক হইতে এ বিশ্বাসের ভিত্তি এই যে জীবাদ্বাকে এই পথে, 
এক স্তর হইতে তাহাব উচচতব স্তবে, তাহাব পবে আরো উচ্চতর শুয়ে, অই 
তাবে অবিরামগতিতে অগ্রসব হইতে হয , এই ভাবে মনুষ্যযোনিতে পৌছিরা 
পুনঃপুনঃ মনুষ্য জন্মগ্রহণ কবা তাহা প্রকৃতিৰ পরিণতি ও পুন পর্ষে 
একাত্ত আবশ্যক ; পৃথিবীতে অতি অল্পকালেব জন্য একবার মাত্র মী 
হইয়া আস প্রকৃতি-পবিণামেব প্রয়োজনেব জন্য স্পটতই প্রচুর হইতে পায়ে নী । 
মানুঘৰপে জন্মপবম্পবাব প্রথম স্তবসকলেব মধ্যে যখন জীবান্বা মানবতার 
প্রাথমিক অবস্থায বহিযাছে তখন প্রথম দৃষ্টিতে মানবেব জন্মপরল্পরার গঞ্যে 
মৃত্যুব অব্যবহিত পরে দেহান্তব-গ্রহণ নিশ্চয সম্ভব বলিধা মনে হয়? হস্ত 
তখন প্রাণশক্তি যে মুহূর্তে ব্যুহবদ্ধ ভৌতিকদেহ হইতে বহির্গত বা বিতাড়িত 
হয় এবং পৃৰ্বেব দেহ ভাঙ্িযা পড়ে যাহাকে আমবা মৃত্যু বলি, ঠিক সেই মুহা্ডেই 
জীবাত্বা নূতন এক মানবদেহ ধাবণ কবে এবং এইভাবে দ্হধাবণেব পুনরাধৃততি 
চলিতে খাকে। কিন্তু পবিণামধাবাব কোন্‌ প্রয়োজন এইভাবে জন্মপবন্পরা 
গ্রহণ কবিতে জীবাত্বাকে বাধ্য কবে? স্পষ্টতঃ এ ব্যবস্থা কেবল ততদিন পর্যাস্ত 
প্রবল থাকিতে পাবে যতদিন ব্যাষ্টচৈত্যসত্তা-__অন্তগ.ঢু খাঁটি আত্বা বা জীব- 
সত্তা নিজে নহে, কিন্ত প্রাকৃত সত্তাতে যে আত্মরূপায়ণ দেখ! দিয়াছে-শুধু 
অল্পপবিমাণে উন্মিষিত হইযাছে বা এমন প্রচুব পবিমাণে পুষ্ট বা! পারি 
হইযা উঠে নাই যাহাতে এই জন্মেব ব্যষ্টি প্রাণ মন ও দেহের অত্যন্ত সংস্কারের 
অনুবৃত্তি বা অবিচিছনুতাঁৰ উপব নির্ভব না কবিযা আত্মভাবকে বজায় নাখিতে 
পারে , তখন শুধু নিজেব মধ্যে স্থামীভাবে থাকিবাব শক্তি লাত হয় নাই বঙ্সিধ 
এবং অতীতে প্রাণ ও মনে যে বপায়ণ তরাহাব মধ্যে গড়িযা উঠিয়াছে তাহ 
বর্জন কবিযা অন্য লোকে প্রযোজনীয অবকাশ-যাপনেব হ্থাবা প্রাথ ও সনে 
নৃতন কপাষণ-গ্রহণেব শক্তি নাই বলিষা তাহাৰ প্রাথমিক স্থূল অপরিপন্ণ বাঁধি 
সত্তাকে বক্ষা কবিবার জন্য মৃত্যুব অব্যবহিত পবে নৃতন দেহে তাঁহাকে 
সংক্রামিত কব ছাড়া তাহাব আব অন্য উপায নাই। অবশা যে জীব প্রতটা 
দৃঢকপে ব্যক্তিত্সম্পন্ন হইযা উঠিয়াছে যে তাহার মধ্যে মানুধী চেতনার উদ্মেণ 
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| বার এষং অহা পোক? কর জবান! ও গমরদ্ধ 


হও বৰ হইরাছে তাহার চৈতত্তা কপ অতি অপরিপু্ট অবস্থায় হিরাছে, 
ইরা স্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহ । সাধারণ জীবনে ফতই নিমুস্তরে অবস্থিত 
ছারুক লা কেন, তাহার মন যতই পল্গ, অপরিণত, সঙ্কুচিত, অনুময় ও প্রাণময় 
উনার ছারা যতই আবৃত এবং তাহার মধ্যে যতই ডুবিয়া থাকুক না কেন নিজের 
শির রূপায়ণ হইতে পৃথক হইয়া দড়াইতে সে যতই অনিচ্ছুক বা অসমর্থ 
টক না কেন তথাপি ব্যষট্িমান্ঘ তাহার বিশিষ্ট মনোময় সততার মধ্য দিয়া ক্রিয়া- 
'শীত খে এক আত্কা তাহাতে সল্গেহ নাই । কিন্তু তবু হয়ত মনে করা যাইতে পারে 
বিয়ের পাখি বস্তর প্রতি বিদেহী জীবের এত প্রবল আসজি থাকিতে 
কাঁচুর য়ে বাধ্য হইয়। তাহাকে সদ্য সদ্যই অনুময় জীবনে ফিরিয়। আসিতে 
হয়, কেনন। প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রাকৃত আধার তখনও অন্য কিছুর জন্য উপযুক্ত 
হয় নাই, অথবা পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন উচচতর ভূমিতে বাসের যোগ্যত৷ 
অঞ্চল করে নাই। অথবা আবার কখনও জীবের জীবনের অভিজ্ঞতা এত 
অল্গরাপি স্থায়ী এবং এমন অপূর্ণ হইয়াছে যে অনুভূতি আরও বেশী করিয়। 
লাউ করিবাঁর জনা তাহাকে বাধ্য হইয়া অবিলম্বে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
স্বীকৃতির জটিল ক্রিয়াধারার মধ্যে অন্য কোন প্রয়োজন প্রভাব বা কারণও-_ 
' ধেমন পার্ষিব কোন ভোগ বাসন পূর্ণ করিবার অতি তীব্র ইচছা-_ব্যক্তিসতার 
একই. পারণকে দেহান্তের পর বিশ্বাম না দিয়া নূতন জড় দেহে অবিলম্বে 
জোর করিয়া টানিয়া আনিতে পারে । কিন্ত তথাপি পরিণামের পথে একবার 
মানুদ্ধী স্তরে পৌ'ছিলে চৈত্যসত্তার পক্ষে অন্য রীতিতে জন্মগ্রহণ, শুধু নুতন 
দেহ ধারণ নহে কিন্ত ব্যক্তিসত্তার নবরূপায়ণ লইয়৷ নূতন দেহে প্রবেশই হইবে 
স্বাভাবিক বিধান। 

4, কারণ চৈত্যব্যক্তিত্বের (3০01 76750102110 ) পরিপুষ্টির সঙ্গে 
 ভীয়ার আন্মপ্রকৃতির রূপায়ণসমূহের উপর যেমন প্রচুর প্রতুত্ব সে লাভ করিবে 
হেমনি ভাহার প্রাণময় ও মনোময় ব্যক্তিসত্তাকে এমন স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মপ্রকাশ- 
জীন করিয়। তুলিতে সমর্থ হইবে যে জড়দেহের আশ্রয় ব্যতীতও তাহারা 

টিকা াকিতে এবং জড়জগৎ ও জড়ময় জীবনের প্রতি তাহাদের যে অত্যা- 
খক্চি, সাছে, যাহা জড়ের দিকে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে চাঁয়, তাহা 
কার্য করিতে পারিবে ; চৈত্যব্যক্তিত্ব এমনভাবে পুষ্ট হইয়া উঠিবে যে সে 
লিঙ্গদেহে বা সৃক্ষ্মশরীরে অবস্থিত থাকিতে পারিবে, যে সৃক্ষ্মাদেহকে আমরা . 
অন্বরপুরমের বিশিষ্ট কোঘ বা আধার বলিয়। জানি । এই চৈত্যসত্খ৷ বা আত্মাপুরুম 


২১১ 


দিবা জীবন খারা 


দেহেব মৃত্যু পর বাঁচিয়া থাকে এবং মন ও প্রাণকে সঙ্গে লইয়া সক্ষাদৈষে তার 
ফুল বাসতুমি হইতে প্রয়াণ কবে, কিন্তু এইভাবের প্রয়াণেব জনা চৈতাপর। % 
মুক্ষাদেহ এ উভযেবই প্রচুব পুষ্ট হওয়া চাই। কিন্ত মনোলোকে ও প্রাগলোকে 
গিয়া যাহাতে বিশ্রিষ্ট বা বিচর্ণ না হইয়া পড়ে এবং কিছুকাবেধ গলা টিন্জিা 
থাঁকিতে পাবে, সেজন্য মন ও প্রাণকেও যথাযথভাবে সংহত ও পুষ্ট হইতে উবে | 
এই সমস্ত নিমিত্ত ব৷ সর্ত যদি পূর্ণ হয, চৈত্যসত্ার সুক্ষাদেহের যথাযথ গরিগাতি, 
মনোময ও প্রাণময় ব্যষ্টিতাব যদি যথাযথ পৰিপুষ্টি হয়, তাহা হইলে সৃতযুর 
অব্যবহিত পরে নূতন দেহে জন্মগ্রহণ না কবিষা জীবাত্বাব উদ্বলোকে অবক্বিতি 
সম্ভব হইবে এবং তখন এই সমস্ত উদ্বর্লোকেব আকর্ষণ তাহার পক্ষে কার্য 
হইবে । কিন্তু শুধু এইটুক ব্যবস্থা থাকিলে একই প্রাণ ও মনোময় ব্যড়িখ 
লইযা জীবকে আবাৰ পৃথিবীতে ফিবিযা আসিতে হইবে এবং নূতন জন্মে 
স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীনভাবে তাহাব পবিণাম ঘটিবে না। চৈত্যসত্তাব নিতেরখ 
ব্যক্তিত্বকে এমন বিশেষভাবে ফ্টাইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে অতীত দের 
মত প্রাণ ও মনেব অতীত কপাযণেব উপবেও তাহাকে নির্ভর করিয়া গাফিতে 
না হয় এবং সমযমত তাহাদিগকে বর্জন কবিয়া নূতন অভিজ্ঞতা জনা দুদ 
ভাবে আবাব প্রাণ ও মনেব নৃতন কপ গডিযা তুলিতে পারে | এযমি ভাবে 
পুরাতনেব বর্জন এবং নৃতন বূপেব প্রস্ততিব প্রয়োজনে মৃত্যু এবং শুনর্জন্মের 
মধ্যবস্তী কিছুকালেব জনা যেখানে আমবা এখন বাস কবিতেছি সেই জড়ভুমিকে 
ছাডিযা লোকান্তবে বাস কবিতে হইবে ; কেননা! এই জড়জগতে ধিদে্কী 
জীবাত্বাব কোন স্থাফী বাসভূমি হইতে পাবে না। যদি সুক্ষাতব উপাদানে 
গঠিত একটা আববণ পাথিবসন্তাব উপব থাকে যাহা পৃথিবী অস্তঃপাতী 
কিন্ত যাহাব প্রকতি প্রাণ ও মনোময, তাহা হইলে বিদেহজীব তথায় খতি অল্প 
কিছুকালেব জন্য বাস কবিতে পাবে বটে, কিন্তু পাথিব জীবনেব প্রতি আখি 
তখনও অতিপ্রুবল না হইলে সেখানেও জীবেব দীর্ঘকাল অবস্থিতির কোন কারণ 
মাই। জডদেহ ছাডিবাব পবেও জীবাস্বাকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয় ভে 
তাহা জভোত্বব লোকেই সম্ভব হইবে, সে লোক চেতনাব পরিপতিধারার ধবাস্থিত 
কোন উপযুক্ত সৃক্ষান্তব বা ভূমিই কেবল হইতে পাবে অথবা যদি পরিণাধধারা 
না থাকে তাহা হইলে সে লোক হইবে এক জীবন ও পরবস্তী জীবনের সধাব্তী 
অল্পকালেৰ জন্য বিশ্বাযেৰ একটা ভূমি, কিম্বা সে হইবে সেই অনাদি 'রধধাম 
যেখান হইতে আব জীবকে জডপ্রকৃতিব মধ্যে ফিবিযা আসিতে হইবে না । 


+খ 


চে 


বার এবং অন্র €লাক। ক লীবাধা ও অমর 


ডা হইলে জড়োতর ভূমির কোৰ্‌ সুরে জীবের অস্থারী এবং কোথাই 
ধাঁ তাহার অন্যতর স্থারী বাসভুমি হইবে? মনে হয় মনোময় জগৎ, 
মগুহের কোলি যনোৌময় স্তরই হইবে সে বাসভূমি, কেনন। মৃত্যুর পর দেহের 


' স্বাি শালভির রাধা যখন দূর হইয়াছে তখন মানুষ মনোময় জীব বলিয়। মনোময় 


যে আকর্ধণ পূর্বেই তাহাব জীবনে সক্রিয় হইযাচ্ছে তাহার শক্তিই 
প্রধল হইবে, তাহা" ছাড়া স্পষ্টত: মনোময় লোকই মনোময় জীবের স্বাভাবিক 
& উপরুক্ত বাসস্থান হওয়া উচিত। কিন্ত স্বত:সিদ্ধ ভাবে ইহাই যে হইবে 
তীয়! নহে, কেননা মানুঘের সত্তা বিচিত্র উপাদানে গড়া এবং জটিলতাষ ভরা ; 
তাহার মনোময় জীবনেধ সঙ্গে প্রাণময় জীবন বিজড়িত হইযা বহিয়াছে--এমল 
কিসনেক সযয় মনের চেয়ে প্রাণেব প্রভাবই তাহাব কাছে বেশী স্পষ্ট ও অধিকতর 
পর্ধিগ্ালী , তাহা ছাড়া মনেব পশ্চাতে আছে তাহাব অস্তরায্বা, মনোময় 
গন্ধ যাহার প্রতিলিধি মাত্র। আবার সূক্মলোকেব বছুভূমি বা স্তর আছে 
এবং জীবাত্বাকে তাহাব স্বধামে পৌছিতে হইলে তাহাদিগেব মধ্য দিয়া তাহা" 
দিগকে পাব হইয়া যাইতে হয। জডজগ্তেব মধ্যেই অথবা তাহাব সন্নিকটে 
ক্রমলূক্ষা কতকগুলি স্তর 'জাছে বলিযা জানা যায, যাহাদিগকে জড়জগতেবই 
প্রাথ ও মনোময় প্রকৃতিবিশিষ্ট উপভূমি বলা যাইতে পাবে , এ সমস্ত স্তব জড়- 
জগৎ ঘিরিয়। পরস্পবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়। জড়োত্তব ও জড়লোকের মধ্যে 
ঘসতুস্বরূপ বর্তমান আছে এবং ইহাদের মধ্যে দিয়। জড় ও জড়োতরের সঙ্গে 
ধাদানপুদান চলে। যতদিন মননশক্তি যথাযথভাবে পুষ্ট হয় নাই, যতক্ষণ 
জীব মন ও প্রাণের জড়গত কপ ব৷ ক্রিয়াতেই শুধু অভ্যস্ত ততদিন এই সমস্ত 
গ্যবর্তী স্তরে অটকপড়া এবং স্বধামে ফিবিতে বিলম্ব হইযা৷ যাওয়৷ সম্ভব 
হইতে পারে । এমন কি এমনও হইতে পাবে যে মৃত্যুব পরও জন্মের পূর্বের 
অবকাঁশের শ্রমন্তটাই এখানে কাটাইতে জীব বাধ্য হইতে পারে , সাধারণতঃ 
ারশ্য একসপ ধার্টবার কথ! নয়, ইহা কেবল তখনই ঘটিতে পাবে যখন তাহার 
নিস্তার পাধিবরূপের প্রতি এত প্রবল আসক্তি থাকে, যাহা তাহাব স্বাভাবিক 
উ'গতিকে প্রতিরদ্ধ বা ব্যাহত করে| মৃত্যুব পব জীবাত্বার যে অবস্থা 
গ্রাণ্তি হয় তাহার সঙ্গে তাহার পাথিব জীবনেব অবস্থা ও পবিণতির কোন না 
একা প্রকার মিস আছে, কেননা তাহাব মৃত্যুব পবেব জীবন নিম মর্ত্যস্থিতিতে 
কিছুগার খবস্বানের পর অবাবিত তাবে উদ্ধ গতিতে স্বধামের দিকে ফিরিয়া 
যাওয়া সহে : তাহ। এই পাখিব জীবনে যে অতিদুহ আধ্যত্বিক পরিণামধারা 


১৩ 


ববিবা জীবন খার্কী 

টনিতেছে তাহাকে পাহাব্য করিবার অন্য পুনঃ পুনঃ আবভিত একটা সবারিপ: 
ঘটনা বা অবস্থা। পৃথিবীতে মানুঘের পরিণামের সঙ্গে সঙ্গেই উদ মোন: 
সকলের সঙ্গে তাহার একটা সন্বন্ধ স্থাপিত হয়, যাহা মৃত্যুর পর এই: অর 
লোকে তাহার স্থিতির মুখ্য নিয়ন্তা হইয়া উঠে, মৃত্যুর পর কো র্‌ দিকে কোথায় 
তাহার গতি হইবে, কতকাল তথায় তাহার স্থিতি হইবে এবং সেখানে তার, 
আত্ব-অনুভবের প্রকৃতি কি হইবে এ সধ্বন্ধই হয় তাহার নিয়ামক | “' ৯১" 

ইহাও হইতে পারে যে জড়দেহে অবস্থান কালের অত্যন্ত পাস এব 
বিশিষ্ট অভীপ্সাসকল হারা স্ষ্ট অন্য জগতের উপান্তভুমিতে (90002188), 
জীব কিছুকাল বাস করিতে পারে। আমরা জানি যে মানুঘ এই লমন্ত চ্চতর 
লোকের প্রতিনূপ গড়িয়া তোলে, যাহা অধিকাংশ স্থলে এই সমস্ত লোকের 
ফোন অংশের মনোময় অনুবাদ, এই সকল প্রতিরূপ একত্র করিরা সে তাঁহার- 
মনোময় জগৎসকল, তাহাদের একপ্রকার বাস্তব রূপ স্থাষ্টি করে ; আবার বসব 
দিয়া সে নানাপ্রকার কামলোকও গড়িয়। তোলে এবং তাহা৷ তাহার অস্তস্বচেতদায় 
অতিবাস্তব মনে হয় | এই ভাবে গড়া লোকসকল তাহার কাছে এমন পবগভাবে 
সত্য বলিয়া অনুভূত হইতে পারে যে তাহারা মৃত্যুর পর একটা কৃত্রিম পরিবেশ 
টি করে এবং জীব কিছুকালের জন্য তথায় অবস্থান করিতে পারে! কিরিগ' 
যাহা তাহার প্রাকৃত জীবনে ভ্রানার্জন এবং জীবন-শি্প-সাধনার .এক অপি 
হা সহায় মাত্র মানুঘের সেই কল্পন। বা প্রাতিরূপ গড়িয়া তুলিবার এই পঁভি: 
উর্লোকে এক স্ষ্টিশক্তিরূপে পরিণত হয় যাহা মনোময় জীবকে দি 
এই প্রতিরপের জগতে কিছুকাল বাস করিতে সমর্থ করে অবশেষে 'তীহা. 
অন্তরাত্বার চাপে তাজিয়া পড়ে। কল্পনার দ্বারা স্থষ্ট এই মস্ত জগতের 
প্রকৃতি বৃহত্তর" জীবনের গড়া বস্তর অনুরূপ ; মন বৃহত্তর মনোময় ও প্রাঁণযয় 
জগতের কোন সত্য অবস্থাকে পাথিব অনুভূতির ভাঘায় রূপান্তরিত করিয়া 
ইহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহা বদ্ধিত, দীর্ঘায়িত ও দীর্বকালস্থাযী 
হইয়া পাথিব ভূমির অতীত অবস্থাতে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে ; এই ভাবের 
অনুবাদের দ্বারা জীব তাহার অনুময় সত্তার প্রাণিক সুখদুঃখকে অড়োতর 
অবস্থায় লইয়৷ যায়, সেখানে তাহারা আরও পূর্ণতা ও বিস্তার লাভ করে এবং 
দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হয়। এই ভাবে গঠিত পরিবেশের মধ্যে জড়োতয ভাবে 
বাসের যে স্থান আছে তাহা প্রাণয় ও নিযুভর মনোমর জগতের উপাীবুমি 
মনে করিতে হইবে। | 


২১৪ 


পা 
্ 


ধর এবং অন্ত লোক । ধরণ, বারা ও অমর 


কিদ্ক ই ছাড়া দ্ধ ব প্রকৃত প্রাথলোক আছে, যাহা কৃত্রিম সাটি নয়, 
ধাঁদিষ ফালেই যাহা সুসংবদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা বিশ্বগত প্রাণতখের 
লাতাবিক বাসভূমি যেখানে বিশ্বগত প্রাণপুকষ নিজের ক্ষেত্রে এবং শ্বপ্র- 
কতিতে প্রতিষ্টিত আছে। যাহা প্রধানত: প্রাণময় এমন যে সকল প্রভাব 
শাবির আলে জীবকে নিয়দ্িত ও গঠিত কবিযাছে সেই শক্তিবশে মৃত্যুর 
গর এবং পুনর্জন্মের মধ্যবর্তীকালে সে এখানে কিছুকাল অবস্থান কবিতে 
ধাধ্য ইইতে পারে ; কেননা প্রাণলোকই এই সমস্ত প্রভাবেৰ স্বাভাবিক আবাস- 
সুমি এবং তাহার উপর সেই প্রভাবেব আধিপত্য কিছুকালেব জন্য তাহাকে 
তাহাদের নিজস্ব ভূমিতে আবদ্ধ বাখিবে , ইহলোকেও সে যাহাদের মুষ্টির 
বধ্যে ছিল এখানে তাহারাই তাহাকে নিজমুষ্টিব মধ্যে বাখিতে পাবে। জড 
হতে আড়োততর জগতে যা ওযাব পথে উপান্ত-তুমিতে বা নিজেৰ গড়া জগতে 
জীবের অবস্থিতি তাহাব চেতনাব একটা পবিবর্তনশীল মধ্যবস্তী অবস্থামাত্র : 
এই কৃত্রিমজগৎ হইতে সত্যকাব স্বাভাবিক জড়োত্তব জগতে তাহাকে যাইতেই 
হইবে | মৃত্যুব অব্যবহিত পবে এই উদ্ধুলোকে তাহা গতি হইতে পারে 
অথবা পরিবর্তনশীল অবস্থাব মধ্যে যেখানকাব পবিবেশ পাখিব জীবনে একটা 
ধারাবাহিকতা বা অনুবৃত্তি বলিযা মনে হয সৃক্ষ্মভূতময অনুভূতিব তেমন কোন 
প্রদেশে সে প্রথমে অবস্থিত হইতে পাবে, কিন্তু এই সৃক্ষ্মতব ক্ষেত্রেব উপযোগী 
গলেকটা শ্বতন্্ অবস্থাব মধ্যে সে অবস্থানে মনোময় প্রাণময বা সুষ্ষ্মভৃতময 
ভীরল এর প্রকারভাবে আবও স্ুখকব ও পূর্ণতব হইবে। এই সমস্ত সুক্ষ 
ভূতময় ও প্রাণময় ভূমির পবপাবে মনোময ও চিন্ময-মনোময় (501100991 
[0638091) ' লোকেব পবম্পবাও আছে, মনে হয মৃত্যুব পব মানবাস্বাব 
তখায়ও গতি বা স্থিতি হইতে পাবে , কিন্ত মন ও আত্বাব যথেষ্ট পৃষ্টিলাভের 
পুঁদের্ব এই জগতে আসিলে তাহাব সংজ্ঞাহাবা হইয়৷ পড়িবার সম্ভাবন। প্রবল। 
কিন্ত সাধারণতঃ পবিণতিশীল সত্তা মৃত্যুব পব যেখানে যাইতে পাবে এই হইবে 
'ভায়ার উচচতমসীমা, কেননা পাথিবজীবনে যে মানুঘ মনোময় স্তবেব উপরে 
 উইঠিতে পাবে নাই সে অধিমানস বা অতিমানস ভূমিতে আব? হইতে পাবেনা , 
থর এখন হইতে পারে যে, সে সাধনাব দ্বাবা এমন পুষ্ট হইযাছে বা এমন অবস্থা 
পাত কথিয়াছে যে ল্ দিযা মনোময স্তব পাব হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে 
। ক্রিম পর্ম্যস্ত পরিগামধাবা অগ্রসব হইযা৷ এই জগতে জড়েব মধ্যে অতিমানস 
হ। অধিখানস প্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিতে সমর্থ না হইতেছে ততদিন 


২৯৫ 


দিন্য জীবন ধার্তীা 


পর্যন্ত এ জগতে ফিরিয়া আসা তাহাব পক্ষে আর সন্ত্ব নাও হইটত 
পারে । 

কিস্ত তংসত্বেও মানুঘের মবণোত্তব গতি স্বভাবতঃ যে মনোষয় লোক 
পর্য্যস্ত পৌছিয়াই শেষ হইয যাইবে তাহ সত্য নহে , কারণ মানুষ পূর্ণরূগে 
শুধু মনোময নয : মানুঘ স্ববপে চৈত্যসত্তা বা আত্বা, মন নয়-এই চৈত্া, 
পুকঘই হইতেছে সেই পথিক যে বহু জন্ম মৃত্যুব মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহার 
আত্বপ্রকাশে বা রূপায়ণে মনোময় সত্তা একটা প্রধান উপাদান মাত্র । গ্ুতননীং 
বিশ্তদ্ধ চৈত্যসত্তাব একটা ভূমি আছে, সব্বশেঘে জীব যেখানে উপনীত হইয়া 
পুনবায জন্মগ্রহণেব জন্য অপেক্ষা কবিবে, সেখানে সে অতীত জীধনের 
অভিজ্ঞতা পবিপাক কবিবে এবং তবিষ্যতেব জন্য প্রস্তত হইবে | সাধাবণতঃ 
আশা কবা যায যে যে-মান্ঘ স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হইমাছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
মনন-শক্তি লাভ কবিযাচ্ছে, সে মৃত্যুব পব একে একে সুক্মভূতযয, প্রাপময়, 
মনোময ভূমিসকল পাব হইমা চৈতালোকেব বাসভুমিতে আসিয়া পৌ'ছিবে। 
জীবাত্মা প্রত্যেক ভুমিতে উপস্থিত হইমা তাহাব অতীত জীবনের ব্যজিসত্তায় 
(19675020211 ) অস্থাথী এবং শুধু বছিশ্চন ক্ষেত্রে বিচবণসমথ যে কপ 
ছিল তাহাব যে অংশ সেই ভূমিব উপাদানে গাঠ৩ ভাহা নিঃশেষে ক্ষয় বা বর্জন 
কবিয়। ফেলিবে ; সে যেমন পুব্বেই তাহাব অন্ুমষ কৌঘ পবিত্যাগ কবিরা 
আসিয়াছে তেমনি তাহাব প্রাণময ও মনোময কোঘও ফেলিযা দিবে * কিন্তু 
তাহাব বাক্তিত্বেব তাহাব মনোময প্রাথময ও অনুময অভিজ্ঞতাব সারাংশ গোপন 
স্মৃতিতে থাকিযা যাইবে অথবা জক্রিষ শাপ্জিবপে তবিঘ্যতেব জন্য সঞ্চিত 
হইবে । কিন্ত যাহাব মনেব প্রচব পবিণতি হয নাই, সে সচেতনভাবে প্রাণ" 
লোক অতিক্রম কবিযা যাইতে সম নহে , তখন হয তাহাকে তথ] হইতে 
আবাব পতিত হইতে এবং প্রাণময স্বগ বা ননকাভাগেব পৰ পূরথিবীতে পুনবায় 
ফিবিযা আসিতে অথবা আবো স্রসঙ্গতভাবে প্রাণময ভূমি পার হইয়াই 
চৈতাক্ষেত্রে একভাবে নিদ্রিত অবন্থা উপনীত হইতে হয়। তখনও অভীত 
অভিজ্ঞতার পনিপাক চলে এব, মৃত্যু ও পৃনড*মন মব বসত কালেব বাকী অংশ 
সেই অবন্দাম কাটে ১ অনেকটা পবিণত অবস্থা লাভ করা উচচতর লোক্ষে 
জাগ্ত হইবাব পক্ষে অপবিহাধ্য | 

যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এই সমান্তেব খুব সম্ভাবনা থাকিলেও, ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে ইহাদের প্রযোজনীয়তা স্বীকাব কবিলেও এবং অধিচেতন অনুভূতির 


২১৬ 


ছগ্াস্তুর এবং অন্ত লোক। কর্প। ভীবান্ব! ও অমরখ 


কোঁন ক্ষোম তথাত্বাবা ইহাবা সমথিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকিক মন এ সমস্ত সিদ্ধান্ত 
পুর্ণধনপে স্বাপিত হইয়াছে এ কথা স্বীকাব না কবিতে পাবে। আমাদিগকে 
খুঁজিয়া দেখিতে হইবে মৃত্যু ও জন্মের মধ্যবত্তী কালে জীবাত্বাব এই ভাবের 
অবস্থিতিব পক্ষে আবো৷ কোন মৌলিক প্রযোজন আছে কিনা অর্থবা অস্ততঃ- 
পিষে এমন কোন সক্রিয শক্তি আছে কিনা যাহাতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অপরিহার্য 
শপে গ্রহণযোগ্য হইযা উঠে। এই ভাবেব একটা প্রযোজনেব সাক্ষাৎ 
আমরা পাই যখন বৃঝিতে পাবি যে পাথিব পবিণামে এই সমস্ত ভূমিব প্রভাব 
নিশ্চিতভাবে কার্ধয কবিতেছে এবং উন্মিঘস্ত জীবচেতনাব সঙ্গে এই সমস্ত 
পোকেব একটা নিবিড সম্বন্ধ স্থাপিত হইযাছে। পাথিৰ ভূমিব উপর তাহাদের 
উচ্চতর কিন্তু গোপন ক্রিযাব ফলেই আমাদেব প্রগতি অনেকটা পবিমাণে 
সম্তব হইযাছে। নিশ্চেতনা অখবা অবচেতণাব মধ্যে সব কিছুই আছে 
কিন্তু বীজ বা সন্ভাবনাৰপে , উচচভূমি হইতে আগত ক্রিযাধাবা তাহাদিগকে 
উন্মিষিত হইযা উঠিতে সাহায্য বা বাধ্য কবে। জড প্রকৃতিব পবিণাম- 
ক্ষেত্রে যে সমস্ত মনোময ও প্রাণময বপ দেখা দিতেছে, তাহাদিকে 
স্শঠিত ও প্রগতিপথে নিযপ্িত কবিবাঁৰ জন্য অবিচি্রনৃভাবে মেই 
ক্রিয়ীধারাব প্রবাহ চলিবাব প্রযোজন আছে , কেননা জড়োত্তর উদ্ধভুমি 
হইতে তাহাদেৰ নিজেদেব প্রকৃতিব অনুৰপ শক্তিৰ প্রবাহ, গোপন হইলেও 
সব্ধদা ম| পাইলে, নিশ্চেতন বা অসাড এবং অবিদ্যাচ্ছনন জডপ্রকৃতিব বাধাব 
জনা, এই সমস্ত প্রগতিব ধাবা পুণ শক্তি সঞ্চয় কবিতে বা তাহাদেৰ নিগুঢ এশূর্ষয- 
সকল যখাঘথভাবে ফটাইযা তুলিতে পাবে না। এই আশযগ্রহ্ণ এই গোপন 
সংযোগের ক্রিষাধাব৷ প্রধানত, আমাদেব অবিচেতন সত্তাতেই চলে, বহি£সত্তাতে 
নয়, তথা হইতেই আমাদেন চেতনাব সক্রিষ শক্তি উ্মিঘিত হম এবং বহিণ্ত্তা 
যাহা কিছু লাভ করে যাহা কিছু উপলান্ধ কবে, তাভা সঞ্চয কবিবাব জন্য 
অধিচেতন সঞ্ডার ভাগাবে সব্বদ| পাঠাইযা দেয, তখাষ তাহাবা পুষ্ট হয এবং 
ধরে বৃহত্তর আকাব ও শক্তি লইবা পুশবায আসিযা বহিঃসগ্ায স্ফুবিত হয। 
আমাঁদেখ বৃহন্তব গোপন সঞ্। এবং বডিশ্চৰ ব)ঞ্জিসগাঁৰ মধো এহইবপ ক্রিয়া 
এবং প্রতিক্রিয়া চলে বলিযাই জডণস্ত মনেব নিমু তব গ্তবসক ল যে মানুষ একবাব 
পাব হইযাচ্ছে তাহাব জীবনে চিন্ময় প্রগতি হয এতি ভ্রতগামী। 

মুযু ও জন্মের মধ্যবস্তী অবস্থায এইতাবে লোক-লোকান্তবে পবিভ্বম্ণ চলিতে 
থাকিবে : কেননা গত জীবনে আমবা যেখানে খেঘ কবিযাছি ঠিক সেই স্থান 


৬৭ 


দিবা জীবন বার্তা! 


হইতেই যে নুতন জন্ম ও নূতন জীবনের প্রগতি বা পৃষ্টি আরম্ভ হইবে তাহা নাছে 
নূতন জীবনে গত জীবনেৰ বহিশ্চব ব্যক্তিসত্তা ও প্রকৃতিব বূপায়ণ ঠিক হেমি 
ভাবে বজায় থাকিবে বা তাহাব পুনবাবত্তি চলিবে, ইহাও ঠিক নহে । পুবর্বজীরনে 
লন্ধ অভিজ্ঞতাকে পবিপাক কবিয়া লইতে পুরাতন বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং উদ্দেশ 
সকলেব কতক ত্যাগ কবিতে, কতককে আবও শক্তিশালী করিতে, তাহাদিশকে 
নৃতনভাবে সাজাইতে, অতীতে লব্ধ সম্পদকে নৃতনভাবে বিন্যস্ত করিতে 
এবং ভবিঘ্যতেব জন্য উপাদানেৰ একটা নূতন নিক্্বাচন করিতে হইবে : 
তাহা না হইলে নৃতন যাত্রাবন্ত সফল হইবে না, পৰিণামধাবাকে অগ্রসর কৰিয়া 
দেওযা যাইবে না। কেননা প্রত্যেক জন্ম একটা নূতন যাত্রারস্ত ; অতীত 
হইতে তাহা গড়িয়৷ উঠে বটে কিন্তু তাহা যান্ত্রিক বা গতান্গতিকভাবে পুর্লাতনের 
অনুবর্তন নয়, নৃতন জন্ম পুরাতন জন্মেব একটা অবিচ্ছিন্ন পুনবাবৃদ্ধি নয়, 
কিন্ত তাহা একট" প্রগতি, পবিণামধাবাকে সার্থক কবিবাব একটা কৌশল 
বা সাধনযন্্। এই নৃতনভাবে সাজানো একটা অংশ বিশেষত পুর, শপ 
ব্যক্তিসত্তাব শক্তিশালী স্পন্দনগুলিকে বর্জন কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন 
মৃত্যুব পৰ দেহ মন প্রাণে পূর্বজন্মেব প্রযোজনগত সংবেগকে পূর্ণন্দপে 
ক্ষয় কবিয়া ফেলা যাইবে , যাহাদিগকে বর্জন বা নৃতনভাবে বিন্যাস করিতে 
হইবে তাহাদেব উপযোগী এব” তাহাদেব সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট তুমি 
হইতেই ভিতবেৰ এই মুক্তি বা তাবমোচনেব সাধনা কৰিতে হইবে , কেনা 
নৃতন রূপায়ণ সম্ভব কবিবাব জন্য চেতনা হইতে এই সমস্ত বন্ত ক্ষয় বা বর্জন 
করিতে যে ক্রিযাধানাব প্রয়োজন তাহা জীবাত্বা কেবল এই ক্ষেত্রে বসিয়া 
তখনও চালাইতে পাবে । তাহা ছাড়া ইহাই সম্ভব যে যখন জীবাত্বা বা চৈতা- 
পুকঘ নিজেই নূতন জন্মে যে নবজীবন লাভ হইবে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিবে 
এবং তাহাব জন্য যাহা প্রযোজন তাহা সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করিয়া তুলিবে, 
তখন সে স্বধামে ৰা নিজ বিশ্বামভূমিতে বসিয়া সব কিছু নিজের মধ্যে সংহত 
কৰিয়া প্রগাতিব নূতন নাট্যেব প্রতীক্ষা থাকিবে । এই জন্য মৃত্যুর পব 
জীবাত্বা একে একে সুক্ম্ভৃতলোক, প্রাণলোক, মনোলোক পার হইয়া অবশেষে 
স্ববামে বা চৈত্যলোবে পৌছে, তখা হইতে আবান তাহার পাথিব অভিযান 
আবন্ত হয । মুত্যু ও ভন্মেব মধ্যবর্তী বালে এই অবস্থিতিব ফলে পৃথিবীতে 
নতন জন্মে জন্য উপাদান সংগ্রহ এবং তাহাদিগকে লইয়া জীখন গঠন 
সম্তব হইবে; এই নব জন্ম হহে শক্তিধাবাসমূুহেগ সমবায়োৎ্পন এক 


১৬৮ 


হগ্মান্য় এব; অর্চ লো; কর্ম, জীবাত্মা। ও অমরখ 


দু'তন ক্রিধাক্ষেত্র, দেহধারী চিৎপুরুঘের ব্যজিগত পরিণামধারার এক উর্্- 
কলিত বেখাছিব্র (80121 ০01৮০ )। 

কারণ যখন আমরা বলি যে জীবাত্বা অনুময়, প্রাণময়, মনোময় এবং চিন্ময় 
সম্থাকে একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তখন তাহাব অথ এই নয় যে তাহাদের 
পৃব্রধে কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তাহাবা জীবাস্বাব নৃতন স্থাষ্ট। পক্ষান্তবে 
গড় প্রৃতিব দ্বারা আবোপিত নিমিত্ত বা! পবিবেশেব মধ্যে নিজের 
চিন্ময় সত্তার এই সমস্ত তত্তকে সে প্রকাশ কবে ইহাই তাহাৰ কৃতিত্ব , এই 
প্রকীশ ব্যক্িসত্তার এক কৃত্রিম আকাববপে পুবোভাগে মূর্ত হয, যাহা জড়- 
জীবলের ছন্দ ও ভাষায় এবং সম্ভাবনায় অস্ত-স্থিত আত্মাবই একটা অনুবাদ | 
বস্তত্তঃ আমাদিগকে প্রাচীন এই ধাবণা স্বীকাব করিতে হয যে মানুঘেব মধ্যে 
ফেবল এক অন্মময় পৃকঘ তাহা বিশিষ্ট প্রকৃতি লইযা যে বর্তমাণ আছে তাহ। 
নহে, তাহার মধ্যে এক প্রাণময পুকঘ, এক মনোময পুকঘ, এক চৈত্য পূকঘ, 
গ্রক অতিমানস পুকঘ এবং এক পবমচিন্ময পক আছেন, এবং 
তাহাদের বৃহত্তব সম্ত। ও শক্তিব সমস্ত বা অধিকাংশ হয় তাহাৰ অধিচেতনাতে 
গোপনতাবে অথবা তাহাব অতিচেতনাব মধ্যে গুপ্ত সুপ্ত এবং অগঠিতবপে 
রহিয়াছে । মানুষকে তাহাব সক্রিয় চেতনাব মধ্যে তাহাদিগেৰ শক্তিসমূহকে 
লইয়া আসিতে এবং সঙ্গানে তাহাদেব মধ্যে জাগবিত হইতে হইবে। 
ফিস্ত তাহার সত্তার এই সমস্ত শক্তিব প্রত্যেকটি তাহা উপযুক্ত নিজস্বলোকেব 
সঙ্গে সন্বদ্ধযুক্ত হইয়া আছে এবং সকলেব মূল তথায় আছে। এঁ সমস্ত শক্তির 
মধা দিয়াই সে অধিচেতনায উন্নীত হয় এব” উপবেব নিয়ামক প্রভাব গ্রহণ 
করে, আমাদের ক্রমপৃষ্টি ও প্রগতিব সঙ্গে আমবা সচেতন ভাবে তথায় গমন 
কবিতে পারি। ইহা মনে কব যুক্তিসঙ্গত যে, যে পবিমাণে আমাদেব সচেতন 
পরিপামের মধ্যে অধিচেতনা এবং অতিচেতনাব শক্তিলকল স্ফুবিত হইবে 
লেই পরিমাণেই মৃত্যুব পৰ জীব কোন্‌ লোকে যাইবে তাহা নিণাতি হইবে ; 
এখানে আমাদের জন্মেব বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং পবিণামেৰ উদ্দোশ্য ও ক্রিয়াধারা 
এইভাঁবে অভিগমন প্রয়োজনীয় কবিয়া তোলে । এই অভিগমনের ক্রম ও 
পরিবেশ অত্যান্ত জটিল, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস সকল তাহা যেমন অতি পহজ মনে 
করে বা যেমন স্থলভাবে দেখে আসল ব্যাপাবটা তেমন নয , তবে একথা স্বীকার 


রঃ তৈতিযী উপনিষদ 


২১৪ 


দিবা জীবন বার্থ 


করা যাইতে পাবে যে দেহের মধ্যে আত্মাব জীবনের উৎপত্তি ও প্রকৃতির 
ঈহ| একটা অপবিহার্ধয পবিণাম। বস্ততঃ সবকে লইয়া পবিণায ও পরস্পরের 
ক্রিয়া প্রতিক্রিযাব এক জটিল জাল বোনা হইযাছে, অনন্তের সান্ত প্রকাশের 
সক্রিষ ন্যাযেব বিধানানুসাবে চিৎশক্তি তাহাব নিজ প্রয়োজনের ধতাকে 
অনুপবণ বিয়া সে জালেব গ্রন্থিযোজনা কবিযাচে । 

মৃত্যুব পবে সামযিকভাবে লোকান্তব গতি এবং পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এই মতবাদ 
যদি সত্য হয তবে পুনর্জন্ম এবং মৃত্যুব পৰ অনাজগতে বাস সন্বন্ধে আবহমান 
কাল হইতে যে ধাবণা চলিযা আসিতেছে তাহা হইতে পৃথক একটি তাৎপথ্য 
প্রকাশ পা! সাধাবণতঃ মনে কবা হয যে ছন্মান্তবেব তাত্বিক ও নৈতিক 
এই দুইটি দিক আছে, একটা আধ্যাত্বিক প্রযোজনেব দিক, অপবটি বিশৃন্জীন 
ন্যায়বিধান এবং নৈতিক অনুশাসনেব দিক । প্রচলিত এই মতে বা এই মতের 
প্রযোজনে স্বীকাব কব! হয় যে আত্বাব একটা সত্য ব্যটিসত্া আছে, অরিদযা 
ও বাসনাব ফলেই জীবাত্বাকে জগতে আসিতে হয , বাসনা পীড়নে শান্ত 
এবং নিজেব অশিদা! সন্বন্ধে সচেতন হউযা যতদিন বিদাা বা খাটিজ্ঞানের উদয় 
না হইভেছে ভভদিন পধ্যন্ত জীবকে এই পুখিবীতে বাস কবিতে হইবে অখনা 
এইখানে পুন.পুনঃ ফিবিযা আসিতে হইবে । বাসন৷ তাহাকে বার বার ফিরিয়। 
আসিয়া নৃতন দেহ ধাবণ কবিতে বাধা কবে , যতদিন তাহার জ্ঞালোদয না 
হয এবং মুক্তি না ঘটে ততদিন পধান্ত জন্মের চক্রে তাহাকে নিবস্তব আবতিত 
হইতে হব। কিন্ত সব্বদা এই পৃথিবীতে সে খাকে লা, ইহ এবং অন্য 
লোকেব মধ্যে পধ্যাযক্রমে যাভাযাত কবে, সে-অন্য লোক স্বর্গ বা নবক উভয়ই 
হইতে পাবে, এখানে অনষ্ঠিত পূণ্য ও পাপকাযোব ফলে স্ুকতি এবং দুক্ভৃতির 
যে ভাগাব গড়িযা তোলে পবলোকে স্ব বা নবকে বাস কবিয়া তাহ ক্ষয় করিয়া 
ফেলে, তাহাব পৰ কোন প্রকাব পাখিব দেহ ধাবণ কবিয়। কখনও মানুঘ, কখনও 
পশ্ড, এমন বি কখনও উষ্ডিদবপে পৃথিবীতে আবাৰ ফিবিয়। আসে। কো 
যোনিতে কি ললাটিলিখন লইমা জন্ম হইবে তাহা জীবেব অতীত কার্ময্কারা 
বন্ত্রবৎ নিধন্ত্রিত হব, অতীত কম্মপমাষ্ট যদি সং বা তাল হয় তবে উচচযোণিত্ত্রে 
ভ্ম হণ, শীবন সখ ও সফলতানয হয, অতফিতভাবে সৌভাগ্য ও বমুদ্ধি 
আসিয়া পড়ে, বর্রসমষ্টি যদি অসৎ বা মন্দ হম তবে জন্ম হইবে নীচ যোগিতে 
__-অখবা। যদি মণুঘ)-জন্ম লাত হয তবে জীবন হইবে অসুখী, অসফল, দুঃখ 
ও দর্গতিপূণ | আমাদেব প্রকৃতি ও কার্ম যদি ভাল মন্দের দিশ্রণ থাকে 


ত২০ 


জধ্যাস্তবর এবং অন্য লোক; কর্ম, জীহাত্বা ও অমর 


তাঁহ। হইলে প্রকৃতি পাক! হিসাবীর মত আমাদের পর্ধবত্তী আচবণেব মূলা 
ও গরিমাণ অনুসারে আমাদেৰ সুখেষ সঙ্গে দঃখেব, সফলতাব সহিত বিফলতাব, 
তুল সৌভাগ্যের সহিত দাকণ দূর্ভাগোব একটা মিশণেব ব্যবস্থা কৰিবে। 
তাঞ্জ। ছাড়া গত জীবনেব প্রবল ব্যক্তিগত ইচছা। বা বাসনাও নৃতন জন্মেব 
নিয়ামক হইতে পাবে। কর্মফল দেওযাব বেলাষ প্রকৃতি গণিতজ্ঞেব মত 
সর্বদা] সূক্ষ্ম হিসাব কবিযাই দেয়, যেমন কর্ম ঠিক তেমনি ফলেব ব্যবস্থা করে, 
আমাদের যেমন পাপ ঠিক তেমনিভাবে সাজা পাই, কর্মেব অলঙ্ধ্য বিধান 
এই যে টিলটি মাবিলে পাট্‌কেলটি খাইতে হইবে । মনে কবা হয় যে কর্পের 
শিরা একদিকে কর্মফল সৃক্ষমভীবে ঠিক কবিবাব জন্য হিসাবেব যন্ত্র হাতে 
লইয়া গণিতজ্জের মত বসিযা আছে, অন্যদিকে গত পাপ ও দৃ্ৃতিব বিচাবেব 
জন্য দণ্ডবিধিব ধাবা লইযা বিচাবকেৰ আসন অধিকাৰ কনিষা বহিযাছে। 
ইহাও দ্রব্য যে, এ বিধানে পাপেব জন্য দুইবাব শাস্তি এবং পুণোব জন্য দুইবাধ 
প্রস্কাব দেওযাব ব্যবস্থা আছে , (কেননা পাপীকে প্রথমে নবকযন্ত্রণা ভোগ 
করিতি আবাব এখানে আসিষা অন্য জীবনে পাঁপেৰ জন্য দুর্গতিভোগ 
কবিতে হস, তেমনি পূর্ণাক্বাব পুবস্বাব স্বঝপে প্রথমে তাহাকে অর্গম্খ দে ওম! 
আবাব পুণ্যকর্ম্েব জন্য নৃতন জন্মে তাহাব জন্য অজস্গ স্তখেব ব্যবস্থ] 
কণা হয। 

যাাব উপব দাঁড়াইবা দার্শনিক বিচাব চলিতে পারে, জনমতেৰ এই সমস্থ 
ক্রুত সম্পাদিত ধারণা পদস্থাপনেব তেমন কোন স্থান দেয না এবং তাহাদেব 
মধ্যে জীবনেব খাঁটি ভাতপর্যাও কিছু পাঁওযা যাষ না। শুধু আকস্মিকভাবে 
কোনবাপে একবাব বাহিবে ছিটকে পড়া ছাড়া যে চক্র হইতে বহির্গমনেব আর 
কোন উপাষ নাই, এমন এক অবিদ্যাচক্রে যে বিনাট বিশ্ব উদ্দোশাহীনভাবে 
তাবিদ্বাম আবন্তিত হইযা চলিযাছে সেবপ বিশেব অস্তিত্বেব কোন খাটি 
প্রযষোজন থাকে না। যাহা শুধু পাপপুণোন একটা কাবখানা এবং যাহাৰ 
মধ্যে পুবস্কার দেওযা অথবা বেত্রাঘাত কবিবাব ব্যবস্থা মাত্র আছে তেমন জগতেব 
ফথায় আমাদের বৃদ্ধি তৃপ্ত হয না । আমাদেব আত্মাপ্কঘ যদি (চিন্ময অমব বা 
দিষ্যধামবাসী হন তবে কেবল এবকম স্থল ও অসংস্কৃত নৈতিক শিক্ষাৰ জন্য 
পৃথিবীক্ষপ বিদ্যাগাবে তাহাকে পাঠাইবাব কোন অর্থ হয না, আত্মা যদি 
'অন্দিদ্যাকে স্বীকার করিযা লইয়া থাকে তবে অবিদ্যাব মধা দিযা কোন বৃহত্তব 
তুষ্থ বা মহত্তর সম্ভাবনাকে ফুটাইয। তুলিবাব জন্যই তাহা কবিযাছে। পক্ষান্তবে 


২৯ 


পৃষ্ঠ 


দিব্য জীবন ধারী! 


জীবাত্বা যদি জাগতিক কোন মহদদেশ্য সাধনের জন্য অনন্ত হইতে আসিয়া 
এখানে জডেব অন্ক-তমিম্লাব মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকে এবং তাহায় মধো 
থাকিয়া আত্মজ্ঞানের দিকে ক্রমশঃ বাড়িযা উঠে, তাহা হইলে এখানকার 
জীবন এবং জীবনেৰ তাৎ্পর্যাকে আদব ও বেত্রাঘাত হবার! শিশুকে সুপ্গে 
পবিচালনা কবিবাব ব্যবস্থাব চেষে অধিকতব কিছু হইতেই হইবে ; পে জীবন 
হইবে স্বেচ্ছাগৃহীত অবিদ্যা হইতে নিজেব পবিপূর্ণ চিন্ময় সত্তার দিকে আ্ি, 
যান, যাহাব শেষে জীব এক অমৃত চেতনা, জ্ঞান, শক্তি, সৌনদর্ধয, দিব্য ওচিতা 
ও বীর্ষেযব মধ্যে পৌ'ছিবে, কিন্তু এই ভাবেব চিন্ময় স্ফবণের পক্ষে এই প্রকার 
কর্ধ্বাদ নিতান্তই ছেলেমানুঘী বাপাব। এমন কি জীব যদি সুষ্ট বস্বও 
হয, সে যদি এখন শিশুবপে জন্মিযা থাকে যাহাকে প্রকৃতিব নিকট শিক্ষা 
পাইযা অমৃতত্বে পৌঁছিতে হইবে তবে তাহাও প্রগতিব কোন বৃহত্তর ও মহাতধ 
বিধান ছ্বাবাই সম্ভব হইবে, মান্ধাতাৰ আমলেব কোন ববর্বরোচিত বিধানের 
ছাবা নহে। কর্মবাদেব এই ধাবণা মানুঘেব প্রাণময মনেৰ কুদরত অংশ 
হইতৈ গডা হইযাছে ॥ এই মন শুধু ভীবন, তাহা বাসনা ও সুখ দূঃখেব ক্ষুদ্র 
বিধান লইযা বাস্ত থাকে, এবং এই সমস্ত ক্ষদ্র ধাবণা ও মাণকে বিশ্বের বিধান 
ও উদ্দেশ্য বলিযা খাডা কবে। স্পটত: এই সমস্ত ধাবণাব উপব এই ছাপ 
দেওযা আছে যে তাহাবা মানুঘেব অবিদ্যাজাতি বস্ত্র, চিন্তাশীল মন কোনস্‌তে 
তাহাদিগকে গ্রহণ কবিতে পাবে না। 

কিন্তু কর্মবাদেৰ এই একই সিদ্ধান্তকে উন্দীত কবিযা এমন এক উচচস্কানে 
স্থাপন কব! যাইতে পাবে যথ! হইতে যুক্তিবিচাব প্রযোগ কবা চলে, তখন 
তাহা অধিকতবভাবে যুক্তিযুক্ত মনে হয এবং একটা বিশৃবিধানেৰ আকার 
ধাবণ কবে | কাবণ প্রকৃতিৰ সকল শক্তিবই যে নিজন্ব স্বাভাবিক ফল বা 
পবিণাম আচে এ সিদ্ধান্ত স্বীকাব না কলি পাব যায না, প্রথমত: কর্মবাঁদকে 
আমবা৷ এই সিদ্ধান্তেব তিত্তিব উপব স্থাপন কবিতে পাবি, শক্তির কেনি পরিণাস 
যদি এই জীবনে দেখ না যায় তাহা হইলে তাহা বিলম্বিত হয় মাত্র, চিরকালের 
জন্য তাহাকে আটকাইয়৷ বাখা যায না। জীবমাত্রই কৃতকর্ধেব ফল ভোখ 
কবে, তাহাব প্রকৃতিতে নিহিত শক্তিকে যে ক্রিয়াবপে প্রযোগ করা হয় 
তাহা পবিণামপে তাহাব কাছে ফিবিযা আসে, যে ফল এজন্মে দেখা দিয় না 
তাহা পববন্তী কোন জন্মেব জন্য তোলা থাকিবেই | এ কথা সত্য যে কোম 
ব্যক্তিব শক্তি ও ক্রিযাৰ ফল তাহাব মৃত্যুব পবে অন্যে ভোগ করিতে পারে : 


খত 


জন্মান্তর এবং অন্থ লোক; বর্ঘদ, জীবাত্মা ও অসরত্ব 


কেননা আমরা সবর্বদাহি এরূপ ঘটিতে দেখি, কিন্ত মানুঘের জীবদশীয় তাহার 
বত কর্মের ফল অপবে লাভ কবিল, এরূপও ত ঘটে। এবপ ঘটিবার কারণ 
এই যে প্রকৃতি সকল জীবনেব মধ্যে একটা নিববচ্ছনুতা এবং এঁক্যভাব 
আংছে এবং ফোন ব্যট্টিজীব ইচ্ছা কবিলেও কেবল নিজেব জন্য বাঁচিয়া৷ থাকিতে 
পারে না। কিন্তু পুনর্জন্মে প্রাণেব ধাবাবাহিকতা৷ কেবল সমষ্টি বা বিশ্ব- 
জীবনের বেলায় সত্য না হইয! যদি ব্যষ্টিসত্তাৰ নিজপ্রাণেব বেলায়ও সত্য হয়, 
দি তাহার লদ! বন্ধমান সত্তা, প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতাব ভাগ্ডাব থাকে তাহা 
ইইলে ইহু। 'নিশ্চয় যে তাহাব পক্ষে তাহার শক্তিব ক্রিযাধাবা হঠাৎ কাটিয়া 
যাইবে না, তাহাব নিববচ্ছিন ও প্রগতিশীল জীবনে কোন না কোন সময়ে 
সেফল সে ভোগ কবিবেই। মানুঘেব সত্তা, প্রকৃতি, জীবনেব পবিবেশ 
মমস্তই তাহার অন্তব ও বাহিবেব ক্রিবাব ফল, তাহাব মধ্যে অতফিত বা অবোধ্য 
কিছু নাই , সে নিজেই নিজেব বিধাতা , তাহাৰ অতীতই তাহাব বর্তমানেব 
জনক, এবং তাহাব বর্তমান হইতে আবাব তাহাব ভবিষ্যৎ জন্মিবে। প্রত্যে- 
ফেই যেমন কর্ন কবে "তমন ফল ভোগ কবে, মানুঘেব কৃত কর্মে জন্য তাহাব 
মঙ্ল হয আবাব সে যাহা কবে তাহাব ফলে তাহাকে দুঃখভোগ কবিতে হয। 
ইন্চাই কর্মে ও প্রাকৃত শক্তিব বিধান ও শৃহ্খল , এই কর্মবাদের মধ্যে আমব! 
আমাদের সত্ত। প্রকৃতি চবিত্রও কর্ম্েৰ সমগ্র শক্তিব এমন একটা তাৎ্পর্ধয দেখিতে 
পাই যাহ! অনান্য জীবন-দশ নেব মধ্যে আমবা খুঁজিয়। পাই না| ইহ।স্পষ্ট যে 
এই কর্ধবাদেব মতে মানুঘেব অতীত ও বর্তমান কর্মাই তাহাব ভবিষ্যৎ জন্ম 
এবং সে জন্মেৰ ধাঁন! ও পবিবেশ নিমন্ত্রিত কবে , কাবণ এ উভষই তাহাব 
শক্তিৰ পরিণাম , অতীতে যাহা সে ছিল এবং যাহা কবিযাছিল তাহাই বর্ত- 
মানে সে যাহ] হইযাছে এবং অনুভব কবিতেছে তাহা সৃষ্টা, আবাব বর্তমানে 


থে ধাহ। হইয়াছে এবং যাহা কবিতেছে তাহাই ভবিঘ্যতে সে যাহ! হইবে এবং ' 


জানুভব কবিবে তাহা গড়িযা তুলিতেছে । মানুঘ যেমন নিজেব স্রষ্টা তেমনি 
সৈ তাহার ভাগ্যেবও বিধাতা । এই সমস্ত সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও স্বীকার্ষ্য 
খধং ব্খবাদকে একটা তথা, বিশৃবিধানেব একটা অল বলিষাই গ্রহণ কৰা 
যাইতে পারে, কেননা একবাব জন্মান্তববাদ স্বীকাৰ কৰিলে ইহা স্পষ্টত: এবং 
কার্যত: অবশ্যস্বীকার্যয হইযা পডে। 

এই প্রথম সিদ্ধান্তের দূইটি অনুসিদ্ধান্ত আছে, যাহা তত ব্যাপক ও 
পীমািক নয় এবং যাহাতে সন্দেহেব একট ছাযা আছে, কেনন। যদিও 


৩ 


দিষ্য জীবন ধার্তা 


তাহারা অংশত: সতা হইতে পাবে কিন্তু তাহাদিগকে অতিরঞ্জিত করিয়া! 
দেখাতে এক ভুল পবিপ্রেক্ষিতেব (1)651)6005০) ত্যটি হইয়াছে, কারণ 
তাহাদিগকেই কর্মে সমগ্র তাৎপর্ধ্য বলিযা ধবা হইযাছে। প্রথম অনুসিদ্ধাস্তাটি 
এই যে কর্মশক্িব প্রকৃতি যেৰপ পবিণামেব প্রকৃতি হইবে ঠিক তন্তরপ, 
শুভ শক্তি শুভ ফল এবং অশুভ শক্তি অশ্ডত ফল প্রসব কবিবে, দ্বিতীয় অনুসিষ্ধান্ত 
এই যে, কর্মে বিধান মূলতঃ ন্যাযেবই বিধান, অতএব শুত কর্ধের ফলে খে 
ও সৌভাগ্য, অশুভ কর্্েব ফলে দ£খ দৈন্য 9 দুর্গতি অনিবাধ্য। যেহেতু 
যে ভাবেই হউক বিশ্বজনীন ন্যাষেব বিধান যখন জীবনে ক্ষেত্রে পকতিত 
বর্তমান ও পবিদশ্যমান সকল ক্রিযাধাবাব ড্রষ্টা ও নিযন্তা, আমব। জীবনৈর 
তথ্যাবলি যেভাবে দেখিতেছি তীছাতে সে ন্যাষ-বিধানেব সাক্ষাৎকার লাভ 
না কবিলেও প্রকতিব সমগ্র ক্রিযাধানাব মধ্য তাহ] যে বর্তমান আছে তাহাতে 
সংশব নাই , এই সৃষ্ঘ অদৃশ্যপ্রায দূ ও দৃশ্ছদ্য অথচ গোপন সূত্রে প্রকৃতি 
নিশ্চযই নিজেব মধাস্থ জীবেব সহিত তাহাব কাববাবেব এলোমেলো খুঁটিনাটি 
একত্রে গাখিযা তুলিতেছে । যদি প্রশখব কবা খাব যে কেবল শুভাশভ কর্ধেব 
ফল কেন ফলিবে, শুভাশুভ চিন্তা এব" ভাবেব ফল কেন ফলিবে না তবে তাহাব 
এই উন্তব হইতে পাবে যে শুভাওভ চিন্তা, স“বেদন, ক্রিষা সকলেবই যথাযথ 
ফল আছে কিন্তু যে হেতু কর্ম মানুঘেব ভীবনেব অধিকা"শ স্থান জড়িয়া আছে, 
বর্মদ্ধাবা মানুঘেব সন্তাব মূলা পবীক্ষা এব” তাহাব শক্তিৰ বপাযণ হয় এবং 
যেহেতু, ভাহাব চিন্তা ও সংবেদন অনেক সময তাহাব ইচছাৰ নিয়ন্ত্রণেব বাহিবে 
বলিযা সে তাহাদেব জন্য সহ্বদা দামী নয, তাই সে যাহ! কবে তাহবি জন্য 
সে দাষী, আন এভাবে দাষী তাহাকে অবশাই কব যায, কেননা কর্ম করা না 
কনা ভাহাব ইচচাধীন, এবং প্রধানত: কন্মই তাহান ভাগ্যের বিধাতা, কল্মুই 
তাহাৰ সন্ভা ও তাহাব তবিধ্যতেব প্রধান « সন্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিষস্তা | 
ইহাই হইল কর্মবাদের পূণ বিধান। 

কিন্ত আমবা প্রথমেই দেখিতে পাই যে কর্দেব বিধান বা শন্ঘল কেপ 
বাহ্যিক ও যান্ত্রিক , বিশ্ব সমগ্র পকতিকে পর্ণৰপে যান্ত্রিক মনে না করিলে 
এই ভাবেব কর্্মববাঁদকে বিশ্বজীবন পবিচালনাব অনানিবপেক্ষ একযাত্র নিস্তার 
উচচাসনে বসান যায না| অবশ্য অনেকেব বাবণা এই ষে বিশৃব্যাপার শুধু 
নিযম ও পদ্ধতি দ্বাৰা পবিচালিত হম, বিশ্ব অন্তবে বা অস্তবালে কোন চিন্মষ 
পৃকঘ বা সচেতন কোন ইচ্ছা নাই , মাছাবা এই মত পোঘণ কবে এই ভাবের 
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জম্মান্তর এবং অন্তা লোক । বর্ম, জীবাত্মা ও অমরদ্ 


কর্দবাদে যে নিয়ম ও পদ্ধতি রহিয়াছে তাহাতে তাহাদের ন্যায়বোধের মানস 
আদর্শ ও বিচার-বৃদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, মানুঘ এই কর্মবাদে সত্য ও সৌন্দধ্যের 
পূর্ণ সুঘমা ও সামঞ্তসা এবং তাহার ক্রিয়াধারাকে গণিতের মত নিখুঁত ও নির্ভুল 
বলিয়। দেখিতে পায়। কিন্তু নিয়ম এবং পদ্ধতিই তো বিশ্বের সব্বস্ব নয় : 
তাহাতে পুরুষ ও চেতনার অস্তিত্বও আছে ; বিশ্বে কেবল যে যন্ত্র আছে তাহা 
নহে, তাহার মধ্যে এক চিৎপুকঘ আছেন ; যেমন আছে প্রকৃতি এবং বিশৃ- 
বিধান তেমনি আছেন এক বিশ্বপূরুঘ ; প্রাকৃত জীবের মধ্যে মন প্রাণ দেহের 
বিধান ও ক্রিয়াধারাই যে স্তধু আছে তাহা নহে কিন্ত প্রাকৃত ত্যষ্টির মধ্যে এক 
অস্তরাত্বাও আছে । যদি তাহা না হইত তবে আত্মার জন্মান্তব সম্ভব হইত 
না, কর্শবাদের কোন ক্ষেত্র থাকিত না। কিন্তু আমাদের সত্তার মৌলিক সত্য 
যদি যাপ্্রিক লা হইয়া চিন্ময় হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্বাই আমাদের 
পরিণামধারার মূল নিয়ন্তা হইবে, এবং এই উদেশ্য সাধনের জন্য সে যে নানা 
পদ্ধতি ও বিধানের প্রয়োগ কবে কর্মের বিধান হইবে তাহাদের একটি : আমা- 
দের আত্মা তাহার কর্মের চেষে নিশ্চয়ই অনেক বড়। নিয়ম যেমন আছে 
তেমনি চিন্ময় স্বাতন্ত্য বা স্বাধীনতাও আছে ;: আমাদের জীবনের একদিকে 
আছে নিয়ম পদ্ধতির খেলা, আমাদের বাহ্য মন প্রাণ দেহের উপর তাহাদের 
রাজত্ব, কেননা প্রধানতঃ ইহাবাই প্রকৃতির যন্ত্রলীলার অধীন । কিন্তু ইহাদেব 
মধ্যেও যান্ত্রিক শক্তির পূর্ণশাসন আছে শুধু দেহ এবং জড়েব উপর ; যখন 
প্রাণের প্রকাশ হয় তখন নিয়ম অধিকতব জটিল হয় কিন্তু তাহার দৃঢ়তা কমিয়া 
যায়, কর্ম পদ্ধতি আরও সাবলীল হয় কিন্ধ তাহাব যাল্ত্রিকতা হাস পায় ; জীবনের 
ক্ষেত্রে মন যখন তাহার সৃন্ম্মতা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এ সমস্ত 
আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে; অন্তবের একটা স্বাতন্ত্য ফটিতে আরন্ত করে, 
এবং যতই আমরা অন্তরের মধ্যে অনুপ্রবি্ট হই ততই আত্মার বাছিয়া লইবার 
শক্তি ব! স্বাধীনতা ক্রমশঃ অধিকতররূপে অনুভব করিতে থাকি ; কেননা 
প্রকৃতি মিয়ম এবং পদ্ধতিরই ক্ষেত্র, কিন্তু পুরুঘ বা অন্তরাত্মা প্রকৃতির ক্রিয়ার 
অনুমস্তা ; সাধারণতঃ সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকিয়া সহজ বা ইচছা-নিরপেক্ষ 
অনুমতি দেওয়ার পথ স্বেচ্ছায় গ্রহণ কবিলেও যদি তাহার ইচছা হয় তবে 
তিনি প্রকৃতির অধীশ্বর ও পবিচালক হইতে পারেন। 

একথা স্বীকার করিতে পারি ন।৷ যে আমাদের অস্তরস্থ চিৎপুরুঘ কর্মের 
হাতে ক্রীড়নক মাত্র, এজীবনে সে কেবল অতীত কর্মের ক্রীতদাস ; বস্ততঃ 
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দিব্য জীবন ব্বার্ত। 


এবিঘয়ে সত্য এত কঠোবতাবে একমুখী নয, তাহা আরও বেশী সাবনদীল। 
অতীত কর্মফলেব কতকাংশ যদি বর্তমান জীবনে বূপায়িত হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তাহা নিশ্চযই চৈত্যপুকঘেব সন্মতিক্রমেই হইযাছে, এই চৈতাপুরুশের 
কর্তৃত্ব এবং পবিচালনাতেই তাহাব জাগতিক অনুভবে নবরূপায়র হয়, সে যে শুধু 
বাধ্যতামূলক বাহ্যপদ্ধতি বা কর্মধাবায় সম্মতি দেয তাহা নহে কিন্ত অন্তরের 
যে এক গোপন সংকভ্প ও পবিচালনা বহিযাচে তাহাতেও তাহাব সম্মতি 
থাকে । এই গু সংকল্পশক্তি চিনময, জডতন্ত্র বা যান্ত্রিক নয়; অস্তবেধ বুদ্ধি 
হইতেই সে পবিচালনা আসে, যাত্্িক ক্রিঘাধাবাকে সে ব্যবহার কবে ৰটে 
কিন্ত তাহাব অধীন হইঘা পড়ে শা। শবীব পবিগ্রহ কবিযা জীবান্বা আক্ষ- 
প্রকাশ ও আত্বান্ভবেব আনন্দ চাষ ; এই জীবনে আত্বাৰ প্রকাশ এবং অনু" 
ভবেৰ জন্য যাহা কিছু প্রযোজন অতীত জীবন হইতে সহজ ও শ্বতঃসিদ্ধতাবে 
আগত অথবা কর্মেৰ ভাগ্ডাৰ হইতে স্বেচ্ছায চযন কনা কোন ফল ৰা ধাবা- 
বাহিকতা অথবা একেবাবে কোন নৃতন কিছু, এ সমস্তটেন যাহাই তাহাৰ ভবিঘ্যৎ 
গডিয। তুলিবাব উপাযবূপে ব্যবজত হইতে পাবে তাহাদেৰ সকলকেই অস্তবাত। 
মর্ত কবিয। তুলিতে চাষ ; কিন্তু এই আকৃতিব মূল বখা কোন যান্ত্রিক বিধানের 
অনুবর্ভীন নয ইহাব মূলতত্ব বিশ্বেব অনুভূতিব মধ্য দিয়া প্রকৃতিকে এমনভাবে 
ফটাইযা তোলা যাহাতে পবিশেঘে অবিদা। হইতে সে মুক্ত হইতে পারিবে । 
অতএব ইহাতে দুটি উপাদান থাকা চাই, একদিকে সাধনযস্ত্পে যেমন বর 
চাউ তেমনি অন্যদিকে যাহা গোপনভাবে মন প্রাণ ও দেহকে ব্যবহার এবং 
তাহাঁদেব মধ্য দিয়া ক্রিয়া কবিতেছে সেই চেতনা ও সংকল্পও থাকা চাই । 
ন্যিতি বিশুদ্ধকপে যাস্ত্রিক ভাবাপনন অথবা আমাদেব হাতে গড়া শৃঙ্খল, যাহাই 
হউক না৷ কেন, তাহ। আমাদেব সত্তাৰ একদিক , কিন্ তাহাব চেয়ে বড দিক হইল 
অন্বপুকঘ নিজে, তাহাব চেতন। ও ইচ্ভাশক্তি। ভাবতীয ফলিত জ্যোতি 
মান্ষেব জীবনেব সকল ঘটনাই কর্মেব ফল মনে কবে , তাহাৰ মতে তাহাবা 
প্রধানত; পূর্ণ হইতে স্থিবীকৃত হইযা বহিঘাছে এবং বাশিচক্রে নক্ষত্রের স্থান 
হইতে তাহাদের নিদ্দেশ পাওযা যায, কিন্ত সেই জ্যোতিঘও স্বীকাব করে যে 
ঘটিবে বলিয়া যাহা স্থিব হইযা আছে সত্তাব শক্তি ও সাধনাব দ্বাবা তাহার অনেকটা 
অথবা যাহা অতন্ত শক্তিশালী ও অলঙঘ নীয় এমন দু একটি ছাড়া সমস্তটাকেই 
প্রতিহত ব৷ পবিবন্তিত কবা যায়। দু এব মধ্যে হিসাব মিটাইবার পক্ষে 
ইহা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু এ হিসাবেব সঙ্গে এ তথ্যও জুড়িরা দিতে 


৮৬৬ 


জন্মান্তর এবং অন্ত লোক। কর্ম, জীবাত্মা ও জমরস্ত 


হইবে যে নিয়তি মোটেই সরল নয়, একান্ত জাটিল বস্ত ; যে নিয়তি আমাদের 
জড়সতাকে বাঁধিয়া রাখে বা নিয়মিত করে তাহার অধিকার ততটুক বা ততক্ষণ 
বজায় থাকে যতক্ষণ জীবনের বৃহত্তর বিধান দেখা না দেয়। কর্দের স্থান 
আমাদের আধারের জড় অংশে, তাহা আমাদের সত্তার জড় পরিণাম, কিন্ত 
আমাদের সত্তার বহিস্তরের পশ্চাতে যে এক স্বাধীনতর প্রাণ এবং এক স্বাধীন- 
তন মন আছে, তাহাদের অন্যবিধ শক্তি আছে, তাহার৷ পূর্বস্থিরীকৃত প্রথম 
পরিকল্পন! পরিবন্তিত করিয়া এক অভিনব নিয়তি স্থাষ্টি করিতে পারে এবং 
যখন চৈত্যসত্তা ও আত্মার উন্মেঘে আমরা সচেতনভাবে অধ্যাত্ব সত্তা হইয়া 
দীড়াই তখন আমরা আমাদের জড়নিয়তি পণভাবে রূপান্তরিত বা একেবারে 
যুছিয়া ফেলিতে পারি। অতএব কর্মকে অন্ততপক্ষে কর্মের কোন যাঘ্বিক- 
বিধানকে---আমাদের জীবন পবিবেশের একমাত্র নিয়ন্তা অথবা আমাদের 
জন্ান্তর ও ভবিধ্যৎ প্রগতির একমাত্র সাধনযস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। 


কিন্তু শুধু তাহাই নহে ; কেননা কর্মেৰ বিধানেব বিবৃতিতে এই ভুল 
হইয়াছে যে তাহাতে একটি সীমিত তন্তু খেয়ালখুরশীমত বাছিয়া৷ লইয়া তাহা 
দিয়া সব কিছু ব্যাখ্যা করিবার এবং যাহাকে সবল কবা যায় না তাহাকে অত্যন্ত 
সরল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হইযাছে। কর্ন সত্তার শক্তির পরিণাম, 
কিস্ক শক্তি শুধু এক প্রকাবেৰ নয; অস্তর পৃরুঘের চিংশক্তি বহুপ্রকার শক্তি- 
রূপে প্রকাশ হয : এই সমস্ত শক্তিব মধ্যে আছে মনেব আস্তরক্রিয়া, প্রাণের 
এবং বাসনার ক্রিয়াবলি, সকল প্রকাৰ আবেগ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা, চরিত্র, 
উল্ভ্িয় ও দেহের ক্রিয়াসমূহ, সত্য এবং জ্ঞান লাভের প্রয়াস, সৌন্দর্য্য, ধর্া- 
ধর্ম ও নৈতিক শুভাুভের অনুশীলন, শক্তি, প্রেম, জুখ, হর্য, আনন্দ, সৌভাগ্য, 
সফলতালাতের প্রচেষ্টা, প্রাণের সকল তপণ ও প্রসারণের সাধন।, ব্যষ্টি ও সমষ্টি 
ঘীঘনের সকল প্রকার উদ্দেশ্য সাধন প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্ধ্য, সকল প্রকার 
দৈহিক সুখের অনঘণ। জীবনে আত্মার নান! বিচিত্র অনুভূতি এবং বহু- 
মুখী ক্রিয়াধারার এই যে অতি জটিল সমষ্টি রহিয়াছে তাহার সমস্ত বৈচিত্র্যকে 
কোন এক বিশেঘ তত্তের জন্য দূবে সরাইয়। রাখিবার চেষ্টা অথবা জোর করিয়া 
এফধাত্র সতত ও অশুত এই ছন্দূযুক্ত নৈতিক জ্ঞানেব বিভিন্ন ধারা বলিয়। স্থির 
রা সমীচীন হইতে পারে না; সুতরাং মানুঘের গড়া নৈতিক আদর্শকে 
বঙ্জায় রাখিবার এ্কাস্তিক চেষ্টা বিশ্ববিধানের একমাত্র কার্ধয কখনও হইতে 


২৭ 


দিরা জীবন বার্ত! 


পাবে না; অথবা নৈতিক অনুশাসনই কর্মের একমাত্র নিয়ামক তত্ব একথাও 
বলিতে পারি না। ইহা যদি সত্য হয় যে, যে ভাবের শক্তি প্রযুক্ত হয় পেই 
জাতীয় ফলই লাত হয়, তাহা হইলে শক্তির প্রকৃতির এই নানা ভেদ ও বৈচিত্রের 
হিসাব আমাদিগকে করিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে প্রতোক শজির উপযোগা 
পরিণাম নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চযই সত্য ও জ্ঞান অনবঘণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত 
শক্তির স্বাভাবিক ফল হইবে-_যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহাকে তাহার প্রতিদান 
বা পুবস্কাব বলিতেও পাব--সত্যেব মধ্যে পুষ্টি এবং জ্ঞানের বিবৃদ্ধি : তেমনি 
মিথ্যার সাধনায় নিযুক্ত শক্তিব স্বাভাবিক পরিণামে মিথ্যার বিবৃদ্ধি এবং অধি- 
দ্যাতে গতীবতব রূপে নিমজ্জনই তো হওমা উচিত। সৌন্দর্য্যের অনুসরণে 
নিযুক্ত শক্তিব ফলে সৌন্দর্যযবোধ ও সৌন্দ্ধ্যসন্তোগ নিবিড়তর এবং ঘদি সেই 
ভাবে প্রযুক্ত হয় তবে জীবনে ও চরিত্রে সৌন্দর্য্য এনং স্ঘমার প্রকাশ প্রবলতর 
হওযাই স্বাভাবিক । স্বাস্থ্য, শক্তি ও সামর্থয লাতে প্রযুক্ত শক্তি সুস্থ সবল দেহ 
ব৷ মল্লবীন স্কার্ট কবিনে । চবিত্রগঠন ও ধর্মসাধনায নিযুক্ত শক্তির পরিণাম 
বা পুবস্কার বা প্রতিদান রূপে দেখিতে পাইব যে ধর্ম-জীবন বিবৃদ্ধ হইতেছে, 
নৈতিক পুষ্ট জনিত সখ, সবল ও স্বাভাবিক পৃণা জীবনে শুচিসুন্দর শাস্তি ও 
আনন্দচটা ফুটিযা উঠিতেছে । আবান পাপবন্তিব অনুশীলনে প্রযুক্ত শক্তির 
ফলে আমবা পাপে আবও ডুবিব, চবিত্র ও জীবনে বিরোধ ও বিকৃতি বৃদ্ধি 
পাইবে, এ শক্তিৰ অতিবুদ্ধিতে অধ্যাত্ব জীবনেৰ ঘোন অধঃপতন বা মৃত্যু 
সংস্কৃত ভাঘায় যাহাকে মহতী বিনষ্টিঃ' বলিমাছে--ঘটিবে। শক্তিলাভ ৷ 
প্রাণেব অনা কোন উদ্দেশ্য সাধনাব জন্য তপস্যা করিলেও ব্যথকাম হইতে 
হইবে না, তাহাব ফলে এই সমস্ত পবিণামেব দিকে জীবনকে পরিচালনার সাম্য 
বৃদ্ধি পাইবে অথব৷ প্রাণের ভাগ্ান শক্তি ও এশৃর্ে পূণ হইয়া উঠিবে। 
শক্তির এই যথাযোগ্য পনিণামই প্রকৃতিন গাধাবণ এবং স্বাভাবিক রীতি ; 
প্রকতিব কাছে যদি ন্যাষা বিধানে দাবি কৰা যায তাহা হইলে বলিতে পারা 
যায যে শক্তি ও সামথা যে ভাবে পযোগ কবা হইযাচে তাহার যথাযোগ্য প্রতিদান 
ও পুরস্কাব দান করিযা প্রকৃতি নিশ্চয়ই ন্যায়েব মর্ধাদা রক্ষা করিতেছে । 
প্রকৃতি দৌড়েব প্রতিযোগিতায় জ্রতগামীকে পুবস্কার দেয়, সাহসী কুশলী বীর- 
কেই যুদ্ধে জী কবে, উপযুক্ত বুদ্ধিযুক্ত অকপট জ্ঞানান্বেধীকেই জ্ঞানৈশূর্ধ্য দাঁ 
করে ; মে নিতান্ত ভাল মানুঘ, গতি যাহাব মন্থর, যে দৃর্ধল বা নৈপূণ্যহীন অথবা 
নিব্বোধ মে লোক মান্য ও সাধূপুরুষ বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া শুধ তাহাকে 


২২৮ 


জগ্মাস্তর এবং অস্টা জোক; কর্ম, জীবাখা। ও অমরত 


প্রন্থাতি এ সমস্ত বস্তব অর্পণ করিবে না ; এই সমস্তের প্রতি যদি তাহার লোভ 
থাকে, তবে তাহাকে তন্ভুজন্য উপযুক্ত হইতে হইবে, তাহার জন্য যথাযোগ্য 
শক্তির প্রয়োগ বা যথোপযুক্ত সাধনা করিতে হইবে। প্রকৃতি যদি অন্য 
কিছু করিত তবেই তাহাকে অন্যায়কাবী বলিয়া গালি দেওয়া যাইত ; এইভাবে 
পূর্ণবূপে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে প্রকৃতিকে অন্যায়- 
কারী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয় ; নিজের পুণোর 
স্বাভাবিক পুরস্কারবূপে ভাললোকের ভবিষ্যজীবনে উচচপদ লাভেব বা ব্যান্কে 
একটা মোটা তহবিল থাকার অথবা স্থখ ও আরামে ভরা নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের 
দাবি, প্রকৃতি ষদি পূরণ না করে তবে তাহাকে কোন দোঘই দেওয়া যাঁয় না। 
এনপ পক্ষপাতযুক্ত ব্যবস্থা জন্মান্তরেব তাংপর্ধ্য অথব৷ বিশৃজনীন কর্ম বিধানের 
উপযুক্ত ভিত্তি হইতে পারে না। 
অবশ্য আমরা যাহাকে দৈব না ভাগ্য বলি আমাদের জীবনে তাহার স্থানও 
কম নহে : এই ভাগ্যের জন্য, সাধন। কনিয়াও আমবা কখন কখন ফল পাই না, 
আবার কখনও বা সাধনা না কবিবা বা অতি অল্প সাধনা কবিযাই পুরস্কার 
লাভ করি; নিয়তিব এই খেয়ালখুশির কাবণ অথবা কারণ সকলের খানিকটা 
-ফেন ন। ভাগ্যেব মূলে ব কাবণ খাকিতে পাবে---গোপনভাবে আমাদের 
অজান। অতীতেব মধ্যে নিশ্চয়ই আছে , কিন্তু এই অতি সবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা খবৰ কঠিন যে গত জীবনের বিস্মৃত পুণ্যকর্ষ্বের ফলেই শুধু এ জীবনে 
সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে এবং গত জন্মের পাপের শান্তির জন্যই এ জন্মে দুর্ভাগ্য 
আসিয়া দেখা দিয়াছে । যখন দেখিতে পাই যে এখানে কোন পুণ্যাত্বা গভীর 
দূ:খ তোগ করিতেছেন তখন ইহা মনে করা কঠিন যে এই আদ্শ সাধু পূরুষটি 
প্ৰ্বজন্মে একজন অতি দুর্জন ছিলেন এবং নৃতন জন্মে আদশস্থানীয় ধর্শান্তর 
গ্রহণের পরেও সেই জন্মে যে পাপ কবিয়াছিলেন তাহাব জন্য আজিও তাহাকে 
দঃখতোগ করিতে হইতেছে ; আবাব তেমনি কোন অতিদুব্ধৃত্তকে জীবনের 
ক্ষেত্রে জয়লাভ ও সুখভোগ কবিতে দেখিলে ইহা মনে করা সহজ নয যে, সে 
গত জন্মে পরম সাধু ছিল এবং হঠাৎ এবার দুর্জন হইয়া পড়িযাছে কিন্তু পৃ্ব- 
জন্মের পুণ্যকর্মের পুবস্কাবস্বৰপ নগদমূল্য হিসাবে অতুল স্তখেন অধিকারী 
হইয়াছে। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে এইরূপ পবিপূণ রূপান্তর-প্রাপ্তি 
কখনও ঘটিতে পারে, কিন্ত তাহা সচারচর ঘটে না ; কিন্তু এই ভাবের সম্পূর্ণ 
বিপরীতধন্মী ব্যক্তিসত্তার উপর অতীত জীবনের দণ্ড ব৷ পুরস্কারের ভার চাপাইলে 
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দিব্য জীবন বার্তা 


কর্বাদ একটা অর্থহীন কেবল যাষ্তিক বিধানে পরিণত হয়] কর্দবাদের 
প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই এবং অন্য অনেক বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং জন্মের 
সঙ্গে জন্মান্তরের সম্বন্ধের এই সরল যুক্তিধারা যত শক্তিশালিতার দাবি করে 
বস্ততঃ তাহা সত্য নহে; কর্মের প্রতিফলকে জীবন ও প্রকৃতির অন্যায়ের 
ক্ষতিপূরণ বলিয়া গ্রহণ করিলে কর্মবাদের তিত্তিই দুর্বল হইয়া পড়ে, ফেলনা 
তাহাতে মানুঘের একটা অগভীর ও উপরতাস। বোধ ও আদর্শকে বিশববিধানের 
মাপকাঠি করা হয় এবং তাহাতে কর্ম্মবাদকে ভ্রমসঙ্কুল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
কর৷ হয়; কর্মবিধানের অন্য কোন দৃঢ়তর ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। 
প্রায়ই যেরূপ ঘটে এখানেও তজ্রপ আমাদের মানব মনের মাপকাঠি ও 
আদর্শ জোর করিয়া বিশ্ৃপ্রজ্ঞার প্রযুক্ত উদার ও ব্যাপক ক্রিয়াধারার উপর 
চাপাইতে গিয়া আমরা ভুল করিয়া বসি। প্রচলিত কর্ধবাদে প্রকৃতির স্ষ্ট 
বহুবিচিত্র পরিণামের মধ্যে নৈতিক শুভাগত বা পাপপূণ্য এবং দেহ প্রাণের 
ভালমন্দ ব৷ বাহ্যিক সুখদুঃখ বা বাহিরের সৌভাগ্য দূর্ভাগা এই দুইটি মাত্র 
নিব্বাচন করিয়া লওয়৷ হইয়াছে এবং মনে কর হয় যে উভয়ের মধ্যে একটা 
সমীকরণ ( 6009007.) অবশ্যই আছে, এবং ইহাদের মধ্যে পুণ্যের ফল 
পুরস্কার আর পাপের ফল শান্তি ও দুঃখ ইহাই প্রকুতিব নিগুঢ ন্যায়ের বিধানের 
নিকট শেঘ পর্য্যন্ত অনুমোদন লাভ করিয়াছে । স্পষ্টত; এই দুইএর এক্পপ 
সংযোগ সাধারণ মানুঘের প্রাণময় দৈহিক বাসনার দিক হইতেই করা হইয়াছে ; 
কেন না আমাদের প্রাণময় সত্তার নিমুতর অংশ সুখ ও সৌভাগ্য সব্বাপেক্ষা 
বেশী কামনা করে এবং দঃখ ও দুর্তাগ্যকে সব চেয়ে বেশী ভয় ও ষুণা করে ; 
প্রবৃত্তি দমন বা পাপকে বর্জন করিবার জন্য আত্বসংযম ও পুণ্য- 
কণ্ম করিবার প্রয়াস পাইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে যখন নীতি ও ধর্মববৃদ্ধি 
মানুঘকে আহ্বান করে তখন তাহ স্বীকার করিবার সময়ে দরদস্তর কিয়া 
এমন এক বিশ্ববিধান সে খাড়া করিতে চায় যাহ। বাধ্যতামূলক এই তপস্যা ও 
কৃচছ সাধনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তাহাকে সুখ ও সৌভাগ্য দিয়া পুরস্কৃত করিবে 
এবং যাহা দণ্ডের তয় দেখাইয়া তাহাব আত্মত্যাগের দূরহপথে তাহাকে সাহায্য 
করিবে । কিন্ত খাঁটি ধান্সিক ব্যক্তির পক্ষে ওভ ও পুণ্য কর্মের পথে চলিবার 
জন্য পুরস্কার এবং অস্ত ও পাপের পখ বর্জন কবিবার জন্য দণ্ডের ব্যাবস্থার 
কোন প্রয়োজনীয়ত৷ নাই ; তাহার কাছে পুণ্য নিজেই নিজের পুরস্কার, স্বভাব 
হইতে বিচ্যুতির দুঃখই তাহার নিকট পাপের দণ্ড; ধর্মের ইহাই সত্য এবং শাশ্বত 
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ঈগ্বীস্তর এবং অন্ত লোক; কর্মী, জীবাখা। ও অমর 


আদর্শ | অনা পক্ষে, দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা নীতিধর্মকেও বিকৃত ও দূঘিত 
এবং পুণ্যাচরণকে স্বার্থপরতায় বণিকস্তলভ স্বার্ধবৃদ্ধিজাত দরকসাকসিতে 
পরিণত করে, পাপ হইতে বিরত থাকিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে 
নিয়ুতর বাঁসনার ক্ষেত্রে নামাইয়া আনে । সামাজিক প্রয়োজনে বৃদ্ধিকে 
সমাজের অনিষ্টাচরণ হইতে বিরত রাখিয়া এবং তাহাব হিতসাঁধনায় উৎসাহিত 
করিবার জন্য মানুষই দওপুরস্কারের বিধান খাড়া করিযাছে ; কিন্ত মানুঘের 
রচিত এই বিধানকে বিশৃপ্রকৃতির সাধারণ বিধান ব৷ পবমপূরুঘের একটা বিধি 
অথবা সত্তা ও জীবনের চরম বিধানবূপে উপস্থাপিত কবা যুক্তিযুক্ত নহে। 
আমাদের অবিদ্যচি্ছিন্ন মনের গড়া পঙ্গ ও সংকীর্ণ বিধিবিধানকে বিশৃপ্রক্তির 
জটিলতর ও বৃহত্তর ক্রিয়াধারা বা চিন্ময় পরমশিবের কর্মের উপর আরোপ 
কর! মনুদ্যসলত হইতে পারে কিন্তু তাহ যে নিতাস্ত ছেলেমানুষধী তাহাতে সন্দেহ 
মাই ; এই পরমশিব আমাদের অন্তরসতাব মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ক্রিয়া কবিয়া 
স্বীয় চিন্ময় শক্তির সাহায্যে আমাদিগকে তাহার নিজের দিকে আকর্ষণ 
করিতেছেন, আমাদেব বাহ্য প্রাণপ্রকৃতির উপব প্রলোভন বা বাধ্যবাধকতার 
কোন বিধান প্রয়োগ দ্বারা নহে | জীবাত্বা যখন বহুমুখী ও জটিল অনুভূতির 
মধ্য দিঁয়। পরিণাষের পথে অগ্রসন হইতেছে তখন কোন প্রকাব কর্মাবাদ অথবা 
শক্তিপরিণামবাদকে যদি সে অনুভূতির সঙ্গে মিল নাখিয়া চলিতে হয় তবে 
তাহাকেও জটিল হইতে হইবে, তাহা অতিসরল বা অপ্রচুর বা তাহার প্রয়োগ 
আড়ষ্ট বা একদেশী হইলে চলিবে না। 

এই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, মূল বা সাধানণ তত্বের দিক হইতে না 
হইলেও তোর দিক হইতে এই মতকে খানিকটা স্বীকাব করা বাইতে পারে, 
কেননা যদিও শক্তির ক্রিয়াধারাসমূহ পৃথক ও স্বতন্ত্র তখাপি তাহারা একত্রে 
এবং পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করিতে পারে, যদিও তাহাদেব পনম্পরের সঙ্গতির 
যধ্যে কোন পূর্ণ নির্দিষ্ট বিধান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ইহা সম্ভব যে প্রকৃতির 
বছব্াযাপক পূর্ণক্রিয়াধারার মধ্যে নৈতিক শুভাশুভেব সঙ্গে দেহপ্রাণণত 
শুভাশুভের সীমাবদ্ধ ভাবে একটা সম্পর্ক অথবা বরং একটা ক্রিয়া পরতিক্কিম। 
আসিয়া পড়ে, এই দূই বিজাতীঘ ভাবেন মধো শীমি৩ এক যোগাযোগ বা 
মিলনের স্থান আসিয়া উপস্থিত হয কিন্তু তাহাদেব মধ্যে অবিচিন্ুনন সংগতি 
স্বাপিত হয় না। আমাদের নানা বিচিত্র শক্তি, বাসন। ও গতিবৃত্তি তাহাদেব 
ক্রিয়াধারার মধ্যে একত্রে আসিয়া মিশ্বিত হহরা পড়ে এবং এক মিশব ফল 
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দিব্য জীবন বার্তা 


উৎপাদন করিতে পারে ; আমাদের সত্তার প্রাণময় অংশ ধর্ম ও জ্ঞানের, বুদ্ধি 
রসবোধ নীতি কা দেহের ক্ষেত্রে প্রতি প্রয়াসের জন্য প্রচুর বাহ্য পুরস্কার 
দাবি করে ; পাপের এমন কি অবিদ্যারও দণ্ড আছে ইহা৷ সে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস 
করে। এই দাবি ও বিশ্বাসের জবাবে বিশৃশক্তির ক্রিয়াতেও একটা অনুরূপ 
সাড়া জাগিতে কা অনুরূপ ক্রিয়া স্থষ্ট হইতে পারে ; কেননা আমরা বর্তমানে 
যেরূপ আছি তাহা মানিয়৷ লইয়া প্রকৃতি, আমাদের প্রয়োজন অথব৷ তাঁহার উপর 
আমাদের দাবি অনুসারে তাহাব গতি ও ক্রিয়া কতকটা নিয়মিত করে। 
অদৃশ্য শক্তি আমাদের উপর ক্রিয়া কবে ইহা যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে 
বিশ্বগত প্রাণময় প্রকৃতিতে এমন অদৃশ্য শক্তি থাকিতে পারে যাহা আমাদের 
এই প্রাণময় অংশের সঙ্গে চিৎশক্তির একই ভূমিতে অবস্থিত, এই সমস্ত শক্তি 
এবং আমাদের নিমুতর প্রাণপ্রকৃতি একই পবিকল্পনায় বা একই উদ্দেশ্যে 
ক্রিয়া কবিতে পারে । অনেক সময় দেখ। যায় যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট কোন প্রাণময় অহংকাব যখন কোন সংযম না মানিয়া 
দ্বিধাশূন্য ভাবে যাহা তাহার ইচ্ছা ব! বাসনান বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাকে পদদলিত 
করিয়া চলিতে খাকে, তখন সে তাহা বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া 
তোলে, যাহা মানুঘের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অস্বস্তি রূপে দেখা দেয়, যাহার ফল 
তখনই বা তাহার পরে দেখা দিতে পাবে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিরোধীভাবের 
এই প্রতিক্রিয়া আরও ভীঘণাকার ধাবণ কবে। তখন মনে হয় যেন প্রকৃতির 
ধৈর্য্যেব সীমা পার হইযা গিয়াছে, যেই অহমিকা যে তাহাকে নিজের ব্যবহারে 
লাগাইবে প্রকৃতি তাহা আর তখন চায় না; প্রাণবন্মী মানুঘের সবল অহংকার 
যে সমস্ত শক্তিকে ধরিয়া নিজ কাজে ল|গাইযাছিল তাহার৷ বিদ্রোহ করে এবং 
তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যাহাদিগকে সে পদদলিত করিয়াছিল তাহার মাথা 
তুলিয়া উ্থিত হয় এবং তাহাকে ভূপাতিত কবিবাব শক্তি লাভ করে ; মানুষের 
উদ্ধত প্রাণশক্তি নিয়তিন সিংহাসনে আসিযা আঘাত করিয়া নিজেই চূর্ণ-বিচুর্ঘ 
হইয়।৷ পড়ে অখব৷ যাহাকে পঙ্গু মনে হইযাছিল প্রকৃতির সেই দণ্ডশক্িও 
অবশেষে সিদ্ধকাম দুস্কৃতকাবীব উপব আসিবা আপতিত হয় । তাহার ওঁদ্ধত্যের 
এই প্রতিক্রিষ। এখানেই না আসিযা পবজন্মে আসিযা তাহার উপর পড়িতে 
পারে , এই সমস্ত শক্তির ক্ষেত্রে যখন সে পুনবায় ফিবিয়া আসিবে তখন কর্ম 
ফলের এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই হয়ত তাহাকে আসিতে হইবে ; বৃহৎ পরিসরের 
মধ্যে এইরূপ বৃহত্তর অহমিকার বেলায় যেমন ঘটে তেমনি ক্ষুদ্রেতর প্রাণসত্তা 
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জগ্যান্তির এবং অঠ্ঠি লোক ১ বর্দা, জীবাত্মা। ও অনয 


ও তাহার ক্ষাদ্রতর শ্রান্তির বেলায় ক্ষদ্রতর ক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটিতে পারে। 
কেননা শক্তির অপপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া ও দণ্ডের বিধান সব্বত্র এক: 
আমাদের মনোময় সত্তা যখন শক্তির অপব্যবহার দ্বারা নিজের সফলতা খোজে, 
ভবন প্রকৃতি প্রথমে তাহা স্বীকার করিয়া নেয় কিন্ত অবশেঘে তাহার মধ্যে 
বিরুদ্ধ ভাবের প্রতিক্রিয়া জাগে, ফলে পরাভব দুঃখ ও অসিদ্ধির বেশে সে যাহা 
চায় তাহার বিপরীতবস্ত্ব আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু ততসত্তেও কার্ষা ও কারণের 
এই গৌগ বিধানকে অপবিবর্তনীয় আত্মনিরপেক্ষ বিধানের শ্রেণীতে উন্নীত 
করা বা পরমপুরুঘের ক্রিয়াধারার সমগ্র সর্বজনীন বিধান মনে করা যুক্তি- 
সঙ্গত হইতে পারে না ; এই ভাবের কার্ধযকারণ-ধারা একদিকে জড়প্রকৃতির 
পক্ষপাতখুন্যতা ও অন্যদিকে অস্তরতম বা পরম সত্য এ উভয়ের মধ্যবর্তী 
, প্রদেশে অবস্থিত। 

যাহাই হউক প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া মূলতঃ পুরস্কার বা দও দেওয়া নহে, দণ্- 
পূরস্কার প্রকৃতির মূল অভিপ্রার বা তাৎপধ্যও নহে, বরং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য 
বস্তর স্বভাবধর্ম্নে পরম্পরেব মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহার স্ফুবণ, 
মানুঘের অধ্যাত্বপরিণামেব সঙ্গে তাহার এইটুকু সম্পর্ক যে তাহা বিশ্বশিক্ষালয়ে 
আত্মার অনভববৈচিত্র্যের মধ্য দিয় শিক্ষা দেওয়ার একটা ব্যবস্তা। আগুনে 
হাত দিলে হাত পুড়িয়। যায়, কিন্তু কার্ধযকারণের এই সম্বন্ধের মধ্যে দও দেওয়ার 
কোন বিধান নাই, ইহা হইতে আমরা একটা সম্বন্ধে বিষয় অবগত হই একটা 
অভিজ্ঞতা লাভ করি ; এইভাবে প্রকৃতিন সহিত আমাদের সকল কারবারের 
মধ্যে বস্তর একটা সম্বন্ধ জ্ঞান এবং তাহার অন্ুবূপ একটা অভিজ্ঞতা লাভের 
ব্যবস্থা আছে। বিশৃশক্তির ক্রিয়াধারা জটিল, এখানে একই শক্তি বিভিন 
পরিবেশে সত্তার প্রয়োজন এবং ক্রিয়াশীল বিশ্বশক্তির অভিপ্রায় তেদে বিভিন- 
দ্ধপে ক্রিয়া করিতে পারে ; আমাদের জীবন শুধু আমাদের নিজ শক্তি 
মহে পরন্ত অপরের এবং বিশ্বের শক্তিধারার ছ্বাবাও নিয়ঘ্লিত হয় : এই বিরাট 
অন্যোন্যক্রিয়ার ফল কেবলমাত্র এক সব্বনিয়ামক নৈতিক বিধানের দ্বারা 
[কম্বা যানুঘের ব্যক্তিগত নুকুতি দু্ধৃতি অথবা পাপপুণ্যেৰ উপর এঁকান্তিক 
দৃটি দিয়া নিয়ম্রিত হইতেছে ইহা মনে করা ভুল। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য, 
সুখ এবং দুঃখ, হর্ধ এবং শোক, প্রাকৃত সম্তায় ভাল মন্দ নিক্বাচনে কেবল মাত্র 
প্র্তক বা নিবর্তক রূপে রহিয়াছে ইহাও সত্য নহে । অভিজ্ঞতালাভ এবং 
ব্যসৈত্তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যই আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করে; হর্ঘ ও শোক, 
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একই আবৃত্ত বা পৌনংপুনিক দশমিক ( 160017706 0601079] ) 
হইযা খাঁকিবে, তাহ। এ্রমপবিণতিব ধানা হইবে না, চিবকাল অর্থশূন্য এক 
পুনবাবৃত্তি চলিতে থাকিবে । বর্তমান ব্যক্তিসত্তাব গতি আমাদের অসিজি 
দাবি কবে যে এই অবস্থা বজায় থাকুক, এই ভাবেব আবৃত্তি চলুক, শ্যামলা 
চিবকাল শ্যামলালই থাকিতে চাষ , কিন্তু স্প্টতঃ এ দাবি অবিদ্যাপ্রপৃত ; 
এ দাঁখি পূর্ণ হইলে জীবন ব্যর্থ হইবে, পবিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না। কেবল 
আমাদেব বহিবাত্বাৰ বপান্তব সাধন, আমাদেব প্রকৃতিব নিবস্তর উ্বগতি 
এবং চিৎপৃকঘেব মধ্যে নিজেকে ফটাইযা তোলাৰ দ্বাবাতেই আমাদেব জীবন 
সত্য সার্থকতালাভ কবিবে। 

বাক্তিসত্তা দেহ মন ও প্রাণেব একটা সামযিক নূপায়ণমাত্র, যাহাকে 
আমাদেব খাটি আত্বা বা চৈত্যপুকঘই সত্তাব বহিস্তবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে : 
ইহা আমাদেব নিত্যপৃতিষ্ঠ খাটি আত্মা পৃকঘ নহে । প্রাতিজন্মে চৈত্য- 
পৃকঘ নূতন অভিজ্ঞতালাভেন এব” নিজ সত্তাব নৃতনভাবে পুষ্টির জন্য তদ্প- 
যোগীভাবে ব্যক্তিসত্তাব এক নৃতন ক্ষদ্র বপাযণ গড়িয়া তোলে । চৈত্য- 
পৃবঘ যখন দেহ হইতে বাহিব হইযা যায তখন তাহাব ব্যক্তিসত্তবি মধ্যস্থিত 
একই প্রাণময ও মনোময বপকে কিছ্ুকালেব জন্য বক্ষা কবে, তাহাৰ পৰ 
এই দূই বপ বা এই দূই কোঘও খসিযা পডে, তখন পূর্ব ব্যজিসত্তাব মূল উপা- 
দান, সারাংশ বা সংস্কাব মাত্র অবশি্ট থাকে, যাহাব কতকটা পরবর্তী জন্মে 
বাবজত হয়, বাকিটাকে সে-জন্মেও কাজে লাগানো না হইতে পাঁবে। গত 
জন্ম ব্যক্তিসত্তাব সাবাণশ জীবাত্বাৰ বড উপাদানে মধ্যে একটি উপাদান বা 
একই জীবপুকঘেন বন্ধ ব্যক্তিসন্তাব একটি বাক্তিসত্বারূপে বহি:ঃস্ফুট মন প্রাণ 
ও দেহেব অন্তবালে অধিচেতনায সূক্ষ্মবপে অবস্থিত থাকিতে পাবে ; এবং 
তথা হইতে তাভাৰ মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে যে উপাদান নবজন্মে নৃতম- 
বপেন জন্য প্রয়োজন তাহা সবববাহ কবে, কিন্তু তাহা বলিয় শুধু ইহা 
দাবাং নৃতন বূপাযণেব সমস্তটা গঠিত কৰা অথবা পুবাতন প্রকৃতিকে অপরি- 
বঞ্চিত হাবাবে পুনবায ফটাইযা তোলা হয না। এমনও হইতে পাবে যে 
নৃতন জন্মে বাক্তিসন্তাৰ যে নববপ গঠিত হইল তাহাব স্বভাব ও মেজাজ 
পৃবাতন হইতে সম্পূর্ণ বিপবাত, তাহাব সামধা অন্যপ্রকাব, প্রবৃত্তি ও ঝোক 
সম্পূর্ণ প্থব , তাহাব কাবণ হয়ত নূতন জন্মে কোন সুপ্ত ও গুপ্ত নতন সম্তভাব- 
নাৰ উন্মেঘেব সময় হইয়াছে, অথবা বিগত জন্মে কোনও সম্ভাবনাব ক্রিয়া 
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জল্মান্তর এবং অন্য লোক; 'কচ্ছ, জীবাত্বা ও অমরত্ 


শুধ আরন্ত হইয়াছিল এবং ফটাইয়৷ তোলা আবশ্যক হইলেও পরবর্তীকালে 
উপমুক্ততর পরিবেশের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অবিকাশিত অবস্থায় 
সংযত রাখা হইয়াছিল, এইবার তাহা প্রকাশ হইবার সময় আসিয়াছে । বস্তৃত: 
তাহার ক্রমবর্ধমান আবেগ ও সম্ভাবনা লইয়া ভবিঘ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার জন্য 
সমগ্র অতীত বর্তমানের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; কিন্তু তাহার সবখানি 
জুর্ড ও সক্রিয় হইয়া উঠে নাই। অতীত রূপায়ণসকলের বৈচিত্র্য যত বেশী 
হইবে এবং তাহা যত বেশী কাজে লাগানো যাইবে, অনুতবের সমারোহ 
এবং সঞ্চয় যতই সমৃদ্ধ ও বিচিত্র হইবে, নৃতন জন্মে জ্ঞান, বীর্ষয, কর্মশক্তি, 
চরিত্রে, বিশ্বের অভিঘাতে বহুরূপে সাড়৷ দেওয়ায় সামর্থ্যের অভিব্যক্তি যতই 
অকৃঠ ও সঙ্গতিপূর্ণ হইবে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যতই সহজ 
হইবে, বহিষ্ুতরে স্থিত নতন ব্যক্তিসত্তাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য গোপনভাবে 
মনোময় প্রাণময় স্ক্ষাভৃতময় ব্যক্তিসম্তা-সমূহের সারাংশের সমাভার ও 
সংযোগ যতই বেশী হইতে থাকিবে, তন ব্যক্তিসত্তা ততই মহৎ সম্পন্ন ও 
সমৃদ্ধ হইতে থাকিবে এবং পরিণামধাবার মধাস্থিত মনোময় ধাপকে পরিপূর্ণ 
করিয়া মনের অতীত কিছুতে পৌ'চিবার মম ততই তাহা নিকাটবন্তী হইয়া 
উঠিবে। একই জীবে মধ্যে যখন এই ভাবে বন ব্যক্তিত্বের জাটিল সমাবেশ 
হয় এবং সবল কেন্দ্রীয় সত্তা মে সকলকে একত্রে ধানণ করিয়া প্রকৃতিন বন্ুমুখী 
পষগ্র গতি ও ক্রিষাকে জ্ঘমাব ছন্দে একত্বেৰ দিকে লইয়া যাইবার জনা ক্রিয়া 
করে তখন সে জীবাত্া পৰিণতির অতি উচচস্তরে পৌ ছিযাছে ইহাই সূচিত 
হয়| এইবধপে অতীত সমৃদ্ধির সমাহরণ একই ব্যক্তিসত্তাব পুশরাবর্তন নয়, 
ইহা হইবে এক নূতন রূপায়ণ এক বৃহান্তর পবিপূর্ণতা | জনমান্তবেব উদেশ্য 
এক অপরিবন্তিত ব্যক্তিসন্ভার নবায়ন বা দীর্ধজীবন দান নহে, তাহা প্রকৃতিৰ 
মধ্যস্থ পরিণামধারার মধ্য দিয়া চিন্ময় সন্তান আত্ম-উন্মীলনের উপায় ও 
সাধনযন্ত্র। 

ইহা স্পষ্ট যে জন্মাস্তরের এই পরিকল্পনায় গত জন্মের স্মৃতির উপর 
আমাদের মন যে গুরুত্ব আবোপ করে তাহা লোপ পায়। বস্ততঃ পুরস্কার 
ও দণ্ডের ব্যবস্থার দ্বার৷ যদি পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য 
যদি দেহধারী জীবকে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে শিক্ষা দেওয়! হয়-_-যদি ধরা 
যায় যে তাহাই কর্ধমবিধানের উদ্দেশ্য এবং সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্য 
যাহাতে নাই দণুপুরস্কারের সেরূপ যান্ত্রিক বিধানরূপে যাহা উপস্থিত করা হইয়াছে 
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বলিয়া মনে হইতেছে তাহা যদি ঠিক না হয় অর্থাৎ সংশোধন ও সংগ্কারই যি 
একমাত্র তাহাদের লক্ষ্য হয়-_-তাহা হইলে পৃব্বজন্ম এবং কর্ণের কোন স্মৃতি 
নৃতন জন্মের মনে থাকিতে না৷ দেওয়া স্পষ্টত: একটা বিষম অন্যায় ও দারুণ 
নির্বৃদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা স্মৃতির এই অভাবের জন্য এই জন্মে ফেন 
বা পৃর্বজন্মের কোন্‌ পুণ্য বা পাপের ফলে সে পুরস্কার পাইতেছে অথবা দণ্ড- 
তোগ করিতেছে তাহা, অথব৷ তাহার পুণ্য ও পাপের সঙ্গে তাহার লাত ও লোক- 
সানের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিতে পারিবে না । এমন 
কি মনে হয় যে জীবনও অনেক সময় যেন বিপরীত শিক্ষা দেয়--কেননা লে 
অনেক সময়ই দেখিতে পায় যে পুণ্যাত্তা তাহার স্ুুকৃতির জন্য দু:খভোগ 
করিতেছে এবং পাপী তাহার দৃক্কৃতির ফলে সমৃদ্ধ হইতেছে, বরং এই বিপরীত 
ভাবের সিদ্ধান্ত করাই তাহার পক্ষে সম্ভব, কেননা তাহার এমন কোন 
চমৃতি নাই বা তাহার অনুভবে সব্বদা এমন কোন নিশ্চিত পরিণাম দেখিতে 
পায় নাই যাহাতে মে মনে কবিতে পারে যে পৃণ্যাত্বার বর্তমান জীবনের দুর্ভোগ 
তাহার অতীত জীবনের দক্ষৃতিৰ অখবা পাপাত্বার বর্তমান সমৃদ্ধি তাহার অতীত 
পৃণ্য কর্নেব ফল, এমন কিছু দেখে নাই যাহাতে তাহার মনে হইবে যে প্রকৃতির 
এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিচারশীল ও বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কর 
কৃশলতার দিক হইতেও পুণ্যাচরণই শেঘ পর্যযস্ত একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা৷ হইয়া 
দাড়াইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে সব কিছুর স্মৃতি আমাদের অস্তরস্থ 
চৈত্যপূরুঘে রক্ষিত হয়, কিন্তু আমাদেব বহিযতাৰ পক্ষে এক্ধপ গোপন স্মৃতির 
কোন প্রভাব বা মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। আবার ইহা মনে করা 
যাইতে পাবে যে দেহত্যাগের পর যখন চৈত্যপূরুষ তাহার অনুভূরভিসকলের 
প্নরায পর্যযালোচন। ও পরিপাক করে তখন কি ঘটিয়াছে তাহা সে বুঝিতে 
পারে এবং তাহা হইতে যাহা কিছু শিখিবার তাহা শিখিতে পারে ; কিন্তু বিদেহ 
অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য এইরূপ স্মৃতির উদয়ে পরজন্মে খুব স্পটতঃ বিশেষ 
কোন লাভ হয় না; কেননা তবুও আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই ব্রাস্তি ও 
পাপের পখে বিচলণ করার বিরাম ঘটে না এবং অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা 
যে লাভবান হইয়াছি তাহার স্পষ্ট কোন লক্ষণ দেখা যায় না। 

ক্রমবর্ধমান বিশৃ-অভিজ্ঞতার সাহায্যে সত্তার ক্রমবিবৃদ্ধিই যদি তাৎপর্য? 
এবং নৃতন জন্মে নৃতন ব্যক্তিসত্ত। গঠনই যদি তাহার পদ্ধতি হয় তাহ। হইলে 
গত জন্ম বা জন্মপরম্পরাৰ অবিচ্ছিন্ন ও পৃণ-স্মৃতি প্রগতির পথে এক শুঙ্খন 


১৩৬ 


ঈশ্মাস্তর এবং অন্য লোক; কর্ম, জীবাখ্বা ও অমরত্ব 


এবং ওরুতর বাধা হইয়। দাড়ায় ; তাহা অতীতের চরিত্র, সংস্কার, মেজাজ ও 
আভিনিবেশকে দীধতর করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি রূপে দেখা দিবে ; নুতন 
ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার এবং তাহার নূতন অভিজ্ঞত। লাভের 
পথে পু্স্মৃতির এই গুরুভার বিপুল অন্তরায় হইয়া পড়িবে। অতীত 
জীবনের ঘৃণা ও বিছবেঘ, আসক্তি ও যোগস্ত্রগুলির স্পষ্ট ও পৃঙ্থানুপুঙ্খ স্মৃতি 
জাতককে প্রবল অস্তুবিধায় ফেলিবে : কেননা ইহা তাহার বহিশ্চর অতীতের 
নিরর্থক পৃনরাবৃত্তি বা বাধ্যতামূলক অনুবৃত্তির সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে 
এবং চিৎসত্তার গভীরে ডুবিয়া অভিনব সম্ভাবনাকে বাহির করিয়া আনিবার 
পথে দুর্লঙধ্য ব্যাঘাতরূপে উপস্থিত হইবে। বস্ততঃ যদি মনোময় জ্ঞানলাভই 
প্রগতির মর্ধুকথা হইত এবংতদনুসারেই পরিণামধারা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে 
স্মৃতির মূল্য এবং গুরুত্ব খুবই বেশী হইত; কিন্তু পরিণতিতে আমাদের অস্ত- 
রাস্বা বা চৈত্য ব্যক্তিত্বের (9০1 [)6750172119) পুষ্টি সাধিত হয়, অতীত 
শক্তির সারভূত স্ষ্টিশীল ফলসকল সাথকতাবে আমাদের সত্তার উপাদানে 
গ্রহণ ও পরিপাক কবিযা আমাদের আত্মপ্রকৃতিই পুষ্ট ও বদ্ধিত হয় ; এই ক্রিয়া- 
ধাবার মধ্যে সচেতন জ্মৃতিৰ কোন বিশেষ গুকত্ব নাই। বৃক্ষ যেমন অচেতন 
এবং অবচেতনভাবে বৌড্র বৃষ্টি ও বায়র ক্রিয়া গ্রহণ এবং পাথিব উপাদান- 
সমুহ পরিপাক করিয়া বদ্ধিত হয় তদ্রপ আমাদের সত্তা অধিচেতনা ও অন্তশ্চে- 
তনার মধ্য দিয়া অতীত শক্তি ও কর্মপরিণাম সকল গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া 
এবং অন্তশিহিত সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতের দিকে মেলিযা দিয়! প্রগতির পথে 
অগ্রসর হয়| যে বিধান আমাদিগের অতীত জীবনের স্মৃতি মুছিয়। 
দেয় তাহ। বিশ্বপ্রকৃতির সব্বদশী জ্ঞানময় শক্তিরই নিদর্শন, তাহা পরিণামধারার 
আনুকল্য করে তাহার পথে বাধা জন্মায় না। 

পৃৰ্বজন্মের স্মৃতি যখন নাই তখন পৃর্বজন্মই নাই এন্সপ সিদ্ধান্ত করা 
ভুল; এ ধারণায় আমাদের অজ্ঞান ও অযৌক্তিকতা সূচিত হয়, কেন না দেখা 
যায় এই জীবনেই সকল পূর্রবক্মৃতি রক্ষা করা যায় না, মনের পটভূমিকায় তাহার। 
অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া উঠে অথবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, 
আমাদের শৈশবের কোন স্মৃতি থাকে না, তবুও স্মৃতির এই সমস্ত ফাক সত্তেও 
আমর। বাচিয়া থাকি এবং বদ্ধিত হই ; এমনও হইতে পারে যে অতীত জীবনের 
সমস্ত স্মৃতি মুছিয়। গিয়া কাহারও আত্মবিস্মরণ ঘটিয়াছে, কিন্ত তখনও সেই 
একই ব্যক্তিসত্তা বর্তমান আছে এবং পরে একদিন লুণ্ড স্মৃতি আবার ফিরিয়া 


২৩৪ 


দিষ্য জীবন বার্ত। 


আসিয়াছে ; ইহজীবনেই যদি এ সমস্ত সম্ভব হয় তবে লোকান্তরে গযনজনিত 
এক্সপ মৌলিক পরিবর্তনের পর নৃতন জন্মে নৃতন দেহ ধারণের সময় অর্ভীত 
ডীবনের বহিশ্চর বা মনোময় স্মৃতির পৃণ লোপ পাওয়া খুবই স্বতাবিক ব্যাপার 
কিন্ত তৎসত্তবেও আত্মস্বরূপের বিপর্যয় ঘটিবে না অথবা প্রকৃতির পুষ্টি ও কি- 
বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যাইবে না। বরং জীবাত্বা এক থাকিয়াও নূতন ব্যক্তিত্ব গ্রহর্ণ 
করে এবং সাধনযন্ত্র হিসাবে পুবাতনের স্থানে নৃতন মন, নূতন প্রাণ এবং নুতন 
দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবপ ক্ষেত্রে বহিশ্চর স্মৃতির লোপ পাওয়।৷ আরও 
সুনিশ্চিত এবং অপরিহার্য বিধান হওয়ারই ত কথা ; নৃতন জন্মে নবগঠিত 
মন্তিক্ষে গত জীবনের মস্তিষ্ষের চিন্তার ছাপ বজায় থাকিবে অথবা লবজন্মে 
নূতন মন বা প্রাণ, পৃর্বজন্মেব যে পুরাতন মন ও প্রাণ মুছিয়া গিয়াছে বা 
যাহাদের অস্তিত্ব নাই তাহাদের বাতিল সংস্কারসকল ধরিয়া আনিয়া হাজির 
করিবে ইহা আশা করা যাইতে পারে না। অবশ্য অধিচেতন সত্তাতে 
স্মৃতি থাক। সম্ভব কেননা তাহ বহিশ্চর ব্ক্তিসত্তার মত অসামর্থ্য-প্রপীড়িত 
নয়; কিন্ত অধিচেতনায় গত জীবনের কোন স্ষ্পষ্ট স্মৃতি বা ছবি বর্তমান 
থাকিলে ও বহিশ্চব মনের সঙ্গে তাহাব প্রকাশ্য কোন যোগস্ত্র নাই বলিয়া 
তাহাতে সে স্মৃতির উদয় ভওয়া স্বাভাবিক নহে। বহিশ্চেতনার সহিত 
অধিচেতনার এই বাহ্য নিঃসম্পর্কতা প্রকৃতির কার্ব্যধারার পক্ষে প্রয়োজন, 
কেনন৷ তাহাকে এমন এক ব্যক্তিসন্তা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহ ভিতরে কি 
আছে তাহার সম্বন্ধে সচেতন নর ; ইহা অবশ্য সতা যে বহিশ্চর সততায় অন্য 
সকল বৃত্তির মত আমাদের বহিশ্চব বাক্তিসন্তাও অন্তরের ক্রিয়াধার। হইতৈই 
গড়িয়া উদ্দে, কিন্ত তৎসত্বেও সে ক্রিষাধাবা সম্বন্ধে বহি£সত্তা সচেতন নয়, সে 
মনে করে সে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়ানছে অথবা এইভাবে প্রস্তৃত করিয়া 
তাহাকে এখানে পাঠান হইয়াছে অথবা বিশ্বপ্রকৃতির কোন অজ্ঞেয় বা দুর্ষোধ্য 
ক্রিয়াধারা হইতে সে জাত হইয়াছে । এই সমস্ত দূরতিক্রমা বাধা সাততবেও 
পৃর্বজন্মের আংশিক স্মৃতি কখন কখন থাকিতে দেখা যায় ; এমন কি দুএকটি 
আশ্চর্যজনক কাহিনী শুনা যায় যেখানে শিশুমনে সঠিক ও পূর্ণ স্মৃতি বজায় 
আছে । অবশেঘে সত্তার উনৃতিব এক বিশেঘ স্তরে পৌ'ছিলে অন্তঃশ্চেতনা 
বহিশ্চেতনাকে অভিভূত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দীড়ায়, তখন যেন অন্তরের 
কোন গতীর গহন হইতে গত জন্মের স্মৃতি কখন কখন বাহিরে আসিয়া 
প্রফাশিত হইতে আরম্ভ কবে, কিন্ত অতীত জন্মের ব্যক্তিসত্তাসমূহের যে সমস্ত 


২৪০ 


জগ্াম্তর এবং অন্য লোক 3 কর্ণ, জীবাত্ম। ও অমরত্ব 


উ্রপাদান ও শক্তি তাহার বর্তমান জীবনগঠনে কার্যকরী হইয়াছে এ স্মৃতি 
তাহাদের স্ক্ষ্ম অনুভবরূপেই অধিকতর সহজে দেখা দিবে, তাহার মধ্যে অতীত 
জন্মের ঘটন৷ ও পরিবেশের খুটিনাটিব খাটি পবিচষ সাঁধাবণত: থাকিবে না ; 
যদিও এইরূপ উচচন্তবে স্থিত হইলে পুঙ্খান্পু্থ স্মৃতিও আংশিকতাবে কখন 
কখন জাগিতে পাবে অথবা তখন ব্যানস্থ বা গ্রকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া 
অধিচৈতৃন দৃষ্টি হ্বাবা আমাদেব সদা সচেতন অন্তব-সত্তার গোপন ভাগ্াব হইতে 
তেমন স্মৃতিকে উদ্ধার কবিযা আন! যাইতে পাবে । কিন্ষ প্রকৃতির সাধাবণ 
ক্রিয়াধারায় স্মৃতির এই সমস্ত খুঁটিনাটি জাগাইবাব তেমন কোন প্রযোজন নাই 
বলিয়া প্রকৃতি তাহাব কোন বিশেঘ ব্যবস্থা বাখে নাই ; জীবেব ভবিঘ্য পরিণাম 
লইয়াই প্রকৃতি ব্যস্ত , সেই জন্য সে অতীতকে আববণেব পশ্চাতে বাখিয়া 
দেয় এবং বর্তমান ও ভবিঘাৎ জীবনে উপাদানেব অদৃশ্য গোপন ভা গ্রাবরূপেই 
তাহা ব্যবহার করে। 

ব্যট্টিপুকঘ ও ব্যক্তিসন্তা এই ধাবণা স্বীকাব কৰিলে আত্মাব অমবত্ব সম্বন্ধে 
আমাদের প্রচলিত ধাবণ। পবিবন্তিত হইয়া যাইবে , কেননা আমবা সাধানণতঃ 
যখন আত্মার অমরত্ব দাবি কবি, তখন আমাদের বিশিষ্ট বাক্তিসঙা অপবিবন্তিত 
অবস্থায় চিরকাল বর্তমান ছিল এবং তবিধ্যতেও তেমনি পবিবর্ভতনশূন্য অবস্থা 
অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্তমান খাকিবে ইহাই তামবা ভাবি । যাহাকে প্রকৃতি একটা 
ক্ষণস্থায়ী রূপাষণ মাত্র মনে কবে এবং যাহাকে চিবকাল বক্ষা কবা সে উপমুক্ত 
মনে কবে না সেই অতি অপূর্ণ বহিশ্চব 'আমি কে বাচাইযা বাখিবাব এবং 
তাহাকে অমবত্বেব আসনে বসাইবাব এক বৃহৎ অধিকাৰ আমবা প্রবলভাবে 
দাবি করি। কিন্তু এ ক্ষষ্টছাডা দাবি কখনও মগ্রুন £ ইত পাবে না ' ক্ষণ- 
স্বায়ী এই অহং কেবল তখনই বাঁচিয়া৷ খাকিবাব যোগাতা অর্জন কবিতে পাবে 
যখন সে পরিবর্তন লাভ করিয়া, সে যাহা হইমাছে তদপেক্ষা নৃহত্তব ও মহস্তব 
অন্য কিছুতে বূপান্তবিত হইতে সম্মত হয, যখন সে জ্ঞানেব দিব্য জ্যোতিতে 
ক্রমশ: উদ্দীপিত হইয়া এবং অন্তরেব শাশুত শী ও স্ঘমাষ ক্রমশত অধিকতব 
রূপে আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে এবং যখন অন্তবস্থিত দিব্য চিং- 
পুরুষের দিকে সে প্রবদ্ধমান বেগে অগ্রসব হইতে খাকে। সেই গোপন 
চিৎপুরুঘ বা দিব্য আত্বাই কেবল অবিনশ্বব, কেননা তিনি, অজ ও শাশৃত। 
অন্তঃস্ব চৈতাপুকঘই আমাদের মধ্যস্থ চিনময ব্যক্তিপূকঘের প্রতিনিধি ; এই 
চৈত্যপুরুঘই আমাদের অস্তরাত্ব। বা খাটি আমি , কিন্তু ক্ষণস্থাধী শুধু বর্তমান- 
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দিব্য জীবন বার্ী 


জীবনব্যাপী অহং এই অস্তবপুকঘেব এক সামধিক ব্যজিবূপ মাত্র ; তাহাক্ষে 
'আমাদেন পৰিণামধাবাৰ পৰ পব অবস্থিত ব5 সোপানেব একা সোপান বলিতে 
পাবি, তাব প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হম যখন আমবা তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
উচচতব চেতনা 9 সত্তাব নিকাবত্তী কোন সোপানে পৌছিয়৷ যাই। বস্তুত: 
অন্তঃপুকঘই মৃত্যুব পৰ কাচিযা থাকে যেমন সে জন্মে» পূর্বে বর্তমান ছিল ; 
কেননা জনমক্ঞনমান্তবেব মধ্যে আন্তবপৃ্কঘেব এই নিত্য বাঁচিযা থাকা, কালের 
ক্ষেত্রে আমাদেব কালাতীত পবমাআবাণ শিতাযতাবই একটা অনুবাদ । 
চিবকাল পাচিযা খাবিবাব জনা মানুঘেব মধ্যে স্বাভাবিক আকৃতি আছে 
বলিযা সে চাম ভাছাব মন, তাহাৰ প্রাণ এমন কি তাহার দেহ চিবকাল বাটিয়া 
থাকৃর্ব , অন্তিম বিচাবেব দিবসে সশাধি হইতে মানবদেহেব পুনকথীন 
হইবে বলিযা যে মতবাদ আছে ভাহাব মধ্যে আমবা এই শেঘ দাবিব সাক্ষাৎ 
পাঁই, এই দাঁবিব জনা দেহেব মৃত্যুকে জয কবিবাব উদ্দেশ্যে অমবত্ববিধায়ক 
ওঘধ, ইন্দ্রঙ্জাল অখবা কিমিযা বিদ্যা বা জড বিজ্ঞানেব সাহায্যে অন্য কোন 
উপাম আবিষ্ষাব কবিবাব জন্য মানুঘ যুগযুগান্তব বাপিষা তীব সাধনা কবিয়া 
আসিযাছে | বিন্ধ তাহাব এ অতীপ্সা কেবণ তখনই সফল হইতে পারে 
যখন তাহাব মন প্রাণ বা দেহ ভাহান অন্তববাসী চিংপুকঘেন অমবস্ব ও ভগবস্তাব 
কিছুটা নিজেব মণ্যে হটাইয়া ভুলিতে সমর্থ হব | 'সবশ্য এমন বিশেষ অবস্থা 
বা পবিবেশ আসি পানে যখন অন্কবস্থ মনোময পুবঘেব প্রতিভূকপে বহিশ্চৰ 
মনোময ব্যক্তিসভাও মৃত্যু পন পাঁচমা গাকিতি পাবে । যদি আমাদেব মগো- 
ময সত্তা বহিণশেত্রে নিজ? লাষ্টিসন্াক এমন প্রবলভাবে গঠিত কবিষা 
তুলিতে পাবে যাভালন সে অন্থর্মন এব” অন্তবস্থ মানাময পুকঘেব সহিত এক 
হইযা যাব, এব" সেশ মাক্ যদি মে শস্বপূবন্ঘন অন্ত্ীন প্রগতিব পথে সাবলীল 
ভাবে সাডা দিতি সার্থ হব তাহা হ৯/ল অন্গবাত্বান পক্ষে নিজেব উন্নতি 
পখে মনে পুপাতন লপবে ভাঙ্গিযা দিযা নহতন কূপ গঠনেব আব প্রযোজন 
থাকে না। ঠিক মনি ভান নান ব্যষ্টিমন্তাকে পূর্ণভাবে গঠিত করিয়া 
তাহান সকল শত্তিণক সমাহনশ বিবা মে অন্বস্থ প্রাণমষ পূকষের সে প্রতি- 
নিধি, তাহাব দিক লাকবে যদি সে পূণবন্প খুলিষা ধরিতে পারে কেবল 
তাহা হইলে বহছিশ্চব প্রাণমম বাক্তিগত্তা তদ্ধপভাবে মৃত্যুজষী হইবার আশা 
কবিতে পাবে । এবপ শোর স্বাস্তবিক এই ঘটে যে অন্তর পুরুঘ এবং বহিশ্চব 
মানুঘেব মধ্যে বর্তমানে যে প্রাচীৰ আছে তাহা ভাঙ্গিযা যায় এবং অমর চৈত্য- 
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* জধাস্তর এবং অন্য লোক ; কর্ম, জীবাত্বা ও অমরত্ব 


পুরুদের মন ও প্রাণময প্রতিভ্স্বকূপ নিত্য বর্তমান মনোময পুকঘ ও প্রাণময় 
পুরধই জীবনের নিযামক ও শান্তা হইয়া উঠে। তখন আমাদের প্রাণপ্রকৃতি 
এবং মনঃপ্রকৃতি অন্তবাত্বান ক্রমবর্ধমান ও অবিচিছনু আত্মপ্রকাশ হইনা দায় ; 
তাহাদের মূলভাব বজায় বাখিবাৰ প্রযাসে পুনঃ পুন; বপ গ্রহণের প্রয়োজন 
তখন থাকে না| তখন আমাদেব মনোময ব্যক্তিনত্তা এবং প্রাণময ব্যক্তিসত্তা 
ভাঙ্গিয়া না গিয়া জন্ম জন্মান্তবেন মধ্যে নিজ নিজ সন্তা অক্ষণ বাধিত পাবে। 
তাহারা এইন্ধপে স্থাযীভাবে বাচিযা থাকিবে, এই অর্থে অমব হইবে এবং 
এই ভাবে একবূপে সর্বদা বর্তমান খাকিবে | স্পষ্টতঃ ইহা হইবে নিশ্চেতনা 
ও জড় প্রকৃতিব সকল সীমা ও বাধাব উপব অন্তবাত্বা এবং মন প্রাণে এক 
মহৎ বিজয় লাভ | 

কিন্তু শুধু স্ক্্ন দেহই মৃত্যাকে অতিক্রম কবিযা এবপ ভাবে বাঁচিযা 
থাকিতে পাবে ; জীবকে তখনও স্থল দেহ ত্যাগ কবিযা লোকান্তবে গমন 
এবং এ জগতে ফিবিযা আপসিবাব পথে নূতন দেহ গ্রহণ কবিতে হয। 
সাধাবণতঃ মৃত্যুব পব জীবকে মনোময কোঘ এবং প্রাণময কোঘকে তাগ কবিষা। 
যাইতে হয় কিন্ত যখন জাগ্রত মনোময পৃকঘ ও প্রাণমম পুকস পত্বজন্মব সৃক্ষা 
দেহেব মমোকোঘ ও প্রাণকোঘ লইযাই নূতন জন্ম পবিগ্রহভ কবিবে তখন 
অতীতে যাহা গঠিত হইযাছে কিন্ত বর্তমান ও ভবিঘ্যং ডীদ ন মাভ। স্থাধী 
হইযাছে বা হইবে সেই প্রাণমম ও মনোময সন্ভাব শস্থিহেণ একটা সুস্প্ ও 
অবিচ্ছিন্ন প্রতায তাহাতে বর্তমান থাকিবে কিন্ত প্রাণ ৪ নেব এই উচচতন 
পবিণতি সন্বেও যে স্থূল দেহ তাহান 'অনুময জীবনেন আশ মভ্ভান পব তাহাকে 
বক্ষ। কব সম্ভব হইবে নী | অনুময সন্তা কবল তখনই ম হাদ্ণী হইত পাবে 
যখন কোন উপায়ে দেছেব ক্ষম ও বিচুর্ণ হইযা যাইবান ব,নণঘকলকে দূবগ 
কবিতে মান্ঘ সমর্থ হইবে এবং সেই সঙ্গে দণভন গঠন ও ক্রিযাধাবাতে ষখন 


*. যদি বিজ্ঞানেয় শক্তিবলে-_জড় বিজ্ঞান বা গপ বিষ্তা যাহারই সাহাযো তটক-_স্থল দেকে 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনীয় উপায বা অবস্থ। সকল আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু 
মেদেহ ধদি অধ্তরাত্মার অগ্তর পরিণতির জন্। তাঠার আল্মপ্রকাশের যোগা বাহণ বা সাধশ যন্ত্র হইয়া 
উঠিতে না৷ পারে তাহ! হইলে অন্তরাষ্মীকে যে কোন উপায়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নৃতন দল্স নিতেই 
ইইবে। মৃত্যুর যে কারণ দেতের জড়ত্ব ও সপতার সঙ্গে জড়িত তাহাই ঠাহার একমান্র বা সত্য 
কারণ নয়; মৃত্ার খাটি অগ্তরতম কারণ জীবের অভিনব পরিপামের মধো যে চিন্পয় পবিণাদ আছে 
ভাহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। 


২৫৩ 


দিবা জীবন বার্তা 


এমন সাবলীল প্রগতিশীলতা সঞ্চার কবা যাইবে যাহাতে অস্তব পুরুঘের প্রগতির 
জন্য তাহাব নিকট যে কোন বপান্তবেব দাবি কৰা হউক লা কেন তাহাতে 
সফলভাবে সে-দেহ সাডা দিতে পাবিবে , অস্তবাত্বা তাহাব আত্মপ্রকাশর 
যে ব্যক্তিসত্বাকে বপাধিত কবিতে চাষ, তাহাব গোপন দিব্য চিন্ময় যে সত্তার 
উন্মেষ সাধনে জন্য তাহাব দীর্ধপ্রযাস চলিতেছে, তাহার মনোময় সত্তাকে 
ধীষে ধীবে যে দিব্য মনোময ও চি'মব সন্তায বপাস্তব কব! তাহাব কাম্য তাহার 
সহিত পূর্ণ পে তাল বক্ষা কবিযা চলি'ত শিখিলেই মৃত্যুজয়ী হইবার আকৃতি 
তাহাব সফল হইতে পাঁব। চিংস্ববপ আত্মপুরুঘেব নিত্সিদ্ধ অমরত্ব, 
চচিতাপুকঘেব মত্যুজধী অমবন্ধ এব” এই দুইএব অনুপৃবকবপে প্রকৃতিব অমরস্ব- 
লাভ--এই ত্রিপন্বা অমবন্ধেব মহাঁসিদ্ধি মাঘের জন্মান্তব প্রবাহের পরম 
পবিণাম ও বাজমুক্ট , এই অমৃতত্বেব উন্মেঘই জডেব রাজত্বেব ভিত্তিভুমিতেও 
জডেব নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যাকে পৃণকপ পবাজিত কবিবাব নিশ্চিত সূচনা । 
কিন্ত তবুও চিংপুকঘেব নিত্যতাই খাঁটি অমৃতত্ব, জডবিগ্রহেব চিষপ্ভীবতা 
হইবে আপেক্ষিক, ইচছ্বান্সাবে তাহাৰ অবসান ঘটান যাইতে পারে; এ 
চিবঞ্লীবতা এই জগতে স্বৃভ্বা ও জডেব উপব চিংপুকঘেব বিজযের একটা 
কালাবচ্ছিন্ন নিদর্শন । 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 
মানুষ ও পরিণামধার। 


এক পরম দেবতা সহ্বভূতের অন্তরে গোপনে অবস্থিত আছেন, তিনি সব্ব্যাপী 
সব্বভূতীস্তরাত্্না। তিনি সকল কর্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী, সচেতন জ্ঞাতা এবং চরমতত্ব। 
»**তিনি এক, যাহার! গৃকৃতিতে নিক্ষিয় এরূপ বহু তাহার বশে আছে, তিনি তাহাদের 
ঈশ্বর, একটি বীজকে তিনি বছুধা রূপায়িত কবেন। 


শ্তাশতর উপনিঘদ ৬1১১, ১২ 


এই দেবত। বস্তুর এক একটি জালকে বছরূপে রূপান্তরিত কবিয়া এই ক্ষেত্রে সঞ্চরণ 
করেন ।.,.১.১,., এই এক সকল যোনিতে এবং সকল স্বভাবে অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত 
আছেন; তিনি বিশুযোনি তিনি সত্তাব প্রকৃতিকে পৃণ বিকশিত কবিযা তোলেন, 
যাহারা পরিপক্ক হইবার যোগ্য তাহাদিগকে স্ুপরিণত করিয়া তোলেন, তিনিই 
কল গুণকে তাহাদের কাধ্যে বিনিয়োগ কবেন। 


শ্রেতাশতর উপনিঘদ ৫1৩, ৫ 


একক্ধপকে তিনি বহুধা বূপায়িত কবেন। 
কঠোপনিঘদ ৫ ১২ 


তাহার নিজ প্রক্কৃতিব ক্রিয়াধারা সকলেব দ্বারা বৎসই মাতৃগণেব জন্ম দিয়াছে 
সএই গোপন রহস্য কে জানিয়াছে ? বছ অপৃ-এব ক্রোড হইতে বাহিব হইয়াছে 
যে শিশু, সে আপনার প্রকৃতির সমগ্র বিধানকে অধিকাৰ কবিযা কবি বা দ্রষ্টা হইয়া 
বিচরণ করিতেছে । প্রকাশ বা আবিভুত হইয়া সে কৃটিলাগণেব কোলে বদ্ধিত হইয়া 
চলিতেছে এৰং উপরের দিকে, সুন্দবের দিকে, আপন মহিমার দিকে সে অগ্রসর 
হইতেছে। 


ধগেদ ১। ৯৫1৪, ৫ 


আমাকে অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অযৃতে 
, লইয়। চল । 
বৃহদারণ্ক উপনিষদ ১। ৩। ২৮ 


২৪৫ 


দিব্য জীবন বার্তী 


জড়েব মধ্যে অন্তনিহিত চেতন এক চিন্ময় পরিণামধাবাবশে আত্মরূপা- 
য়ণেব বিচিত্র পবম্পবাব মধ্য দিযা সব্বদ! পু হইতে হইতে অবশেঘে এমন 
অবস্থায পৌঁচিবে যখন বাহ্যবপ অন্তববাসী চিৎপুরুষকে পূর্ণভাবে প্রক্ষাশ 
কনিবে, ইহাই পাথিৰ জীবনে মূল সুব ও মর্ধকথা, এবং খাঁটি উদ্দেশ্য ও সার্থ- 
কতা । চিংপুকষঘ বা দিব্যসত্যবস্ত জড়েব নিবিড় নিশ্চেতনাব মধ্যে সংবৃত 
হইযা আছেন বলিষা গোডাব দিকে মানবজীবনেৰ এই অর্থ ও উদ্দেশ্য গোপন 
বহিযা যায, যে বিশুগত চিৎশক্তি ইহাব ভিতবে থাকিযা ক্রিয়া কবিতেছে 
তাহা তখন নিশ্চেতনাণ, জডেন বোধহীনতা এবং অসাড়তাৰ আববণে আবৃত 
থাকে, তাহাব ফলে স্ষ্টিবীধা জড়বিশে প্রথমে যে শক্তিবপ গ্রহণ করে তাহা 
নিশ্চেতন মনে হয অথচ দেখা যায যে তাহা হইতে এক বিশাল বুদ্ধিব ক্রিয়া 
গোঁপনভাবে চলিতেছে । অজানা চিববহস্যমধী এই স্থ্টিশক্তি তাহাব গভীর 
অন্ধকাবনয কাবাগৃহ হইঙে অবশেঘে গোপন চেতনাকে মুক্তি দেয় বটে,__ 
কিন্তু সে মুক্তি হণ মনপ্রাণেব শক্তি এবং উপাদানেন সৃক্ষযাতিসূক্ষ্য পবিস্পন্দনেব 
মধ্য দিযা অল্পে অল্পে অতি মন্থন গতিতে, অতি সৃম্টর সৃক্ষা ধাবাষ চেতনাব 
অতিপবমাণু প্রমাণ বিন্দু বিন্দু ক্ষবণে , মনে হয নিবিড বাধাব বিকদ্ধে দাড়াইয়। 
বূপান্তব গ্রহণে অনিচদ্ুক নিশ্চেতন জড়ীয উপাদানের মাধমে প্রকৃতি আব 
বেশী কিছু যেন কবিযা উঠিতে পাবিতেছে না। যাহা একেবাবে অচেতন 
বলি! প্রতিভাত হইভেছচে সেই জডবপেব মধ্যেই তাহাব প্রথম বাস, তাহাব 
পব গজীন জডব.পব মধ্যে মাণস অভিব্যপ্জিন কৃচ্চৃসাধনা চলিতে থাকে এবং 
চেতন পশ্ডদেহে আসিব এছাব অপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। প্রথমে এই চেতনা 
অন্কবূপে দেখা দেযে, থাছা প্রকাশ পান তাহাব অধিকাংশই অর্থঅবচেতন 
অথবা সহজাত স স্কাববপে কেবল চেতনা ধন্ম লাভ কবিতে আবিন্ত করিয়াছে, 
এই চেতনা অতি প্বীবে ধীবে পুষ্ট হইতে খাকে, তাহাব পৰ অধিকতর সুগঠিত 
সজীব ভড়েব মবে) আসিব! বুদ্ধিঝপে চেতনান এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে এবং 
শেঘে চিক্গাণীল পশ্ড বা মানুঘে মধ্যে আসিমা দেখা দেয তাহার চবম চমতকার ; 
কিন্ত মাধ বিচাবশীল মনোময সন্তাবৰপে গডিযা উঠিলেও এমন কি মানবচেতনার 
সর্বোচ্চ স্তবে পৌছিলেও ভাহাল মব্যে আদিম পশুত্বেব ছাপ, দৈহিক অব- 
চেতনাণ ওব তাপ, আদি নিশ্চেতনা এবং তামসিকতাব নিম্াভিমুখী প্রবল 
আকর্ষণ সে হন কপিনা লইযা চলে , তখনও তাহাব সচেতন পবিণাঁমেব 
উপব আচতন জড় প্রকৃতিব শাসন তাভাব চেতনাকে সীমিত করে, তাহার পুষ্টি 


২৪৬ 


মানুষ ও পরিণামধারা 


ও অভুযুদয়কে কৃচ্ছৃসাধ্য করিয়া তোলে, তাহাব প্রগতিকে বিলম্বিত এবং ব্যাহত 
করিয়া দেয়। এই আদিম নিশ্চেতনা হইতে যে চেতনা উন্মিঘিত হইয়া 
উত্রিতেছে তাহার উপব সেই নিশ্চেতনার এই প্রশাসনেব ফলে দেখা যাঁয় যে 
মননশীলতা অতি কৃচ্ছুসাধনাব দ্বাব৷ জ্ঞানেন দিকে অগ্রসব হইতেছে কিন্ত 
তথনও মনে হয় যেন অবিদ্যাই তাহান স্ববপ প্রকৃতি । এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
ভারগ্রস্ত মনোময় মানুঘকে তাহাব নিজেব মধ্যে হইতে পৃণ-চেতন সম্ভা, দিব্য 
মানবতা অথবা চিন্ময অতিমানস প্রকৃতিবিশিষ্ট অতিযানবতাকে ফটাইয়া 
তুলিতে হইবে, তাহাই হইবে তাহাব চিখপবিণামেব পববস্তভী ফল। মানবতা 
হইতে অতিমানবতার এই বপান্তবেব পথে অবিদ্যাব মধ্যস্থিত পধিণামধাবা 
জ্ঞানে মধ্যে বৃহত্তর পবিণামধাসাৰপে দেখা দিবে. তখন তাহ। অবিদ্যা এবং 
নিশ্চেতনাব মধ্যে আর বাস কবিবে না, তাহা হইবে অভিচে তনাব আলোকে 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা দ্বানা উদ্ভাসিত পখে গতিশীল । 

যে পাথিব ক্রমপবিণতি প্রকৃতিব মণ্যে ক্রিযা কবিযা জড় হহতে মন এবং 
তাহাব পববর্তী অবস্থা ফটাইযা তুলিতেছে, তাভান দূইীটি ধানা আছে, একটি 
ধাবা বহিক্ষেত্রে জড়পবিণামবূপে ব্যক্তভানে ক্রিবা কনিতিছে, জীবেন জন্ম 
বা শবীবধাবণ তাহাব সাধনযন্ত্র , দেছেৰ একএকটি বপাবণেব মধ্যে তাহাব 
নিভন্ম ক্রমোন্মঘিত এক চেতনান শক্তি স্কূর্ভ হইবা উঠিতেছে এবং বংশানু- 
ক্রমেব নিযমকে আশ্বয কনিষা নে-শাক্তৰ ধাবাকে বজায বাখা হইতেছে : 
ততসঙ্গে অন্য একটি ধাবা অদৃশ্যভাবে অস্থনাত্বাব এক ক্রমপবিণাতি চলিতেছে, 
জন্মান্তরের মধ্য দিযা কপ এবং “চতনাব উচচতপ গুবে পৌ ছা তাহাৰ সাধনো- 
পায | কেবল প্রথম ধাবাটি বর্ধমান থাকিলে নিশ্রপধিণামই হইত বিস্চষ্টিব 
একমাত্র তাৎপর্য , কেননা তখন ব্য্টি জীব হ5ত সেই পবিণামেন একটা 
ক্রুত বিনাশশীল সাধনযন্ত্র, বিশ্বগত বিনাট পৃকঘেব ক্রমবদ্ধমান প্রকাশেব পক্ষে 
জাতি বা ব্যক্তি সমষ্টিব অধিকতন দীর্ঘকালস্থাধী কপামণই হইত প্রকৃত 
সৌপান ; কিন্তু এই মর্ত্যভূমিতে ব্ষ্টিসভ্ভাব পবিএতি এবং স্বাবিত্ব বিধানেব 
জন্য জন্মান্তর অপবিহাধ্যবপেই প্রমোজন । বিশুপবিশামেৰ প্রতি স্তবকে 
যাহ চিৎপুরুঘেব বাসস্থান হইতে পাবে তেমন প্রতি জাতিঝপকে (05১9 0% 
10007) আশ্য় কনিযা জন্মান্তবেৰ সহাবতাব ব্যাষ্টি অন্তবাগ্না। বা চৈত্যপূকঘ 
আপনার অন্তগ্‌ঢ চেতনাকে ক্রমশ: অশিকতবনপে ফঠিহবা তোলে , জল্ম- 
পরম্পরার মধ্যস্ব প্রতি জীবন তাহাব মধ্যস্থ চেতনা বৃহত্তব প্রণতিব ফলে, 
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জড়েব উপব চেতনার বিজযলাতের এক একটি সোপানে পরিণত হয়) এই 
প্রগতি ফলে অবশেষে একদিন জডই চেতনাব পূর্ণ অভিব্যজির উপায় হইয়া 
দাড়াইবে। 

কিন্তু মর্ত্যবিস্থষ্টিব এই ধাবা এবং তাত্পর্যোব বিবৃতিতে প্রতিপদে মানুঘের 
নিজেবই সংশয জাগিতে পাবে, কেনন৷ পবিণামেব ধারা এখনও ব্সভিযানের 
অদ্ধপথে মাত্র পৌ'ছ্যাচ্ে, আজিও সে ধাবা অবিদ্যাব মধ্য দিয়াই প্রধাহিত 
হইতেছে, আজি ৪ তাহা অর্ধোন্মিঘিত মানবচিত্তেব মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য বা 
তাখপধ্য খজিয1 বাহিৰ কবিতে চেষ্টা কবিতেছে। পবৰিণামবাদের বিরুদ্ধে 
এই বলিযা আপন্ডি তোল যায় যে ইহা এখনও স্ত্রপতিষ্ঠিত হয় নাই এবং অর্তা- 
জীবনের ক্রিাধাবান ব্যাখ্যাৰপে ইহাকে উপস্থিত কবিবার কোন প্রয়োজন 
নাই। পবিণামবাদকে স্বীকাৰ কবিলেও কোন উচ্চতব পবিণামশীল সততায় 
পবিণত হওষা মানুঘেব সাধ্যাযত্ত কি না সে বিঘবে সন্দেহ আসিতে পারে। 
পবিণতিধাবা আজ যেখানে আসিযা পৌচিযাছে তথা হইতে আব তাহ। অগ্রসর 
হইবে কিনা, পাখি প্রকৃতিন স্ববপগত অবিদ্যান ক্ষেত্রে অতিমানস পবিণানন 
অদৌ চলিবে কিনা একদিন সিদ্ধ খতচি ব। পূর্ণজ্ঞানমষ সত্তাব প্রকাশ হইতে 
পাবে কিনা, এ সন্দেহও খাকিভে পাবে । এই জগতে বিস্যষ্টিব যধ্যে চিখ- 
পৃকঘেব ক্রিযাধাবান ব্যাখাব জনা অনা এমন এক মতবাদ উপস্থিত কব যাইতে 
পাবে যাহাতে বিক্ষষ্টিব যে কোন লক্ষ্য আছে অথব। কোনবপ পবিণামধারা যে 
চলিতেছে তাহ] স্বীকাব কবিবান প্রযোজন নাই , আব অধিকদৃব অগ্রসর হই- 
বাব পূর্বে যে চিন্তাধাবা দ্বাবা এবপ মতবাদ স্বাপিত হয তাহাব একটু সংক্ষিপ্ত 
বিববণ দিব। 

কাষ্টি শাশতকালেপ ক্ষেত্রে কালাভীত শাশুত বস্তুব আত্মপ্রকাশ ; চেতনার 
সাতাটি স্তব বা ভূমি আছে , জডেব নিশ্চেতনা আমাদেৰ চিৎসত্তাব উত্তবায়ণের 
পথে ভিন্তিবাঁপে স্থাপিত 5হখাছে » জন্মান্ত্ন সত্য এবং পাথিব বিধানের একটা 
অপ্পশ--এ সমস্ত ক্পীকাব কবিলে ও বাটি হাব চিন্মধ পবিণাম ইহাদেব কাহারও 
অখবা একএযোগে ইচছাস্দন সকলেব অপবিহার্ধা ফল ইহা বল। চলে না। 
পাখিব জীবনেব অন্যবেব ক্রিষা ও প্রবৃন্তিৰ পাবা এবং তাহাব আধ্যাম্মিক তা" 
পর্যয বুঝিবাব জনা অনা মতলাদও উপস্থিত কৰা সম্ভব । যদি প্রতি স্থষট 
বস্ব ব্যক্ত দিবা সন্তাবই এক এক বকপাষণ হম তাহা হইলে বাভ্যরূপে যাহাই 
মনে হউক ণা কেন বহি'্প্রঝুতিতে তাহা আকৃতি বা স্বভাব যেরূপে ফুটুক 
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না কেন তাহার মধ্যে অন্তর্ধামীর দিব্য অধিষ্ঠানবশতঃ প্রতি বস্তই স্বরূপতঃ 
দিব্য চিন্ময়। প্রতি অভিব্যক্ত রূপ হইতেই দিব্য পুরুঘ যখন তাহার আনন্দ 
বলাস্বাদন করেন তখন তাহার মধ্যে পরিবর্তন পরিণাম ব৷ প্রগতির কোন 
প্রয়োজন নাই। অনন্ত সত্তার স্বরূপের স্বভাবে পরম্পরার মধ্য দিয়া নিজের 
মধোর সম্ভাবনাসকলকে বাস্তবে ফটাইয়া তুলিবার বা নিজের খতময় প্রকাশেব 
ঘে প্রবৃত্তি আছে আপনা হইতেই তাহার সাথ কতা ঘটিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির 
অগণিত বৈচিত্র, আমাদের চারিদিকে ছড়ানো সংখ্যাতীত রূপে, চেতনার 
অসংখ্য ধারায় । ত্যট্টির যে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে তাহা সতা নহে, 
লক্ষ্য থাকিতেই পারেনা! কেনন। অনন্তের মধো সব কিছুই তো আছে, দিব্য 
পূরুঘের কোন কিছু লাত করিবার প্রয়োজন খাকিতে পারে না অখবা তাহার 
মধ্যে যাহা নাই এমন কিছুর শঅস্তিস্থও সম্ভব হইতে পারে না; স্ষ্টি বা প্রকাশ 
করিতেই তাহার আনন্দ আছে, সেইজন্যই স্ষ্টি হইয়াছে, তাহার অনা কোন 
উদ্দেশ্য নাই। অতএব কোন লক্ষ্যে পৌ'ছিবার ৰা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধিব 
জন্য অথবা চরম এক পূর্ণ তায় পৌ চিবাব তাগিদে যে পবিণামধার প্রগতির 
পরে অগ্রসর হইতেছে এজূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 

বস্ততঃ আমরা দেখিতে পাই যে স্কা্টিবি সকল তন্বই চিবন্তন এবং 
অপরিবর্তনীয় : প্রত্যেক জাতীয় প্রাণী যাহা তাছাই থাকে, আপন হইতে ভিন্ন 
কিছু হইতে চেষ্টা করে না, তাহাতে তাহার কোন প্রয়োজনও নাই : এক এক 
জাতীয় প্রাণী জগং হইতে তিরোহিত হইযা যায় এবং নৃতন নৃতন জাতীয় 
প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে একথা স্বীকার করিলেও তাহার কাবণ এই যে যাহার! 
তিরোহিত হয় তাহাদের প্রাণে বিশ্বগত চিশক্তির যে আনন্দ ছিল তাহ। তিনি 
পৃত্যাহার করিয়া নেন এবং আবার নিজের খুশির জন্যই অনা নূতন জাতীয় 
প্রাণী ্ষ্টি করেন। কিন্তু প্রতি জাতীথ প্রাণী যতদিন নাঁচিযা খাকে ততদিন 
তাহাদের একটা সুস্পষ্ট স্বকীয় রূপাদর্শ রক্ষা কবে এবং খুঁটিনাটিভে ইতর বিশেষ 
হইলেও নিজেদের মূল ধাচ বজায় খাকে ; প্রতোক জাভি তাহার আত্মচৈতন্ো 
বাধা থাকে এবং তাহ। ত্যাগ করিয়া অপর চৈতন্য আত্মসমপণ কবিতে 
পারে ন। ; আত্মপ্রকৃতির সীমাতে সে বদ্ধ কিন্ত সে গামা লঙ্খন করিয়া অন্য 
প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করা তাহার সাধ্যায়ত্ব নভে । অনন্তের চিতশক্তি যদি 
জড়ের পরে প্রাণ এবং প্রাণের পরে মনের অভিব্যক্তি করিয়। খাকে তবে তাহা 
হইতে ইহ। প্রমাণ হয়ন। যে মনের পববত্তী হষ্টিনূপে সে অতিমানসের অভিব্যক্তি 
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ঘটাইতে অগ্রসব হইবে । কাবণ মন এবং অতিমানস সম্পূর্ণ বিভিন্ন খোলার 
বন্ত, মনেব স্থান নিমুতব গোলার্ধে অবিদ্যার ক্ষেত্রে; অতিমানসের আবাস 
উচচতর গোলার্ধে দিব্যজ্ঞানেব বাজ্যে। এ জগৎ অবিদ্যার আশাদ। ই 
অবিদ্যাব জগৎই থাকিবে ইহাই বিধিব ইচছা বা বিধান ; পরার হইতে শি” 
সকলকে নিমুতব গোলার্ধে নামাইযা আনিষা তাহাদেব গোপন বীর্ধয এখানে 
প্রকট কবিবাব কোন অভিপ্রায় বিশ্ববিধাতার নাই, মে সমস্ত শত্কি এনে 
আদৌ যদি খাকে তবে তাহা অন্তর্গ ভাবেই আছে--নিমের শক্তির পিষ্ট 
তাহাদেব আত্মপ্রকাশ নাই, সে খাকাব একমাত্র উদেশ্য স্যটি বঙ্গা করা” 
সথষ্টিকে পূর্ণতা দেওয়া নহে। মানুঘ এই অবিদ্যাচ্ছনু স্্টির উচচতম শুরে 
দাঁডাইযা আছে, তাহাব চেতনা এবং জ্ঞান তাহাব সাধ্যেব শেষ সীমান৷ পর্বত 
পৌছিযাছে , যদি আবও অগ্রসব হইতে চায় তবে সে তাহারই মননের বৃহত্তর 
চক্রেব মধ্যে শুধু আবর্তিত হইবে | মনেব এই চক্রগতিই তাহাব শেঘ সীম, 
এই চক্রগতিতে ঘুবিযা ঘুবিযা যেখান হইতে সে যাত্রাবস্ত কবিয়াছে পুনঃ পুন: 
সেখানেই তাহাব ফিবিযা আসিতে হইবে, নিজেব এই কৃগুলীব বাহিরে যাইবার 
অধিকান মনেব নাই , খজুগতিতে অনন্তেব দিকে উদ্াষণেব অভিষান অথবা 
পারেব দিকে বিস্তাব লাভ কবিযা অনস্তে পৌ'ছান জাগতিক মানুঘের পক্ষে 
দুবাশা মাত্র! মানবাক্সাকে যদি মানবতা অতিক্রম কবিষা অতিমানল বা 
আবও উচচতব ভূমিতে পৌ'ছিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে এ জাগতিক জীবন 
ছাডিযা হয আনন্দ এবং জ্ঞানেব কোন নিতাভূমি বা জগতে যাইতে, লা হয় 
জগতে অতীত অব্যক্ত অনন্ত শাশৃত সম্তায অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে । 
একথা সতা যে আধুনিক বিজ্ঞান পাথিৰ পবিণামবাদেব সমর্থক, কিন্ত 
যে সমন্ত তথ্য লইযা সে কাববার কবে তাহা নিতরযোগ্য হইলেও, যে শমূস্ত 
সাধাবণ সিদ্ধান্তেব কখা সে যাহন কবিষা বলে তাহ। প্রায়ই অচিবন্থা্ফী হয়" 
বিজ্ঞান এক একটা সিদ্ধান্ত দশবিশ বসব বা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ধবিয়া থাঁকে ; 
তাহাব পব তাহাকে ত্যাগ কবিযা একটা নৃতন সাধাৰণ সিদ্ধান্ত বা মতবাদ 
গ্রহণ কবিতে তাহাব দ্বিধা নাই। জভবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে তথ্যগুলি পর্ণডীধে 
জানা সম্ভব, পৰীক্ষা এবং সমীক্ষা দ্বানা তাহাদেব সত্যনিণয় করা চলে কিন্ত 
সেই বিজ্ঞানেব কোন সাধাবণ সিদ্ধান্ত অচলপ্রতিষ্ঠ নহে , পরিণাষধাদের বিচারে 
মনোবিজ্ঞানেবও স্থান আছে, কেননা পবিথামবাদেব মধ্যে চেতনার প্রদান 
ব্যক্তিব কথা আছে, কিন্তু এই মনোবিজ্ঞীনের সিদ্ধান্তসকলের তআমুরীল 


৫৫ 


নাুষ ও পরিণাসথার। 


সাধারণত: আরও কম, সেখানে একটি সিদ্ধান্ত স্ুপ্রতিষ্ঠিত হইবাব পৃতের্ব তাহাকে 
ত্যাগ কথিয়া অন্য সি্ধীস্ত গ্রহণ কবা হয়, বস্তত: সেখানে একই কালে বন্ 
পরস্পধিরোধী মতবাদ দেখা দেয়। এই সমঘ্ত চোবাবালির উপব তত্ববিদ্যার 
বকা দূ প্রাসাদ গড়িয়। তোলা যায না। বিজ্ঞান বংশান্ক্রমকে ভিত্তি কবিয়া 
প্রা পরিণামেব ধাবণী বা সিদ্ধান্তকে খাড়া করিতে চাষ, বংশানুক্রম যে একটা 
প্রথম শক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কোন জাতি ব। উপজাতি স্বকীয় 
শিষ্য বজায় বাখিবাবই সাধন বা যন্ত্র, বংশানুক্রমেব মধ্যে পুনঃ পুনঃ এবং 
আমবর্্মানতাবে বৈচিত্র্য ও যে দেখ। দেয ইহ। প্রমাণ কবিবাব জন্য যে সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কব হইয়াছে তাছাব মধ্যে প্রচুব সন্দেহেব অবকাশ আছে ; 
বংশানুক্রম ববং পবিণাম অপেক্ষা বক্ষণশীল তাবই বেশী অনুক্ল, প্রাণশক্তি 
যে দৃতন ধর্ম বা স্বভাব তাহাব উপব চাপাইতে চাষ সে তাহা সহজে অঙ্গীকার 
বিয়া নিতে চাষ না। সকল তথ্য হইতে শুধু এইটুক প্রমাণ হয যে একটা 
জাতির স্বকীয় বিশিষ্ট স্বভাবে মধ্যে কিছু বৈচিত্রা দেখা দিতে পাবে, কিন্তু 
নিঞ্জের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম কবিযা কোন ধর্ত্ যে তাহাতে ফটিতে পাবে এপ 
কোন প্রাণ নাই। বানবজাতিই মানব্জাতিতে পবিণত হহগাছে বস্তুতঃ 
এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয নাই, ববং মনে হয যে মানুষেব পর্বপুকষগণ বানব- 
সদৃশ হইলেও বানব জাতীয নয , তাহাদেব নিজেদেব যে বৈশিষ্ট্য ছিল তীহা। 
ধানরেন বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক, সেই বৈশিষ্ট্য তাহাদেব নিজ প্রকতিব প্রবৃত্তির 
মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া বর্তমান মানুঘষে পবিণত হইযাছে। এমন কি 
মানুঘের বেলায় নিযুতব জাতিব মানুঘ নিজেদেব উন্মতিসাধন দ্বাবা উচচতৰ 
জাতীয় মানুঘে পরিণত হইযাছে তাহাও প্রমাণিত হয নাই , যে সমস্ত জাতিৰ 
লামখয এবং সংগঠন নিকৃষ্ট ছিল তাহাব। লেপ পাইযাছে সত্য, কিন্তু তাহাবাই 
থে বর্তমান কালে মানুঘকে তাহাদেব বংশধবরূপে বাখিযা গিয়াছে এ সিদ্ধান্ত 
প্রমাণিত হয় নাই ; কিন্ত তথাপি একই জাতিব মধ্যে এপ উন্নতি ও পৰি- 
বর্তন সহজেই কল্পনা কবা যাইতে পাবে। প্রকৃতিব প্রগতি জড় হইতে 
প্রাণ, প্রার্থ হইতে মনেব দিকে চলিযাছে ইহা স্বীকাব কবা যাইতে পাবে, 
ক্রিন্ত গড়ই প্রাণে অথব। প্রাণশক্িই মন:শক্তিতে বপান্তবিত হইযাছে ইহা 
আজিও প্রমীণিত হয় নাই , জডেব মধ্যে প্রাণেব এবং সজীব জডেব মধ্যে 
ঈনৈর আবির্ভাব হইয়াছে এইটুক্‌ পয্যন্ত আমবা মানিতে পাবি | কোন উত্ভিদৃ- 
ধঁতি যে পশডতে অথব। নিশ্বাণ জডেব দ্বাবা গঠিত কোন বস্তই যে জীবন্ত 


ত্র 


দিব্য জীবন বাস্ধা 


উত্তিদ জাতিতে পবিণত হইয়াছে এ সিদ্ধান্তে কোন প্রচুর প্রমাণ পাওয়া দায় 
নাই। তবিঘাতে যদি এমন হয যে কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান ব। নিষিত্ত 
বিশেঘেব সংযোজনা হইতে প্রাণেব প্রকাশ হয তবে বলিব ধে এ উত্তর ব্যাপায় 
একসজে ঘটিযাছে, বলিব যে বিশেষ জড়পবিবেশেই প্রাণ প্রকাশ হয় কিন্তু 
স্বীকাব কবিব না যে এই সমস্ত নাসাযনিক পদার্থই প্রাণের উপাদান অথবা 
বিশেষ বাসাযনিক সংস্থানই প্রাণৰপে দেখা দিয়াছে অথবা এই পবিবেশই 
নিষ্পাণ জডকে জীবন্ত বস্ততে পবিণত কবিবাব প্রকৃত কাবণ। অপর স্থানের 
মত এখানেও প্রত্যেক স্তব নিজেব জন্যই নিজেন মধ্যেই অবস্থিত, প্রত্যেক 
স্তব নিজেব বিশিষ্ট ধর্ম অনসাবে নি'জব উপযুক্ত শক্তি বলেই প্রকাশিত হয়, 
তাহাব উপবেব বা নীচেব কোন স্তবই সে স্তবেব নিমিত্ত কি পবিণাম নয়, তাহায়া 
পাথিব প্রকৃতিব ক্রমবিন্যস্ত স্ববগ্রামেব এক একটা স্বতন্ত্র পর্দা] 

যদি প্রশ হয এই সমস্ত বনবিচিত্র স্ব এবং জাতি কিরূপে দেখা দিল 
তাহা৷ হইলে উত্তবে বলা যাইতে পাবে জডেব মধ্যে অস্তানিহিত চিৎশক্তি মুলত: 
ইহাদিগকে অভিব্যন্ত করিযান্ডে, ভ্ডজগতে অন্তর্ধা্মী চিৎপুরুঘের জন্য ব! 
তাহাব ইচছানুসাবে সন্ভৃত বিজ্ঞান বা অতিমানস শক্তি এইভাবে নিজেব সার্থক 
রূপ ও জাতিসকল স্থা্টি কবিয়াছে , স্থৃল স্চা্টব্যাপাবে কার্যাক্ষে ত্রে বিভিনু স্তর 
বা বিভিন্ন জাতি গঠনে প্রকৃতিৰ বাবজত ধাবাব মধ্যে বু বৈচিত্র্য থাকিতে 
পাবে যদিও তাহাদেব মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্যও দেখা যাইতে পারে ; 
সথষ্টিশীলা শক্তি এক বীতি অনুসবণ না কবিযা বহু বীতি বা পদ্ধতিতে এবং 
বনু শক্তি একত্রে মিলাইষা কার্ধয কবিতে পাবে । জড়ের বেলায সে পদ্ধতি 
এই মনে হয প্রকৃতি প্রত্যেককে এক বিবাট শক্তিব আধাব করিয়া অগণিত 
পবমাণ্‌ ব! ক্ষদ্রাতিক্ষ্্র কণা স্সার্ট কবে, তাহাদেব সংখ্যা এবং বিন্যাসেব বৈচিত্র্য 
দিয়া তাহাদেব সপযোজন সাধন কবিযা সেই মৌলিক ভিত্তিতে বৃহত্তর কণা 
বা অণু গভিযা তোলে আবাব এই অণুগুলি বিভিন্নভাবে সাজাইয়া এবং যুক্ত 
কবিযা সেই একই মৌলিক বীতিতে ইন্জিয়গ্নাহ্য বস্তু, মৃত্তিকা, জল, খনিজ 
পদাথ, ধাতু বা সমস্ত জড জগতেৰ আকাব দান কবে। প্রাণের ক্ষেত্রেও 
দেখি চিংশক্তি ক্ষদ্রাতিক্ষদ্র অনুবীক্ষণ দৃশ্য উত্তিদ কোঘ এবং প্রাণী কোধ 
লইয়া কার্ধ্য আবন্ত কবে, সে এক আদি প্রাণপক্ক (1919917)) কষ্ট কবে এবং 
তাহাকে বহু ওণিত কবে, অবযবেৰ একক( 1916) পে জীব কো এবং বীজ 
অথবা জীন (£9৩) নপে অন্যপ্রকার অতিসন্ষ্ম প্রাণধারাব বাহন গড়িয়া 


ত্ 


মানুষ ও পরিণামখারা 


(তোপে এবং সংযোজন কবিবাব সাজাইবাব এবং গুছাইবার একই বীতি অব- 
বন্ছন করিয়। নানা বিচিত্র ক্রিয়া ও কৌশলে সে বনৃবিধ জীবদেহ গঠন কবে। 
দেখা যায সব্ধবদা নানা জাতি বপ (07১6) স্সষ্ট হইতেছে কিন্তু তাহা পবিণাম- 
বাদেক লি£সংশয় প্রমাণ নহে । এই সমস্ত জাতিবপ কখনও পবস্পর হইতে 
বছদূরে অবস্থিত, কখনও তাহাদেব মধ্যে ধনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যাষ, কখনও বা 
বোধ হয় তাহাদের ভিত্তি এক কিন্ত খুঁটিনাটিতে শুধু বৈঘম্য আছে , প্রত্যেক 
জাতিরূপেৰ বিশিষ্ট ধাঁচ বা প্রকৃতি আছে, একটা প্রাথমিক ভিত্তিতে এক 
হইয়াও বৈশিষ্ট্েব এত বৈচিত্রা, এক চিংশক্তি নিজেবই ভাব লইযা খেল কবিয়া 
এই বছ প্রকাব বিস্ষ্টি যে ফটাইয়া তুলিতেছে তাহাবই নিদর্শন । পশু জাতি 
যখন আলিয়াছে তখন প্রাথমিক ভ্রণ দশায বা মৌলিক ধাচে তাহাদেব সকল 
জাতি কপেব স্যষ্টিব ধবণে হযতো একটা সাদৃশ্য আছে , কিছুদৃব পর্য্যন্ত 
তাহাদের ক্রমিক পুষ্টিব ধাবা কোন কোন ব৷ সব্বদিক হইতে একই পে হযত 
চলিতে থাকে, দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতিব জাতিকপেব মধাবন্তী ৰপে এমন জাতি- 
রূপও থাকিতে পাবে যাহাবা দ্বৈত প্রকৃতিবিশিষ্ট, উভয় শ্বেণীব গুণই কতকটা 
তাহাতে বর্তমান আছে, দির এরা এগার 
পরিণাযধারার বশে অন্য জাতিবপ হইতে জাত হইযাছে, অথবা বিভিন 
জাতিবপ পবিণামধাবাব বিভিন্ন স্তব। নূতন কোন জাতিধর্ম দেখা দেওযাব 
মূলে কেবল বংশানুক্রমিক বৈচিত্র্যই যে বহিযাচছ্ে তাহাও নহে, অন্য অনেক 
শক্তিব ক্রিষাব ফল তাহাব মধ্যে আচে , যেমন অনেক জডশক্তি আছে যথ৷ 
খাঁদ্য 'আলোকবশ্মি এবং অন্য অনেক শক্তি যাহা আমবা কেবল জানিতে আবন্ত 
করিষাছি এবং নিশ্চয়ই এমন অনেক শক্তি আছে যাহাব খবব আমবা আজিও 
রাখিনা ; তাহা ছাডা অদৃশ্য প্রাণশক্তি এবং দর্ডেষ মনণ্শক্তি সকলেব প্রভাব 
ও ক্রিয়া চলিতেছে । কেননা জডবিজ্ঞানেব অভিবাক্তিবাদেও প্রাকৃতিক 
নিত্ধাচনেব (220121 501০00101 ) বাখা দিতে হইলেও এ সমস্ত 
স্ক্ষাশক্তিকে স্বীকাব কবিতে হয , যদি দেখা যায যে পাবিপাশ্বিক প্রযোজন 
কোন জাতিরূপেব মধ্যে গোপন বা অবচেতন শক্তিব সাড়া জ্াগাষ এবং তাহাবা 
পরিবেশের উপযোগীভাবে গড়িয়া ওঠে, আবাব অন্য কোন জাতিবপের 
শক্তি সেই পরিবেশে সাড়া না দেয় এবং তাহাবা জীবনযুদ্ধে টিকিযা থাকিতে 
না পায়ে তবে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায যে, যে শক্তিসকল প্রক্তিব মধ্যে বৈচিত্র্য 
আমিবার জন্য ক্রিযা কবিতেছে তাহা শুধু জডশক্তি নয, তাহাব মধ্যে 


২৫৩ 


গিয়া জীবন শর্ত 


পবিবর্তনশীল এক প্রাণ ও মনঃশক্তি এক চেতনা এবং অজড় এক শন্ধিও 
বহিয়াছে | বস্ততঃ প্রকৃতিব ক্রিযাধারা আমাদের কাছে এখনও এত অম্পষ্ট এন: 
তঙ্ঞত উপাদানে ভবা যে সমস্যা সমাধান করিয়া কোন নিশ্চিত সিশ্বান্তে 
পৌ'ছিবাব সময় আজিও আসে নাই । 

এইভাবে প্রকৃতি যে বনু জাতিবপ (০) গড়িরা তুলিয়াছে মানুঘ 
তাহাদেব অনাভম, জড জগতে প্রকাশিত বছ বপাদর্শের (02906) মধ্যে 
মানুষ একটি । যাহা কিছু স্য্ট হইযাছে তাহান মধো মানুঘই সর্বাপেক্ষা 
জটিল, চেতনাব সম্পদে সে সব্র্বাপেক্ষা ধনী, তাহাব গঠনে প্রকৃতি অন্তত 
শিল্পনৈপুনা দেখাইযাচ্ে , পাথিব ক্ষ্টিব সে শিবোম্ কিন্তু তাহা। বলিয়া 
পাথিব ভাবকে অতিক্রম কবিযা যাঁষ নাই। অন্য সকলের মত তাহারও নিজস্ব 
বিধান, সীমাব বন্ধন এবং বিশেষ ধবনেব জীবন, তাহার স্বভাব ও স্বধর্মা আছে 
এই সমস্ত বেষ্টনীব মধ্যে থাকিযা সে প্রসাবতা ও পুষ্টি লাভ কবিতে পারে কিন্ত 
এ সীমাব বাহিবে যাইবাব অধিকাব তাহাব নাই। যদি কোন পূর্ণ তায় তাহাকে 
পৌঁছিতে হয তবে সে পৃ্ূতা হইবে তাহাব নিজস্ব ধবণেব, তাহাব ষত্তার 
বিধান বা ধর্শেব মধ্যে স্থিত--আপনাব এ পূর্ণত। নিজেব ধর্মের বিধান এবং 
পনিমাণ ক্দীকাঁন কবিযা লইযা সেই ধর্ষেবই পর্ণ প্রকাশ, তাহাকে অতিক্রম 
গড়িয়া ওঠা, দেবতান প্রকৃঠি ও শক্তি লাভ কবা তাহার স্বধর্ধেব বিরোধী 
ভতবা” তাহার পক্ষে অসাধ্য এব” অসম্ভব | প্রতোক সত্তাব বপ ও রীতিতে 
শক্তিন মধ্যে দিযা যতটা সম্ভব তাভান পবিবেশেব উপব গ্রভূত্ব স্থাপন করিবাব 
তাহাকে ব্যবহাৰ ও ভোগ কবিবাঁৰ চেষ্টা কবাই মনোময পুকঘেব যথার্থ পুরুষার্থ ; 
তাহাৰ ওপাবে দিকে প্রমাবিত কবা, জীবনেব একটা চবম উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য চুটিযা চলা এব" -ুজ্জ্ঞন্য মনেব সীমাঁব লঙঘনেব আক্তিকে স্বীকাব 
কনা জীবনেৰ মধ্যে বিশুবিধানেব একটী উদ্েশ্যে আছে ইহাই স্বীকার করা ; 
কিন্ত বিশাজপাতেন কোখাও দেবপ উদ্দেশোব কোন চিহ। দুটি হয় মা। 
অতিমাণস সম্ভাকে যদি বিশ্বনিক্গটিব মাধো আবির্ভূত হইতে হয তবে তাহা 
হইবে শ্বতম্ম এস নুন এটি সষ্টি, জডেব মবো যেকাপ প্রাণ ও যনেব বিকাশ 
হইযাঢে অতিমানসকে 9 ঠিক তেমনভাবে বিকশিত হইতে হইবে : তাহার 
শক্তিব এ নূতন স্তপ বা ভুমিব উপযোগী 'কোন নূতন বপাদর্শ বা ধাচ গোপন 


২৫৪ 


মাধ ও পরিণামধার। 


চিৎশক্তিকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে৷ কিন্তু প্রকৃতিব ক্রিষাঁধারার মধ্যে 
তেমন ফোন আয়োজনেৰ বা উদ্দেশ্যেব কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 
কিন্ত দি আরও উচচতব ধবণেব একটা বিস্য্টি প্রকৃতি অভিপ্রেত হষ 
তধে তাহা হইলে সেই নূতন জাতিরূপ বা বপাদর্শ মানুঘেব মধ্য হইতে 
নিশ্চয়ই গড়িয়া উঠিতে পাবে না কেননা সে ক্ষেত্রে মানবজাতিৰ কোনও না 
কোন শাখাব কাহাবও না৷ কাহানও প্রকৃতিতে অতিমানবতাব উপাদান কিছু 
নিহিত আছে দেখা যাইত, যেমন যে পণ্ড সন্তা হইতে মানুঘ গঠিত হইযাছে 
সে পুব মধ্যে মানব-প্রকৃতিব মৌলিক উপাদান পূর্ব হইতে নিহিত বা অব্যক্ত 
সম্তাবনারপে বর্তমান ছিল , কিন্ত অতিমানবতাঁব উপাদান যাহাব মাধো নিহিত 
আছে মানুঘের মধ্যে তেমন কোন উপজাতি তেমন কোন ক্ষাতিনপ বা তেমন 
কোন প্রকৃতি আমরা দেখিতে পাইতেছি না, বডজোব আমবা কেবল অধ্যাত্ব 
চেতনায সমৃদ্ধ এজপ মনোময মানুঘ দেখিতেছি যাহাবা মর্ত্যস্য্টিব বাহিবে পলায়ন 
করিতে চাহিতেছে । নিজেন কোন গোপন বিধানেব বশে মানুঘেব মধ্যে অতি- 
যাগব সত্তাকে ফ্টাইযা তোলাৰ কোনো অভিপ্রাফ যদি খাকিযাই থাকে 
তবে যাহাব! যানব জাতি হইতে পৃথক হইযা দীড়াইতে পাবে এপ কতিপয 
ক্যক্তিবিশেঘ দ্বাবাই তাহা সম্ভব হইবে, কেবল তাহাবা এই নূতন ধবণেব সত্তাব 
প্রথম তিত্তিস্বৰপ হইযা দাড়াইতে পাবিবে। সমস্ত মানবজাতি এই পূর্ণতাৰ 
দিকে গড়িযা উঠিতে পাবে একপ মনে কবিবাব কোন কাবণ নাই, মানুঘেব 
শাধাবণ প্রকতিতে এ জন্তাবনা দেখা দিবে ইহা কখনও হইতে পাবে না। 
যদি প্রকৃতিব বাজ্যে পশ্ড হইতে মানুঘ বস্তৃতই অভিব্যক্ত হইযা থাকে, 
তথাপি বর্তমানে আমবা অন্য কোন পশুতে পবিণাম পখে তাহাব নিজেব 
জাতিরূপ অতিক্রম কবিষা যাইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না, তখন পশুজগতে 
পরিণামেব দিকে পৃর্রবে কোন দিন প্রকৃতিৰ এইবপ উদ্যম বা প্রযাস যদি থাকিষা ও 
থাকে তবে মানুঘের আবির্ভাবেন সঙ্গে যেমন সে উদ্দেশ্য পূর্ণ ভইযা গিয়াছে 
তেমনি তাহা লোপ পাইযাচে, ঠিক তেমনি পবিণামধাবাব কোন নৃতন স্তবে 
পৌঁছিবার জন্য নিজেকে অতিক্রম কবিযা যাইবাব কোন উদাম প্রকৃতিব মধ্যে 
যদি থাকে ভাব তাহাও অতিমানস সন্তাব আবির্ভাবে তাহাব উদ্েশ্য পর্ণ 
হইলে লোপ পাইযা যাঁওযাৰ কথা । কিন্গ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতি মধ্যে 
তেমন কোন উদ্যম বা প্রযসি নাই , মানঘ যে প্রগতিব পথে অগ্রসব হইতোছে 
খুব সম্ভব এ ধারণাও ভ্রান্ত, কেননা, পশুব অবস্থা হইতে অতিক্রম কবিযা যাইবাব 


এ ্র৫ 


দিষ/ জীবন বার্তা 


পর মানুঘ যে মৌলিকভাবে আর অগ্রসর হইয়াছে মানবজাতির ইতিহালে 
তেমন নিদর্শনও পাওয়া যায় না; বড়জোর জড়জগতের জ্ঞান তাহার কিছু 
বাডিয়াছে, বিজ্ঞানেব সাহায্যে তাহাব নিছক ব্যবহারিক প্রয়োঙ্গনেন্র দিক 
হইতে প্রকৃতির গোপন বিধানসকল কিছুটা জানিয়৷ তাহার বাহ্য পরিবেশকে 
নিষস্ত্িত কবিবাব শক্তি কতকটা লাভ কবিয়াছে। কিন্ত অন্য দিকে সততার 
আদি যুগে মানুঘ যাহা ছিল আজিও তাহাই রহিয়া গিয়াছে ; আজিও তাহার 
মধ্যে সেই একইন্ধপ সামর্থা একইবপ দোঘ বা. গুণেব প্রকাশ হইতেছে, আঙিও 
পৃর্বেব মত সে সাধনা কবে, পৃব্র্বেব মতই ভুল কবে, পূর্বের মতই লাত করে, 
পুর্ব মতই বিফলপ্রযত্র হয। যদি সে কিছু অগ্রসব হইয়৷ থাকে তবে 
যেখান হইতে যাত্রা সক কবিযাছিল বৃত্তাকাবে প্রায সেখানেই ঘুবিয়া আসিতেছে, 
বড জোব সে-বৃত্তেব পবিধি কিছু বাড়িয়াছে। আজিকার মানুঘ অতীতের 
্র্টা খাঘি বা মনীঘীগণেব অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞানী হইতে পারে নাই, তাহার 
অধ্যাত্্ সাধনা সে অতীতেব মহাসাধকগণেব বা সেই আদি যুগের প্রবল শক্তি- 
শালী রহস্যবিদৃ বা সিদ্ধ পূরুঘগণেব অপেক্ষা অধিকদব অগ্রসর হয় নাই, এ 
মুগেব শিল্প ও কালকলা প্রাচীন যুগ অপেক্ষা উন ভয নাই ; যে সমস্ত প্রাচীন 
জাতি ধবাপুষ্ঠ হইতে মুছিযা গিযাছে তাহাদেব মধোও দেখা গিয়াচ্ে প্রতৃ্ত 
পবিমাণে মৌলিক প্রতিভা আবিষ্ষাৰ ও স্চার্টিকৌশলের নৈপুণ্য, জীবনের 
ক্ষেত্রে চলিবাব সামর্থা, এব" বর্তমানে মানুঘ যদি এ সমস্ত বিষয়ে কিছু অধিকদুর 
অগ্রসব হইযা খাকে তাহাও কোন মৌলিক প্রগতি নহে তাহাতে কেবল 
পুবাতন বিঘযসমূতেব মার্রা, বিস্তাল ও প্রা্টধ্য কিছু বাডিযাছ্ে, তানবও কারণ 
বর্তমানেব মানুঘ তাহা পৃর্ধগার্মীদের বভজ্ঞান উত্তবাধিকান সূত্রে পাইয়া তথা 
হইতে যাত্রাবন্ত কবিতে সমর্থ হইযাছে। এমন কিছু কোথাও দেখিতে পাওয়া 
যাঘ না যাহাতে মনে কনিতে পানি যে, যে মানুঘ অর্দজ্ঞান জর্-অজ্ঞান স্ারা 
চিহ্নিত তাহাৰ বর্তমান জাতিধন্ম অতিক্রম কবিয়া যাইতে কখনও সমর্থ হইবে, 
অখবা যদি সে উচচতব জ্ঞান লাভও কবে তনু যে তাহাব মনোময় রাজোর শেঘ 
বৃত্তবেখা পাব হইয়া যাইবে তেমন ভবসা কবিষাব মত কিছু চোখে 
পড়ে না। 

জন্মান্তব আব্যাত্বিক পবিণামেন প্রচ্ছন্ন উপায়, জহঃমাস্তরই আমাদের 
পবিণতি সম্ভব কব্যা তোলে ইহা স্বীকাব কবিতে আমবা প্রলুষ্ষ হই এবং 
এদিদ্ধান্ত আমাদেব কাছে যুক্তিযুক্ত বোধ হমও বটে কিন্ত জনমাম্বর ঘদি সত্যই 
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থাকে তবে ইহাই যে তাহার তাৎপর্য এ সম্বদ্ধে আমরা নিশ্চিত নই। 
প্রাচীন কাল হইতে জন্মাস্তর সম্বন্ধে যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে 
বল। হইয়াছে জীবাত্বা পশজগৎ হইতে মানুষে সব্বদা জন্ম নিতেছে তেমনি 
আধার মাঁনুঘ হইতে প্রায়শ পশু-যোনিতে ফিরিয়া যাইতেছে ; ভারতীয় 
ভাবধারা ইহার সহিত আবার কর্মবাদকে জুড়িয়া দিয়াছে, কর্মন্থারা জন্মান্তর 
গ্হণ ন্যাখ্যা কৰিতে চাহিয়াছে, জন্মান্তবের মধ্য দিয়াই আমবা পাপ বা পুণ্য- 
কর্খের দণ্ড বা পুরস্কার পাইব অতীত জীবনের সঙ্কল্প এবং সাধনার ফললাত 
করিব ইহা বলিয়াছে ; কিন্তু পরিণামধারার বশে এক জাতিরূপ (76) হইতে 
অন্য উচচতর জাতিরূপে জীবাত্বা জন্মগ্রহণ করে এরূপ উক্তি বা ইঙ্গিত বড 
তাহাতে দেখা যায় না, যাহা পৃৰ্র্বে কখনও ছিল না ভবিষ্যতে যাহাতে উন্মিঘিত 
হইয়া উঠিতে হইবে এমন কোন জাতিরূপে জন্মের কথার কোন আভাস কোথাও 
নাই। প্রকৃতির পরিণাম হয় ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে মানুঘই তাহার 
চরম পর্ব, কেননা মান্ঘ-জন্মের মধ্য দিযাই জীবাস্বা পাথিব বা দেহগত জীবন 
ত্যাগ করিয়া কোন স্বর্গে বা নিব্বাণে পলাইযা যাইতে পারে । প্রাচীন 
সকল মতবাদে ইহাই মানুঘের শেঘ আদর্শ বলিযা দেখা হইযাছে এবং যেহেতু 
এই জগৎ মৌলিক এবং অপবিবর্তনীষভাবে অবিদ্যাবই জগখ__সকল বিশ্ব 
জগৎ যদি তাহার প্রকৃতিতে অবিদ্যার এক অবস্থা নাও হয়--এই ভাবে 
পলায়নই ভবচক্কের যখাখ লক্ষ্য হওযাই তো সম্ভব। 

এই ধরণের যুক্তিধারায় গুরুত্ব বা প্রতভীতিজনকতা৷ যে যথেষ্ট আছে তাহা 
ঠিক, সেইজন্য গুরুত্বের তুলনার সংক্ষিপ্ত হইলেও, খণ্ডন করিবাব জন্য এখানে 
তাহার বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা যদিও ইহাব কোন কোন 
সিদ্ধান্ত প্রামাণিক তথাপি তাহাদের এই দৃষ্টিকে পৃ অথবা বিচার ও যুক্তিধারাকে 
অকাঁট্য বলিতে পারি না। এক পূর্ব-নিরপিত লক্ষ্য বা ধারার অনুসরণ 
করিয়া নিশ্চেতনা হইতে অতিচেতনার দিকে পরিণামধারা অগ্রসর হইতেছে, 
সত্তা বা প্রাণীর একটা ক্রমোনুত ধারা ধবিয়া জীবাত্বার একটা পুষ্টি ও বৃদ্ধি 
চলিতেছে, যাহার ফলে অবিদ্যার জীবন রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যার জীবনের 
অতুচ্চ শিখরে পৌ'ছিবে প্রকাতিপরিণামের এমনিভাবের একটা লক্ষ্যাতিসারী 
প্রগতির কথ! বলা হইয়াছে ; ইহার মধ্যে যে লক্ষ্যের কথা আছে তাহার বিরুদ্ধে 
যাহা বলা হইয়াছে প্রথমে তাহা খণ্ডন করা খুব দূরূহ না হইতে পারে । কোন 
লক্ষ লইয়৷ বিশৃস্থষ্টি হইয়াছে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দই বিভিন্ন দিক হইতে 
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আপত্তি তোলা যাইতে পারে, একটা বৈজ্ঞানিক অপরটা দাশনিক : বৈজ্ঞানিক 
ধরিয়া লইয়াছেন যে জগতের সমস্তই এক নিশ্চেতন শক্তির ক্রিয়া বা তাহার 
ফল, সে শক্তি যান্ত্রিক ক্রিয়াধাবার মধা দিয়া আপনা আপনিই ক্রিয়াশীল, হয় 
তাহাতে লক্ষ্য বা অভিপ্রায়ের কোন কথাই উঠে না ; দার্শনিকের যুক্তিধারা 
এই যে যিনি অনন্ত ও বিশ্পূরুঘ তাহার মধ্যে সব কিছু নিত্য বর্তমান আছে, 
নিশ্পন করিতে হইবে এরূপ অনি্পন্ন কিছু নাই, তাহার নিজের সঙ্গে হোগ 
করিবার যেমন কিছু নাই তেমনি ফুটাইয়৷ তুলিবার বা লাভ করিবারও কিছু 
নাই : সুতরাং তাহাতে প্রগতির কোন প্রয়োজন নাই, তাহার যধ্যে আদি থা 
গ্রকাশমান কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশা থাকিতে পারে না। 

আপাত-প্রতীয়মান জড়শক্তিব অন্তরে বা অন্তরালে এক গোপন চেতনা 
যদি থাকে তাহা হইলে উদ্দেশ্যমুলক স্যাষ্টির বিরুদ্ধে জড়বিজ্ঞানীর আপত্তি 
টিকিতে পারে না। বোধ হয় যেন নিশ্চেতনের মধ্যে অন্ততপক্ষে স্বাভাবিক 
নিয়তির এক প্রবেগ রহিয়াছে, যাহা হইতে নানা রূপ এবং কূপের মধ্যে বৃদ্ধি- 
শীল এক চেতনা ফটিয়া উঠিতেছে ; স্বচছন্দে বলা যাইতে পারে যে এই প্রবেগ 
এক গোপন চেতনসত্তার উন্মিঘিত ও পরিণত হওয়ার ইচছা বা সক্কল্পের 
প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয় এবং ক্রমশ: অধিকতররূপে অভিব্যজ হইবার তাহার 
এই যে প্রেরণা বা প্রয়াস রহিয়াছে তাহাই প্রকৃতি-পরিণামের যে একটা শ্বতাব- 
সিদ্ধ উদ্দেশ্য আছে সে বিঘয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । স্থ্টির পশ্চাতে লক্ষ্যাভিসারী 
এই আকৃতি বা প্রেরণাকে স্বীকার করা অযৌক্তিক নয়; কেনন৷ প্রকৃতির 
মধ্যে সচেতন বা এমন কি অচেতন যে প্রচেষ্টা বা প্রবেগ দেখ যায় তাহা ধিনি 
সক্রিষ হইয়া জড় প্রকৃতির যাল্ত্রিক ক্রিয়াধারার মধ্য দিয়া নিজেকে ফটাইয়া 
তুলিতেছেন এমন এক চিৎপুরুঘের সত্য হইতেই জাত হইয়াছে ; এই প্রয়াসের 
মূলে যে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে তাহা। সত্তার স্বয়ংকার্ধ্যকরী সত্যের, 
তাহারই স্বয়ংকার্ধ্যসাধক ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তিতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর 
কিছু নহে ; চেতনা যদি থাকে তাহা হইলে এরূপ ইচছাশক্তিও সেখানে নিশ্চয়ই 
আছে বা এইরূপ ইচ্ছাশক্তিরূপে তাহার প্রকাশ স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য । 
সত্তার সত্যের এইরূপ অপরিহার্ধ্যরূপে আত্মরূপায়ণ পরিণামবাদের মন্ধকিথা, 
এই ক্রিয়াশীল তত্বের সাধনযন্ত্রৰপে এইরূপ ইচচা৷ এবং তাহার অভিপ্রায় অবশ্যই 
থাকিবে। 

দার্শনিকের আপত্তি আরও গুরুতর, কেনন! নিত্য পরমসত্যন্বস্তর শি 


৫৮ 


মানুষ ও পরিণামধার! 


ক্রিয়ার মধ্যে বিস্থার্টর আনন্দ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নাই একথা 
ধেন স্বত:পি্ধ বলিয়াই মনে হয় ; জড়ের মধ্যে পরিণাম শক্তির খেলা বিস্যটির 
অংশক্ধপে এই সার্বভৌম বিবৃতির মধোই পড়ে ; নিজেকে উন্মীলিত করিবার, 
পরের্ব পর্বে ক্রমশঃ অধিকতবরূপে আত্মপ্রকাশের আনন্দের জন্যই কেবল 
গরিণামধারা থাকিতে পারে, অন্য কোন উদ্দেশ্য সেখানে নাই | বিশবগত 
সমাটি বা সমগ্রতাকে স্বয়ংপূর্ণ বস্ত্ব মনে করা যাইতে পারে, এই সমগ্রতাতে 
যুজ করিবার কিছু নাই, তাহার পক্ষে অলব্ধও কিছু নাই। কিন্তু এখানে 
এই জড়জগৎ তো অভঙ্গ সমগ্রতা নহে, ইহা একটা সমগ্রতার অংশ, সোপানা- 
বলীর একটা সোঁপান ; কেবল যে ইহাই স্বীকার করা যায় যে সমগ্রতার অজড় 
তত্ব বা শক্তিসকল এই খণ্ডের এই জডজগতের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় অন্তনিহিত 
আছে তাহা নহে পরত ইহাঁও স্বীকাব করা যায় যে জড়ের আড়ষ্ট বন্ধন হইতে 
সগোত্র বা স্বজাতীয় তত্ব বা শক্তিকে মুক্তি দিবাৰ জনা উচচতর ভূমি হইতেও 
সেই সমস্ত অজড় শক্তি এখানে এই জড়জগতে নামিয়া আসিতেও পারে। 
সত্তার বৃহত্তর শক্তি সকল ক্রমশ প্রকাশিত হইতে থাকিবে অবশেঘে উচচতর 
এফ চিন্ময় বিস্যার্টির ভাবে বা ভাঘায় সমগ্র সত্তার পর্ণ বিকাশ হইবে, ইহাকেই 
প্রকৃতিপরিণামের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রা বলা যাইতে পারে । এ অভিপ্রায়ের 
মধ্যে সম্গ্রতার বহির্ভীত কোন কিছুকে আনিবাব চেষ্টা নাই ; তাহা অংশের 
মধ্যে অংশীকে বা সমগ্রতাকে ফটাইযা তুলিবে ইহাই কেবল চায়। বিশব- 
সমগ্রতার কোন আংশিক গতি ও ক্রিয়াব মধ্যে উদ্েশ্য আছে মনে কবাতে 
কোন আপত্তি হইতে পারে না-্সে উদ্দেশা যদি সমগ্রের মধ্যে যে সকল 
সম্ভীবন৷ অনুস্যত আছে তাহাদিগকে পূর্ণবূপে ফৃটাইয়া তোলা হয়; অবশ্য 
এ উদ্দেশ্য মানুঘের কামনা বাসনামূলক উদ্দেশ্য নয়, সতাস্বরূপের দ্বারা নির্ধারিত 
যে মূল নিয়তি বা প্রয়োজন অন্তর্ধযামী চিৎপুরুঘেব সচেতন ইচছার মধ্যে 
রহিয়াছে ইহ। তাহারই একট প্রবেগ বা পেরণা । একথা নিশ্চিত সংস্বরূপের 
আনন্দের জন্যই এখানে সব কিছুর অস্তিত্ব, সব কিছুই তাহান লীলা বা খেলা ; 
কিন্তু খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি আছে এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ না 
হইলে খেলা পূর্ণভাবে সার্থক হয় না। কোন বহস্যোদৃঘাটন না করিয়া বা 
ফোন চরম পরিণতিতে না পৌঁছাইয়া দিয়া নাটক রচন৷ নাট্যকারের পক্ষে 
সম্ভব, শিল্প হিসাবে তাহার মূলাও কিছু থাকিতে পারে, সে নাটকে নানা চরিত্রের 
যে চিত্র শুধু তাসিয়া৷ উঠিতেছে তাহা এবং সমাধান না করিয়া শুধ যে সমস্যা 


২৫০ 


দিধা জীবন বার্ড 


উপস্থিত করা হইতেছে তাহা দেখিয়া অথবা নাটক যেখানে পরিণত অবস্থায় 
পৌ'ছিয়াছে সেখানেও কোন উপসংহার না করিয়া মনকে সংশয়-দোলায় দোলা- 
গ়িত রাখিয়া আনন্দলাভ হইতে পারে : পাথিব পরিণামের নাট্যীলা এই 
ধরণেই চলিতেছে মনে কর৷ যাইতে পারে ; কিস্তু সেইসঙ্গে নাটকখানি একটা 
পৃর্র্ব নিগ্্ঘারিত চরম পরিণামে পৌছিতেছে, তাহাতে কোন রহস্য উদৃদ্াটিত 
হইতেছে দেখিতে পাইলে যেন তাহা আরও সুসঙ্গত আরও প্রতীতিজনক হয় । 
আনন্দই সব্ববসত্তার মন্্রগত তত্ব এবং তাহার সকল কর্মের আশয় ও আধার , 
কিন্ত সত্তাতে প্রকৃতিসিদ্ধভাবে যে সত্য রহিয়াছে, সত্তার শক্তি বা সঙ্কল্পে ষাহা 
অনুস্যুত আছে চিৎশক্তির গোপন আত্মঘচেতনতার মধ্যে যাহা গোপনে ধৃত 
হইয়া আছে তাহা ফটাইয়া তুলিবার যে পরম উল্লাস, তাহাও সত্তার মর্ধগিত 
আনন্দেরই এক প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয় ; এই চিৎশক্তিই আমাদের সকল 
ক্রিয়ার সক্রিয় পরিচালক এবং তাহাদের সকল সার্থকতার জ্ঞাতা | 

চিন্ময় পরিণামবাদ এবং যাহাতে শুধু বাহ্যররপের এবং স্থূল প্রাণের 
বিবর্তনের কথা আছে বৈজ্ঞানিকের সেই পরিণামবাদ ঠিক এক বস্ত নয়; 
চিন্ময় পরিণামবাদকে তাহার নিজের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রমাণের উপর দীড়াইতে 
হইবে ; জড়বিজ্ঞানীর জড়ময় পরিণামবাদকে সে সহায় বা নিজের এক অংশ- 
রূপে গ্রহণ করিতে পারে কিন্ত সে সাহাযা তাহার পক্ষে অপরিহার্য নয়। 
বৈজ্ঞানিকের পরিণামবাদ বাহ্য ও ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়াধারা এবং সাধনযম্নের 
মধ্যে নিবদ্ধ, বাহ্য প্রকৃতির নানা খুটিনাটি ব্যাপার কি করিয়া নিম্পন্ন হয় 
তাহাই সে দেখে, জড়জগতের মধ্যস্থিত জড়বস্তর পরিণাম এবং জড়ের মধ্যে 
অবস্থিত প্রাণ ও মনের পরিণতির বিধান লইয়াই তাহার কারবার ; শুতন 
আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকের পরিণামধারার বিবরণ অনেক পরিবাডিত 
হইতে অখবা একেবারে বিবজিত হইতে পারে, কিন্তু তাহ চিন্ময় পরিণাম বা 
চেতনার ক্রমাভিব্যক্তির অথবা জড়জগতের মধ্যে আত্মার বন্ধমান প্রকাশ কপ 
স্বতঃসিদ্ধ তথোর মন্র্পর্শ বা তাহাকে বিচলিত করিবে না। বাহিরের 
দিক হইতে দেখিলে পরিণামবাদ এই দাড়ায় :__-জড়জগতে রূপ এবং দেহের 
একটা ক্রমিক উতকর্ঘ হইতেছে : জড়বস্ত, জড়ের মধ্যস্ব প্রাণ এবং প্রাণবন্ত 
জড়ের মধ্যস্থ মন ক্রমেই অধিকতর জটিলতার সহিত অধিকতয় যোগ্যতা অর্জন 
করিয়া অধিকতরভাবে স্সগঠিত এবং সুসংহত হইয়া উঠিতেছে ; এই ব্র- 
পরম্পরার মধ্যে রূপ, দেহ বা আধার যতই সুগঠিত হইয়৷ উঠিতেছে ততই ভাহা 


২৬৯ 


ধন্য ও পরিণামধার। 


অধিকতর সুসংহত, অধিকতব জটিল এবং সমর্থ, অধিকতর পষ্ট বা পরিণত, 
প্রাথ এবং চেতনাকে অধিকতর সুন্দৰ ও পর্ণরূপে নিজেব মধ্যে বাস কবাইতে 
সক্ষম হইতেছে । বৈজ্ঞানিক পবিণামবাদেব যথাযথ বিবৃতি এবং তাহাব 
অনুকূল তথ্যরাজি ভালভাবে সাজাইয়। দিলে পাখিব সত্তাব এদিকটা এত সুস্পষ্ট 
এবং বিজ্ময়কর হইয়া উঠে যেন তাহা৷ অবিসংবাদী মনে হয। ঠিক কি উপাষে 
কোন্‌ সাধনযন্্র দ্বারা ইহা। সাধিত হয অথবা বিভিন্ন জাতিবপেব সঠিক বংশলত 
বা ধারাবাহিক ইতিচাস কি তাহা৷ জানা বা জানিবাব চেষ্টা খুব চিত্তাকর্মক এবং 
ওরুত্বপূর্ণ হইলেও, এ মতবাদ স্থাপনে তাহা গৌণস্থানীয়, পূব্বজ অপবিণত রূপ 
বা দেহ হইতে পবিণত দেহেব ক্রমিক উন্মেষ, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জীবন- 
সংগ্রাম, অজিত ধর্বেব বংশানুক্রমেব মধ্য দিয়া সংক্রমণ প্রভৃতি নানাকথা স্বীকাব 
কবিতে পাবি বা না পাবি, স্থষ্টি ব্যাপাবে ক্রমবদ্ধ প্রগতি বা ক্রমোর্ পবিণাম- 
ধারাব একটা পবিকল্পন৷ আছে বৈজ্ঞানিকেব এই বিশেঘ সিদ্ধান্তই আমাদেব 
নিকট মুখ্যভাবে প্রয়োজনীয় । আব একটি স্বতংস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে পবিণাম 
ধারাব মধ্যে একটা অনিবার্ধ্য পবম্পবাকে অনুপবণ কবিযা চল! আছে,__ 
প্রথমে জডেব উন্মেঘ হইযাছে, তাবপৰ সেই জডে হইযাছে প্রাণেব স্কবণ, 
তাহাব পৰ জীবন্ত জডেব মধ্যে হইযাচছে মনেব বিকাশ, এবং এই শেঘ স্তবে 
পশডব মধ্য হইতে পবিণামধাবা ধবিযা মানুঘ আসিয়া উপস্থিত হইযাছে। 
ধারাবাহিক প্রথম তিনটি পর্ব আমাদেব কাছে এতই জ্ুস্পষ্ট যে তাহাতে 
সংশয়েব কোন অবকাশ নাই । পশু হইতে মানুঘের আবির্ভাব হইযাছে অথবা 
পশ্ড ও মানুঘ একই সঙ্গে আবির্ভূত হইবাব পৰ অবশেঘে মনেব উৎকর্ষে মানুঘ 
পশ্ডকে অতিক্রম কবি গিযাছে-_ইহা৷ লইয! বিতর্ক চলিতে পাবে । এমন 
একটা মত উপস্থাপিত কবা হইযাছে যাহা বলে যে মানুষ পশুব পৰে আস 
মাই পবস্ত মানুঘ পশ্ু-জগতেব প্রথম স্থষ্টি এবং সকল পশুব মধ্যে বযসে 
প্রাচীবতম | এই মতটি সুপ্রাচীন হইলেও সব্ববাদী সম্মত নয , মানুঘ স্পষ্টত: 
পাথিব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তাহাব আভিজাত্যে এই মহিমাব জন্যই মানব- 
জাতি সব্বপ্রথমে আবির্তাৰ হওযাব একটা দাবী আছে এই বোধ হইতেই 
বোধ হয় এই মত আসিযাছে, কিন্ত পবিণামেব স্বাভাবিক বীতিতে উচচতবেব 
আবির্ভাব পৃর্ববত্তী নয পববস্তী ব্যাপাব , অপবিণত জা পবিণত জাতিৰ 
পুনের্বে আসে এবং তাহার আবির্ভতাবেন ভূমি প্রস্তুত কবে। 

বন্বতঃ প্রাণীর মধ্যে নিমুতব জাতীয প্রাণী উচচতবেব পৃৰের্ব জগতে জাত 


৬৯ 


দিব্য জীন বার্ড! 


হইয়াছে এ ধারণ প্রা্চীনকালের চিন্তাধারায় যে একেবারেই ছিল না তাহা 
নহে। স্থ্টির পৌরাণিক বিবরণ ছাড়িয়া দিলেও ভারতের প্রাচীন এবং বধ 
যুগের চি্তাধারায় এমন সব উক্তি পাওয়া যায় যাহা আধুনিক পরিণামবাদের 
মত “পশুজাতির উৎপত্তি মানুঘ জাতির আবির্ভাবের পৃর্রে ঘটিয়াছে' এ মতেরই 
সমর্থন করে। একখানি উপনিঘদে আছে যে আত্মা বা চিৎসত্ত প্রাণ স্ষ্ট 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া প্রথমে গো অশু প্রভৃতি পশুজাতি স্থাষ্ট করিলেন, 
কিন্ত উপনিঘদের চিন্তাধারায় যাহাবা চেতনার এবং প্রকৃতির শক্তি সেই দেবতা" 
গণ দেখিলেন যে এ সমস্ত পশু-দেহ তাহাদের প্রকাশের অনুপযুক্ত বাহন, তাই 
বিশৃপুরুঘ অবশেষে মানব-দেহ স্থ্টি করিলেন তখন দেবতারা তাহা স্নিন্ত্িত 
এবং উপযুক্ত আধার মনে করিয়া বিশৃক্রিয়ার জন্য তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। 
এই বূপক কখাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ক্রমোর্ঘ পরম্পরায় একটির পর একটি 
আধার স্যষ্ট হইতে হইতে অবশেঘে এমন আধার দেখা দিল যাহার মধ্যে পরিণত 
চেতনার স্বচছন্দে স্থান হইতে পাবে । পুবাণেও বল৷ হইয়াছে যে তাষসিক 
পণ্ড স্থাষ্টই কালের ক্ষেত্রে প্রথমে হইয়াছিল। ভারতীয় তমস্‌ শব্দে চেতনা 
এবং শক্তির জড়তা এব: অসাড়তারষ্রতত্বকেই বুঝায, যে চেতন৷ নিশ্ত যন্থর 
এবং প্রকাশে অসম্পূর্ণ বা অশক্ত তাহাকে তামসিক চেতনা, তেমনি যে শক্তি 
বা প্রাণেব বীর্ধয অলসতাগ্রস্ত, যাহাব সামখ্য সীমিত, যাহা শুধু সহজাত 
প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ, যাহাতে প্রগতির প্রবেগ নাই, যাহার মধ্যে 
অনুসন্ধিতস৷ নাই, বৃহত্তর ভাবে সক্রিয় বা চিনমযভাবে দীপ্তিমস্ত কোন কর্মে 
দিকে যাহার আবকতি বা আবেগ নাই সেই কর্মীকে তামসিক আখ্যা দেওয়। হয়। 
যে পশুব মধ্যে চেতনার শক্তি এইরূপ অপবিণত সেই পশড স্থষ্ট হইয়াছে পূর্বে, 
অধিকতব পুষ্ট ও পবিণত মানব-চেতনা যাহাব মধ্যে মন:শক্ির প্রকাশ বৃহত্তর 
এবং বোধের আলোক স্ফটতব তাহ। স্যাষ্টির পরবত্তী স্তর। তন্ত্রে আছে স্বরূপ 
হইতে চ্যত হইয়া জীবাত্বা৷ উদ্ভিদ এবং পণ্ড যোনিতে বহুলক্ষ জন্ম অতিবাহিত 
কনিয়া অবশেষে মানুঘরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তির জন্য প্রস্তত হয়। এখানে 
ইঙ্গিত এই যে উদ্ভিদ এবং পণ্ড জীবনসকল নিমৃতর ধাপ এবং মানব জীবন 
সব্র্বোচচ ধাপ ; অধ্যাত্ব প্রগতি পথে যাইবাৰ আকৃতি ও শক্তি লাভ করিতে 
এবং দেহ মন ও প্রাণেব গঙ্ডি কাটাইয়া চিন্ময় ভূমিতে পৌছিবার উপযুক্ত 
হইয়া উঠিতে হইলে জীবাত্াকে তাহার সচেতন সম্ভার সব্র্বোচচ অবস্থার 
উপযোগী এই মানব-দেহেই বাস করিতে হইবে। ইহাই স্বাভাবিক 
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মাধ ও পরিণামধারা 


ধারণ এবং এ ধারণ বুদ্ধি ও যোধি উভয় দিক হইতে এত লুসঙ্গত যে 
ইহা লইয়া 'তর্ক প্রায় নিম্রয়োজন--বলিতে গেলে এ সিদ্ধান্ত প্রায় 
নিঃসন্দেহ। 

ক্রমপরিণতির এই ধারা সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে মানুঘের দিকে 
তাঁকাইতে হইবে, তাহার উৎপত্তি ও প্রথম আবির্ভাবের কথা বুঝিতে হইবে, 
দেখিতে হইবে বিস্া্টির মধ্যে কোথায় তাহার স্থান। দূইটি সম্ভাবনা লইয়া 
আষাদিগকে বিচার করিতে হইবে, প্রথম সম্ভাবনা-__-পাথিব প্রকৃতির মধ্যে 
মানবদেহ এবং যানব-চেতনার আবির্ভাব এক আকস্মিক স্থাষ্টি, অথবা কাহারও 
অপেক্ষা না রাখিয়া আপন] হইতেই হঠাৎ একদিন জড়জগতেব প্রাণী সকলের 
মধ্যে বিচারবৃদ্ধিশীল মননধর্্ম হয়ত জড়জগতে পর্বজাত পশুর উপরের স্তর 
ব্নপে প্রকাশ পাইয়াছিল ; ঠিক যেমন ভাবে একদিন নিপ্াণ জড়ের মধ্যে 
অবচেতন এবং সচেতন পশুদেহের হয়ত আবির্ভাব হইয়াছিল; দ্বিতীয় 
সম্ভাবনা এই যে ধীর ও মন্থর গতির নানাস্তরের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়। 
ক্রমোন্মেঘের ধারা ধরিয়া পশুত্ব হইতেই মনুঘ্যহেব উদ্ভব হইযাছে, কেবল 
বিশিষ্ট পব্বসন্ধিতে গতির মধ্যে দীর্ঘ লম্ফ দেখা গিয়াছে বা তখন পবিবর্তন 
অতি জ্রতগতিতে অগ্রসব হইয়াছে। শেঘোক্ত সিদ্ধান্ত মনে হয় সহজ 
ও যুক্তিযুক্ত ; ইহা নিশ্চিত যে মৌলিক জাতীয ধর্মব রূপান্তব না হইলেও 
জাতি এবং উপজাতিতে অনেক বিশিষ্ট ধন্মেরি পবিবর্তন বা ব্ূপান্তর ঘটে-_ 
বস্ততঃ মানুঘ নিজেই ইহা কবিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ক্ষদ্র গণ্ডির মধ্যে 
বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা এ বিঘযে আশ্চর্য্য সাফল্যও লাভ কবিয়াছে ; তাই 
বদি হয় তাহা হইলে আমরা বেশ স্বীকার কবিতে পারি যে প্রকৃতিৰ মধ্যস্থিত 
গোপন চেতনশক্তি এইভাবের ব্যাপক ক্রিয়াধাবাব মধ্য দিয়া নিজের কষ্ট 
শজির সুকৌশল প্রয়োগে ও প্রেরণায় একটা বিপুল ও অসন্দিগ্ধ রূপান্তর আনিতে 
পারে। তখন সাধারণ পশুজীবন হইতে মনুধ্যত্বে রূপান্তরিত হইবাব জন্য 
প্রয়োজন হইবে জড়দেহের এমন উৎকর্ধসাধন, যাহাতে তাহা চেতনার ক্রুত 
উদ্বগতির বাহন হইতে পারে এবং তাহার ফলে চেতনার একটা রূপান্তর বা 
তাহার গতির দিক পরিবর্তন ঘটিবে, উচচ এক ভূমিতে তাহা আরূঢ এবং তথ 
হইতে নিমৃতর ধাপগুলির উপব দৃষ্টি বাখিবে, তাহাল সামর্থযও এমনভাবে 
প্রসারিত এবং বদ্ধিত হইবে যাহাতে সত্ত। নিজেন মধ্যে পুর্্বগত পশুবৃত্তি- 
সকলকে তাহার বৃহত্তর এবং অধিকতর সাবলীল মনুষ্যোচিত বুদ্ধির ছ্বারা গ্রহণ 
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করিতে পারিবে ; সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ব৷ কিছুকাল পরে সত্তার নুতন জাতি. 
রূপের উপযোগী বৃহত্তর এবং সৃক্ষ্মতর শক্তিসকল---যুক্তি বিচার, ভাবনা, জটিল 
পর্যযবেক্ষণেব শক্তি, সুসংহতভাবে আবিষ্কার এবং নির্মাণ-কৌশলের সামর্থ? 
উদ্বোধিত ও পুষ্ট হইয়৷ উঠিতে থাকিবে । উন্মঘস্ত এক চিৎ্শজি যদি থাকে 
তাহা হইলে যোগ্য আধার পাইলে চেতনার এই রূপাস্তর তত কঠিন হইবে না ; 
তাঁহাকে জড়েব নিশ্চেতনতার বাধা ও প্রতিকলত শুধু অতিক্রম করিতে হইনে | 
মানুঘের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকগুলি ও৭ ও ধর্ম সংকীর্ণ 
ভাবে পর্ডব মধ্যে আছে, তাহাতে শুধু ক্রিয়ার দিকটা ফুটিয়াছে, জ্ঞানের 'দিক 
নয়, পশুতে এ সমস্ত গুণ স্থল অপর এবং অপরিণত অবস্থায় আছে, তাহাদের 
অধিকার যেমন সঙ্কচিত, সাবলীলতাও তেমনি কৃষ্ঠাগ্রস্ত, তাহাদের উপর সন্ভার 
আধিপত্য অত্যন্ত ক্ষীণ ও অনিয়ত ; বিশেষত: তেমন সচেতনভাবে ইচন্থা- 
পৃর্বক এই সমস্ত বৃত্তিব ক্রিয়৷ নিম্পাদিত হয় না অনেকটা যাষ্তিকতাবেই হয়, 
প্রাকৃতিক শক্তি অপবিণত আদি চেতনার ক্রিয়াধারার দ্বার পশুকে যেন কতকটা 
যন্ত্রের মতই চালায়, তাই মান্ঘের যেমন সচেতনভাবে সকল পর্যবেক্ষণ করিবার 
শক্তি আছে যে শক্তির ছারা সে নিজের ক্রিয়াধারাও অনেকটা পরিচালিত, 
পরিশাসিত এবং সচেতনভাবে ইচছাপূৃন্ব্ক পরিবন্তিত ও পরিশোধিত করিতে 
পারে, পশুর সে শক্তি নাই। পশুচেতনার অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে মানুঘের তেমন 
কোন মৌলিক ভেদ নাই ; মানুঘকে ওধু পশুর বৃত্তিগুলিকে গ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগকে পুষ্ট ও গ্রগাবিত কৰিযা মননের উচ্চন্তরে তুলিতে হইয়াছে এবং 
যেখানে সন্ভব তাহাদিগকে সৃক্ ও সংস্কৃত করিনা মনোধন্্রী করিয়৷ তুলিয়াছে : 
অন্য কথার বলিতে গেলে, পর্তর এই সমস্ত বৃপ্তিকে মানুঘ তাহার নবলন্ধ বুদ্ধি 
ও বিচাব-শক্তির আলোকে আলোকিত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে বিচার 
বৃদ্ধি যোগে আযন্তে আনিাছে কিন্ত পশুর পক্ষে ইহা করা অসম্ভব ছিল। 
একবার এই পবিবর্তন ব৷ ব্ূপান্তব সাধিত হইলে মানুঘের মন:শক্তি নিজের 
এবং জাগতিক বন্তুরাজির উপর ক্রিয়া কবিবে এবং পরিণতি পথে তাহার মধ্যে 
জানিবান, স্থাষ্ট করিবার, চিন্তা ও আলোচনা করিবার শক্তি পুষ্ট করিয় তুলিৰে ; 
যদিও ইছ৷ অনুমান করা যাইতে পানে বে গোড়ার দিকে এ সমস্ত শক্তি তাহার মধ্যে 
পশুৰ শক্তিৰ বনু উচ্চ অবস্থিত ছিল না, অপেক্ষাকৃত অপরিণত স্থূল সন্কীর্ণ 
ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক বারেই যখন পব্রসংক্রমণকারী 
রূপান্তব সাধিত হইয়াছে তখন এবূপ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে ; উন্মিদন্ত 


২৬৪ 


মা্ট্য ও পরিণাদধারা 


প্রাথশক্তি যখন জড়ের উপর ক্রিয়া করিয়াছে তখন জড়শক্তির ক্রিয়াধারার উপর 
প্াথধর্থ জারোপ করিয়াছে এবং সেই সজে নিজের বিশিষ্ট বৃত্তি ও ক্রিয়াও 
ফটাইয়৷ তুলিয়াছে ; তাহার পর প্রাণশক্তি ও জড়ের মধ্যে প্রাণগত মন 
(1006-12100 ) উন্মিঘিত হইয়া তাহার নিজস্ব চেতনার উপাদান তাহাদের 
কার্ধ7 ধারার উপর আরোপ কবিয়াছে আবার সেই সঙ্গে তাহার নিজের ক্রিয়৷ 
এবং বৃত্তিসঙ্থহকেও উন্মিঘিত ও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে ; মনুঘ্যত্বের এই নৃতন 
ও বৃহত্তর উন্মেঘ প্রকৃতির পর্ব দৃষ্টান্ত বা নজির অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে ; 
এক্ষেত্রে প্রকৃতি-লীলার সাধারণ সূত্রই নূতন করিয়া প্রয়োগ কর! হইয়াছে 
মাত্র। 

অতএব এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ ; ইহার কর্ধ্্ধারা আমাদের কাছে 
দুবের্বাধ্য নহে । কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তকে মানিবার পক্ষে প্রচুর বাধা বর্তমান । 
চেতনার দিক হইতে মনঘ্য-চেতনার অভিনব আবির্ভাবকে বিশৃপ্রকৃতির মধ্যে 
সংবৃত গোপন চেতনার একট! উন্মেঘ ও উৎক্ষেপ বলিযা ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই উন্মেঘের জন্য একটা আধাররূপে জড়ের কোন 
রূপ পূর্ব হইতে বর্তমান ছিল, উন্মেঘেব শক্তিই নৃতন স্থা্টির আন্তর প্রয়োজনেব 
উপযোগী করিয়া সে আধারকে গ্রহণ করিয়াছে ; তাহ! যদি না হয়, তবে 
হয়তো পুরাতন জাতিরূপসকল হইতে ভ্রতভাবে অত্যন্ত পৃথক হইয়া নৃতন 
জীব বা জাতিরূপে মানুঘ স্ষ্ট হইয়াছে । এই দুইটি সিদ্ধান্তের যেকোনটিকে 
স্বীকার করিনা কেন তাহা পবিণামেব একটি ক্রিযাধাব৷ হইয়া দীঁড়ায়-_-পার্থক্য 
বা রূপান্তরের রীতি এবং পদ্ধতিতে কেবল ভেদ দেখা যায । পক্ষান্তরে ইহাও 
হইতে পারে, নিশ্চেতন জড়ের মধ্য হইতে চেতন। উৎক্ষিপ্ত হয় নাই বরং 
উষ্্তিন মনোময় ভূমি হইতৈ মনশ্চেতন। হয়ত মনোমষ সত্তা বা আত্মা, নিয়ে 
জড় প্রকৃতির ক্েত্রে অবতরণ করিয়াছে । কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠে যে এই 
চেতনার উপযোগী এত জটিল ও দুঃসাধ্য আধার এ মনুঘ্য-দেহ হঠাৎ কি করিয়া 
স্ষ্ট হইল? এরূপ অলৌকিক ব্যাপার অতিপ্রাকৃত ভূমিতে এত ভ্রত সম্তাবিত 
হইলেও জড়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং সুপরিচিত সম্ভাবনাসকবের মধ্যে 
এক়প টিতে ত দেখা যায় না। ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন 
ফোন অতিগ্রাকৃত শক্তি বা বিধান অখবা জগত্স্ষ্টা বৃহত্তর এক মন তাহার 
প্ণ শক্তি লইয়া জড়ের উপর সাক্ষাতভাবে ক্রিয়াশীল হয়। জড়ের মধ্যে 
পত্যেক নূতন আবির্ভাবের মূলে অতি-প্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া বা বিধাতার ইচছা 


২৬ 


দিব্য জীবন বার্তা 
মানিতে আমাদের কোন আপত্তি লাই ; মুলত: প্রত্যেক নূতন আবির্ভাম, 
প্রাণশক্তি এবং মন£শক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই গোপন পরাচেতনার অনিত্্বর্চ- 
নীয় ক্রিয়াধারা হইতেই জাত হয় ; কিন্ত এরপ ক্রিয়াকে প্রচুর পরিমাথে 
সাক্ষাতভাবে স্বতস্ন হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইতে কখনও ত দেখি ন।, সধ্বদাই 
দেখিতে পাই যে পূর্ব হইতে বর্তমান কোন জড়ভিত্তির উপর তাহা আরোপিত 
হয় এবং প্রকৃতির প্রচলিত ক্রিয়াধারার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়াই ক্রিয়া কঝে। 
বরং ইহা মনে করা যাইতে পারে যে পূর্ব হইতে বর্তমান পাথিৰ কোন দেহ বা 
আধার জড়োত্তর ভাবের দিকে খোল৷ ও উন্মুখ ছিল বলিয়া জড়াতীত শক্তি- 
প্রপাতেব ফলে তাহ। নৃতন দেহে রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্ত যেখানে পূবর্ব হইতে 
প্রস্তুত কোন দেহ ছিল না সেরূপ ক্ষেত্রে জড়প্রকৃতির অতীত ইতিহাসে একসপ 
কোন ঘটন৷ ঘটিয়াছে তাহা ত সহজে স্বীকার কর! যায় না ; ইহা ষাটবার জন্য 
হয় কোন অদৃশ্য মনোময় পুরুঘ নিজের বাসের উপযুক্ত স্থান গড়িয়। তুলিবার 
জন্য সচেতনভাবে প্রকৃতির কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত দেহ বা আধার 
গড়িয়া তুলিয়াছে ইহা মানিতে হয়, না হয় বলিতে হয় যে জড়েরই মধ্যে পূর্ব 
হইতে বর্তমান কোন মনোময় সত্তা গোপনে পুষ্ট হইয়৷ উঠিতেছিল এবং জড়াতীত 
শক্তিপ্রবাহকে বরণ করিয়া লইয়া তাহার জড়ময় জীবনের সন্কীর্ণ এবং আড়ষ্ট 
বিধানের উপর সেই প্রবাহ আরোপ কৰিবাব শক্তিও তাহার ছিল, তাহার ফলেই 
এরূপ দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে। নইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় খে 
পৃর্বব্তী একটা দেহ পূর্ব হইতে এমনভাবে পুষ্ট ও গঠিত হইয়াছিল যাহা 
প্রবল মনোময় শক্তিপ্রপাতেৰ উপযুক্ত আধার হইতে বা মনোময় পুরুষের অৰ- 
তরণে সাবলীলভাবে সাড়া দিতে সম হইয়াছিল । কিন্তু তাহা হইলে আবার 
মানিতে হয় যে সেই দেহে মনোধর্্ম পূর্ব হইতে এরূপ পরিণত অবস্থায় পৌছিয়া- 
ছিল যে অবস্থায় এরূপ শক্তিপ্পাত ধারণের উপযুক্ত হইতে পারিয়াছিল। 
ইহা অবশ্য বেশ মনে করা যাইতে পারে যে নিয় হইতে এইভাঁষের একটা 
পরিণতি এবং উপর হইতে এরূপ একটা শক্তির অবতরণ এই দইএর সহ- 
যোগিতায় পাথিব প্রকৃতিতে মানবতার আবির্ভাব হইয়াছে । প্র দেচে 
অন্তনিহিত গোপন চৈত্যসত্তা নিজে হয়তো জীবন্ত জড়ের ক্ষেত্রে যে পাণশজি 
পূর্ব হইতে ক্রিয়াশীল ছিল তাহাকে মননেব উচ্চস্তরে তুলিয়া লইবার জন্য 
মনোময় পুরুঘকে আবাহন করিয়া নীচে নামাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ইহাও 
পরিণামেরই ধার! হইবে, উদ্বৃভূমি হইতে যে শক্তির আবেশ দেখ দিয়াছে 


ইউ 


মানুষ ও পরিণামধার! 


তাহার কাজ হইল পাখিব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার নিজের তত্বকে উন্মিছিত 
ও পুষ্ট করিতে সহায়তা করা মাত্র। 

তাহার পর ইহ। স্বীকার করা যাইতে পারে যে একবার প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিলে দেহগত চেতনা ও সত্তার প্রত্যেক জাতিরূপকে তাহার জাতীয় ধর 
তাহার নিজস্ব বিশিষ্ট পরিকল্পনা তাহাব প্রকৃতির বিধানকে মানিয়৷ চলিতে 
হইবে। কিজ্তু ইহাও তে হইতে পারে যে মানুঘের জাতিরূপের ধর্ম বা 
বিধানের অংশভূত হইয়া তাহার নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার আকৃতি 
ও আবেগ আছে, সচেতনভাবে রূপান্তরলাভেব উপায় মানুঘের অধ্যাত্ব শক্তির 
মধ্যে হয়ত নিহিত রহিয়াছে; বিশ্বসৃস্ী শক্তি যে পৰিকল্পনা লইয়া মানুঘকে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্যে তাহারই অংশরূপে মানুঘের মধ্যে এই সামর্ঘযও 
হয়ত দেওয়া হইয়াছে। ইহাও হয়ত স্বীকৃত হইতে পারে যে আজ পর্য্যন্ত 
যানুঘ তাহার প্রকৃতির সীমার মধ্যে থাকিয়াই প্রধানত; ক্রিয়া কবিয়াছে, সে 
কগুলিত বা সপিল পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে কখনও সে উপবে উঠিয়াছে 
কখনও নীচে নামিয়াছে ; কিন্ত প্রগতিব পথ সরল রেখায় অগ্রসর হয় নাই, 
তাহার অতীত প্রকৃতিকে মৌলিক বা অবিসংবাদিতভাবে কোথাও অতিক্র্ 
করে নাই ; সে তাহার সামর্থ্যকে ক্রমশঃ অধিকতববূপে শাণিত সৃক্ষা বিচিত্র 
জটিল এবং সাবলীল করিয়া তুলিতে মাত্র সমথ হইয়াছে। কিন্ত মানুঘের 
আবির্ভাবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুঘ উন্তিৰ পখে অগ্রসর হয় নাই 
একথা সত্য নহে, এমন কি আধুনিক ইতিহামেব যতদব জান! গিযাছে তাহাতেও 
তাহ! প্রমাণ হয় না; কেনন। প্রাচীনেবা যত বডই হউন না কেন, তাহাদেব অজিত 
সম্পদ এবং স্থষ্টির মহিমা যতই বেশী হউক না কেন, তাহাদেব বুদ্ধি চরিত্র 
এবং আধ্যাত্বিকতার শক্তি যতই উজ্জ্বল বা চমকপ্রদ হউকনা কেন, পরবর্তী- 
যুগে মানুঘের জ্ঞানের মধ্যে সৃক্ষ্মাতা, বৈচিত্র্য, জাটলতা এবং নানা জম্পদ 
অর্জনের সম্ভাবনা অনেক বেশী দেখা দিয়াছে, রাজনীতিতে সামাজিক ব্যবস্থায় 
জীবনযাত্রার নানাভূমিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের রাজ্যে, শিল্পে ও সাহিত্যে এক 
কথায় জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে মানুঘ উন্ৃতিৰ পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছে * 
এমন কি অধ্যাত্ব সাধনায় প্রাচীনদের মত বিজ্মবকর উচচতা এবং শির 
বিশালতা নাভ করিতে না পাবিলেও ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্ম তা, সাবলীলতা, গভীর- 
তার উপলব্ধি, বছমুখী এবং স্ুর'ৃসারী এষণ| প্রভৃতি নানা বিঘয়ে তাহারা 
অগ্রবস্তী হইয়াছে । এ কথা হয়তো সত্য যে আজকালকার মানুঘ সংস্কৃতির 


খ৬৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


উচচন্তর হইতে পতিত হইয়াছে, কিছুদিন হইতে কোন কোন বিষয়ে আলোক 
ও সংস্কারের বিবোধী হইয়। পড়িয়াছে, তাহার চিন্ময় অতীপ্সার শিখা নিবর্বাপিত 
হইয়াছে, অসভ্যোচিত জড়বাদের গতীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে 
কিন্তু তবু এ সমস্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র, বড়জোর আরোহ এ্রবং 
অবরোহের পবম্পরার মধ্য দিয়া তাহার উন্ৃতির যে পথ পরিকল্পিত 
হইয়াছে ইহা সেই পথের মধ্যস্থিত কোন অবরোহ মাত্র। মানুষের প্রগতি 
মনুঘ্যত্বের গণ্ডি অবশ্য আজিও চাড়াইতে যাইতে পারে নাই বা মানুঘ নিজেকে 
অতিক্রম করিতে পাবে নাই, তাহার মনোময় সত্তাব রূপান্তর হয় নাই। কিন্তু 
সে আশা তো৷ করা যায় না, কেননা কোন জাতিরূপের সত্তা এবং চেতনার মধ্যে 
পরিণতির ক্রিয়াধাবা এইরূপ যে তাহা প্রথমে সক্ষমতা এবং বৈচিত্র্য বা জটিলতা 
ক্রমশঃ বাড়াইয়৷ সেই জাতিরূপেব সামধ্যের চরমে পৌ'ছিবে, অবশেষে স্বভাবের 
চরম পরিপাকে সে উন্মঘিত, রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তত হইবে তখন 
চেতনার নিজের দিকে ফিবিষা দাঁড়াইবার ফলে পবিণামধারার মধ্যে মৃতন 
স্তর দেখা দিবার সময উপস্থিত হইবে । চিন্ময় এবং অতিমানস সত্তাকে 
ফুটাইয়৷ তোলাই যদি প্রকৃতিব পরবস্তী ধাপ হয, তাহা হইলে মানবজাতির 
মধ্যে আধ্যাত্বিকতার যে চাপ বা সংবেগ দেখা যায় তাহাই প্রকৃতিব উদ্দেশ্যের 
ইঙ্গিত কবে ইহা বুঝিতে হইবে ; আবাব সেই সংবেগ হইতেই প্রমাণিত হয় বে 
মানুঘ সেই রূপান্তব সাধন কবিতে সক্ষম হইবে অথবা সেই কার্য্যসম্পাদমার 
জন্য প্রকৃতিকে সহায়তা কবিতে পারিবে । কোন কোন বিধয়ে বানরজাতির 
অনুবূপ অখচ প্রথম হইতেই মনুষ্যধর্্ম যাহাব মধ্যে অন্তনিহিত ছিল এমন কোন 
জাতিরূপের মধ্য হইতেই মানুঘেব একদিন আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই যদি 
পরিণতিধারার পদ্ধতি হইয়া থাকে তবে চিন্ময় এবং অতিমানস অত্তার 
আবির্তাবেব জন্য এবারও প্রকৃতি অনুরূপ এক কীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিবে ; 
মনোময় পশ্তধন্্ী মানুঘের অনুরূপ অথচ চিন্ময় অতীপ্সার দ্বারা চিহিত এক 
নূতন ধরণের মানুঘ মানবজাতির মধ্যেই দেখা দিবে, তাহাদের মধ্য হইতে 
অতিমানব বা এক চিন্ময সত্তা ফুটিয়৷ বাহির হইবে। 

মনে হয় যেন সঙ্গত ভাবেই বল! হইয়াছে যে পরিণামধারাব এরপভাবে 
এক চনম অবস্থায় পৌছা যদি প্রকৃতিপবিণামেব শেঘ উদ্দেশ্য হয় এবং 
মানুঘের মাধ্যমেই যদি তাহা সাধিত হয় তাহা হইলে কয়েকজন এইরূপ বিশেষ, 
ভাবে উন্ৃত মানুঘ স্থষ্টি হইলে তাহারা এই নূতন জীবনের দিকে অগ্রসর হইবে, 


২৮ 


মানুষ ও পরিপামধায়া 


তাহাদের গারাই নূতন জাতিরূপ গঠিত হইবে ও একবার ইহা হইয়া গেলেই 
প্রকৃতির নতন জাতিন্প গঠনের বাসনা চরিতাথ হইবে ; এবং প্রকৃতির 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আর প্রয়োজন নাই বলিয়া বাকী সকল মানুঘের মধ্যে 
আধ্যাত্মিক অতীপ্পার বহি নিব্্বাপিত হইয়া যাইবে ও তাহারা তাহাদের 
পাকৃত স্তরে স্থির হইয়৷ বাস করিতে থাকিবে । সমানভাবে এ যুক্তিও দেওয়া 
চলে যে জন্মান্তর গ্রহণের দ্বারা সত্যই জীবাত্বা যদি পরিণামধারায় ক্রমোন্ত 
ভবের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিকতার শিখরের দিকে অগ্রসর হয় তবে মানবতার 
স্তরকেও বজায় রাখিতে হইবে, কেননা তাহা না হইলে পরিণামধারার মধ্য- 
স্বানীয় সবর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সোপান লোপ পাইবে । উত্তরে বলি ইহ 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমগ্র মানবজাতিব একযোগে অতিমানস 
ভুষিতে পৌ'ছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই ; এ ধরণের কোন বিপ্রবাত্বক এবং 
বিষ্ময়কর কিছু ইঙ্গিত করাও হয় নাই। এখানে শুধু এইট্কু বলা হইয়াছে 
যে মাঁনুঘের বৃদ্ধি ও ভাবনার সামর্থ্য এতদূর বাড়িবে বা তাহা এমন এক স্তরে 
পৌ"ছিবে বা তাহার পরিণামধারায এমন এক প্রবেগ দেখা দিবে যাহাতে তাহ। 
চেতনার এক উচচতর ভূমির দিকে অগ্রসর হইবে এবং সেই চেতনাকে নিজ 
সত্বায় ববপায়িত করিবার আকৃতি তাহার মধ্যে জাগিবে। যাহার মধ্যে এই 
চেতন কায় পরিগ্রহ করিবে অবশ্যই তাহাব স্বাভাবিক প্রাকৃত স্বভাবের একটা 
এমনকি তাহার দৈহিক চেতনায় এবং প্রাণ ও শক্তির দৈহিক ক্রিয়াধারারও 
একটা গুরু পরিবর্তণ আসিয়া পড়িবে ; কিন্তু চেতনারই হইবে সবচেয়ে বড় 
রূপান্তর সেদিকে থাকিবে প্রাথমিক গতি, দৈহিক পরিবর্তন হইবে তাহার 
ফল এবং গৌণ বাপার। চেতনার এই রূপান্তর-প্রাপ্তিব সম্ভাবনা মানব 
সত্তার মধ্যে অন্তনিহিতভাবে সদা বিদ্যমান থাকিবে-_-যখন চৈত্যসত্তার বা 
অস্তরাত্বার বহিশিখ! জুলিয়া উঠিবে, যখন হৃদয় ও মন শক্তিশালী হইয়া উঠিবে 
এবং প্রকৃতি প্রস্তত হইবে। চিন্ময় অভীপ্সা মানুঘের স্বভাবগত ; পশুর 
সন্ষে এই তাহার ভেদ যে সে তাহার অপূর্ণ তার কথা জানে, সীমা ও সঙ্কোচ 
নিরন্তর তাহাকে পীড়া দেয় এবং সে এখন যাহ। হইয়াছে তাহার গণ্ডি ছাড়াইয়া 
তাহাকে কোন কিছু হইয়া উঠিতে হইবে ইহা সে বোধ করে ; নিজেকে 
অতিক্রম করিয়া যাইবার এই আকৃতি মানবজাতির অন্তর হইতে কখনও 
নিঃশেছে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই । মনোময়ী প্রকৃতি মানুঘের মধ্যে 


২৬৯ 


দিখা জীবন বার্তা 


চিরকালই থাকিবে কিন্তু তাহা জন্মান্তরের স্তর-পরম্পরার মধ্যস্থিত একটা 
প্রযোজক ভূমিরপেই শ্বধূ থাকিবে না, তাহা চিন্ময় এবং অতিমানস স্থিতি 
দিকে পৌ'ছিবার একাটা উন্মুক্ত সোপান হইবে। 

ইহা লক্ষ্য করিবার বিঘয় যে পৃথিবীতে মানব-মন এবং মাধবদেছের 
আবির্ভাবে পরিণামধারার মধ্যে একটী যুগান্তর দেখা দিয়াছে---একটা গুরুতর 
পরিবর্তণ আসিযা পড়িয়াছে ; ইহা কেবল পুরাতন ধারার অনুবর্তণ নয় । 
চিন্তাশীল পরিপুষ্ট এই মানবযনেব আবির্ভাবের পর্ব পর্যান্ত পরিণামধারা 
সজীব সত্তাব আত্ম-সচেতন অতীপ্সা, উদ্দেশ্য, সন্কল্প বা এঘণ৷ ছ্বারা পরিচালিত 
হইয়া চলে নাই, চলিয়াছে অবচেতন বা অধিচেতন ভাবে প্রকৃতির যাত্রিক 
ক্রিয়াধারার বশে। তাহাব কারণ এই যে, নিশ্চেতনা হইতে পরিণাম আরপ্ত 
হইয়াছে এবং মানবমন উন্মেঘের পূর্বে গোপন চেতনা সেই নিশ্চেতনা হইতে 
এমনভাবে উন্মিঘিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে জীবন্ত প্রাণীর ব্যষ্টিগত সঙ্কজ্পের 
মধ্য দিয়া তাহা সচেতনভাবে ক্রিয়া করিতে পারে । কিন্তু মানুষের মধ্যে 
ইহার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার সত্তা জাগরিত 
এবং আত্বসচেতন হইয়াছে ; তাহার মনের মধ্যে পুষ্ট হইবার জন্য জ্ঞানলাভ 
করিবার জন্য অন্তজীবনকে গতীরতর বহিজীবনকে উদারতর এবং তাহার 
প্রকৃতির সামর্থ্য বৃদ্ধি কবিবার জন্য একটা সচেতন সঙ্কল্প জাগান হইয়াছে। 
মানুঘ দেখিতে পাইয়াছে তাহার নিজের চেতনা হইতে উচ্চতর এক চেতনার 
ভূমি আছে, তাহার প্রাণ ও মন উদ্ধ পরিণামেব প্রবল উন্মাদনায় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছে, নিজেকে অতিক্রম কবিযা যাইবার আকুল আম্পৃহা তাহার মধ্যে 
মুক্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিযাছে : অন্তরাত্বার সন্ধান সে পাইয়াছে, আত্মা এবং চিৎ” 
পূরঘকে আবিষ্কার করিয়াছে। অবচেতন পরিণামধারাকে তাহার মধ্যে 
সচেতন করিয়া তোল৷ সম্ভব হইয়াছে বা তাহার ধারণার মধ্যে আসিয়াছে ; 
এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে এ সিদ্ধান্ত কবা যাইতে পারে যে তাহার মধ্যে যে অভীগসা, 
যে প্রবেগ এবং সব্ববদা ক্রিয়াশীল যে প্রচে্টা জাগিয়াছে, তাহা প্রকৃতির যহত্তর 
এক সিদ্ধির সক্কল্প এবং তাহার সন্তার এক বৃহত্তর ভূমির উন্মেঘের নিশ্চিত 
নিদর্শন | 

পবিণামেব ক্ষেত্রে মানুঘষেব আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সোঁপানাবলিতে 
দৈহিক গঠনের পবিবর্তনের দিকেই প্রকৃতিকে প্রধানত: চেষ্টা ও যত্ব করিতে 
হইয়াছে কেননা কেবল এইভাবেই চেতনার পরিবর্তন সম্ভব ছিল ; যে চেতনা 
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তখন রাপারিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এত অপ্রচুর ছিল যে দেহের পরিবর্ভল- 
সাধন তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাই প্রকৃতির পক্ষে ইহা কর ছাড়া উপায় 
স্থিল না| কিন্ত মানুঘের মধ্যে আসিয়া! এ ব্যবস্থা উল্্টাইয়৷ দেওয়া সম্ভব 
গ্রবং বস্তত: অপরিহার্য হইয়াছে : কেননা তাহার চেতনার মধ্য দিয়া সেই 
চেতনার ক্লাপাস্তর দ্বারাই উদ্পরিণাম চলিতে পারে অখবা চালাইতেই হইবে, 
তাহার প্রাথমিক সাধনবস্ত্ূপে নূতন দেহ গঠনের প্রয়োজন আর নাই | অস্তরস্থ 
সত্যের দিকে দৃষ্টি পড়িলে বুঝা বাইবে যে চেতনার পরিবর্তন ও রূপান্তরসাধনই 
পরিপামধারার সব্বপ্রধান তথ্য, পবিণতির মধ্যে সব্বর্দাই একটা চিন্ময় সার্থ- 
কতার দিকে লক্ষ্য ছিল এবং স্থুলের বা দেহেব পরিবর্তন একটা মধ্যবর্তী 
সাধন যন্ত্র মাত্র ; কিন্ত প্রথম দিকে এ দুয়ের মধ্যে যথাযথ সাম্য না থাকায় 
দেহের বাহ্য নিশ্চেতনা চিংসতাঁর চিন্ময় উপাদানকে খব্র্ব এবং স্তিমিত 
করিয়। রাখিয়াছিল বলিয়া চেতনা এবং দেহের এই প্রকৃত সম্বন্ধ গুপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। কিন্তু একবার যখন প্রকৃত সাম্য স্বাপিত হইয়াছে তখন চেতনার 
রূপাস্তরসাধনের জন্য পূর্ববস্তী ব্যাপার রূপে দেহের কোন পরিবর্তনসাধন 
আর প্রয়োজন নাই ; এবার চেতনা নিজেরই মধ্যের পরিবর্তনের দ্বারা দেহের 
যেটুকু পরিবর্তনের প্রয়োজন তাহা উপস্থিত করিবে এবং অতীপ্সিত পরিবর্তন 
সাধিত করিবে। ইহা লক্ষ্য কবিবাৰ বিষয় যে উদ্ভিদ এবং পশুর নূতন জাতি- 
ূপ গড়িয়া তোলার কার্য্যে প্রকৃতিকে সহায়তা করিবার সামর্ধ্য যে মানবমনের 
দিক দিয় নৃতন পে গড়িয়া তুলিয়াছে, জ্ঞান এবং তপস্যার প্রভাবে তাহার 
মনন-শক্তির যথেষ্ট রূপান্তর সাধন করিয়াছে । মানুষ যে তাহার নিজের 
অধ্যাত্ব-চেতন। এবং দেহের পরিণাম ও রূপান্তরের জন্য প্রকৃতিকে সচেতন- 
ভাবে সহায়তা করিবে ইহা আর এখন অসম্ভব কিছু নয়। এমনিতাবের একটা 
আবেগ ও আকৃতি তাহার মধ্যে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে এবং আংশিকতাবে 
কার্ধ্যকরী হইয়াছে যদিও বহিশ্চর মন এখনও পর্ণরূপে ইহা বুঝিতে এবং 
স্বীকার করিতে পারে নাই ; কিন্ত একদিন সে ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে ; সেদিন 
সে নিজের অন্তরের গভীরে অনুপরবিষ্ট হইবে এবং আমরা যাহাকে প্রকতি 
বলি, তাহার মধ্যে যাহা প্রকৃত গোপন সত্য সেই চিংশক্তির গ্রচছনু বীর্য, 
তাহার অভিপ্রায়, সাধনোপায় ও কর্মধারা আবিষ্ষার করিবে। 
প্রকৃতি-প্রগতির বাহ্য প্রতিতাস এবং স্থল জগতের মধ্যে গৃহীত জন্মে 
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জড়দেহকে আশ্বয় করিয়! সত্ত। ও চেতনার যে পরিণাম বাহিরে ফুটিয়া উঠিতেষ্ছে 
কেবল তাহাই পর্যবেক্ষণ করিয়৷ এ সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা পৌ'ছিতে পারি। 
কিস্ত আর একটা ব্যাপার চলিতেছে আমাদের অগোচরে, সে ব্যাপার জব্মাস্তরের 
মধ্য দিয়া জীবাত্বা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হইতেছে এবং 
প্রত্যেক স্তরে তাহার দেহ ও মন সাধনযন্ত্ররপে উচচতর ও সমুদ্ধতর হইয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু এই প্রগতির মধ্যে এমন কি সচেতন মনোমর সত্তীক্ধপী 
মানুঘের মধ্যেও চৈত্যসত্তা এখনও তাহার নিজের সাধনযন্ত্র মন, প্রাণ এবং 
দেহের আবরণে আবৃত হইয়া আছে ; এখনও ইহা৷ পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। এখনও প্রকৃতির প্রভু হইয়া সম্মুখে আসিয়া তাহাকে দড়াইতে 
দেওয়া হয় নাই, এখনও তাহাকে তাহার সাধনযদ্ত্রের নিয়ন্ত্রণ অনেকটা মানিয়া 
চলিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, পুরুষ এখনও প্রকৃতির অধীন ব্বহিয়াছে। 
কিন্তু মানুষের ব্যক্তিসত্তার চৈত্য অংশ ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক ক্ষিপ্রগতিতে 
প্রগতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে, ক্রমে এক সময় আসে যখন তাহার অন্তরাত্বা 
তাহার নির্মুক্ত প্রকাশের উপযোগী হইয়া আবরণের প্রান্তদেশে আসিয়া দাঁড়ায় 
এবং নিজের প্রাকৃতিক যন্তরসকলের প্রভূ হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে 
অন্তরবাসী ভগবদংশভূত চিন্ময় পুরুঘের উন্মেঘ আসনু হইয়াছে ; যখন তাহার 
উন্মেষ হইবে তখন নিঃসন্দেহভাবে তাহা আমাদের মধ্যে দিব্যতর €$ 
চিন্ময়তর এক জীবন বিকাশের প্রবল দাবী জানাইবে ; এখনই মন যখন অস্তরস্থ 
চৈত্যসত্তার প্রভাবে আসিয়াছে তখন বস্ত্ত: তাহার উপর সে দাবী আসিয়া 
পড়িয়াছে। কিন্ত পাথিবজীবনের প্রকৃতিতে মন যেখানে অবিদ্যার এক 
যন্ত্র,সেখানে এই দিবারপান্তর-__যাহার ফলে অজ্ঞানমূলক জীবন জ্ঞানের তিত্বিতে 
প্রতিষ্ঠত হইবে-_-চৈতন্যের এক আমূল পরিবর্তন দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, 
তখনই ইহা সিদ্ধ হইবে যখন মনোময় চেতনা অতিমানসে রূপান্তরিত এবং 
প্রকৃতি অতিমানসের সাধনযন্ত্রে পরিণত হইবে । 

এ জগৎ অবিদ্যাচ্ছনু বলিয়া এরূপ দিব্য রূপান্তর একেবারেই অসম্ভব, 
অথবা জগদতীত কোন দিব্যধামেই গিয়া কেবল সম্ভব হইতে পারে ; চৈত্যা- 
পুরুষের রূপান্তরের দাবী এবং আকৃতি অজ্ঞানতাপ্রসূত ; নিব্বিশেষ ব্রচ্মের 
মধ্যে আত্মবিলোপই একমাত্র পূরুঘার্খ--এ সমস্ত উক্তি অকাটাভাবে প্রামানিক 
নয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত, 
যদি অবিদ্যাই ছগংস্যট্টির একমাত্র তাৎপর্য এবং তাহার সমস্ত শক্তি এবং 
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উপাদান অবিদ্যা হইতে জাত হইত ; জথবা যে অবিদ্যাচ্ছন মননশক্তি বর্তমানে 
আঁমীদের উপর গুরুভার রূপে চাপিয়া বসিয়া আছে তাহাকে যাহার মধ্য দিয়া 
অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, বিশৃপ্রকৃতির মধ্যে তেমন কোন উপাদান আদৌ 
বদি না থাকিত। কিন্তু অবিদ। বিশৃপ্রকৃতির একাংশ মাত্র, তাহার সবখানি 
নয়, অবিদ্যাই বিশ্বের মূল শক্তি নহে বা অবিদ্যা বিশৃত্যটি করে নাই; উপরের 
দিফ হইতে তাহার উৎপত্তির কথা বিচার করিলে দেখিব যে তাহা জ্ঞানের 
আত্মসক্কোঁচ হইতে জাত হইয়াছে : এমন কি নীচের দিক হইতে দেখিলেও 
তখন তাহা অবদমিত হইলেও চেতনারূপেই ফটিয়াছে সে চেতন নিজেকে 
জানিতে চাঁয়, নিজেকে পাইতে সচেষ্ট জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে আকুল ; 
অস্তিত্বের ভিত্তিস্বপূপে ইহাই তাহার স্বরূপ প্রকৃতি । বিশ্ব মনে আমাদের 
প্রাকৃত মননের উপরে এমন সব স্তর আছে যাহাবা সত্য জ্ঞানেরই সাধন যন্ত, 
আমাদের মনোময় সত। এই সমস্ত স্তনে গিয়া পৌ'ছিতে পারে ইহাও ঠিক : 
ফেননা এখনই অতিপ্রাকৃত অবস্থার কখনও কখনও সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সে উঠিয়া 
যায়, আবার কখনও কখনও তথা হইতে বোধি, চিন্ময়জগতের খবর, যোগ- 
বিভূঁতি, অধ্যাত্ম আলোক বা শক্তির প্রাবন তাহানন মধ্যে নামিয়া আসে অথচ 
তখনও সে সে-সমস্ত স্তরের খাঁটি পবিচয় জানে না অথবা সে-সমস্ত শক্তিকে 
ধরিয়া বাখিতে পারে না । তাহাদেব উদ্ছে যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে এ সমস্ত 
স্তর সচেতন এবং তাহাদের উদ্ধতম স্তবটি সাক্ষাংভাবে অতিমানসের দিকে 
উন্মীলিত ; যাহা ইহাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে সেই অতিম্মনস বা 
খতচিথকে ইহা জানে । তাহ] ছাড়া উন্মিঘস্ত সন্ত্বার মধ্যে চেতনার এই সমস্ত 
বৃহত্তর শক্তির আবেশ আছে, চিত্তবৃত্তির আড়ালে ভিত্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া 
তাঁহারাই মনোময় সত্যকে ধারণ করিয়া আছে , অতিমানস এবং খতময় এই সমস্ত 
শক্তি তাহাদের গোপন আবেশে বিশ্বপকৃতিকে ধাবণ করিয়া রাখিয়াছে :; 
এমন কি মনের সত্যও তাহাদেরই পরিণাম, সঙ্কৃচিত ক্রিয়া ব৷ বৃত্তি বা আংশিক 
' দপায়ণ মাত্র । অতএব মন:শক্তি যেমন এখানে প্রাণ ও জড়ের মধ্যে আত্ব- 
প্রষাশ করিয়াছে তেমনভাবে সত্তার এ সমস্ত উচচতর শক্তিও মনের মধ্যে নামিয়া 
আলিয়! আত্মপ্রকাশ করিবে--ইহা কেবল স্বাভাবিক নয়, মনে হয় যেন 
অপন্থিহার্ধ্য | | 

মাদুঘের অস্তরস্ম চিংপুরুঘের আত্বোন্মীলন এবং আত্বপ্রকাশেন আকৃতিই 


৪ ২৭৩ 


জিষ্য জীবন বার্থ 


মানুঘের মধ্যে আধ্যাত্বিক জীবনের অতীপ্সারপে দেখা দিরাছে ; যানুঘের 
আধারে নিহিত চিৎশক্তি এইভাবে পরের ধাপে প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে 
রূপায়িত করিতে চায় । ইহা সত্য যে এই অভীপ্সা এ পর্যাস্ত প্রধানত 
পরলোকের ব৷ সত্তার পরাগ্থ্েবি দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে, এবং চরযে মনোনয় 
ব্যষ্টিসত্তা আত্মবিলোপ ও আধ্যাত্িক নেতিবাদের মধ্যেই নিজের পরম সার্থকতা 
খুঁজিয়াছে ; কিন্ত ইহা তাহার অতীপ্পার একটা দিক মাত্র, মৌলিক নিশ্চেতনার 
রাজ্য পার হইয়া দেহের বাধাকে অতিক্রম করিয়া তামসিকতাগ্রন্ত প্রাণ ও 
অবিদ্যাচছ্ন্ু মনকে ছঁড়িয়া ফেলিয়া অর্থাৎ ইহাদের সমন্ত বাধা বর্জন করিয়া 
প্রথমতঃ এবং প্রধানত: চিন্ময় সত্তার দিব্যভূমিতে আত্বপ্রতিষ্ঠার দাবীতেই 
মানুঘের মধ্যে এই ইহবিমুখীনতা। দেখা দিয়াছে। তাহার চিন্ময় অভীপ্সার 
অন্য ও ক্রিয়াশীল দিকটাও যে মানুঘের নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে তাহা 
নহে, প্রকৃতিকে চিন্মযতাবে বশীভূত ও রূপান্তরিত করিবার আকৃতি, তাহার 
প্রাকৃত সত্তাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার ইচচা৷, তাহার মন, হৃদয় এমন কি 
দেহকেও দিব্যভাবে বিভাবিত করিবার আন্পৃহাও যানুঘের মধ্যে বর্তমান 
আছে; মানুঘ স্বপ্ন দেখিয়াছে অথবা তাহার চৈত্যপুরুঘ অনাগত ভবিঘ্যৎকে 
দিব্যদৃষ্টি বলে জানিয়াছে যে মানুঘের ব্যষ্টিসত্তার রূপান্তরকে অতিক্রম করিয়। 
সমগ্র পৃথিবীর এক দিব্য সার্থকতা দেখা দিবে, এই পৃথিবীতে ভাগবতশক্তি 
অবতীর্ণ হইবে, এক অভিনব স্বর্গ এক দিব্যধাম আসিয়া অন্তনিবিষ্ট হইয়া 
পৃথিবীকে নৃতন রূপ দিবে ; এখানে শুধু মানুষের অন্তরেই নয়, তাহার বাহিরে 
সমষ্টিম্মানবের সংঘ-জীবনেও সিদ্ধপুরঘগণের আধিপত্য ও ভগবানের যাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই আস্পৃহা মানুঘের মধ্যে যতই 
অল্পষ্টভাবে বূপ নিক না কেন, তাহার মধ্যে পাখিব প্রকৃতিতে গোপন চিন্ময় 
পুরুঘ উন্মিঘিত হইয়া উঠিবেন সেই আকৃতি ও প্রবেগ যে বহিয়াছে ইহার 
নিদর্শনও তাহার মধ্যে যে আছে তাহা স্মস্পষ্ট। 

এই পৃথিবীতে এক চিৎপুরঘের আত্বোন্মীলনই যদি জড়জগতে আমাদের 
জন্মের গোপন অর্থ ও তাৎপর্য হয়, প্রকৃতির মধ্যে মূলতঃ চেতনার ক্রমাভি- 
ব্যক্তিই যদি চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমানে মানুষ যাহা হইয়াছে 
তাহাতে আসিয়া অতিব্যক্তি-ধারা শেঘ হইয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না ; 
নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে মানুঘ চিৎসত্তার অতি অপূর্ণ অভিব্যক্তি ) মন নিথেই 
চেতনার একটা সঙ্কচিত রূপায়ণ ও বাহন ; মন চেতনার এক মধ্যপবর্ষ, ষনোময় 


১৩৪, 


মানুষ এ পরিণানধার। 


সত্তা বৃহত্ভাবের আর এক রূপাস্তর বা পরিবর্তন সাধনের সময়কার প্রাণী । 
তাই মানুষ বদি তাহার মনন শক্তি পার হইয়৷ যাইতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে 
অতিক্রম করিয়াই অতিমানস এবং জতিমানব আত্মপ্রকাশ করিবে এবং স্থার্টির 
মাক ও চালক হইবে । কিন্ত তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বর্তমান আছে 
সম যদি তাহার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে তাহা হইলে এমন কোন 
কারণ নাই যাহাতে সে অতিমানস এবং অতিমানবতায় পৌ'ছিতে পারিবে না, 
অস্ততঃপক্ষে এমন কিছু নাই যাহাতে প্রকৃতির মধ্যস্থ চিৎপুরুঘের সেই উচচতর 
তদ্বের অভিব্যক্তি জন্য সে তাহার মন, প্রাণ এবং দেহকে উৎসর্গ করিতে 
পারিবে না| 


তপ€ 


চতুবিংশ অধ্যায় 
মানুষের আধ্যাত্সিক বিকাশ : 


যে যে ভাবে যানুঘ আমার নিকট আসে আমি তাহাকে লেই সেই ভাবেই গ্রহণ করি। 
মানুষ সহ্বভাবে আমারই পথের অন্বর্তন করে।.,..*যে ভক্ত শ্রদ্ধা! সহকারে যে যে 
রূপ বা যে যে তনু অচর্চনা করিতে চায় আমি তাহাতে সেই শ্রদ্ধাকে অচল করি ; নে 
সেই শ্বদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই সেই রূপের আরাধনা করে এবং তাহ হইতে আমার বিধাধে 
কাম্যবস্ত্ব লাভ কবে। কিন্তু সে ফল সীমিত, যাহারা দেবতা বা ভূতগণের যজন করে 
তাহার। দেবতা বা ভূভগণকে প্রাপ্ত হয, জাব যাহারা আমাকে ভঙ্গনা৷ করে তাহার! 
জামাকেই প্রাপ্ত হয়। 

গীতা 81১১, ৭1২১-২৩, ৯1২৫ 


ইহাদের মধ্য বিস্ময় ও বীর্য দেখ। দিল না, যাহা রহস্য বা গোপন পত্য তাহ। 


অবিদ্যাচ্ছলু যনের জন্য নহে। 


ঘগেদ ৭৬১1৫ 


কবির মত সত্যের রহস্য এবং বিদ্যাকে আবিষ্কাব করিয়া তিনি ম্বর্গের সাতজন 
কারুর জন্ম দিলেন, তাহাবা দিনের আলোকে কথা বলিল এবং তাহাদের জ্ঞানের 
বন্ত গড়িয়৷ তুলিল। 
ধগেদ ৪1১৬৩ 
কত বহস্যময জ্ঞান কত গোপন বাণী কবির কাছে তাহাদের যর্কথ। ব্যজ করে। 
পধগেদ 81৩১৬ 


কেহ ইহাদের জন্মের কথা জানে না, তাহার! পরস্পরের জন্মধার! জানে ; কিন্ত ধীর 
ব্যক্তির এসব রহস্য জানেন, ধিনি মহাদেবী এবং বহুরূপা মাতা এই রহসারাজিই 


শাহার জ্ঞানস্তন্য | 
ধাগেদে ৭10৬1, ৪ 


উচচতম অধ্যাত্ব বিদ্যা অর্থ সুনিশ্চিত তাহাদের কাছে-্প্তাহার। শুদ্ধসন্ব। 
মুণক উপনিষদ ৩২1৫ 


খত 


মীনুষের 'আধ্যাগ্মিক বিকাশ 


এই সমক্ক উপায়ে পাথন করিয়া যিনি বিখান হন, তাহার মধ্যে এই আতা বাধাষে 
পুবেশ করেন। জ্ঞানতৃণ্ড, কৃতান্বা, ধীর ধাঁঘিরা যুক্তাক্মা ছইয়৷ সর্বগ বন্গকে 
বর্ধস্থানে পাণ্ত হইয়া সবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। 

সুগডক উপনিঘদ ৩1২1৪, ৫ 


প্রকৃতিপরিণামের আদি কাণ্ডে আমরা তাহার নিশ্চেতনার নির্বাক 
রহস্যের সন্দুর্খীন হই, তাহার কর্মের মধ্যে কোন অর্থ ব৷ উদ্দেশ্য আছে মনে 
হয় না, ষাহা৷ লইয়। সে সাক্ষাৎভাবে অভিনিবিছি, মনে হয় যাহা কেবল তাহার 
চিন্নদিনের একমাত্র কার্য্য, তাহার সেই আদি রূপায়ণ ছাড়া অন্য কোন তত্বের 
ফোন চিহ্ন বা আভাস তখন দেখা দেয় না, কেনন৷ প্রকৃতির প্রথম কীত্তিনূপে 
ওধু এক জড় প্রকাশ পায়, তাহাই একমাত্র নিব্্বাক বিশ্বসত্য মনে হয়। এ 
বিস্থাষ্টির একজন সচেতন অথচ ইহার মর্ম রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সাক্ষী 
যদি কেহ থাকিতেন তবে তিনি দেখিতেন যে আপাত অসতের বিপুল গহন 
হইতে জড়, এক জড়জগৎ এবং জড়বস্তসমূহ স্্টি কবিতে রত এক মহাশক্তি 
উত্থিত হইতেছে ; সেই শক্তি নিশ্চেতনার অনস্তকে তাহার চতুদ্দিকের বিরাট 
দেশমধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া অলীম এক বিশ্ব বা অগণিত জগতবাজি গড়িয়৷ তুলিতেছে 
অথচ সেই গড়িবার কোন সীমা ব৷ নিশ্চিত উদ্দেশ্য তাহাৰ চোখে পড়িতেছে 
না; এইভাবে অন্তহীন মহাকাশ জড়িয। যাহার শুধু নিজের জন্য বর্তমান আছে 
এবং যাহাদের কোন অর্থ নাই হেতু নাই লক্ষ্য নাই এমন কোটি কোটি নীহারিকা 
নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্ঘযসকল ও গ্রহগণেব অবিশ্বান্ত স্কাষ্ট বা উতসারণ চলিতেছে। তাহার 
কাছে তখন মনে হইবে এক বিশাল মহাযস্ত্রের অর্থহীন প্রয়োজনশূন্য বিরাট 
আবর্তন শুধু চলিতেছে, যুগ যুগান্তব বৰিয়া দর্শকহীন অবস্থায় কত বিচিত্র 
দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয৷ চলিয়াছে কিন্তু এ বিবাট বিশ্ব ভুবনের কোন 
অধিকারীবা অধিবাসী নাই,কেননা মহা বিশাল বিশ্বের কোথাও কোন অন্তর্ধ্যা্মী 
পুরুঘেব্ব বা যাহার আনন্দবিধানের জন্য প্রকৃতির এ অতি বিপুল আয়োজন 
এমন কোন সত্তার বিশ্দুমাত্র চিহ্ন তাহাব দৃষ্টিপথবন্তী হইতেছে না। এই 
ধরণের স্থা্ট শুধু এক নিশ্চেতন মহাশক্তি হইতে জাত অথব! উদাসীন 
অভিচেতন নিবিবশেঘ কোন চরম তন্গেব পাটভূমিকায় প্রতিফলিত স্বরূপতি: 
অর্লীক রূপরাজির একটা চলচিচত্র, একট ছাবাঝাজি ব৷ পুতুলনাচ মাত্র। 
জড়ের এই অন্তহীন অমেয় প্রকাশক্ষেত্রে আত্বার কোন নিদর্শন, মন ব। প্রাণের 
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কোন চিচ্ছই তাহার সম্মুখে পড়িবে না । চিরকাল যাহা নিশ্বাণ ও সংজ্ঞা 
শূন্য হইয়৷ আছে বিশ্বের সেই মরুভূমির মধ্যে আদৌ প্রাণীজগতের বিপুল 
উচ্ছাস যে দেখা দিবে, সজীব ও সচেতন অপ্রতর্ক রহস্যময় কোন কিছুব 
প্রথম স্পন্দন বা কোন অন্তু চিন্ময় সত্তার বহিঃপ্রকাশের মন্থর অভিযান যে 
আরম্ত হইবে-_-ইহা তখন তাহার নিকট অসম্ভব, এমন কি তাহার কল্পনারও 
অতীত বলিয়া বোধ হইবে। 

সেই সাক্ষী বহুযুগ পরে আবার একদিন যদি এই অর্থশূন্য বিশবপটের 
উপর দৃষ্টি করেন-_তবে হয়ত তিনি তখন দেখিতে পাইবেন যে এ জড়বিশের 
অন্ততঃ এক কোণে যেখানে জড়শকি প্রস্তত হইয়াছে, তাহার ক্রিয়ার ধান 
যখাবথতাবে সংহত ব্ুবিন্যস্ত ও দৃঢমূল হইয়াছে এবং অভিনব এক বূপায়ণের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়। দাড়াইয়াছে, সেইখানে সজীব জড় দেখ। যাইতেছে, জড়ের 
বুকে প্রাণের স্ফুরণ হইতেছে, প্রাণময় জগং দেখা দিতেছে ; কিন্তু তিনি 
তখনও ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না ; কেনন৷ পরিণামশীল প্রকৃতি 
তখনও তাহার গোপন রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে নাই । তিনি দেখিতে 
পাইবেন যে প্রকৃতি তাহার এই নূতন স্থষ্টি এই প্রাণো চ্ছাসকে শুধু স্ুপ্রতিষিত 
করিবার চেষ্টায় ব্যন্ত রহিয়াছে, সে-প্রাণ কেবল নিজের জন্যই বাঁচিয়া আছে, 
তাহার অন্য কোন অর্থ বা তাতপর্য্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না--তিনি 
দেখিবেন যে ক্রীড়াময়ী বিপুল স্থষ্টিশীল৷ প্রকৃতি তাহার নূতন শক্তির বীজ 
দিকে দিকে প্রচুর পপিমাণে ছুড়াইয়। দিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, রপবৈচিহোর 
সুঘমাময় অফুরস্ত এশুর্ধা ও সমারোহ আপনার বূকে ফুটাইয়া তুলিতেছে অথবা 
শুধুমাত্র স্যষ্টির উল্লাসে অগণিত জাতি এবং উপজাতি (22005 2430 3060563) 
ক্রমে গড়িয়া চলিয়াছে , তখন বিশাল বিশ্ব মরুর মাঝে জীবন এবং রংস্এর ও 
গতির একটা স্পর্শ একটা ছ্য়াচমাত্র চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া! হইয়াছে, 
ইহার চেয়ে বেশী আব কিছু তখনও দেখিবেন না। তখনও সে সাক্ষী কানা 
করিতে পারিবেন না যে জীবনের এই সমস্ত ক্ষদ্র ক্ষদ্র দ্বীপে একদিন চিন্তাশীল 
মন আবির্ভূত হইবে, নিশ্চেতনার মধ্যে এক চেতন! জাগিয়া উঠিবে, এক 
নবতর বৃহত্তর এবং সুক্তর স্পন্দন বহির্দেশে ভাগিয়া উঠিবে এবং গতীঈ 
গহনে অবস্থিত আত্বার অস্তিত্বের পরিচয আবে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করিবে । 
তাহার কাছে প্রথমে মনে হইবে যে এইবার কেবল কোন উপায়ে প্রাণ নিজের 
সম্বন্ধে সচেতন হইতে পাবিয়াছে, ইহার বেশী আর কিছু নহে ; কেননা মনে 
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হইবে যে নবজাত এই ক্ষুদ্র মন প্রাণেরই দাস, বাঁচিয়। থাকিবার, নিজের 
অবস্থা! বজায় রাখিবার সহায়তার জন্য একটা কৌশল এবং যন্ত্র মাত্র ; এ যন্ত্রের 
কান্ধ অপরকে আঘাত কর! এবং অপরের আঘাত হইতে নিজের আত্মরক্ষা, 
প্রাণের কোন তৃপ্তি এবং প্রয়োজন সাধন, প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের 
স্ফুণ ও সার্থকত। সম্পাদন । তাহার কাছে ইহা কখনই সম্ভবপর বোধ হইবে 
না যে জড়ের মহাবিপুলতার মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় এই ক্ষুদ্র প্রাণে, ক্ষুদ্র প্রাণের 
অগাপা বাহিনীর একটিমাত্র উপজাতিতে এক মনোময় সত্তা উন্মিঘিত হইয়। 
উঠিরে, এমন এক মন দেখা দিবে যে তখনও প্রাণের আজ্ঞাবহ হইয়াও পরে 
জড় ও প্রাণের প্রভু হইয়া দাড়াইবে , নিজের ভাবনা, ইচছা ও সংকল্পের 
প্রপ্রপ জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করিবে , এই মনোময় সত্তা জড়ের উপা- 
দানৈ কত প্রকার তৈজসপত্র, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি প্রস্তত করিবে ও তাহাদের 
দ্বারা কতপ্রকার প্রয়োজন সাধন করিবে, রচনা করিবে কত নগর কত সৌধ 
কত মন্দির, প্রেক্ষাগৃহ, বীক্ষণাগার ও শি্পশাল৷ ; গড়িয়া তুলিবে পাথর 
কুঁদিয়া মুত্তি, পাহাড় খুঁড়িয়া৷ চৈত্যগুহা বা ধর্মমন্দির ; স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষ্য, 
চিত্রে, শিল্পে, কারুকলায়, কাব্যে তাহার প্রতিভা ও স্থজনীশক্তির দিবে বিপুল 
পরিচয় ; পদার্থবিদ্যা ও গণিতের সাহায্যে বিশ্বরহস্য ও তাহার গোপন 
গঠনপ্রণালী করিবে প্রকাশ : মনের উৎকর্ঘসাধন এবং তাহার বহুবিচিত্র 
চিন্তাধারা, জ্ঞান ও ভাবনারাজিব জন্য জীবনকে করিবে উৎসর্গ, মনস্বী ভাবুক 
বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের উচচ আসন করিবে অলম্কৃত, অবশেঘে জড়ের 
প্রতুত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া নিজের মধ্যে গোপনে অবস্থিত পরম দেব- 
তাকে তুলিবে জাগাইয়া, ইন্দ্রিয়াতীত পরম রহস্যময় চিন্ময় তত্বের তুঙ্গ শিখরে 
পৌ'ছিবার জন্য পাগল হইয়া চলিবে ছুটিয়া। 

আবার বছ যুগের পর সেই সাক্ষী যদি পুনরায় জগতের দিকে দৃষ্টি দেন 
তবে দেখিবেন একদিন তাহার কাছে যাহা অভাবনীয় ছিল মানুঘের এই 
মনৌময় এশূর্যের সেইরূপ এক বিকাশ হইলেও, জড়ই বিশের একমাত্র 
সত্য বস্ত তাহার এই ষে প্রখম অনুভূতি হইয়াছিল, হয়তো৷ তখনও সেই ধারণা 
স্থবারা আচছন আছেন বলিয়। এ সমস্তের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে তিনি সমর্থ 
হইবেন না; গোপন চিৎ-পুরুঘ তাহার পূর্ণ প্রস্ফুট চেতনা লইয়া আত্মবিং 
এবং সর্্ধবিতূপে প্রকৃতির প্রভু 'ও শাস্ত। হইয়া এই জগতে আসিয়া দেখা 
দিবেন এবং বাস করিবেন---এ সম্ভাবনার কথা তখনও তীহার মনে জাগিবে 


২৭৯ 


দিব্য জীবন বারী; 


না। তিনি হয়তো বলিবেন, “এ সব অসম্ভব, জড় বিশে তেমন আর বেশী 
কি ঘটিয়াছে? মস্তিকে সংবেদনশীল একটু ধূসর উপাদান শুধু জলবিস্বের দত 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিষ্প্রাণ জড়ের ক্ষদ্রাতিক্ষদ্র এক বিন্দুতে প্রকৃতির এক্ষ 
অদ্ভুত খেরাল বা সখ জাগিয়। উনিয়াছে, এবং তাহা বিশ্ব বন্গাণ্ডে তিলমান্র 
স্বানের মধ্যে বিচরণ করিতেছে |” পক্ষান্তরে এই সমস্ত ঘটিবার পর, স্ষ্টির 
আদিকাণ্ডের মায়াজালে যাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই যদি তেমন একজন নুতন 
সাক্ষী এই কাহিনীর শেষভাগে আসিয়া পৌ'ছেন এবং অতীত পরিণামধারা 
যদি অবগত হন তবে তিনি হয়তো বলিয়া উঠিবেন, “আহা, বু চমৎকারের 
মধ্য দিয়া এই চরম চমৎকার ফুটাইয়! তুলিবার উদ্দেশ্যই প্রকৃতির মধ্যে ছিলি-. 
যে চিৎপুরুঘ নিশ্চেতনার গহনে অন্তলীন হইয়াছিলেন তিনি নিশ্চেতনাকে 
বিদীর্ণ করিযা জাগিয়া উঠিয়াছেন এবং রূপের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া 
জগতৈ অভিব্যক্ত হইতেছেন এবং বাস করিতেছেন, এই রূপের জগৎকে তিনিই 
তো তাহার নিজের প্রকাশক্ষেত্র তাহরি আত্বপ্রকাশের রঙ্গালয়রূপে গোপনে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন।'' কিন্তু বস্ততঃ পৃর্রের সাক্ষীর দৃষ্টি আরও গভীর এবং 
স্বচ্ছ থাকিলে এই যে ক্রমবদ্ধমান প্রকাশ-লীলা চলিতেছে তাহার প্রথমদিকে 
এযন কি এই ধাবাৰ প্রাতি পের্ব ইহার উদেশ্য ও আকৃতি তাহার কাছে কতকটা। 
ধরা পড়িত . কেননা প্রতি পর্রে প্রকতিব রহস্য গোপন খাকিলেও রহস্যের গা 
অন্ধকাব কিয়া আসিতে খাকে. পৃতি পদক্ষেপে পরবস্তী পদক্ষেপের আভাষ ও 
ইঙ্গিত ফুটিয়! উঠে, যে পর্ব আসিতেছে তাহার জন্য আয়োজন স্পষ্টতরভাৰে 
লক্ষ্য করা যায়| তাই বে প্রাণ অচেতন মনে হয় তাহার মধ্যেও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের 
আসন্ন বহি:প্রকাশের লক্ষণ যেন দেখা যায : যে প্রাণ গতিশীল হইয়াছে, 
শ্বাসপ্রশ্বামেব মধ্য দিয়া যাহাব ক্রিয়া চলিতেছে তাহার মধ্যে সংবেদনশীল 
মননের উন্মেঘের প্রস্ততি স্পষ্টতর হইয়াছে এবং চিন্তাশীল মননক্রিয়ার উপযোগী 
আয়োজন যে চলিতেছে তাহা আর পূর্ণবূপে গোপন নাই ; আবার মননশীল 
মনের স্ফুনণ এবং পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রখম অবস্থায়ই অধ্যাত্্-চেতনার প্রাথমিক 
বা অপরিণত আকৃতি দেখা দেয় এবং তাহার পর ক্রমণ: তাহ] বাড়িয়া চলে।. 
যেমন দেখা যায় উদ্ভিদ-ভরীবনের মধ্যে মচেতন পশু-চেতনার অস্পষ্ট সুচনা 
রহিয়াছে, আবাব পওুব মনে উদ্দীপ্ত হইয়। উঠিতেছে ইন্ড্িয-সংবিত এবং অনুভুতির 
স্পন্দন ও ধারণা ব। সামান্য-ভাবনার জাভাস, যাহা চিন্ত। ও বিচারশীল মনের 
প্রাথমিক উপাদান ; ঠিক তেমনিভাবে উদ্ধপরিণামিনী প্রকৃতির তপস্যা ও 


স্ডগ 


প্লাচুষের আখ্যান্িক বিকাশ 


সাধনার বলে মননধন্মী মানুষ উন্নত হইবে এবং তাহার মধ্য হইতে পর্ণ সচেতন 
চিন্ময় মানুঘ উদ্ভূত হইবে, যে মানুঘ তাহার প্রাথমিক জড় আত্মাকে অতিক্রম 
কদ্ধিয়া তাহার পরম আত্বা এবং পরমা গ্ুকৃতিকে আবিষ্কার করিবে। 
ইহাই বদি প্রকৃতির লক্ষ্য ও আকৃতি হয় তাহা হইলে দুইটি প্রশ্ন উঠে, তাহা- 
দেখ নিশ্চিত উত্তর পাওয়া প্রয়োজন, প্রথম প্রশ মনোষয় সত্তার চিন্ময় সত্তীতে 
বিবর্তনের প্রকৃত স্বন্ূপ কি? এ প্রশের উত্তর পাইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, এই 
বিবর্তনের ধারা কিন্বা রীতি কি? প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা স্পষ্ট মনে হয় যে প্রকৃতি- 
পরিণামের প্রতি পবর্ব শুধু তাহার পর্বত পর্ব হইতে নহে পরস্ত সেই পর্বের 
মধ্যেই উদ্তৃত হয় ; জড়ের মধ্যে যে প্রাণের স্ফরণ হয় তাহার আত্মপ্রকাশ 
জড়দেহের নিমিত্ত বা অবস্থা ছ্বারা বুল পরিমাণে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, 
আবার যখন প্রাণময় জড়ের মধ্যে মন ফটিয়া ওঠে তখন তাহারও প্রকাশ ঠিক 
একই তাবে প্রাণ ও জড়ের পরিবেশ দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, একই রীতিতে 
যখন সজীব জড়দেহ মধ্যস্থ মনে চিৎসত্তার উন্মেষ হইবে তখন তাহার আত্বপ্রকাশ 
যে মনের মধ্ো তাহার মূল নিহিত আছে সেই মনের নিমিত্ত বা অবস্থা ছার 
শুধু নয় পরস্ত এখানকার প্রাণ ও জড়ের পরিবেশ দ্বারাও বুল পরিমাণে সীমিত 
ও নিয়মিত হইবে । এমনও বল! যাইতে পারে যে আমাদের মধ্যে চিন্ময়- 
পরিণাম ষদি কিছু ঘটে তাহা মনোময় পরিণামেরই অংশ, তাহা মানুঘেব মনন- 
ধর্থেরই একটা বিশেঘ ব্যাপার ; মানুষের মধ্যস্থ চিন্ময় উপাদান একটা সুস্পষ্ট 
ব৷ বিবিজ্ত বস্তব নহে অতএব স্বতন্তরভানে তাহার স্ফর্ণণ ব৷ ভবিষ্যতে অতিমানসের 
অভিব্যজি সম্ভব নহে । মনোময় সন্তার মধ্যে আব্যাত্বিকতার প্রতি অনুবাগ 
এৰং অভিনিবেশ দেখা দিতে পারে, তাহা ফলে চিন্ময় ও বুদ্ধিমর এক মনও 
হয়ত উন্মিঘিত হইতে পারে কিন্তু তাহা মনোময জীবনেই স্তঘমাময় আত্মারূপ 
ফুল ( 5001-00%6] ) ফোটানো ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন কোন 
কোন মানুঘের মধ্যে শিশ্প কা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ ঝোক খাকিতে 
পারে তেমনি অপর কাহারও মধ্যে হয়ত আধ্যাত্মিকতার দিকে বিশেষ ঝোঁক 
থাকিবে ; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন চিন্ময় পুরুঘ মনোময় সত্তাকে অধিকার 
করিয়া তাহার মনোময় প্রকৃতিকে চিন্ময় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত কবিবে ইহ 
সম্ভব মনে হয় না| পরিণামধারাব মধ্যে খাঁটি চিন্মম কোন সম্তভাৰ আবির্াব 
হইতে পারে না ; কেবল তাহার মনোময় সপ্তায় একটা নবতর এবং সম্ভবতঃ 
সুক্্াতর ও দূর্লভতর এক ধর্থের স্কুরণ শুধু হইতে পারে। এই ভাবের 


৬১ 


দিক জীবন দার 


সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ করিয়া জানিতে ও বুঝিতে 
হইবে চিন্ময় এবং মনোময় প্রকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য কি যা কোথায়, 
চিন্ময় পরিণামের স্বরূপ কি এবং তাহার মধ্যে কি কি উপাদান বা কারণ থাকাতে 
চিৎসত্তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি লইয়৷ আত্মপ্রকাশ কর শুধু সম্ভব নয় পরত 
অপরিহার্য হইবে, বুঝিতে হইবে কেন চিৎসত্তা একটা নূতন শিপ স্বতগ্- 
ভাবে নিজেকে বিশেঘিত করিয়া আমাদের মনোময় সম্ভার উপরে স্বানাত 
করিবে এবং আমাদের প্রাণ ও প্রকৃতির নিয়ন্তা হইয়৷ দীড়াইবে। বর্তষানে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের ধরণে বা উন্মেষের রীতিতে যেষন তাহা ধনন- 
শক্তির এক গৌণ ধর্ম ব৷ প্রধান এক বৈশিষ্ট্যমাত্র মনে হইতেছে--কেন তাহ! 
আর থাকিবে না। 

ইহা খুবই ত্য যে বাহির হইতে দেখিলে প্রাণকে জড়ের এবং যনকে 
প্রাণের এক ক্রিয়াধারা মনে হয়, তাই মনে হইতে পারে যে যাহাকে আমরা 
অন্তরাত্বা বা চিতসত্তা বলি তাহা শুধু মননেরই এক শক্তি, মনেরই এক সুক্ 
বিগ্রহ, এবং আধ্যাত্বিকতা৷ দেহধারী মনোময় সত্তার এক উচচ ক্রিয়াধারা মাত্র। 
কিন্তু এ ধারণ শুধু আমাদের বহিন্ুখী দৃষ্টির ফল, প্রতিতাস এবং ক্রিয়াধারাতে 
শুধ অভিনিবিষ্ট থাকাতে এবং যাহা তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার দিকে 
দৃষ্টি না দেওয়াতে এ ধারণা জনিময়াছে। মেঘ হইতে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয় দেখিয়া 
কেহ হয়তো মনে করিতে পারে যে বিদ্যুৎ জল এবং মেধের একটা ক্রিয়াধারা 
এবং তাহা হইতে জাত বস্তু, কিন্তু পক্ষান্তরে গভীরতর গবেধণায় পমাণিত 
হইয়াছে জল ও মেধ এ উতয়েরই তিত্তি বা মূলে রহিয়াছে বৈদূতিক শি, 
বিদ্যংই তাহাদের উপাদানীতূত শক্তি বা বস্তব-বীর্য্য ; যাহাকে কার্য্য বা পরিণাম 
বোধ হইতেছে দৃশ্যতঃ না হইলেও বস্ততঃ তাহাই মূল উৎপত্তিস্থান, আপাত 
দৃষ্টিতে যাহা কারণ বোধ হইতেছে মূলতঃ তাহারই মধ্যে আজ যাহ পরিণাম 
বোধ হইতেছে তাহ ছিল, ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে তত্ব বর্তমানে স্ফরিত হইয়া 
উঠিতেছে তাহা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। পরিণামশীল 
প্রকৃতির সব্বত্র এই বিধান খাটে, জড়ের মুল উপাদানরূপে যদি প্রাণথতস্ব না 
থাকিত তবে জড় সজীব হইয়া উঠিত না, জড়ের মধ্যে প্রাণের উন্ষেষ দেখা 
দিত না। আবার জড়ের মধ্যস্থিত প্রাণে সংবেদনা অনুভূতি চিন্তা ও বিচার- 
শক্তি পকাশ পাইত না ষদি প্রাণ এবং জড়ের পশ্চাতে তাহাদিগকে নিজের 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রনপে স্বীকার করিয়া লইয়৷ অস্তগচভাবে মনস্তত্ব বর্তমান না থাকিত 


খ্উৎ 


দানবের আধ্যানিক বিকাশ 


এবং সজীব দেহে মনলরূপে ফৃ্টিয়া না উঠিত ; তেমনি মনে যে আধ্যান্মিকতা 
স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা এমন শক্তির নিদর্শন যাহা নিজেই প্রাণ মন 
এবং দেহের যুল উপাদানরূপে আছে এবং তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, 
তীহার পর এখন তাহাই মনোময় জীবন্ত দেহে চিন্ময় সম্তারূপে ফুটিয়। 
উঠিতেছে। এই অভিব্যক্তি কতদর প্রসারিত হইবে, এবং ইহাই আমাদের 
প্রকৃতির প্রভু হইয়া নিজের সাধনযস্্কে রূপান্তরিত করিবে কি না তাহা পরের 
প্রশ ; প্রথমে আমাদিগকে এই তথ্যটি মানিতে হইবে যে চিদ্বস্ত এমন কিছু 
যাহা মন হইতে ভিন এবং তাহা হইতে বৃহত্তর, বুঝিতে হইবে আধ্যাত্মিকতা 
মনন ধর্ম হইতে পৃথক কিছু, সুতরাং চিন্ময় সম্তভাও মনোময় সত্তা হইতে 
বিভিন্ন কোন বস্ত ; চিৎসত্ডা পরিণাম-ক্ষেত্রে সব্বশেঘে স্ফুরিত হয়, কেননা 
সংবৃতি (10%0106102 ) ধারায় তাহাই ছিল আদি উপাদান ব৷ প্রথম তত্ব! 
পরিণামধারায় সংবৃতিধারার বিপরীত মুখে ক্রিয়া চলে, সংবৃতির শেষ পর্রে 
যাহা দেখা দেয় বিবৃতি বা পরিণামে তাহাই আদিপবর্ব দ্ূপে উপস্থিত হয় আবার 
যাহা সংবৃতির আদি ও প্রাথমিক বস্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে তাহাই হইবে চরম ও 
পরম স্ফ্রণ। € 

আবার ইহাও সত্য যে মানুষের মনের পক্ষে তাহার মধ্যস্থিত অন্তরাত্থা 
বা কোনে চিন্ময় উপাদানকে, যাহাদের মধ্যে তাহাদের প্রথম প্রকাশ হয় 
সেই মনোময় ও প্রাণময় বৃত্তিসমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দেখ! অতি 
কঠিন; অবশ্য চিদ্বস্তর সম্পূর্ণ স্ফুরণ না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু একথা খাটে । 
পশ্ডর মনের মাতৃবূপা প্রাণ এবং প্রাথময় জড় হইতে তাহার মন সম্পূর্ণ পৃথক- 
রূপে কখনও দেখ দেয় না, তাহাব প্রাণ-ক্রিয়ার সঙ্গে মনের ক্রিয়া এমন জড়িত 
হইরা আছে যে পও তাহাদিগের নিকট হইতে নিজেকে পৃথক করিতে পৃথক 
বাথিতে অথব। পৃথকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না ; কিন্তু মানুঘের বেলায় 
যন পৃথক হইয়াছে, তাহার মনের ক্রিয়াসকলকে তাহার প্রাণের ক্রিয়াসকল 
হইতে পৃথক করিয়া সে দেখিতে পারে ; তাহার চিন্তা এবং সঙ্ধল্প তাহার 
ইন্টিয়ান্ভুতি এবং আবেগ কামনা ও বেদনাব প্রতিক্রিয়া হইতে নিজদিগকে 
পৃথক করিয়!, পৃথক খাকির। তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ এবং শাসন করিতে 
পারে, তাহাদের ক্রিয়াধাবা অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যান করিতে পারে : অবশা 
মিজোকে দেহ ও প্রাণের মব্যে অবস্থিত মনোময় সত্তাবূপে যাহাতে নিশ্চিভ 
ও নি£সংশয়রূপে বুঝিতে পারে, তাহার নিজের সত্তাৰব সেই গে'পন রহস্য 


খ্৮৩ 


দিব্য জীবন বার্তা 
তেমনভাবে বা ততটা এখনও সে জানিতে পারে নাই; কিন্ত এমদিতাৰের 
একটা সংস্কার তাহার মধ্যে আছে এবং অন্তরের মধ্যে নিজেকে সেই ন্জবস্থায় 
স্থাপিত করিতে পারে। একইভাবে মানুঘের মধ্যে অন্তরাক্মাকে প্রথমে নন 
এবং মনবাসিত প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ বিবিজ্ত কিছু বলিয়া বোধ হয় না ; তাহা 
গতিবৃত্তি মন ও প্রাণের গতিবৃত্তির সঙ্গে জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহার ক্রিমাধাত। 
মনোময় এবং আবেগময় ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়) তাই মনোময় মানুষ ইছ। 
জানে না যে তাহাব মধ্যে মন প্রাণ এবং দেহের পশ্চাতে এক অন্তরাত্বা বা! চৈত্য 
সত্তা অবস্থিত আছেন এবং তিনি নিজেকে মন প্রাণ দেহ হইতে বিশিষ্ট করিয়া 
তাহাদের ক্রিয়া ও রূপায়ণ পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও গঠন করিতেছেন ; কিন্ত 
অন্তরের দিকে মানুঘ যতই পরিণত হইতে থাকে ততই এ জ্ঞান তাহার মধ্যে 
ফটিতে পাবে এবং ফটিয়া থাকে--এ ফোটা অপরিহার্ধ্য ; আমাদের প্রন্কাতি 
পরিণামের যে নিযতি আছে তাহাতে ববিলম্বিত এই পরবস্তী সোপান উপস্থিত 
হওযা অবশ্যন্তাবী। এমন একটা চূড়ান্ত স্ফুবণ হইতে পারে যখন আমাদের 
সত্তা আপনাকে চিন্তা বা ভাবনা হইতে পৃথক করিয়া অন্তরের এক নৈ:শব্দ্যের 
মধ্যে নিজেকে মনেব অথিষ্ঠাতা চিৎসত্তা বলিয়া দেঞ্জিতে ও বুঝিতে পারে, 
অথবা প্রাণেব গতি ও বৃত্তি, বাসনা, সংবেদন, সক্রিয় আবেগ হইতে নিজেকে 
পৃথক কবিবা জানিতে পাবে যে সে নিজেই চিৎসত্তারূপে প্রাণকে বারণ করিয়া 
আছে অখবা দেহবোধ হইতে বিষুক্ত ভইযা অনুতব করিতে পারে সে নিষ্ষেই 
জড়ের অন্তরাত্বা রূপে অবস্থিত আছে :---ইহা হইল আমাদের নিভদিগক্ষে 
পুরুঘরূপে জানা, জানা যে আমবা মনোময় পুরুষ প্রাণময় পুরুঘ এবং দেহকে 
ধারণ করিয়৷ অবস্থিত অনুময পুকঘ। এই অবস্থা লাভ হইলে আমাদের খাঁটি 
আত্বাকে যখেছট পলিমাণে জানা হইয়া গেল ইহা অনেকে মনে করিতে পারে, এক 
হিসাবে কখাটা ঠিক , কেননা প্রকৃতিব ক্রিয়া সম্বন্ধে চিৎপুরুঘ নিজেকে এইভানে 
প্রতিষ্ঠিতকবেন এবং পূরুঘেব এই আবেশ বা আবির্ভাবের ফলে আমাদের চিন্ময় 
উপাদান মুক্ত ও প্রকাশিত হয়; কিন্তু আত্বোপলন্ধি আরও অগ্রসর হইতে 
পারে, ইহা রূপের বা প্রকৃতির ক্রিয়াধারার সঙ্গে সম্পর্ণরূপে সন্বন্ধবিবঞ্ধিত 
হইতেও পাবে । কেনন! দেখা যায যে এই মনোময় প্রাপময় ও অন্ুষয় পুরুষ, 
দেহ মন প্রাণ যাহাব কপ এবং সাধনযপ্ত্র এমন এক দিব্য সন্ভারই বিভূতি ; এ 
দৃ্টি লাভ হইলে অনুতব করিতে পাবি যে আমাদের অন্তরান্বাই প্রকৃতির ভ্রষ্টা, 
জামাদের মধ্যে প্রকৃতির যে সমস্ত ক্রিয়াধারা চলিতেছে তিনি আহার জাত, 


ক্র 


মানুষের আধ্যাদ্িকফ বিকাশ 


তবে সে জামা মনের পর্যাবেক্ষণ বা অনুভূতি দিয়া জানা নহে; তাহা স্বরূপগত 
এক চেতনার, তাহার অপরোক্ষ ও সাক্ষাৎ বোধ শক্তির এবং তাহার খাঁটি অস্তর্ার্টির 
গবারা জানা , তাই এ চেতনার জ্কুরণের ফলে আমাদের অন্তরাত্বা আমাদের 
প্রকৃতিফে সম্পূর্ণপে নিয়ন্ত্রিত এবং বূপাস্তরিত করিতে সক্ষম হয়। যখন 
আবাদের লতার মধ্যে এক পূর্ণ নৈঃশব্দ্য জাগিয়া ওঠে, যখন আমাদের 
সহগ্র লত্তা মিস্তব্ধতায় ডুবিয়৷ যায় অগবা তাহা যখন বাহ্য গতি ও ক্রিয়ার পশ্চাতে 
এবং তাহাদের ছারা প্রভাবিত না হইয়া এক পরম নীরবতায় সমাহিত থাকে, 
তখন আমরা এক চিন্ময় আত্মাকে বা আমাদের এমন এক আত্মস্ব্ূপকে জানিতে 
আছেন, প্রকৃতির সকল রূপার়ণ ও ক্রিয়াধানান অধীনতা হইতে নিশুক্ত হইয়া 
যাহার কোন শেষ দেখা যায় না উদ্বান্থিত সেই বিশ্বাতীতেৰ মধো আত্ববিস্তার 
করিয়া বর্তমান আছেন । আমাদের সত্তার এই চিন্নম মুক্তি প্রকৃতির মধ্যে 
চিৎপরিপামের নিশ্চিত এবং অপরিহার্ধা ধাবা । 

এই সমস্ত চূড়ান্ত বিপ্রবাত্বক ক্রিয়াধাবার মধ্য দিয়াই শুধু পরিণামধারার 
খাটি প্রকৃতি স্প্ট হইর। উঠে ; কেননা তাহার পূর্ব পর্যাস্ত চলে শুধু প্রস্তত 
হওয়ার আয়োজন ; দেহ মন প্রাণে যাগাতে আত্মার খাটি ক্রিয়া, ফুটিয়া উঠিতে 
পারে তডুজন্য তাহাদের উপর পড়ে চৈত্যসত্তার একটা চাপ, অহন্তা এবং 
বহিশ্চর ক্ষেত্রের অবিদ্যার পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অন্তবাস্বা বা চিৎসত্তা 
হইতে আসে একটা তাগিদ, কোন গোপন সত্যবস্তর দিকে মন ও প্রাণ শুধু 
ফিরিয়া দাঁড়ায়, আসে কিছু কিছু প্রাথমিক অনুভূতি, দেখা দেয় চিন্ময় 
মন ও চিন্ময় প্রাণের একটা আংশিক রূপায়ণ, কিন্ত তখন পূর্ণপ্ষপে পরিবর্তন 
সাধন করা সম্ভব হয়না, অন্তরাত্বার উপরের শাবরণ সম্পর্ণ স্নিযা যাইবার অথবা 
প্রকৃতিকে আমুল রূপান্তরিত করিবার কোন সম্ভাবনা আসে না । চূড়ান্ত যে স্ফরণে 
পূর্ণ যুক্তি দেখা দেয় তাহার একাটি লক্ষণ এই হয় যে তখন আমাদের মধ্যে 
স্বাভাবিক প্রকৃতিসিদ্ধ এক স্বয়ন্ত-চেতনার স্থিতি বা ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয় ; 
যে চেতনাক মধ্যে আত্মঙ্জান নিজ হইতেই সত্তার স্বাভাবিক তথ্যরূপে প্রকাশ 
পান, এইভাবে একত্ববোধের দ্বারা নিজের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহ। জানিতে 
পারে, এমন কি যাহা আমাদের মনের কাছে বাহিরে স্থিত বলিয়া বোধ হয় 
তাহাফেও সেইভাবে একত্ববোধের বৃত্তি দিয়া দেখিতে ও জানিতে আরম্ত করে, 
সখন দ্বরনপগত এক সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ চেতনা, বস্তু বা বিষয়কে চারিদিক 
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হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেকে 
আবিষ্কার করিতে এবং তাহার মধ্যে যাহা মন বা প্রাণ বা দেহ নয় এমন অমিবর্থ চ- 
নীয় কিছুর সম্বন্ধে সচেতন হইতে খাকে। তাহা হইলে ইহা হইতে স্পষ্ট 
হইয়া উঠে যে মনোময় চেতনা হইতে পৃথক এক চিল্ময় চেতনা আছে এবং 
আমাদের বহিশ্চর মনোময় ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আমাদের মধ্যে এক চিন্নয় সত্তার 
অধিষ্তান আছে। কিন্তু প্রথমে এ চেতনা আমাদের অবিদ্যাচ্ছন বহিস্চর 
প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে বিষুক্ত এবং পৃথক হইয়া একটা নিক্ষিয় স্থিতিতে শুধু 
সীমিত থাকিতে পাবে যেখান হইতে প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যকে কেবল গে 
পর্যাবেক্ষণ করিবে, তখন নিজেকে জ্ঞানেব ক্ষেত্রে, চিন্ময় বোধে অথব। সত্ভার 
দিব্যদৃষ্টিন মধ্যে শুধু নিবদ্ধ রাখিবে। ক্রিয়ার জন্য তখনও তাহাকে দেহ 
প্রাণ মন রূপী যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইতে পারে, অথব৷ সে তাহাদিগন্কে 
নিজপ্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়া করিতে দিয়া নিজে আত্বানুভবে এবং আক্মরোনে 
এক আন্তর যুক্তি এবং চরম স্বতন্তার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারে ; কিন্ত অধ্যান্ব- 
চেতনার ইহাই একমাত্র জপ নহে, এ চেতনা আমাদের চিন্তা ভাবনা প্রাণের 
বৃত্তি, দেহের ক্রিয়ার উপবও কতকটা প্রভুত্ব কতক শাসন 'ও প্রভাব বিস্তার 
করিতে পাবে 'এবং সাধাবণতঃ করিয়াই থাকে ; বলপৃর্বক এ সমস্তকে সংস্থৃত 
এবং উদ্ধ'মখে নিয়মিত কনিয়া তাহাদের নিজেদেরই উচচতর ও শুদ্ধতর সত্যের 
মধ্যে তুলিয়৷ ধরিতে পারে, অথবা এ চেতনার অনুশাসনে প্রাণ মন তখন কোন 
দিব্যতর শক্তি প্রপাতের নিমিত্ত লা অনুবস্তাঁ হইবে, অথবা তাহা এক জ্যোতি 
পরম বস্ত্র দিকে তাহাদিগকে চালিত কৰিবে, যে চালনা মনোময় নয়, চিন্ময় 
এবং কোন এক দিব্য ধর্ম দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়---সে চালনা আসিবে 
এক বৃহত্তর ও মহত্তর আত্মার অনুপ্রেরণা বা সকল সত্তার অধিপতি ঈশৃরের 
আদেশ হইতে । অথব৷ প্রকৃতি চৈত্যসত্তার নির্দেশ মানিয়৷ অন্তরের আলোকে 
অন্তর্যযামীব পবিচালনা অনসারে চলিতে পারে । এ অবস্থা আসিলে বুঝিতে 
হইবে যে পরিণামের পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি এবং চৈত্য ও 
চিন্ময় বূপান্তব অন্ততপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে । কিন্ত আরও অগ্রসর হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে ; কেননা চিন্ময় স্তা ভিতরে একবার মুক্ত হইলে যাহা তাহার 
স্বাভাবিক পরিবেশ এমন উচচতর স্তর মনের মধ্যেই গড়িয়া তুলিতে এবং খত- 
চিতের প্রকাশেব উপযোগী অতিমানস শক্তি এবং ক্রিয়াধারা নামাইয়া৷ আনিতে 
পারে, এই শক্তিপ্রবাহের ফলে প্রাকৃত মন প্রাণ দেহ রূপী সাধন বঙ্জের পূর্ণ 
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রূপান্তয় সাধিত হইতে পানে, তখন দেহ মন প্রাণ অবিদ্যার--তাহা। ষতই 
জ্যোতিরস্ভাসিত হউক না কেন--অংশ আর থাকিবে না, তখন তাহারা অতি- 
বানস স্থা্টির অঙ্গ হইয়া দাড়াইবে এবং চিন্ময় অতিমানস চেতনার সত্য ও 
আনেন খাটি ক্রিয়াধারায় পরিণত হইবে । 

মানুঘের মন প্রথমেই চিৎসম্ভা এবং অব্যাত্বচেতনার এই সত্য স্বতঃলিদ্ধ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেনা : তাহার মধো একটা মানসপ্রত্যয় আসে, যাহাতে 
মে তাহার আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, তাহাব সাধারণ মন এবং প্রাণ হইতে 
উচচতর কিছু বলিয়া মনে করে, কিন্ত তাহার কোন স্পষ্ট বোধ তাহার মধ্যে 
ভাগে নাই, তাহার প্রকৃতিৰ উপব আত্মার কিছু কিছু প্রভাৰ পড়িয়াছে এই 
অনুভূতিটুক মাত্র তাহার আচে । তাহার কাছে এই সমস্ত প্রভাব মনোময় 
কিনব প্রাপময় বৃত্তির আকারে ফোটে, উভয়ের পার্থকা গভীব ও তীক্ষরূপে 
দেখ! দেয় না, আত্মার বোধ উ্্জল এবং স্বতন্ত্রূপে অভিব্যক্ত হয়না । আমা- 
দের খাঁটি আত্বাতে স্বরূপত: বিশ্বচেতনা এবং ব্যা্টিচেতনা উভয়ই বর্তমান 
থাকিলেও, আমাদের বিবিক্ত অহং-চেতনাকে যেমন আমরা আমাদের আত্বা 
বলিয় ভুল করি তেমনি বন্তবতঃ প্রাণ ও মনের উপর চৈত্যসত্তার অপূর্ণ প্রভাব 
ও জাবেশ পড়িবার ফলে মনের আম্পৃহা এবং প্রাণেব বাসনা মিশিত একটা 
জটিল জপায়ণকে আমরা আমাদের অন্তবাত্বা বলিয়া পায়ই ভ্রমে পতিত হই ; 
তেমনিভাবে অনেক সময় কোন প্রকার দৃঢ় ও গভীর শ্রদ্ধা কি বিশ্বাস দ্বারা 
উদ্দীপ্ত অথবা আত্বোৎসর্গ বা লোক হিতৈষণার উন্মাদনার বশে জাগ্রত মনের 
আম্পৃহা এবং প্রাণের আবেগ ও উৎসাহের একটা মিশ্রিত ভাবকে ভুল করিয়া 
প্রকৃত আধ্যাত্বিকতা বলিয়া মনে করি। কিন্ত প্রকৃতি পরিণামের পথে 
অস্থায়ী সোপান জূপে এই সমস্ত গোলযোগ এব অস্পষ্টতা উপস্থিত হওয়া 
অপরিহার্ধ্য ; কেননা অবিদ্যা হইতেই এ অভিযান আবন্ত হইয়াছে এবং যখন 
আমাদের প্রকৃতি প্রথম দিকে অবিদ্যার প্রায় সম্পূর্ণ বশে রহিয়াছে তখন 
সাধনালন্ধ অনুভূতি ব৷ নির্শল জ্ঞানে অভাবে আমাদের অগ্রগতি অপূর্ণ বোধি- 
চেতনা এবং সহজাত প্রবৃত্তি বা এঘণা ছারা যে পরিচালিত হইতে বাধ্য তাহা 
বুঝা কঠিন নহে । এমন কি চিন্ময় পরিণামের সুচনায়, চিন্ময় অনুভূতি ও 
আবেগের ফলে যে সমস্ত রূপায়ণ দেখা দেয় অথবা যাহাদের মধ্যে চিন্ময় পরি- 
ণামের প্রথম চিহ্ন পরিদৃ্ট হয় তাহাদের মধ্যেও এইতাবের অপূর্ণতা এবং 
অনিশ্চয়তা থাকিয় যাওয়াও অবশ্যন্তাবী। কিন্তু এই ভাবে যে সমস্ত ভুল 
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জাত হয় তাহারা সত্য জ্ঞান এবং বোধের পথে বাধা হইয়া দীড়ার, সুতরাং এ" 
কথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে বৃদ্ধির অত্যুৎকর্ঘ, আদর্ধবাদ ( 14:9- 
119) ) মনের নীতিপনায়ণতা বা নৈতিক পবিভ্রতা 'ও তপশ্চর্য্যা, ধর্থতীৰ 
বা উচ্ছৃসিত উচচ ভাবোন্মাদ-_এই সমস্ত সদৃবৃত্তির কোনটা বা এমন কি 
এতগুলি সদ্বৃত্তির একত্র সমাহার প্রকৃত আধ্যাত্বিকতা নহে ; মনের কোন 
বিশ্বাসের, কোন বিশেঘ মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থার, তাবুকের উচচমুখী 
ব্যাকুলতাব অথবা আচার, বর্ম বা নৈতিক বিধানেন পুঙ্থানুপুচ্ম অনুবর্তমের 
অর্থও আধ্যাত্বিক অনুভূতি ব৷ সিদ্ধিলাভ নহে । প্রাণ ও মনের পক্ষে এ মমস্ত 
খুবই মুল্যবান বন্ত, চিন্ময় পরিণামে উদ্যোগ পব্র্বে আয়োজনের জন্য গতি 
ও ক্রিয়া রূপে ইহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে, শিক্ষা এবং সংযম, আধারের শোধন 
এবং মার্ভডন করিয়া এ সমস্ত প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের উপযোগী করিয়া 
তোলে : তথাপি ইহারা মনোময় পরিণামেরই অন্তর্গত; প্রকৃত আধ্যাত্বিক 
পরিণতি, অনুভূতি বা সিদ্ধির সূচনা এখনও ইহাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। 
যাহা আমাদের মন প্রাণ দেহ হইতে অন্য কিছু, আমাদের সত্তার অস্তরতম বসত 
তেমনি এক সতো, চিৎসত্তায় আত্মাতে অন্তরাক্বায় জাগরিত হওয়াই আধ্যাদ্ি- 
কতার মূল অর্থ, যে বৃহত্তব সত্যবস্ত, সকলকে অতিক্রম কৰিয়া অথচ বিশৃব্যাপ্ত 
হইয়া বর্তমান আনেন এবং আমাদের সন্ভাব মব্যেও অন্ততর্ধ্যামীরূপে বাস করি- 
তেছেন তাহাকে জানিবাৰ, অনুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সংস্পর্শে আসিবার, 
তাহার সহিত আমাদেন যোগাযোগ স্থাপন করিবার, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবার, 
তাহার সহিত এক হইযা যাওয়ার জন্য আমাদের অন্তরের যে আস্পৃহা, আধ্যা- 
জ্বিকতাতে তাহাই চেতনায় দেখা দেয়, এই আম্পহার ফলে আমাদের সমগ্র সস্তা 
তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে, তাহাব সংস্পর্শ লাভ করিবে, রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইবে এবং তাহার সহিত যুক্ত হইবে, অথবা আমাদের সত্তা তখন এক নুতন 
সন্ভৃতির বা নূতন সম্ভার, নূতন এক জান্বার বা নূতন এক প্রকৃতির সংস্পর্শে 
আসিবে, তাহার সহিত যুক্ত হইবে, তাহার মধ্যে গড়িয়া বা জাগিয়া উঠিবে। 

বস্তঃ স্ষষ্টিশীলা চিৎশক্তি আমাদের এই পৃথিবীর বক্ষে প্রায়ই একই সময়ে 
পরিণামের দূইটি ধাবা প্রবাহিত করিতে চায়, ইহার মধ্যস্থিত নিমুতর ধারাটির 
উপন তাহার যেন বিশেষ পক্ষপাত এবং প্রবল ঝৌক বহিয়াভে। পনি- 
ণামের একটা বহিবঙ্গ ধারা বহিতেছে যাহার ফলে জামাদের বহিঃপ্রকৃতির 
অর্থাৎ দেহ ৩ প্রাণের মধ্যস্থিত আমাদের মনোময় সত্তার প্রকৃতির উৎকর্ষসাধম 
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চলিতেছে, আবার তাহারি অন্তরালে একাটি অন্তরঙ্গ ধারা আক্বপ্রকাশের 
জন্য ভিতর হইতে চাপ দিতেছে---কেনন। মনের প্রস্ফকরণের সঙ্গে এই ধারার 
আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠিতেছে-_সে ধারাতে আমাদের অস্তরপুরুঘকে এবং 
তাহার অব্যক্ত গোপন অধিচেতন এবং চিন্ময় প্রকৃতিকে ফটাইয়া তুলিবার 
অন্ততঃপক্ষে একটা আয়োজন চলিতেছে, এমন কি তাহার একটা সুচনা দেখা 
দিয়াছে। কিন্তু এখনও বহুদিন ধরিয়া মানসিক পরিণামধারার মধ্য দিয়া 
মনের চরম প্রসার, উন্নতি এবং সক্ষমতা বিধানের জন্যই অপরিহার্য রূপে 
প্রকৃতিকে প্রধানতঃ নিবিষ্ট থাকিতে হইতেছে ; কেননা কেবল এই কার্যের 
দ্বারাই বোধিজাত বৃদ্ধি, অধিমানস এবং অতিচেতনের অব্যাহত প্রকাশক্ষেত্র 
প্রস্তত হইবে, চিৎপুরুঘের দিব্য আত্বপ্রকাশের দু্ষর পথ উন্মুক্ত হইবে । শুধু 
চিন্ময় তত্বের অভিব্যক্তি এবং তাহার শুদ্ধ সৎ ভাবের মধ্যে আমাদের আত্ম- 
বিলোপ ঘটানোই যদি প্রকৃতির লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে মানস পরিণামের 
জন্য তাহার প্রয়াস ও সাধনার প্রয়োজন থাকিত না, কেননা! প্রকৃতি- 
পরিণামের যে কোন পবের্ব চিৎসন্তা স্ফরিত হইতে এবং তাহাব মধ্যে আমাদের 
সত নিমদ্ুজিত বা বিলীন হইয়া যাইতে পাবিত ; ও হৃদয়ের তীব সংবেগ, 
চিত্তবৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ, অথবা সঙ্কল্পের একান্ত তন্ময়তা সেই চরম সিদ্ধি- 
লাতের পক্ষে যথেষ্ট | ইহজগতের সহিত সম্বন্ধশুন্য হইয়া উচচতর ভূমিতে 
পলায়নই যদি প্রকৃতির চরম লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ও এই বিধানই প্রযোজ্য 
হইত, কারণ ইহবিমুখীনতার তীব সংবেগ যে-কোন ভূমিতে প্রকৃতি-পরিণামের 
যে-কোন পব্ৰে যথেষ্ট পরিমাণে আবির্ভূত হইমা পৃথিবীর আকর্ধণকে কাটাইয়া 
দিয় কোন দিব্য পারত্রিক চিন্ময় ভূমিতে জীবকে প্রবেশ করাইয়।৷ দিতে 
পারিত। কিন্ত সত্তার সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর সাধনই যদি প্রকৃতির নিগুদ অভিপ্রায় 
হয় তবে পরিণামের এ যুগলধারার সঙ্গত্তি ও তাৎপর্য্য আমবা দেখিতে পাই, 
কেননা সে উদ্দেশ্যের পক্ষে এ উভয় ধারারই প্রয়োজন অপরিহার্য | 

অথচ ইহার ফলে অধ্যাত্বপথে প্রগতি হয় দূরূহ 9 মন্থর, কেনন৷ প্রথমত: 
চিন্ময় স্ফুরণকে গ্রতিপদে তাহার সাধনবন্ত্রসকল প্রস্তত হওয়ার জন্য অপেক্ষা 
করিতে হয় ; ছিতীয়তঃ চিন্ময় অভিব্যক্তির উপক্রমেই তাহাকে অপরিণত 
দেহষন প্রাণের শক্তি ও সংস্কার, প্রবৃত্তি ও আবেগেব সঙ্গে অলজ্ব্য ভাবে জড়াইয়া 
পড়িতে হয়”-এই সমস্ত শক্তি সংস্কার আবেগ ও প্রবৃত্তিকে স্বীকার এবং 
তাহাদের সেবা ও পোষঘকত৷ করিবার জন্য নিম হইতে তাহার পৰে টান পড়ে, 
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তাই আতঙ্ককর একটা মিশ্বণ দেখা দেয়, পতন বা স্খলনের নিয়ত প্রলোভন 
আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্ততপক্ষে: তাহাকে শৃখখলাবন্ধ হইয়া পড়িতে কিনা 
গুরুভার বহন করিতে হয় এবং গতিবেগ কমিয়া যায় ; কখনও কখনও উপরের 
ধাপে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রকৃতির কোন অংশের স্বিধ৷ কাটে নাই, 
এবং নীচের ধাপের সঙ্গে এখনও সংলগ রহিয়াছে এবং উচচতর ধাপে পৌছিতে 
বাধা দিতেছে, তখন সে অংশকে উপরে তুলিয়া লইবার জন্য আবার তাহাকে 
নীচে নামিবার প্রয়োজন হইতে পারে | সব্্বশেষ বাধা এই যে মনের মধ্য দিয়া 
ক্রিয়া করিতে হয় বলিয়া মনের বিশিঠ্ট ধ্রেরি সীমা ও সঙ্কোচ উন্মিঘস্ত চিন্ময় 
জ্যোতি এবং শক্তির উপরও আসিব পড়ে এবং বাধ্য হইয়া তাহাকে খণ্ডিতভাবে 
ক্রিয়া করিতে বা অংশে অংশে অগ্বসন হইতে হয় এবং কখনও এক ধারা কখনও 
বা অন্য ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, কখনও বা! কোন ধারাকে একেবারে 
ত্যাগ করিতে হয় অথবা পরবন্তীকালে নিজের অখণ্ড সামগ্রিক সিদ্ধির মধ্যে পে 
ধারার সিদ্ধি লব্ধ হইবে বলিয়া তাহাব সাধনা আপাতত: রাখিয়৷ দিতে হয়। দেহ 
মন প্রাণের এই সমস্ত বাধা ও ব্যাঘাত,--দেহের গুরু জড়ত্ব বা অসাড়ত৷ এবং 
একই অপরিবর্তনীয়ভাবে চলিবার প্রবৃত্তি, প্রাণের প্রবল পঙ্ষিল আবেগ, মনের 
মতা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি এবং অন্য নানা 
প্রকার রূপায়ণ--এত প্রবলাকার ধারণ করে. এতই অসহনীয় হইয়া উঠে 
যে অধ্যাত্ব সংবেগ অধীর ও ব্যাকল হইয়া পড়ে এবং এই সমস্ত বিরোধীভাবকে 
কঠোরতার সহিত দমন করিতে চায় এবং প্রাণকে প্রত্যাখ্যান, দেহকে কর্থণ, 
মনকে নিরোধ করিয়া নিজের বিবিক্ত মুক্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল 
হইয়া উঠে এবং অদিবা আজ্ঞানাচ্ছন্র প্রকৃতিকে একেবারে বর্জন করিয়া 
চিৎসত্তা শুদ্ধ সৎস্বূপেব মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চায। উপর হইতে একটা 
আকলকর আবাহন এবং আমাদের চিন্ময়ীবৃত্তির নিজের উচচতমসত্তা এবং 
ভূমির দিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ধণ আছেই, তাহার উপর এখানে খাঁটি আধ্যা- 
স্বিকত৷ লাভের পথে আমাদের অনুময় এবং প্রাণথমনময় প্রকৃতির এই যে দারুণ 
বাধা রহিয়াছে, তাহাই প্রবল কাবণ হইয়া দাঁড়ায় যাহার জন্য সাধকের মধ্যে 
তপ:ক্চ্ছৃতা, মায়াবাদ, ইহবিমুখানতা, জীবনের ক্ষেত্র হইতে পলায়নের 
প্রবল আকাঙ্ক্ষা, শুদ্ধ চরম তত্বের প্রতি গ্রকাস্তিক আগ্রহ ও আবেগ আসিতে 
বাধ্য হয়। শুদ্ধ চরম আধ্যাত্মিকতা মানবাত্বার নিজেরই পরমাত্বার দিকে 
অগ্রসর হইবান আকৃতি এবং প্রধত্তি, কিন্ত ইহা প্রকৃতির উদ্দেশাসাধনের পক্ষেও 
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অপরিহার্ধা ; কেননা ইহা না থাকিলে প্রকৃতির মধ্যে যে মিশ্বণ যে নিস্াভি- 
মুখী প্রবল আকর্থণ আছে তাহা কাটাইয়৷ চিন্ময় সত্তার উন্মেষ অসম্ভব হইয়া 
গড়ে। পরমতত্বের দিকেই যে চরমপন্থী চলিয়াছে, বিবিক্তসেবী সেই তপস্বীই 
চিদাত্বার পতাকাবাহী, তাহার গৈরিক বসন সেই নিশান যাহা সফল প্রকার 
রফাঁকে অস্বীকার করিবার চিহ্ন বহন করিতেছে,--বস্তত: চিদ্ভিব্যক্ির 
জন্য খে তীৰ সংগ্রাম রহিয়াছে কোন প্রকার রফায় তাহা শেঘ হইতে পারে না, 
তাহা ফেবল তখনই শেঘ হইবে যখন পূর্ণ চিন্ময় বিজয় সাধিত হইবে এবং 
নিম প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। এখানে যদি তাহা সিদ্ধ না 
ইয় তবে বস্তুতঃ অন্য কোথাও গিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে ;: উনিষঘস্ত 
চিৎপৃরুঘের কাছে যদি প্রকৃতি বশাতা স্বীকার করিতে অস্বীকাৰ করে তবে 
আত্ধাকে প্রকৃতি হইতে সরিয়া যাইতেই হইবে। কুতরাং আধ্যাত্বিকতার 
উন্মেঘের মধো দইটি প্রবেগ বা দুইটি প্রেবণা দেখা যাইতেছে, একদিকে রহি- 
য়াছে একটা আবেগ যাহা চায় যে কোন রূপে যে কোন মূল্য দিয়া সত্তার মধ্যে 
এক চিন্ময় চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে 
প্রকৃতিকেও বর্জন করিবে , অন্যদিকে আরেকাটা আবেগ চায় আমাদের 
প্রকৃতির সব্বাংণে এই চিন্ময় ভাব বিস্তৃত ও প্রসারিত করিতে। কিন্ত যতক্ষণ 
পর্যন্ত প্রথম আবেগ তাহার পূর্ণ সিদ্ধিতে আসিয়া ন পৌ'ছিবে ততদিন দ্বিতীয় 
সাধন৷ হইবে অপূর্ণ ও পঙ্গ। অধ্যাত্ম পথযাত্রী পুরুষের প্রথম এবং প্রধান 
উদ্দেশ্য শুদ্ধ চিন্ময় চেতনার প্রতিষ্ঠা ; এই চিতপ্রতিষ্ঠার এবং সেই চেতনার 
পক্ষে সত্যবস্ত্বর সংস্পর্শে আসিবার, বন্দ আত্বা বা ভগবানের সহিত যুক্ত হই- 
বার আকৃতি ও আবেগই এ পুরুষের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিবে 
এমন কি যতদিন পর্য্যন্ত পর্ণ সিদ্ধি লাভ না হয় ততদিন তাহাই সে অধ্যাত্ব 
সাধকের একমাত্র অভিনিবেশের বস্ত হইয়৷ দাড়াইবে। ইহাই একমাত্র 
প্রয়োজনীয় বস্ত এবং প্রত্যেক সাধককে তাহার প্রকৃতির বিশেঘ ধর্ম অনুসারে 
যেদিকে তাহার সামর্থ্য আছে তাহার অনুসরণ করিয়া যে কোন উপায়ে ইহাই 
সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। 

চিন্ময় পুরুঘের পরিণাম কতদূর অগ্রসর হইয়াছে একথা দুই দিক দিয়া 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রথম, প্রকৃতি কি উপায়ে কোন্‌ ধারা ধরিয়া এই 
বিবর্তন সাধিত করিতেছে, দ্বিতীয়, মান্ঘের ব্যাষ্টিসত্তায় বাস্তবিক পক্ষে তাহ। 
কতাটা সার্থক হইয়াছে । অন্তরের সত্তাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রকাতি 


কজন 


দিব্য জীবন বার্তা 


চারিটি প্রধান ধারা অনুসরণ কবিয়াছে--ধর্মপাধনা , রহস্যবিদ্যা বা বিভূতিফোগ, 
অধ্যাজ্ববিচার, এবং অধ্যাত্নযোগ বা অন্তবে অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্বসাক্ষাৎকার ; 
ইহাদের প্রথম তিনটি মূল সত্যে দিকে আমাদিগকে শুধু অগ্রসর করিয়া দেয়, 
শেঘেরটি তাহাতে প্রবিষ্ট হইবাল অসন্দিগ্ধ তোলণ | সাধনার চারটি ধারাই 
যুগপত ক্রিয়াশীল হইয়াছে, কখনও কম বেশী পরিমাণে যুক্ত এবং অল্পাধিকভাবে 
সহকন্মী হইয়া, কখনও পবম্পবেন সহিত ঝগডা করিয়া, কখনও বা পৃথক 
এবং শ্বতন্ থাকিয়া | বর্মসাবনা তাহা সংস্কাবে আচারে অনুষ্ঠানে রহস্যবিদ্যার 
অনেকটা গ্রহণ কবিরাচে ; অধ্যাত্ববিচাবে ও সে ঝৌক দিয়াছে, কখন তাহা হইতে 
তাহার মতি ও বিশেন উপাদান সংগ্হ করিয়াছে কখনও বা নিজের সাধনা 
আশয় স্বরূপ কোন অধ্যাত্বদর্শন গড়িযা তুলিযাছে-__পৃর্রবের পন্থাটি সাধারণত 
প্রতীচ্য আব পরেরটি প্রাচ্য ; কিন্ধ অধ্যাত্ব উপলন্ধিই ধ্বের চরম লক্ষ্য ও 
সাধ্য, তাহাৰ আকাশ এবং শিখব । আবাব ধর্সাধনা কখনও বা বিভূতি- 
যোগকে একেবাবে বাদ দিযাঢ়ে। অথবা তাহাব উপাদান যত অঞ্প মাত্রার 
মধ্যে আনা সম্ভব তাহা আনিযাছে, কখনও বা শু যুক্তি বিচাবকে নিজেব 
বিজাতীয মনে করিযা দার্শনিক মননকে ঠেলিয়া বাহির কবিয়! দিয়াছে এবং 
অনুষ্ঠান, মত, সাত্বিক ভাবোচ্ছাস ও আবেগ এবং নৈতিক আচরণের 'দিকে 
এ্রকান্তিক ভাবে ঝাঁকিযা পড়িযাছে , কখনও বা ধ্যাত অনুভব এবং তত্ব 
সাক্ষাৎকাবকে বর্জন কবিযান্ডে অখবা তাহাদিগের জন্য যতটা সম্ভব সক্কীর্ণ 
স্থান লক্ষা কবিযাচে। বিভূতিযোগ বা গুপ্তবিদ্যা (09000.10187)) কখনও 
কখনও নিজেব সন্মুখে এক আধ্যাত্তিক লক্ষ স্থাপন কবিয়াছে এবং নান! প্রকার 
অলৌকিক অনুভব ও জ্তানেব মধ্য দিযা সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে 
চাহিযাছে এবং একপ্রকাব মবমিযা দর্শন গডিমা তুলিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাহা অধ্যাত্বদৃষ্টিশন্য হইয়া গুহ্যবিদ্যা এবং গুহ্যঅনুষ্ঠানের মধ্যেই 
নিজেকে নিবদ্ধ কবিয়াছে, এইভাবে সে সিদ্ধাই ইন্দ্রজাল বা কেবল যাদুবিদ্যার 
দিকে ফিবিধা দীডাইযাছে এমন কি পথত্রষ্ট হইয়া প্রেত বা পিশাচসিদ্ধি চাহি* 
যাছে; অধ্যাত্বদর্শন প্রাই নিজেব আশ্বষ অথবা অনুভবের উপায়দ্ধপে ধর্খেরি 
উপব ঝোঁক দিযাছে ; অধ্যাত্ব অনুভব এবং তন্ব সাক্ষাৎকার হইতে কখনও 
তাহা জাত হইযাছে অথবা তাহাতে পৌ'ছিবাব উপায় রূপে নিজেকে গড়িয়া 
তুলিযাছে ; কিস্ত কখনও কখনও বাধা মনে করিয়া ধর্মের সকল সহায়তাকে 
বর্জন করিয়াছে এবং নিজের শক্তিতে চলিতে চাহিয়াছে, হয় সে মানসঙ্জান 


২৯২ 


মামুধের আধ্যাত্মিক বিকাশ ' 


সঞ্চযে তুষ্ট আছে অথবা অনুভব লাভ বা সিদ্ধিতে পৌছিবার স্বকীয় পথ বা 
নিজস্ব সাধনার ধারা আবিষ্ষার করিতে সক্ষম হইবে এ বিষয়ে নি:সল্দেহ হইয্া 
চলিয়াছে। অব্যাত্বযোগ গোড়ার দিকে অপর তিনটি ধারা সঙ্গে লইয়া অগ্রসর 
হইয়াছে কিন্ত আবার নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সকলকে 
বর্জনও করিয়াছে : গুহ্য বিদ্যা ও সিদ্ধাইকে সব্বনাশ। প্রলোভন এবং বিষম বাধ! 
মনে করিয়া ত্যাগ কবিয়াছে এবং চিৎসত্তার শুদ্ধ সত্য মাত্র চাহিয়াছে : 
দার্শনিক বিচার ত্যাগ করিয়। হৃদয়ের ভাবোচ্ছাস অথবা অন্তবের রহস্য-নিৰিড় 
অধ্যাজ্ম তাবনার মধ্য দিয়া সে আপন লক্ষ্যে পৌছিয়াছে , অথবা ধর্মের সকল 
মতবাদ ও ব্যবস্থা, পূজা ও অচর্চনা, আচার ও অনুষ্ঠানকে নিমুতর অবস্থার 
উপযোগী অথবা প্রাথমিক সাধনোপায জ্ঞানে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া 
তাহাদের সাহায্য উপেক্ষা কবিযা সকল আভতবণ দৃবে ফেলিয়া নিবাবরণ 
চিন্ময় সত্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছে | সাধন পদ্ধতিব এই সমস্ত বৈচিত্রের 
প্রয়োজন ছিল ; নিজ পবিণতিব সার্থকত৷ সাধন কবিবার জন্য প্রকৃতি সকল 
ধারা লইয়াই পবীক্ষা করিয়াছে--যাহাতে পবাচেতনা এবং অখও জ্ঞানে 
পৌঁছিবার খাঁটি এবং সমগু পন্থাটি সে আবিষ্কাব কবিতে পাবে। 

কেননা এই সমস্ত উপায় বা সাধনধাবাব প্রত্যেকটিৰ সঙ্গে আমাদেব 
সমগ্র সত্তাব কোন না কোন বিশিষ্ট অণশেব যোগ আছে, স্ুতবাং আমাদের 
পরিণামের সমগ্রতাৰ পক্ষে প্রত্যেকের প্রযোজন বহিয়াছে। আজ মানুঘ 
বাহিবের স্ষেত্রে অজ্ঞানান্ধকাবেব মধ্যে খাকিযা সত্সকে খুঁজিতেছে ; সে 
গানের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্ডকে বা অংশ সকলকে সংগ্রহ এবং সাজাইয়া গুছাইয়া 
রাখিতেছে মাত্র, তাহাৰ বর্তমান প্রাতিভাপিক প্রকৃতিতে বিশ্শক্তির মধ্যে সে 
অর্থকর্ম-ক্ষম সীমিত ক্ষদ্র প্রাণীমাত্র, তাহাব এই বহিশ্চব অবিদ্যাচ্ছন সন্তাকে 
দীনত! হইতে মুক্ত করিয়া বৃহ ও মহ কবিবাব জন্য চাবিটি বস্তই তাহার 
পক্ষে আবশ্যক । তাহাব নিজেকে জানিতে হইবে এবং নিজের মধ্যস্থিত 
সকল সম্ভাবিত শক্তিকে আবিষ্কাব কবিতে এবং কাজে লাগাইতে হইবে : 
কিন্ত নিজেকে এবং জগৎকে পর্ণৰপে জানিতে হইলে তাহাকে তাহার বহি- 
সন্তা এবং বহিঃপ্রকৃতিৰ পশ্চাতে গিযা নিজেব মনোময বহি-স্তব এবং বাহ্য 
বিশ্ব প্রকৃতি অভ্যন্তরে অতি গভীবে ডুবিতে হইবে | ইহা কবিতে সে কেবল 
তখনই সমর্থ হইবে যখন গে তাহাব নিজেব অন্তবস্থ মনোমধ প্রাণমধ অনয 
সন্তা এবং চৈত্যপুরুঘ ৪ তাহার শক্তি এবং ক্রিযাকে জানিতে এবং বিশ্ব জড়ময 


২৯৫ 


দিব্য জীধন বার্ড 


আবরণের পশ্চাতে যে গোপন প্রাণ ও মন রহিয়াছে তাহার সার্বভৌম 
বিধান এবং ক্রিয়াধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিবে ; রহস্যবিদ্যাকে 
ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করিলে এ সমস্তই হয় তাহার ক্ষেত্র। তাহার পর 
যে গোপন শক্তি বা শক্তিব্যহ জগৎ পরিচালনা করিতেছে মানুঘের তাহাকে 
বা তাহাদিগকেও জানিতে হইবে ; যদি বিরাট পুরুষ চিৎসত্তা বা বিশৃত্রষ্ট 
কেহ বা কিছু থাকেন তবে তাহার সঙ্গে মানুঘকে কোন না৷ ফোন ভাবে সম্বন্ধ" 
থুক্ত হইতে এবং তাহার সংস্পর্শ পাইতে অথবা তাহার সহিত যোগাযোগ 
স্বাপিত করিতে এবং সে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে ; বিশ্বের 
যাহারা শেষ্ঠ পুরুঘ তাহাদের বা বিশ্বপুরুঘের এবং তাহার সার্বভৌম সন্কল্পের 
অথবা পরাৎপর পূরুঘের এবং তাহার পরম ইচছার সহিত মানুষকে কোন না 
কোন প্রকারে নিজের সর মিলাইতে হইবে ; তিনি তাহাকে যে বিধান দিয়াছেন 
অথবা তাহার জীবনের যে উদ্দেশ্য ও আচরণ তাহার জন্য নিদ্দি্ট করি- 
য়াছেন ব৷ তাহার কাছে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা তাহাকে অনুসরণ করিতে 
হইবে ; এই বর্তমান অথবা পরবস্তী জীবনে যে উচ্চতম চূড়ায় উন্নীত 
হইবার দাবী তাহার নিকট হইতে আসিয়াছে সেই ভদ্ঘ গতির পথে তাহাকে 
আরূঢ় হইতে হইবে : আব যদি তেমন বিশ্বাত্বা বা পরমপুরুঘ কেহ না থাকেন 
তবে তাহাকে জানিতে হইবে যে সেখানে কি আছে এবং তাহার বর্তমান 
অপর্ণতা ও অশক্তি হইতে নিজেকে কি করিয়া উন্নীত করা যাইতে পারে। 
ইহাই হইল ধর্মসাধনার লক্ষ্য : ধর্মসাধনা চায় মান্ঘকে ভগবানের সহিত 
যুক্ত করিতে এবং তাহার ফলে মন প্রাণ দেহকে এমনভাবে উদ্দে জুলিয়া ধরিতে 
যাহাতে তাহাবা অন্তবাত্বা এবং চিৎপুরুঘের বিধান স্বীকার করিতে ও মানিয়া 
চলিতে শিখিবে। কিন্তু এই জ্ঞানকে শুধু বর্মসাধনের প্রাণালীবদ্ধ মতবাদ 
ব্যবস্থা অথবা রহস্যাচ্ছন আগুবাক্য বা এশুরিক প্রত্যাদেশ হইলেই চলিবে 
না, মানুঘের জাগ্রত এবং ভাবনাশীল মনের পক্ষে তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার 
শক্তি খাকা চাই, বস্তর তত্ব এবং বিশে পরীক্ষা বা পর্যযবেক্ষণলন্ধ সত্যের 
সহিত তাহাদিগকে সমনিিত বা সম্বন্ধযুক্ত করা চাই ইহাই দর্শনের কাজ ; অধ্যান্ধ 
সত্যের ক্ষেত্রে অব্যাত্ব দর্শনের দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে, ত৷ সে দর্শনের 
ধারা বৃদ্ধির বা বোধিজতি জ্ঞানের যাহাবই উপব প্রতিষ্টিত হউক না কেন। 
কিন্ত সকল জ্ঞান এবং সাধনা কেবল ৩খনই সফল হইবে যখন তাহারা অনুভুতিতে 
রূপান্তরিত হইয়৷ চেতনার অঙ্গ বা অংশ এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত কার্যযধারায় পরিণত 


২৪৪ 


সবানুষৈর আধ্যাত্বিক বিকাশ 


হইবে) অধ্যাত্বক্ষেত্রে, ধর্দেরি, গুপ্তবিদ্যার এবং দর্শনশাস্ত্রের সকল জ্ঞান 
ও সাধনা সফল হইতে গেলে তাহাদের চরম পরিণতিতে চিন্ময় চেতনার 
প্স্ফুরণে পর্যবসিত হওয়া চাই, এমন অনুভূতিতে জাগ্রত হওয়। চাই যাহার 
ফলে গে চেতন! উদ্দীপিত, সমৃদ্ধ, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রসারিত হইবে, জীবন 
এবং কর্মাকে চিন্ময় সত্যের বৃহৎ সুরে বাঁধিয়। দিবে ;--এই হইল অধ্যাত্ 
অনুভব এবং তন্ব সাক্ষাৎকারের ফল। 

স্বভাবতই পরিণামের সকল ধারার গতি প্রথম দিকে অতি মন্থর ; কেননা 
প্রত্যেক উন্মিষস্ত তত্ত্বকে নিশ্চেতন৷ এবং অবিদ্যার সংবৃতির মধ্য হইতে তাহার 
শঁ্জিকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যাহার মধ্যে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান মিশ্িত 
হইয়া আছে সেই অবিদ্যার অন্ধ একগু য়ে পিছুটানের এবং নিশ্চেতনার সহ- 
জাত সকল আকর্ধণ ও প্রভাবের, তাহার স্বাভাবিক বাধা ও বিরোধের বিরুদ্ধে 
নিয়ত সংগ্রাম করিয়া যে আদি বস্তুর মধ্যে তাহ। প্রথমে অবস্থিত ছিল তাহার 
অদ্ধকারময় প্রভৃত্ব ও প্রতিপত্তির দারুণ বন্ধন কাটিয়া, প্রতি তন্ত্রকে সংবৃতির 
মধ্য হইতে বাহির হওয়া যে অতি দূরূহ কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রথমে 
পৃকৃতির মধ্যে একটা অস্পষ্ট আবেগ একটা ঝোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা 
গোপনে অধিচেতন ভূমিতে ডুবিয়া ছিল এমন কোন তত্ব বাহিরের ক্ষেত্রে 
আসিয়া ফুটিয়া উঠিবার সময় ভিতর হইতে যে চাপ দিতেছে তাহার একটা চিহা 
দৃষ্ট হয়, তাহার পর সন্ভৃতি যে রূপে দেখা দিবে সেই ভাবী জাতকের ক্ষদ্র 
অর্থফ্ফাট অপরিণত সৃচন৷ মাত্র দেখা দেয়, অমাজিত অশোধিত উপাদান সকলের 
প্রাথমিক বিন্যাসে তাহার একটা অপূর্ণ ক্ষুদ্র তুচছ দুর্লক্ষ্য প্রকাশ ফুটিয়া উঠে। 
তাহার পর সে তত্ত্বের ক্ষদ্র বা বৃহৎ ূপার়ণ সকল দেখ! দেয়. তাহার অধিকতর 
বিশিষ্ট ধর্ম চেনা যায় এমন সকল গুণ প্রথমতঃ আংশিক রূপে এখানে সেখানে 
অতি ক্ষীণতাবে দেখ দিতে আরন্ত করে. তাহার পর তাহার স্পষ্টতর সবলতর 
হইতে থাকে, অবশেঘে ঘটে তাহার নিশ্চিত উন্মেষ, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় 
তাহার মধ্যে চেতনার একটী বিপর্য্যয় বা বূপাস্তব এবং এক আমূল পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্ত পরিণামের তপস্যার পক্ষে তখনও প্রতি 
দিকে বহন কিছু করিবার থাকে. তখনও নানা বাধাসঙ্কুল পথে পূর্ণতার দিকে 
দীর্ঘ মন্থর অভিযান চালাইতে হয়। যাহা ফুটিতেছে তাহ! নিমেব টানে 
যাহাতে পৃরর্বাবস্থায় ফিন্বিয়া না যায়, যাহাতে তাহা অকৃতকার্ধা না হয় বা 
বিলোপ 'ন৷ পায় তন্তৃজন্য তাহাকে দৃঢ্ভাবে সুসংবদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত করিলেই 


৫ 


দিব্য জীবন খা 


শুধু চলিবে না, তাহার সম্ভাবনার সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে ফটাইয়৷ তুলিতে 
হইবে, পূর্ণরূপে তাহার আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, তাহাকে উচচতম শিখরে 
পৌ'ছিতে হইবে, সৃক্ষৃতায় এশৃর্যে এবং প্রসাবতায় পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিতে 
হইবে ; তাহাকে প্রতিপত্তিশালী, সব্বগ্রাহী হইতে এবং সকলকে নিজের 
আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ কবিতে হইবে। সব্বত্রই প্রকতির ক্রিয়াধারা এইক্দাপ, 
ইহার দিকে অন্ধ খাকিলে আমবা তাহার লীলাবৈচিত্র্যের অভিপ্রায় বুঝিতে 
পাবিব না এবং তাহার ক্রিয়া পদ্ধতিৰ গোলকধধাধার মধ্যে দিশাহারা হইয়া 
পড়িব। 

মানুঘেন মনে এবং চেতনায় এই ধাবাতেই ধর্মবোধের উন্মেঘ হইয়াছে ও 
পৰিণতি চলিতেছে ; এই সমস্ত ধারার নিমিত্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে 
যদি দষ্টিপাত না করি তাহা হইলে ধর্মবোধ মানুঘেব জন্য ফি কাজ করিয়াছে 
তাহা৷ যথাযথ বুঝিতে বা তাহার যখাথ মূল্য অবধারণ করিতে পারিব না । ইহা৷ 
স্পষ্টই বুঝা যায যে প্রথম পব্রবে বর্মবোধ অমাজিত অশোধিত এবং অপূর্ণ হইবে ; 
তাহাব পৰিণতিৰ পথে তাহাব মধ্যে অন্যান্য সংস্কাবেৰ মিশবণ এবং নানা ত্রাস্তি 
থাকাতে তাহা গতিপখে বহু দূৰহ বাধাব স্যট্টি হইয়াছে ; যাহার প্রকৃতি আধ্যা- 
স্বিকতাব বিরোধী অন্ততঃ পক্ষে যাহ৷ গুকতব রূপে অনাধ্যাত্বিক, মন ও প্রাণের 
তেমন অনেক বৃত্তিকে বাধ্য হইযা স্বীকাব করিয়৷ লইয়া ধর্মকে অগ্রসর হইতে 
হয় বলিয়া তাহাব গতিবেগ মস্ছব হইয়াছে । অবিদ্যাচ্ছনন এবং ক্ষতিকর 
এমন কি সর্বনাশা উপাদানও ধীবে ধাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহাকে 
্রান্তি এবং অনর্ধেৰ পখে চালিত কবিতে পারে ; মানবমনের মতুয়া বুদ্ধি, 
তাহার আত্ন্তবিতাপূণ সংকীণতা, পরমত-অসহিষুতা এবং স্পন্ধিত অহংকার, 
সীমিত সত্যে প্রতি ভাহাল পক্ষপাত এবং তন্মধ্যস্থ ভ্রান্তির প্রতি তাহার 
ততোধিক আসক্তি, নিমুতব প্রাণের যুদ্ধরত অত্যাচারপরায়ণ আত্বপ্রতিষ্ঠার 
দৃশ্চেষ্টা, তাহার হিংস। জুলুম ও গোড়ামি, আপন বাসনা ও প্রকৃতির অনু- 
মোদন লাভের জন্য মনে উপব তাহান ছলনাপূর্ণ ব্যবহার ও ক্রিয়াস্*এই 
সমস্তই সহজে ধরন্মেব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিষা ধঙ্বেরি উচচতর চিন্ময় উদেশা এবং 
পুকৃতিকে ব্য কবিয়া দিতে পাবে , এইনূপে ধন্মেৰ মধ্যে প্রভূত অজ্ঞানতা 
লুক্কায়িত থাকিতে পারে, ধর্মের নামে বছ ভ্রান্তি, পৃভৃত অন্যায়াচরণ অনেক 
অবৈধ কার্ধয এবং এমন কি আধ্যাত্মিকতা বিরোধী অনেক পাপ কর্ম অনুষ্টিত 
হইতে পারে । কিন্তু মান্ঘেব সমস্ত সাধনার অতি বিচিত্র ইতিহাস এইকবূপ 
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কলহ্কলাঞিত, এবং এই সমস্ত যদি ধর্মের সত্য এবং প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে 
উপস্থাপিত করা হয় তবে মানুঘের সকল প্রকার সাধন! তাহার সকল কর্মের 
সত্য ও প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে ঠিক একই প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় ; তাহার 
ক্রিয়া, চিস্তা, আদর্শ, শিল্প ও বিজ্ঞান সাধনা প্রতৃতি সব্বব প্রকার মানব-প্রচেষ্টার 
কোনটিই এ অপবাদের হাত হইতে নিস্তার পায় না। 

ধর্মকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে , কেননা সে দাবি করেষে 
তাহার সত্যের প্রামাণ্য দিব্য অনুভব ও প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত, লোকোত্তর 
ভূমি হইতে তাহার অলঙ্ঘ্য এবং অন্রান্ত সত্য সে লাভ করে তাই যুক্তিতর্কের 
বা প্রশের কোন অবকাশ ন৷ দিয়া মানুঘের ভাবনা বেদনা আচার বিচারের 
উপর সে নিজেকে জোর করিয়া আরোপ করিতে চায়, তাহার এই দাবি অতাধিক 
ও অকানজাত ; যদিও লোকোত্তর ভূমি হইতে যে দিব্য প্রেরণা এবং দিব্য 
আলোক আসে ধর্মের প্রমাণ এবং সমর্থন হিসাবে তাহা নিঃসংশয়িত এবং অবশ্য- 
জ্বীকার্যয বলিয়াই ধর্মের সাধক মনে করেন, তাহা ছাড়া মানবমনের অজ্ঞানত, 
সংশয়, দ্বলতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে অন্তরাত্বার গোপন কক্ষ হইতে 
আগত যে আলোক এবং শক্তি, বিশ্বাসদপে দেখা দিয়াছে তাহার একটা অবি- 
সংবাদিত প্রয়োজন আছে, এই সমস্তের উপর নির্তর করিয়া ধর্ম নিজেকে 
চালিত করিতে চাহিলেও তাহার দাবিতে অনেক সময় অনেকটা বাড়াবাড়ি 
থাকে, যে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত হয নাই তাহাব উপর জববদস্তি 
করিয়াই ধর্মকে আরোপিত করিবার চেষ্টা হয | মানুঘের চলিবার পখে 
বিশ্বালের আলোক তাহার পক্ষে অপরিহার্য ; কেননা সে-আলোক না পাইলে 
অজানার পথে চলাই তাহার অসম্ভব হইযা উঠে; কিন্তু তা বলিয়া বিশ্বাসকে 
কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নন, অন্তবেব স্বাধীন অনুভূতি হইতে 
অন্তরস্থ চিওপুরুঘের অলভ্ধ্য নির্দেশি বা পখপ্রদর্শন হইতেই বিশ্বাসের অভ্যুদয় 
প্রার্থনীয়। অবিচারে ধর্মকে মানিয়। নিবার দাৰি স্বীকার করা চলিত, ইতি- 
পৃক্র্বেই যদি তাহার অধ্যাত্ব সাধনা মানুষকে অবিদ্যাচ্ছন মনোময় ও প্রাণময় 
সংস্কাবের মিখবণ হইতে মুক্ত করিয়া ধতচিতেব সমগ্র ও অখণ্ডদশনেব তুঙ্গ 
ভূমিতে উত্তীর্ণ করিয়৷ দিতে সমর্থ হইত। তাহাই আমাদেব শেঘ লক্ষ্য বটে 
কিছ্চ এখনও গে লক্ষ্যে পৌ'ছান ঘায় নাই, তাই অসমঘে কৃত সে দাবা মানষের 
গহজাত ধর্মরবুদ্ধির খাটি ক্রিয়াকে আচছনুই করিয়াছে, অখঢ এই বন্মবৃদ্ধিই ত 
মানুষকে দিধ্য ভাগবততী চেতনার দিকে লইয়৷ যাইবে, যাহা সে লাভ করিয়াছে 
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তাহার সমস্তকেই স্রসংঘতভাবে একই দিকে ইহাই ফিরাইয়৷ ধরিবে, ইছাই 
দিবে প্রত্যেক মানুঘকে তাহার বিশিষ্ট অধ্যাত্ব সাধনার সন্কেত ও ধারা, প্রত্যেকের 
অন্তনিহিত প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুসারে দিব্য সত্যের এঘণ৷ এবং সা্মীপ্য বা 
সংম্পর্শের পক্ষে উপযুক্ত একটা সাধনপস্থার নিশি । 

ধন্মঘিণার বেলায় প্রকৃতি পরিণামের উদার সাবলীলতাঁর এবং নমনীয়তা 
মধ্যে বহু প্রকার সাধনার নিরষ্কৃশ অবকাশ দিয়া ধর্মবোধের খাটি এবং মূল লক্ষ্য 
যে বজায় রাখা হইয়াছে, ইহার স্মন্দর পরিচয় পাই ভারতবর্ধের ধশুসাধনার 
ইতিহাসে ; এখানে অগণিত ধর্মমত আচার অনুষ্ঠান ও সাধনার ধারা গড়িয়া 
উঠিতে দেওয়া, এমন কি এ সকলকে পরস্পর মিলিয়া পাশাপাশিতাবে বদ্ধিত 
হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে, এবং প্রতোক লোক তাহার ভাবনা 
ংবেদন রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজের ধর্ম বাছিয়া নিবার এবং নিজ নির্র্ষ- 
চিত পথ অনুসরণ করিবার স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন অধিকার পাইয়াছে। পরিণাম 
ধারা যেখানে পরীক্ষামূলক পথে অগ্রমর হইতেছে সেখানে এমন ভাবের সাব- 
লীলতা থাকা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় ; কেননা বরের প্রকৃত কাজ 
হইতেছে মন, প্রাণ এবং দেহকে এমনভাবে প্রস্তত করিয়া তোল যাহাতে 
অধ্যাত্চেতনা তাহাকে গ্রহণ করিতে এবং আপনার করিয়া নিতে পাবে : 
ধর্্ মান্ঘকে এমন এক বিন্দতে আনিয়া উপস্থিত করিবে যেখানে চিন্ময় 
অন্তর্জেযাতির স্ফবণ পূর্ণরূপে আরম্ত হইতে পারে । এইখানে আসিয় ধর্মকে 
জীবনের পরিচালকেব আসন ছাড়িয়া, নিজের বাহিরের প্রকৃতি ও আচার ব্যব- 
হারের উপর জোব না দিয়া অন্তরাত্্ীকে তাহার নিজের স্বরূপ ও সত্যকে ফুটা- 
ইয়া তোলার পূর্ণ অবকাশ দিতে শিখিতে হইবে । সেই সঙ্গে মানুঘের দেহ 
মন ও প্রাণকে যতট। পার। যায় গ্রহণ করিয়া ধর্মকেই তাহার সমস্ত কর্থ ও 
প্রকৃতির মোড় আধ্যাত্িকতার দিকে ফিরাইয়া৷ দিতে হইবে ; তাহাদের মধ্যে এক 
চিন্ময় অর্থ আবিকৃত, তাহাদিগকে এক চিন্ময় লাবণো বিভূষিত করিবার এবং 
তাহাদের মধ্যে এক চিন্ময প্রকৃতির প্রকাশ আরম্ভ করিবার জন্য ধর্মকে উন্মুখ 
ও সচে& হইয়া থাকিতে হইবে । এই চেষ্টার মধ্য দিয়া ধর্মজীবনে ভ্রান্তি 
আসিয়া উপস্থিত হয়, কেনন। যে সব বস্তব বা ভাব লইয়া এ জন্য আমাদের সাধন! 
চলে তাহার মধ্যে এমন সব উপাদান থাকে যাহার মধ্যে হ্রমের বীজ থাকে, 
একদিকে অধ্যান্ত্র চেতন অন্যদিকে মনোময়, প্রাণময় এবং দৈহিক চেতনা এই 
দ্ই-এর মিলন ঘটাইবার মধ্যস্থূপে যে সমস্ত সাধন যে সমস্ত আচার গ্রহণ 
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কয়া হয় সেই নিকৃষ্ট উপাদানের দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হয়, ফলে অনেক সময় 
তাহারা খর্ব, অধঃপতিত এবং বিকৃত হইয়া পড়ে অথচ চিৎপুরুঘের ও প্রকৃ- 
তির মিলনের মধ্যস্থ হওয়া এবং তভ্জন্য সাধন! করাই ধর্শের সব্বপ্রধান 
উপযোগিতা । মানুদের পরিণতির ক্ষেত্রে সত্য এবং ভ্রম সবর্বদা একসঙ্গে 
বান করে, ভ্রমের সঙ্গী বলিয়া সত্যকে ত বর্জন করা চলে না, বরং ভ্রমকেই দূর 
করিতে হয়, যদিও একাজ খুবই দুরূহ, নিপুণতার সহিত করিতে হয়, হাতুড়ের 
মত ভ্রমের উপর অস্ত্রোপচার করিতে গেলে অনেৰ সময় ধর্মের অঙ্গহানি ঘাটিতে 
পারে; কেননা যাহাকে আমরা ভ্রম বলিয়া দেখি অনেক সময় তাহা কোন 
সত্যেরই প্রতীক ব৷ ছদ্][ বিকৃত বা দূঘিত রূপ এবং নিন্ম হইয়া মূলশুদ্ধ কাটিয়া 
ফেলিব মনে করিয়া অস্ত্রোপচার করিতে গিয়া মিথ্যার ষঙ্গে সে সত্যকে ছাটিয়া 
ফেল! হয়। প্রকৃতি নিজেই সাধারণতঃ বহুদিন পর্য্যস্ত শস্য এবং আগাছা 
একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে দেয়, কেনন৷ শুধু এইরূপে তাহার নিজের পুষ্টি, তাহার 
স্বতন্থ পরিণাম সম্ভব হয়। 

মানুষের মধ্যে অধ্যাত্চেতনার প্রথম উন্মেঘের সময পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতি 
তাহার চিত্তে অতীন্দ্রিয় অনন্তের একটা অস্পষ্ট বোধ জাগাইয়া তোলে, তাহার 
যেন মনে হয় এক অদৃশ্য অজান। রহস্য তাহার জড়ময় সত্তাকে দিরিয়। রহিয়াছে । 
প্রকৃতি মানুঘের মনে এই অস্পষ্ট বোধ জাগাইয়া তোলে যে তাহার মন ও ইচ্ছাশক্তি 
সীমিত এবং বীর্যযহীন এবং জগতের মধ্যে এমন কিছু গোপনে অবস্থিত আছে 
য়াহ। তাহার চেয়ে অনেক বড় ; এমন সব শক্তি আছে যাহা মিত্র অখবা শত্ররূপে 
তাহার ক্রিয়ার ফল নিয়ন্ত্রিত কবে : যে জড়জগতের মধ্যে সে বাশ করে তাহার 
পশ্চাতে এমন এক শক্তি আছে যাহা জগতকে এবং তাহাকে সাট্ট করিয়াছে, 
অথবা এমন সব শক্তি আছে যাহা প্কতিব ক্রিয়া নিয়ন্বিত করে, অথচ সে 
সমস্ত শক্তিও হয়ত তাহাদের অতীত কোন বৃহত্তর অজান। দ্বারা শাসিত হয়। 
এই সমস্ত শক্তির স্বব্ূপ এবং তাহাদের সহিত যোগাধোগেব সুত্র মানুষকে আৰি- 
কার করিতে হইবে, যাহাতে সে তাহাদিগকে প্রসন্‌ করিয়া তাহাদের সহায়তা 
পাইতে পারে ; তাহ৷ ছাড়৷ প্রকৃতির গোপন ক্রিয়ার উৎস আবি্ষার ও তাহ। 
পরিচালনা করিবার উপায়ও সে বাহির কবিতে চায়। কিন্ত বুদ্ধির সাহায্যে 
গে তখনই ইহা করিতে পারে না, কেনন। বুি' প্রথমে কেবল জড় তখা লইয়া 
কারবার করিতে পারে, কিন্তু ইহা হইল অদৃশ্যেৰ খাজ্য, এখানে চাই জড়াতীত 
দৃষ্টি ও বিজ্ঞানের আনুকুল্য ; পর্ডর মধ্যে পুর্ব হইতে বোধি এবং সহচ্গাত ভরশনের 


২৯৪ 


দিষ্য জীবন বার্ঠা 


যেবৃত্তি ছিল তাহার সম্প্রসারণ এবং উন্নতিবিধান স্থারাই তাহাকে এ কার্য করিতে 
হয়। আদিমানবের মননশীল সত্তার মধ্যে আমিবার এবং মপনের ধর্ম লাভ 
করিবার পর এ বৃত্তি নিশ্চয়ই অধিকতর তীক্ষ এবং সক্রিয় হইয়! উঠিয়াছিন় : 
যদিও তখন প্রধানত: তাহার ক্রিয়ার নিমুতম ধারায় ইহা আবদ্ধ ছিল কেননা 
তাহার প্রাথখিক প্রয়োজনের সমস্ত আবিষ্কারের জন্যও তাহাকে প্রন্ধাপতঃ 
এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হইত ; তাহা ছাড়া অধিচেতন অনুভূতিও 
তাহার একটা বড় সহায ছিল ; কেননা বুদ্ধি এবং ইন্জ্রিয়ানভূতির উপর পর্ণরূপে 
নির্ভর করিতে শিক্ষা করিবার পৃকেরবে মানুঘের মধ্যে অধিচেতনা আরও বেশী 
সক্রিয় ছিল। বাহিরে তাহার তরঙ্গ আসিয়া পড়া আরও সহজ ছিল, বহি- 
শ্চেতনায় তাহার আপন কীন্তিকে রূপায়িত করিবার সামর্থ্যও ছিল অনেক 
বেশী। প্রকৃতিব সংস্পর্শে আসিয়া এইভাবে বোধি তাহাকে যাহা আনিয়া দিত 
তাহার মন তাহাদিগকে সাজাইয! গুভাইয়৷ রাখিত, এইভাবে ধর্মের প্রাচীন জপ 
মানুঘ গড়িয়া তুলিযাছে। তাহা ছাড়া বোধির এই উন্মুখ এবং সক্রিয় শক্তি মানুষের 
মধ্যে জড়ের পশ্চাতে অবস্থিত জড়াতীত শক্তির বোধ জাগাইয়াছে ; তাহার 
সহজাত বৃন্তির পরেরণায অথবা অধিচেতন বা অতিগ্রাকৃত কোন কোন অনুভবের 
ফলে সে বহু অতীল্দ্রিয় সত্তার সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহাদের সহিতি কোন 
প্রকারে যোগাযোগ স্থাপন কবিযাছে, এই জ্ঞানকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করিয়া 
ব্যবহাবিক ক্ষেত্রে কার্ধযকরীভাবে তাহাদের প্রয়োগ-কৌশলও সে কিছুটা 
আবিষ্কার করিয়াছে ; এমনি করিয়া যাদুবিদ্যা এবং বিভূতিবিজ্ঞানের প্রাচীন- 
ধারা সকল গড়িয়া উঠিযাছে। এইভাবে চলিবার পথে কোন এক সময়ে তাহার 
মধ্যে এই বোধ উন্মিঘিত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে 
যাহ! জড়বস্ত নয়, তাহার যধ্যে এক আত্বা আছে যাহা দেহনাশের পরেও বাঁচিয়া 
থাকে , অদৃশ্যকে জানিবার আকৃতিতে এমন কতগুলি অতিপ্রাকৃত অনুভূতি 
সে লাভ করিয়াছে যাহা তাহার নিজের মধ্ো অবস্থিত এই সত্তার সম্বন্ধে অমাছ্িত 
অশোধিত একটা ধারণা গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছে । ইহার অনেক 
পরে সে বুঝিতে আরম্ভ করে যে বহিবিশ্রের ক্রিয়ায় যাহাকে অনুভব করিয়াছিল 
তাহাই তাহার মধ্যেও কোন না কোন রূপে বর্তমান আছে এবং তাহার মধ্যেই 
এমন উপাদান আছে ওভ অখবা এশুভের নিমিত্ত হইয়। যাহা অদৃশ্য শক্তিসকলের 
অভিঘাতে সাড়৷ দিতে পাখে ; এইভাবেই মানুঘের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি ও নৈতিক 
প্রকৃতি বূপায়িন হইয়াছে এবং অধ্যাত্ব অনুভবের সন্তাৰন৷ সকল দেখা দিয়াছে । 


গত 


মামুবের আধ্যা্িক বিকাশ 


এরইরাপ আদিম বোধি, গোপনভাবে অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম ও সমাজের 
অনুগত নৈতিক বোধ, প্রাণ কাহিনীতে নূপকের ভাষায় যাহা বল। হইয়াছে 
একনপ লামা অলৌকিক জ্ঞান ও অন্তব, গোপন দীক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়। 
তাহাদের মূল অর্থ বজায় রাখিবার প্রয়াস--এই সনস্তকে একত্র মিশিত করিয়া 
মানুঘের ধঙ্ছেবি আদিরূপ গড়িনা উঠিয়াছে যাহা অতান্ত বাহ্য এবং বহিরঙ 
ভাবেই পকাশ পাইয়াছে | ইভা নিঃসন্দেহ যে গোড়ার দিকে ধর্মের উপাদান- 
সকল অমাজিত অশোধিত দৈন্য ও ক্রটি-পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাহার ক্রমেই 
ব্যাপক, ও গভীয় হইয়াছে, কোন কোন সংস্কৃতিতে তাহাদেব মধ্যে বিপুল 
প্রলার এবং গভীর তাৎপর্যা দেখা দিয়াছে । 

যেমন মনোময় ও প্রাণময় জীবনের উৎকর্ধ সাধিত হইতে থাকে --কেনন।! 
মামুষের মধ্যে তাহাই প্রকৃতির প্রথম কাজ এবং ইহার জন্য মানুঘের মধ্যস্থ 
অন্য সমস্ত বৃত্তির পুষ্টিব পূর্ণ সাধনা পরে করা যাইবে বলিয়া তাহাদিগের দিকে 
তেমন দৃষ্টি না দিয়া ইহাকেই অগ্রসব করিবার দিকে অভিনিবিষ্ট হইতে সে 
ইতস্ততঃ করে না--তাহাব ঝৌক পড়ে বৃদ্ধিকে শাণিত ও পু কবিবার দিকে, 
ফলে প্রথমে যাহা প্রয়োজনীয় ছিল সেই বোধি সহজাত বৃন্তি এবং অধি- 
চেতনার বূপায়ণ সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া বর্ঘমান যুক্তি ও মনোময়ী-বৃদ্ধির 
শক্তি হার৷ গঠিত কাঠামে৷ সকল গড়িয়া উঠে। মানুঘ যতই জড় প্রকৃতির 
ক্রিয়াধারা ও রহম্যসকল আবিক্ষাব করিতে ণাকে ততই সে পূৰের্ব যাহার 
আশ্রয় লইয়াছিল সেই বিভূতিবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা হইতে দূরে সরিয়। যায় ; 
প্রকৃতির ক্রিয়াধারা বা তাহার যাপ্রিক পদ্ধতির দ্বারা যতই বিশৃব্যাপার 
ব্যাখ্যা করিতে থাক ততই দেবতা. এবং অদৃশ্য শক্তিসমূহেব আবেশ এবং 
পৃর্্বানুতৃত প্রভাব হাস পাইতে খাকে ; কিন্ত তখনও জীবনে আধ্যাত্বিক 
উপাদান এবং চিন্ময় ভাবের সমাবেশের একটা প্রয়োজন অনুভব করে এবং 
কিছুদিনের জন্য জীবনে দুইটি ক্রিয়াধারা একসঙ্গে চলিতে থাকে । কিন্ত বুদ্ধির 
দীপ্তি যতই বাড়িতে থাকে ততই ধর্মের মধ্যে অলৌকিক ও গোপন উপাদানের 
তাৎপর্ধ্য নষ্ট হইতে এবং তাহার প্রতিপত্তি কমিতে থাকে, যদিও তখনও তাহ 
বিশ্বাস, অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান অথবা পুরাণ কার মধ্যে বাচিয়। খাকিতে 
পারে ; অবেশেঘে যখন এবং যেখানে সব কিছুকে বৃদ্ধির এলাকায় ফেলিবার 
ঝোঁক প্রধলাকার ধারণ করে তখন 'ও তথায় ধর্মের আর সব ভাসিয়া যায় কেবল- 
মাত্র মতবাদ, আচার অনুষ্ঠান, বাহ্যিক সাধনা বা নীতিবাদ মাত্র অবশিষঞ্ থাকে । 


৩৯ 


দিবা জীবন বার্থ 


এমন কি জাব্যাত্িক অনুভবের ধারাটিও ক্ষীণ হইয়া আসে এবং কেবল বিশ্বাস, 
ভাবোচ্ছাস এবং নৈতিক আচরণু খাকিলেই যথেষ্ট হইল বিবেচনা করা হয় ; 
আদিষৃগে ধর্মবোধ, বিভূতিবিদ্যা এবং অলৌকিক অনুভূতির যে মিশবণ ছিল 
তাহা বিশ্রিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক ধারা নিজের পথে, নিজের বিশিষ্ট 
প্রকৃতি লইযা স্বতন্ত্রতাবে নিজের লক্ষের দিকে অগ্রসর হইবার দিকে ঝুঁকি 
পড়ে যদিও এ ঝোৌঁকাটা কখনও পূর্ণ ও সব্ব্জনীনভাবে ফটিয়া উঠে না তথাপি 
তাহ। খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। ইহার চরম পৰের্ব এমন অবস্থা আসে 
যখন ধর্দ্, বিভূতিবিদ্যা এবং যাহা কিছু জড়াতীত তৎসমস্তই পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করা হয় ; বহির্ধুখ বৃদ্ধির একটা আকস্মিক শুফ কঠোর প্রবল আবেগ আসিয়া 
আমাদের প্রকৃতির গভীবতব অংশ সকলের আশ্বয়স্থলগুলি ভাঙ্গিয়। চূর্ণ করিয়া 
দিয়া যায়। কিন্তু তখনও পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতি তাহার চরম উদ্দেশ্য ও 
আকৃতিগুলিকে দূইচারিটি সাধকের হৃদয়ে বাচাইয়া রাখে এবং মানুঘের বৃহত্তর 
মনোময় পবিশামের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে আরও গতীর করিয়া তোলে, 
আরও উচচতব ভূমিতে তুলিয়া দেয় । বর্তমান সময়েও দেখিতে পাই বিজম্ী 
বৃদ্ধি এবং জডবাদেব যূগের পর মানুঘের মধ্যে এই স্বাভাবিক ধারার পুনরাবৃত্তি 
ঘটিতেছে, অন্তশু্বী হইয়া আত্মাকে আবিষ্কার কবিবার আকৃতি, অন্তরের মধ্যে 
খুঁজিবাব এবং অন্তনুর্খী হইনা ভাবিবার প্রবৃত্তি মানুঘের মধ্যে আমিতেছে, 
তআলৌকিক অনুভবে জনা নূতন সাধনা, অন্তরাত্বাকে পাইবার জন্য পুনঃ 
গচেষ্ট। চিংপুকঘেব সত্য এব" শক্তিব একাটা বোধ মানুঘের মধ্যে আবার জাগিয়া। 
উঠিতে চাহিতেছে, মানুঘ তাহার চৈতাসন্তা তাহার আত্মা এবং বস্তুর গভীরতর 
ত্বকে অন্বেঘণ কবিতে গিয়া তাহার হারাইয়া যাওয়া শুক্তি ফিরিয়া পাইতে 
নসিযাছে, সে শক্তিকে পুনরুভ্জীবিত করিবার সম্ভাবনা দেখ দিতেছে : 
অতীতে সাধন-পদ্ধতিতে নূতন প্রাণসঞ্চার এবং নূতন সাধন-পন্ধাতি আবিষ্কার 
করিতেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার শৃখখল ভাঙ্গিয়৷ স্বাধীন ও স্বতন্তরভাবে নূতন 
ধর্মমত গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। জড় প্রকৃতির রহস্য আবিফারের যে 
স্বাভাবিক সামর্থ শাহাব ছিল তাহা প্রায় শেঘ-সীমায় ধা তাহার সাধোর 
অবধিতে পৌঁচিয়। বৃদ্ধি নিজেও দেখিতে পাইতেছে যে প্রকৃতির বাহ্যক্রিয়া- 
ধাবা চাঁড়া আব কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে সে সমর্থ হয় নাই, তাই এখনও পবীক্ষা- 
মূলকভাবে এবং স্বিধান্দোলিত চিত্তে হইলেও, সে তাহার সন্ধাণীদাটি মন ও 
প্রাণশক্তির গভীর গোপন রহসোর দিকে এবং যাহাকে সে এতকাল নিঙের 


৩৩২. 


মাছুষের আধ্যাথ্িক বিকাশ 


ধারণার অনুযায়ীভাবে বর্জন করিয়াছিল সেই অতীন্জরিয় রহস্যলোকের দিকে 
ফিরাইতে আরম করিয়াছে, জানিতে চাহিতেছে তাহার মধ্যে কি সতা আছে । 
ধন্ধও দীর্ঘকাল বীচিয়া থাকিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং পরিণামধারা 
ধরিয়া সে-ও অগ্রসর হইতেছে, তাহার চরম তাৎপর্য এখনও আমাদের বুদ্ধির 
অগোচরে রহিয়াছে । মনের এই যে নৃতন পব্রে আমরা যাত্রারঘ্ত করিয়াছি 
তাহার মধ্যে যতই স্বুলভাবে যতই দ্বিধার সহিত হউক না কেন চরমভাবে নূতন 
দিকে ফিরিধার, প্রকৃতির মধ্যস্থ চিৎপরিণামের দিকে অগ্রসর হইবার একটা 
সম্ভাবনা! দেখ! দিয়াছে এবং সে দিকে যে প্রবল চাপ বা আবেগ আছে তাহা 
ধরা পড়িয়াছে। প্রাচীনযুগে ধর্খের মধ্যে এশুর্ধয ছিল কিস্ঠ সে অবযৌক্তিক 
বা প্রাগ্নযৌজিক স্তরে তাহার মধ্যে অনেকটা অস্পষ্টতা চিল, বৃদ্ধির অতিবিক্ত 
চাপে পড়িয়া সকল বাহুল্য বর্জন করিয়া সে ধর্ম এক থাড, অনাডম্বর যুক্তিময় 
মধ্য দ্ধপে পরিণত হইতে চলিয়াছিল কিন্তু অবশেঘে মানব-মনের উত্তরায়ণের 
পথে ধর্মকে তাহার উদ্বরমুখী রূপরেখা অনুসরণ করিতে হইবে এবং দিব্য 
জ্ঞান ও অতিচেতনার দিব্য ধামে তাহার উচচতম স্তর এবং বৃহত্তম যে স্বক্ষেত্র 
জাছে তথায় পূর্ণরূপে তাহাকে পৌছ্বিতেই হইবে। 

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রকৃতিপবিণামের এই ধারার নিদর্শন- 
সকল আমরা দেখিতে পাই. যদিও প্রথম স্তরগুলিব অধিকাংশ ইতিবৃত্ত প্রাক- 
ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় আমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে । নাদিম বা 
অসত্য জাতির মধ্যে নানাপ্রকার আচরণ বিশ্বাস বা মতবাদ প্রচলিত আছে 
বা ছিল; যেমন সকল জড় পদার্থকে মনুঘ্যের মত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মনে করা 
(2151171871), পিশাচাশিতবোধে কাষ্ঠ লোট্টাদির পূজা করা (17009101977), 
এক এক জাতীয় মানুঘ এক এক ইতরপ্রার্ণী বা বৃক্ষ হইতে জাত হইয়াছে মনে 
করা ((00522213), কোন ব্যক্তি বা বস্তকে পবিত্র বা অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার 
কর! (91090) ইত্যাদি, ইহা ছাড়া আছে যাদুবিদ্যা (1778510) পুরাণের উপকথা 
(00719) কৃসংস্কারাচ্ছন প্রতীকোপাসনা (কোন কোন ওঘধের ক্রিয়া সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ হাতুড়ে বৈদ্য জনেক সময় যাহার পুরোহিত ), কাহারও কাহারও মতে 
ধর্ম এই সমস্ত আচরণ, বিশ্বাস এবং মতবাদের একটা জগাখিচুড়ী ছাড়া আর 
কিছু নয়; আর্্র মাটিতে যেমন ব্যাঙের ছাতা জন্মে তেমনি ধর্ম আদিম যুগের 
মানুঘের অজ্ঞানার্্র মন হইতে জাত ভাব মাত্র ; অবশেঘে যখন তাহা চরমোৎ- 
কর্ধে পৌছিয়াছে তখনও তাহা একপ্রকার প্রকৃতি পূজা । আদিম মানুঘের 


ত%৩ 


দিব্য জীবন বার্তা 


মনে ইহাই হয়ত ধর্থের রূপ চিল যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথা বলিতে হইছে ফবে 
ইহাদের অনেক বিশ্বাস ও আচরণের পশ্চাতে নিমুতর হইলেও একটা সবল 
ও কার্যাকরী সতোর ভিত্তি ছিল, আমাদের উচচতর উতকর্ধের মধ্যে আসিয়। 
যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াটি। আদি মানব সাধারণতঃ প্রাণসত্তার নিয় 
এবং সংকীর্ণ ভূমিতে বাস করিত, অতীন্র্িয় ভূমিতে তাহার অনুরূপ ওপযুজ 
এক অদৃশ্য প্রকৃতিব বাজ্যও আছে : তাহার রহস্য তাহার নিমৃতর প্রাণের 
বোধি এবং সহজবৃদ্ধি কতকাা ক্ানিতে পারিত, তাই সেই জ্ঞান এবং উপযোগী 
সাধনার দ্বাবা সেই অদশা প্রকৃতি হইতে গোপন শক্তিকে আকর্ধণ করিতে সে 
আদিমানব সনর্থ হইত। এইবপে ধর্মের বিশ্বাস ও সাধনার একটা প্রাথমিক 
স্তর হয়ত গড়িয়! উঠিয়াছিল যাহান প্রকৃতিতে এবং লক্ষ্যে অপুষ্ট ও অমাজিত- 
ভাবে রহস্বিদ্যাব দিকে ঝৌঁক ছিল--কিস্ত তখনও তাহা অধ্যান্্ব রিদ্যা। 
হইয়া উঠে নাই ; এরূপ ধর্থের প্রধান উপাদান ছিল ক্ষদ্র ক্ষদ্র প্রাণশক্তি 
এবং সৃক্ষাতৃতময় সত্তাসকলকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সাহায্যে প্রাণের 
ছোট চো কামনা পবিত্ৃপ্তি সাধন এবং স্থলতাবে বাহ্য এ্রশুর্যযলাভের 
চেষ্টা | 

আমরা এখনও যতটুক দেখিতে পাইতেছি তাহাতে ধর্মবোধের এই আদি- 
স্তর. সত্যতার কোন পূর্বকল্পে প্রচলিত উচ্চতর জ্ঞান হইতে পতণ ব। তাহার 
চিহ্ন অখবা কোন লপ্ত বা অপ্রচলিত পুরাতন সংস্কৃতির বিকৃত অবশেষ হইতে 
পারে ; যদি তাহা না-ও হয ভখাপি তাহ ছিল ধর্মেন কেবল আরন্ত বা আদিম- 
পর্মাত্র । তাহার পব তাহা অনেক স্তর পার হইয়া আরও উনত ধরণের 
ধন্মবূপে দেখা দিযাছিল, যাহার বিবরণ আমরা প্রাচীন সভ্যজাতিসকলের 
সাহিত্য বা লেখমালার অবিলুপ্ত অংশে দেখিতে পাই । এই ধরণের ধর্মের 
মধো আছে বহ দেবতাষ বিশ্বাস এবং তাহাদেব উপাসন।, স্থ্টিতত্বের একটা! 
বর্ণনা, পুরাণ কাহিনী, নানা আচার অনুষ্ঠান সাধন এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতার 
জটিল সমাহাব---যে সমস্ত অনেক সময় সমাজ-ব্যবস্থার সহিত ওতপ্রোত হইয়। 
গভীরভাবে জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে, সাধারণত ইহা জাতি বা উপজাতির 
ধর্ম এব" বিশেষভাবে ইহা সে জাতি চিন্তা ও জীবনের পরিণতিপখে যে স্তরে 
পৌচিয়াছে তাভাব অন্তবঙ্গ পরিচয় দেয় । এ ধর্দের বাহিরের কাঠামোতে 
কোন গতীবৰ আধ্যাত্বিকতার তাৎপর্যয আমরা দেখিতে পাই না : কিস্ত অধিক- 
তর উন্াভ সংস্কতিমকল বিভূতিনিদ্যা এবং গুহ্যসাধনার এক সবল পটতুমিক। 


৩০৪ 


মাুষের আধ্যাস্মিক ধিকাশ 


বারা অর্থবা আধ্যান্বিক জ্ঞান ও সাধনার প্রাথমিক উপাদানযূক্ত অতিযত্বে গোপনে 
রক্ষিত রহস্যবিদ্যার ভিত্তির উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ ন্যুনত৷ পূরণ 
করিতে টাহিয়াছে। তবুও এ সব ক্ষেত্রে বিভূতিবিদ্যা অনেক সময় একটা 
অতিরিক্ত অঙ্গ রূপেই রাখা হইয়াছে, ধর্মের সব্বক্ষেত্রে তাহা উপস্থিত থাকে 
নহি; দিব্য শক্তিসকলের উপাসনা, যাগযজ্ঞ, বাহ্াযসদাচার এবং সমাজ- 
ধণ্পেরি অনুবর্তন ইহারাই তখন ধর্মের প্রধান উপাদান । মনে হয় যে প্রথমে 
অধ দর্পন বা জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য কি তাহার কোন বিশিষ্ট ধারণ। এ অবস্থায় 
বর্তমান ছিল না, কিন্তু অনেক সময় রহস্যবিদ্যায় এবং পুরাণকথায় তাহার 
প্রাথমিক রূপ বা আভাস সূচিত হয় এবং দু একটা এমন উদাহরণও দেখা গিয়াছে 
ধেখানে তাহা অবান্তর ভাবসকলের মধ্য হইতে পূর্ণূপে বাহিব হইয়া আসিয়া 
পল তাবে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বেৰ পবিচয় দিয়াছে । 

বস্তত ইহা সম্ভব যে সর্বত্রই রহস্যবিদ্যাবিৎ মরমী বা বিভূতিবিদ্যার 
গবর্ত সাধকই ধর্মের সৃষ্টা, তাহারাই নিজেদের রহস্যানুভবকে নান! বিশ্বাস, 
প্রাণ কাহিনী এবং অনুষ্ঠানের আকারে সব্বসাধাবণের চিত্তে সংক্রামিত করিয়া- 
ছেন; কেননা ব্যষ্টিপূরুঘের কাছেই প্রকৃতি বোধিজাত রহস্যজ্ঞান সব্বরপ্রথম 
ধরা পড়ে এবং অন্য সকল মান্ঘকে নিজেব পশ্চাতে টানিয়া লইয়া ব্যক্তিই 
নতন পথে অগ্রসর হয়। এমন কি যদি স্বীকাব করি যে নৃতন স্থা্টি অবচেতন 
গণচিত্তেই প্রথম দেখা দেয় তবু সে চিত্তের গুপ্ত বিদ্যাময় উপাদান বা রহস্যানু- 
ভূতিমূলক খৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাহাৰ স্যা্ট বা অভিব্যক্তি হয় এবং ব্যক্তি- 
বিশেষকে যোগ্য আধার রূপে পাইলে তাহাব মধ্য দিয়াই অভিব্যক্তি সম্ভব 
হয় , কেননা গণচিত্তে কোন নৃতন অনুভূতি বা আবিষ্কার অথবা প্রকাশকে 
ব্যাপকভাবে ফটাইয়া তোল৷ প্রকৃতির প্রাথমিক কর্মধারা নহে ; প্রথমে এক 
বিন্দুতে অর্থবা কতিপয় বিন্দুতে অগ্রিশিখ৷ জবলিয়া উঠে এবং তথা হইতে এক 
অগ্বিস্থল হইতে অন্য অগ্রিস্বলে এক বেদী হইতে অন্য বেদীতে সে অগ্নি 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মরমীয়া সাধকগণের আধ্যাত্বিক আকৃতি এবং অনু- 
ভূঁতির কথা সাধারণতঃ সূত্রীকারে সযত্বে গোপনে রক্ষা করা হইত এবং দু 
চীরিটি দীক্ষিত ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হইত না; শুধু ধর্ম-সাধনার 
পরম্পরাগত প্রাভীকসকলের মধ্য দিয়া তাহা সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা 
হইত অথবা বরং এইভাবে তাহাদের জন্য রক্ষিত হইত। আদিকালের 
নার্গবের চিত্তে এই সমস্ত প্রতীকই ধর্মের মর্শরহস্যের বাহন ছিল। 


/৪, ৬৬৫ 


দিব্য জীবম বার্তা 


ধর্-সাধনাব এই দ্বিতীয় স্তর হইতে তৃতীয় আর একটা ভর উদ্নিদিত 
হইয়া উঠিল যাহা গোপন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে মুক্তি দিতে এবং 
তাহার সতাকে সকলের নিকট পনিবেশন কবিতে চাহিল। তাহার মধো 
যাহা সব্বসাধাবণেব নিকট কচিকব তাহাকে সব্বজনলত্য করিতে উৎসুক 
হইল। আধ্যাত্মিকতাকেই ধর্মপাধনান মর্মকথা করিবার দিকে যেমন কৌ 
পড়িল তেমনি প্রকাশ্য শিক্ষার দ্বাবা তাহা সকল সাধকেব অধিগমা বৰিবাধ 
চেষ্টা চলিল : গোপনভাবে যাহাবা সাধনা কবিত তাহাদের প্রতি সম্প্রদায়ের 
যেমন বিদ্যা ও সাধনার বিশে বিশেঘ পদ্ধতি ছিল এবার তেমনি প্রতোক 
ধন্থ্রে দেখা দিল তাহাব নিজস্ব মতবাদ ও দর্শন এবং অধ্যাত্ব-সাধনার বিশিষ্ট 
ধারা । এইখানে চিন্ময পবিণামেৰ দইটি পদ্ধতি দেখা পাওয়! যার” 
একটি অন্তবঙ্গ মবমী সাবকগণেব অপনটি বহিবঙ্গ বা ধান্রিকগণের পদ্ধতি । 
এ দুইচিব মধ্যে পৰিণামবিধাত্রী প্রকৃতিব দুইটি পৃথক তব্বকে কূটাইবার প্রয়াস 
দেখিতে পাই, একটি সংকীর্ণ পবিসবেব মধ্যে সংহত হওয়া এবং শক্ষিকে 
কেন্দ্রীভূত করিযা গতীবতাব দিকে অগ্রসব হওয়ার তত্ব, অপরটি বিস্যটীকে 
ব্যাপকভাবে যত বৃহৎ ক্ষেত্রে সম্ভব বিস্তাবিত ও প্রসাধিত করিয়া দেওয়ার 
তত্ব। প্রথমাটিব লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত ও একাগ্র হইয৷ সক্রিয় শক্তিকে সফল করিয়া 
তোল, দ্বিতীয়টি চাষ তাহাব ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা । সকলের মধ্যে আধ্যা- 
ত্বিকতাকে এইতাবে ছডাইযা দেওযাৰ এই নূতন প্রচেষ্টাব ফলে যে আধ্যাত্মিক 
আকৃতি ও সম্পদ কযেকজনেব মধ্যে সমত্বে বক্ষিত ছিল তাহ। সব্বসাধারণের 
মধ্যে ছড়াইযা পড়িল বটে কিন্তু তাহাৰ শুচিতা, উচচতা এবং গভীরতা ও 
সংবেগ কমিমা গেল। অধ্যাত্ব বসিক বা মবমীদেব সাধনার তিত্তি ছিল বোধি- 
জাত, অন্প্রেবণালন্ধ, দিধ্যতাবাবেগে উৎসাবিত অতর্কা জানের শক্তি ; তীঁছারা 
তাহাদেব অস্তবপুকর্ধেব শক্তিযোগেই অতীন্দ্রিয় সত্য এবং অনুভবের গ্গতে 
প্রবেশ কবিতে চাহিতেন কিন্তু সাধাবণ মানুঘেব মধ্যে ব্যাপকভাবে এ সমস্ত 
শান্তি নাই, যাহা আছে তাহাও অনাজিত, অপবিণত, আংশিক এবং প্রাথমিক””* 
তাহাব উপব ভিত্তি কবিযা নিবাপদে কিছু গড়িযা তোলা যায় না ; তাই এ নুতন 
পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক সত্যকে বৃদ্ধিকক্পিত মতবাদের সভূজার় সাজাইতে হইল, 
উপাসনা-পদ্ধতি বহিল শুধু ভাবাবেগ এবং সরল অথচ অর্থপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের 
মধ্যে! সেই সংগে সবল অধ্যাত্ব সাধনাব কেন্দ্র (01698) নিয়ুতর ভাবের 
লহিত মিশ্রিত এবং ক্ষীণ হইয়া পড়িল। মনপ্রাপদেহের নিমুতর বৃত্তি তাহাকে 


৬০৩ 


মাযুহের জখাদ্ধিক বিকাশ 


আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল এবং তাহারা তাহার নকল করিতে আরম্ত 
করিবা। এইভাবে আসলের সহিত নকলের খাঁদ মিশিত হইয়া পড়ায় গুহা 
তন্ত্র কঘুঘিত হওয়ার ফলে তাহার সত্য ও সার্থরুতা হানি হওয়া, অদৃশ্যশজির 
সহিত যোগস্থাপনের বলে লব্ধ অলৌকিক শক্তির অপব্যবহার করা প্রাচীন 
অধ্যাত্বরদসিকগণ অত্যন্ত ভয়ের চক্ষতে দেখিতেন এবং এ সমস্তকে কঠিন বিধি- 
নিষেধ দ্বারা গোপনে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, প্রকত অধিকারী সাধক 
ছাড়া অন্য কাহাকেও ইহার তত্ব জানান হইত না । এই তাবের অতিবিস্তার এবং 
তদ্ৃজনিত ব্যতিচারের আর একটা অবাঞ্ছিত ও বিপভ্জনক ফল এই হইয়াছে 
মে অধ্যাত্ববিদ্যাকে বৃদ্ধির নির্দিষ্ট আকারেব মধ্যে ঢুকাইতে গিয়া তাহাকে 
মতবাদে পর্যবসিত করা হইয়াছে । জীবন্ত সাধনার প্রাণশক্তিকে আচার 
অনুষ্ঠান বতনিয়মের প্রাণহীন বিপুল বোঝার তলায় চাপা দিয়া তাহাকে যাব্বিক 
সাধনায় পরিণত কর! হইয়াছে, ইহার ফলে কালক্রমে ধর্মের দেহ হইতে তাহার 
প্রাণ তাহার আত্মা চলিয়৷ যাইতে বাধ্য হইয়াছে । কিন্ত প্রকৃতিকে বাধ্য 
হুইয়৷ এ বিপদ বরণ করিতে এ ঝুঁকি লইতে হইয়াছে, কেননা পরিব্যাপ্ত কবিয়া 
দেওয়াও পরিণামবিধাত্রী প্রকৃতির চিন্যয় প্রবেগের একা অঙ্গ একটা 
অপরিহার্য প্রয়োজন । 

ষে সমস্ত ধর্ম অধ্যাত্ব সিদ্ধির জন্য প্রধানত: প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা এবং আচার 
অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে, এইভাবেই তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে : তথাপি 
তাহাদের মধ্যে যাহা প্রথমে বিদ্যমান ছিল সেই অনুভূতির সত্য এবং অন্তরস্থিত 
মৌলিক তত্তৃজ্ঞানের জন্য তাহার! টিকিয়৷ থাকে এবং ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা 
ঝাচিয়া থাকে যতদিন তাহাদের মধ্যে এমন সব সাধক জন্মলাভ কবেন ধাঁহারা 
সে ধারাকে বজায় রাখিতে বা পুনরসূক্জীবিত করিতে পাবেন, যীহাদের মধ্যে 
তীর অধ্যাত্ব সংবেগ জাগে এবং ঝীহারা এই ধর্মকে উপাযরূপে গ্রহণ করিয়া 
ভগবানকে লাভ এবং আত্বাকে মুক্ত করিতে পারেন। এই ভাবের পরি- 
ণৃতির কলে কালক্রমে দুই প্রকার সাধনপন্থা এবং উদারপন্থী (08010110) ও 
দধবিধানী (05500) এই দুই দল সাধকের উত্তব হয় ;_-প্রথম মতের 
ঝোঁক ধর্দের আদি সাবলীল প্রকৃতি অনেকটা বজায় বাখিবার দিকে, তাহারা 
চায় ধর্মের মধ্যে যে বহুমুখীতা আছে, ধর্ম মানুঘের সমগ্র প্রকৃতির নিকট 
ষে আবেদন জানায় তাহা যেন নষ্ট না হয়; নববিধানী এই উদারতা, এই 
প্রলারতা ভা্গিয়৷ দিতে চায়, সে চায় শুধু বিশ্বাস, উপাসনার এবং আচার অনু- 


৩৭ 
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ষ্টানের অনাড়ন্বরতার উপন পূর্ণবূপে নির্ভর করিতে, যাহাতে সাধারণবৃদ্ধি। 
হৃদয় এবং নৈতিক প্রবৃত্তি শীখ এবং সহজে তাহা গ্রহণ করিতে পায়ে? 
নববিধানের তাগিদে ধর্খেন যে মোড় ফিনিয়াছে তাহাতে যুক্তিবাদের আতিশয়া 
দেখা দিয়াছে, যাহা ইন্দ্িয়াতীত তাহাৰ সহিত যোগস্থাপনের জলা রহলা 
বিদ্যা বা গুহ্য সাধনাব যে সকল ধাবা ছিল তাহাদেব অধিকাংশকে অবিশ্বাস 
ও নিন্দা কৰা হইয়াছে, অধ্যাত্ব সাধনার জন্য বহিশ্চব মনেব বৃত্তি সকলের অনু" 
শীলনই যথেষ্ট মনে কবা হইয়াছে , এইজন্য প্রাযই দেখা যায যে নববিধাবী 
সম্প্রদায়ে ধ্মজীবন অনেকটী শুক, সঙ্কীর্ণ ও নিংস্ব হইয়া পড়ে। তাহা 
ছাড়া বৃদ্ধি এত বর্জন ও এত অস্বীকান কলিয়া আরও অস্বীকার করিবার 
এমন স্যোগ ও সুবিধা লাভ কবে যে অবশেধে সকলই অস্বীকার করিয়া বলে, 
তখন সে আধ্যাজ্িক অনুভূতিকে মিথ্যা বলে, ধর্ম ও আধ্যাত্বিকতা৷ বন করে 
তখন বুদ্ধি অন্য সকলাক ধূংস কনিষা নিজেব শক্তিকেই শুধু বাঁচাইয়! রাখিতে 
চায়। চিন্মর-ভাব-বজিত বুদ্ধি অপবা বাহ্য বিদ্যা ও নানাযন্ত্ের জপ গড়িয়া 
তাহাদিগকে খুবই কার্যাকবী কবিব৷ তুলিতে পাবে কিন্ত তাহার ফলে প্রা- 
শক্তিৰ গোপন উৎস শুকাইযা যায, জীবনকে বক্ষা অথবা নূতন জীবন স্থা্ট 
করিবাব জন্য কোন নূতন শক্তি খুঁজিযা পাওযা যায না, তাই তাহার ক্ষয় হইতে 
থাকে । তখন বিশ্রি্ট হইযা পড়া, মৃত্যুব মধ্যে প্রবেশ করা এবং পুরাতন 
অজ্ঞান হইতে নূতন যাত্রাবন্ত কব! ছাডা অন্য উপায় বর্তমান থাকে না! 
আদিম কালেব পূর্ণতা ও অখগুতাকে বক্ষা কবিয়া, প্রাচীন জ্ঞানগর্ত 
আ্ঘমা ও সামঞ্স্যকে ধ্বংস না কবিযা কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং ছড়াইয়া পড়ার 
তত্বদ্ববকে এক বৃহত্তব সমমৃযে গ্রধিত কবিয়া আত্মপ্রসাবেব দিকে অগ্রসর হওয়া 
পবিণাম বিধাযক তত্বেৰ পক্ষে সম্ভব হইতে পাবে । আমব দেখিয়াছি যে 
তাবতবর্ধে বোধিব আদিম প্রবেগ এবং প্রকৃতি পবিণামের অখণ্ড ও মণ 
ক্রিয়া বায আছে! কেননা ভাবত কখনও এক বিশিষ্ট ধর্থপদ্ধতি বা এক 
বিশিষ্ট মতে সীমাব মধ্যে আবদ্ধ হইযা পড়ে নাই । ধশেরি বিচিত্ররাপাকণের 
সমাবোহকে সে শুধু যে স্বীকার কবিষাছে তাহা নহে, ধর্নেরি ক্রমিক বিকাশে 
যে কোন উপাদান, যে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা দিযাছে সে-সখস্তই সে সফদতার 
সহিত নিজেব মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইযাছে। কোনটাকে মে নিথেধ 
কবে নাই ব৷ ছীঁটিয়া ফেলিতে চায় নাই , সে রহস্যবিদ্যার সাধলাকৈ' চষনে 
তুলিয়াছে। সকল প্রকাৰ অধ্যাত্ব বিচাব বা দর্শনকে নিজের মধো স্বান 


৬৬৬ 


মাঁছুধের আধ্যাত্মিক বিকাশ 


দিয়াছে, অধ্যাত্ম অনুতব অধ্যাত্ব সিদ্ধি এবং অধ্যাত্ব সাধনার প্রতিটি সম্ভাবিত 
স্বীরা অনুসরণ করিয়৷ তাহাকে উচচতম, গভীরতম এবং বৃহত্তম করিয়৷ তুলিতে 
চাহিয়াছে। প্রকৃতি-পরিণীমেরই স্বাভাবিক ব্যাপক ধার! সে গ্রহণ করিয়াছে, 
সকর সাধন পদ্ধতিকে পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে দিয়াছে, চিৎপূকঘের সংগে যোগ- 
সুত্রের সকলগুলিকেই সে গ্রহণ এবং মানুঘের প্রতি চিৎসত্তাব প্রত্যেক বিশিষ্ট 
ক্রিয়াধারাকে স্বীকার করিয়াছে । মানুঘ এবং পবম ব! দিব্যপুরুষেব সংগে 
মিলনের যত উপায় আছে তাহার প্রত্যেককে অনুসবণ কবিতে এবং তাহাব 
ঘক্ষে পৌ'ছিবার প্রত্যেক সন্ভাবিত পন্থা ধবিয়া৷ অগ্রসব হইতে চাহিয়াছে এবং 
তাহা উৎকটতম আতিশয্যকেও পবীক্ষা কবিয়া দেখিতে ভীত হয় নাই। 
মানুনের মধ্যে চিন্ময়-পরিণামের সকল স্তবেরই লোক আছে, প্রত্যেককে 
তাহার সামর্ধ্য তাহাব অর্ধিকাব অনুযায়ী পথে চলিতে দিয়াছে, প্রত্যেকে 
জন্য উপযুক্ত পথ দেখাইয়। দিবাব প্রযাস পাইয়াছে। অধ্যাত্ব সাধনাব তুঙ্গতম 
শিখরে সৃক্মমতম পরম ব্যোমে পৌ'ছিবাব চাপ থাকা সত্বেও আদিম যে ধর্মসাধনা 
এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাকে উপেক্ষা করে নাই ববং তাহাব মধ্যে গতীবতর 
তাৎপর্যের আবিফাব কবিয়া তাহাকে উপবে টানিয়া তুলিতে চাহিযাছে। এমন 
কি যেসাম্প্রদায়িক ধর্ম অপৰকে বর্জন কবিযা! একাই নিজেব পথে চলিতে চায় 
তাহাকেও বাদ দেওয়া হয নাই। আব্যাত্বিকতাব সাধাবণ লক্ষ্য এবং তত্বের 
সহিত সম্বন্ধ স্পষ্ট থাকিলে ধর্মসাধনাব অগণিত বৈচিত্রযেব মধ্যে তাহাবও 
স্বান হইয়াছে । কিন্তু ধঙ্্সাধনাব এই উদাৰ সাবলীলতাকে সে ধরন্মশাসিত এক 
পরিবর্তনশুন্য সমাজব্যবস্থার উপব প্রতিষ্ঠিত কৰিতে চাহিযাছে। পর্ব পর্ে 
মানুঘের প্রঞ্কৃতিকে উন্নতিব পথে লইযা গিয়া পবিশেষে তাহাকে অধ্যাত্ব 
সাধনার এক উচচতম বা চরম স্তরে পৌ'ছাইযা দে ওষা ছিল সে ব্যবস্থাব মূল সূত্র, 
সামাজিক জীবনের এই পরিবর্তনহীনতা হয়তো এক সময সমাজ-জীবনেৰ 
একা-সাঁধলের জন্য প্রযোজন ছিল, হয়তো তাহা আধ্যাত্বিক ক্ষেত্রে মুক্তি ও 
স্বারীনতীর নিরাপদ এবং দৃঢ় ভিত্তিও হইযা উঠিযাছিল, কিন্তু ইহা একদিকে 
যেঘন সনাজকে আত্ববক্ষাব শক্তি দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে অখও্ড ওদার্য্যের 
স্কাতীবিক প্রকাশে বাধা দিয়াছে, বিশিষ্টভাব লইযা দানাবীধাব অনিষ্টকব 
আতিশয্য আনিয়াছে, পবিণতিব পথে একটা বাধা একটা সীমাবন্ধন আনিযা 
ফেলিয়াছ্ছে। একটা দৃঢ় ভিত্তি খাকা অবশ্য প্রযোজনীয় হইতে পাবে কিন্ত 
মুত; ইহ) স্থির কবিলেও পবিণামেব জন্য যে পবিবর্তন প্রযোজন, তাহাব 


৩৬৭) 


দিব) জীবন বাধা 


সঙ্গে মিল বাখিয়া চলিবার জন্য সে তিত্তিতেও সাবলীলতা৷ এৰং নমনীগনত। 
থাকা প্রযোজন, সমাজে একটা শৃঙ্খল! একটা ব্যবস্থা চাই কিন্তু সে শৃঙ্খলা ৬ 
ব্যবস্থাও বৃদ্ধি ও উন্তিশীল হওযা চাউ। 

তবু বলিব যে ভাবতেব এই মহান ও বহুমুখী ধর্ম্ম-সাথন। এবং অধ্যাত্ব- 
পবিণাম খাঁটি পথেই অগ্রসব হইয়াছে, এদেশে ধর্ম মানুঘের সমগ্র জীবন এবং 
সমগ্র প্রকৃতিকেই নিজের মধ্যে গ্রহণ কবিয়াছে, বৃদ্ধিব স্বাভাবিক স্ফাত্তির 
বিরোধী না হইয়া তাহাকে উৎসাহিত কবিযাছে তাহার স্বাধীনতাকে খবর্ব কবে 
নাই ববং নিজেব অধ্যাত্্-এঘণাব সহাযকূপে তাহাকে গ্রহণ কবিয়াছে, এইভাবে 
ধর্ম ও বুদ্ধিব মধ্যে বিবোধ দূৰ কবিযাছে এবং ইহাদের কাহাকেও অযথা 
প্রাধান্য দে নাই , এইজন্য ভাবতে পাশ্চাত্য দেশেব মত বুদ্ধি ও ধর্মের মধ্যে 
সংঘর্ঘ বাধে নাই অখবা বদ্ধিকে অযথ। প্রাধান্য দিয়া স্বাভাবিক ধর্শবোধকে 
সংকৃচিত কবিতে ও শুকাইযা ফেলিতে এবং মানুষকে জডবাদ ও ইহপব্ধস্বতার 
মধ্যে ডুবিযা যাইতে হয নাই | ধর্দেব সকল বপ ও সকল প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা 
অতিক্রম কবিযাও সকল বপ ও খ্যবস্বা স্বীকাব কবিয়া লওয়াব, সকল প্রকার 
উপাদানকে খন্মপাধনাব মধ্যে স্থান দেওযাব এবং ধর্মেব এইকপ সাব্বজনীন 
ও সাবলীল ধাবাব অনুসবণ কবিবার জন্য হযত এমন অনেক ফল দেখা 
দেয়, শুদ্ধিবাদী যাহাতে এই ধবণেব সাধনপ্রণালীব বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে 
পাবে , কিন্ট যাহাতে ইহা বিপুলভাবে সমর্থনযোগ্য হইয়া উঠে তেমন এই 
সতত ও মহৎ ফল প্রতাক্ষভাবে দেখা যাইতেছে যে এদেশে আধ্যাজিক এঘণা।, 
সাধনা এব" সিদ্ধিব এক অতিবিচিত্র অভূতপূর্ব এশুর্ধা দেখা দিয়াছে, এ সমস্ত 
সম্পদকে সহসাধিক বসব বাচাইয। বাখিবাব সামর্থ্য এবং অজেয়ভাবে তাহাদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠাব সুযোগ দিযছে তাহাদিগকে সাবারণেব মধ্যে ছড়াইয়৷ দিয়াছে, 
সার্বজনীন কবিযাছে তাহাদিগকে অত্যুচচ ভূমিতে স্বাপিত করিয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে সৃক্ষমৃতা এব" বহুমুখী প্রসারতা আনিযাছে। বস্তুতঃ এইরূপ ওঁদার্যা 
এবং সাবলীলতা৷ ছাড। প্রকৃতি-পবিণামধাবাৰ সেই উদাবতর উদ্দেশ্য কোন 
প্রকাব পূর্ণ তাৰ সহিত কখনই সিদ্ধ হইতে পাবে না। ব্যরটিবাকি ধর্ের 
কাছে চাষ, যাহার মধা দিঝ। আব্যাদ্বিক অনুভূতিব বাজ্যে সে প্রবেশ করিতে 
পাবে এমন কোন দবজা অণবা তাহাবি অনুব্ল কোন সধিনার ধারাব সন্ধণি | 
সে চায় ভগবানেব সহিত মিলন, অধব৷ প্রগতির পথে চলিবার জন্য দিশাধী 
কোন নিদ্দি্ট আলোকেব দীপ্তি, চাষ ইহোত্তব সিদ্ধির আশ্ীস , জগতের 


৬১৩ 


মারবৈর আধ্যাত্মিক বিকাশ 


অতীত কোন ক্ষেত্রে তবিঘ্যতে যাহাতে অধিকতর আনন্দে বাস করিতে পারে 
এমন কোন উপায় উদ্ভাবন, সাশ্প্রদীয়িক মত এবং বিশ্বাসের সংকীর্ণ ভূষিতে 
থাকিলেও মানুঘের এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে । কিন্ত 
পৃকৃতির গতীরতর উদ্দেশ্য হইতেছে মানুঘকে চিন্ময়-পরিণামের জন্য প্রস্তত 
ফর।, তাহার মধ্যে চিন্ময় স্বভাব ফটাইয়া তোলা, এই মর্তো্যের মানুঘকেই 
চিন্ময় যানুঘে ব্পাস্তরিত করা ; মানুঘের সাধনা এবং আদর্শের মুখ এই লক্ষ্যের 
দিফে কিরাইয়৷ দিয়া ধর্ম প্রকৃতির এই মহান কার্য্যে সহায়ত৷ করে, যাহারা 
প্রস্থত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে এই মহান্‌ লক্ষ্যে দিকে অগ্রসব হইবার 
জন্য দুতন পদক্ষেপের সুযোগ ও সম্ভাবনা আনিযা দেয়। এই উদ্দেশা- 
সাধনের জন্য প্রকৃতি অগণিত মত ও পথের বৈচিত্র্য স্ষ্ট করিয়াছে, তাহাদের 
কোনটা চুড়াস্ত আদর্শানুরূপ ভাবে গঠিত এবং অপবিবর্তনীয়, আবাব অন্য 
কোনটা অধিকতরভাবে সাবলীল নমনীয় বছবিচিত্র এবং বহুমুখী । যে 
ধর্ম নিজের মধ্যে বহু ধর্দেব মিলন ও সমন্বয় সাধিত কবিতে অথচ 
সেই সঙ্গে প্রত্যেকের অন্তরের অনুভবেব উপযোগীরূপে তাহাব সাধন ধাবার 
নি্দেশি দিতে সমর্থ তাহাকেই প্রকৃতিৰ এই উদ্দেশ্যেব সর্বাপেক্ষা অনুগত 
বর্ম বলা যাইতে পারে ; সেই ধর্মই হইবে আধ্যাত্বিকতাৰ এক সমৃদ্ধ তরুণ- 
তরু-বাটিকা (01015015), সেখানে অধ্যাত্মভাব বনুধাপুষ্ট ও পুম্পিত হইবে ; 
সেই ধর্মই হইবে জীবাত্বার তপস্যা সাধনা ও সিদ্ধিব জন্য বহুশ্রেণীযুক্ত স্ুবৃহৎ 
বিদ্যাভবন | ধর্ম যে কোন ভ্রমই করিয়া খাকৃক না কেন ইহাই তাহার পেশা 
বা কাজ এবং তাহার মহৎ ও অপরিহার্য উপযোগিতা _-চিৎপুরুঘের পরম 
পূর্ণ চেতনা এবং আত্মজ্তানের দিকে চলিবার জন্য অবিদ্যাচছন্ু মনেব অন্ধকারা- 
বৃত পথে আমাদেব দিশাবীরূপে ক্রমবর্ধমান আলোকপাত কবাই ধর্মের সে 
মহৎকাজ । 

মূলতঃ রহস্যবিদ্যা বা অতীন্দজিয় বিজ্ঞানে আছে প্রকৃতির মধ্যে অন্তগু্চ 
সত্য এ্রবং সন্তাবনীসকলকে জানিবাৰ জন্য মানুঘের সাধনা, যাহার ফলে 
সন্্ীর্ণ জড়ের দাসত্ব হইতে মানুঘ মুক্তি পাইতে পারে ; তাহার বিশেষ লক্ষ্য 
মনের যে শক্তি প্রাণের এবং প্রাণমঘ মনেন যে শক্তি জড়েব উপৰ প্রত্যক্ষভাবে 
ক্রিয়া করিতে পাবে অথচ বর্তমানে যাহা ঘাহিবেব ক্ষেত্রে এখনও অপরিণত 
ধুছিয়াছে রহস্যময় সেই গোপন শক্তিকে অধিকাৰ এবং ইট্টসিদ্ধিব অনুকূলে 
তাহাকে সুগঠিত করা ৷ সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে এমন একটা সাধনার ধারা 


৩৯৯ 


দিবা জীবন বার্জ। 


আছে যাহার বলে বিশুসত্তার মধ্যে উচেচ গভীরে এবং মধ্যবর্তী স্তরে যে সন 
অতীন্দ্রিয় জগৎ ও সত্তা আছে, তাহাদের সহিত যোগস্থাপন করা এবং লেই 
যোগসূত্রকে ব্যবহার করিয়া এক উচ্চতর সত্যকে আয়ত্তে আন যায়-স্প্যাহায 
ফলে প্রাকৃতিক শক্তিসকলের উপর মানুঘের প্রতুহ্বস্থাপনের সন্বপ্ের সহায়ত 
হইতে পারে । মানুঘের এই অভীগ্সার ভিত্তি হইল তাহার এই বিশ্বাথ এবং 
বোধিজাত এই জ্ঞান ও পরিচয় যে মানুঘ শুধু মাটির জীব নয়, শ্বরপতঃ ষে 
আত্মা, সে মনোময়, সে সন্কল্পময়, এই জগত এবং অন্য সকল ছ্বগতের লক্ষ 
রহস্য সে জানিতে পারে, সে প্রকৃতির যে শুধু শিঘ্য তাহা নহে প্রকৃতির সকল 
জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তাহার প্রভু হইবার সামর্থ্যও তাহার আছে । রহস্যবিদ্যা জড়" 
জগতের গোপন তথ্যও জানিতে চাহিয়াছে, এই চেষ্টার ফলে সে জ্যোতি 
শাস্ত্রে উন্মতি ও রসারনের স্থষ্টি করিয়াছে, অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিয়াছে, কেননা সে জ্যামিতির ও সংখ্যা-গণিতের জ্ঞান কাজে লাগাই, 
মাছে; কিন্ত ইহার চেয়েও বেশী করিয়া সে অতিপ্রাকৃত রহস্য জানিতে 
চাহিয়াছে। এই অর্থে রহস্যবিদ্যাকে অতিপ্রাকৃতের বিজ্ঞান বল বায়, 
কিন্ত বস্ততঃ যাহা জড়ের সীমান। পার হইয়। গিয়াছে এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়ের 
আবিষ্কার করাই তাহার লক্ষ্য ; তাহার মূল উদ্দেশ্য যাহ। প্রাকৃতিক শির 
বাহিরে গিয়া অলীক কল্পনা বা অলৌকিক কোন খেয়ালকে ইচ্ছামত বিদ্ধ 
করিয়া তুলিতে পারে এমন কোন অসম্ভব আলেয়ার পিছনে ছোটা নয়'। 
আমরা যাহাকে অতিপ্রাকৃত মনে করি বস্ততঃ হয় তাহ৷ প্রকৃতির অন্য কোন 
ভূমি বা স্তরের কোন ক্রিযা জড়-প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসিয়া উপ" 
স্থিত হইয়া পড়িয়াছে অখবা। তাহা রহস্য-বিজ্ঞানীর সাধনলন্ধ কোন জান ও 
শক্তির ফলে ঘঢিয়াছে, রহস্যবিজ্ঞানী সে জ্ঞান ও শক্তি বিশ্বময় সতত! এবং বিশ্ব- 
শক্তির কোন উচচতর স্তর হইতে লাভ করিয়াছে এবং জড় ও জড়াতীত জগতের 
মধ্যে যে যোগসুত্র আছে অখব। জড়জগতে সে সুত্রকে কার্যকরী করিবার 
যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিয়া জড়জগতে কোন কিছু সফল করিয়া 
তুলিবার জন্য সে শক্তি এবং ক্রিরাধারাকে ব্যবহার করিতেছে । প্রকৃতি জড়ের 
মব্যস্থিত প্রাণ ও মনের যে সমস্ত শক্তি লইয়! বর্তমান মানুঘকে গড়ি তুলিয়াছে 
তাহাতে অন্তওুক্ত কর হর নাই, প্রাণ ও মনের তেমন জনেক শক্তিও আছে? 
এই যে সমস্ত শক্তি বর্তমানে সমন্ভাবনারূপে আছে, তাহাদিগকে আনিয়৷ জড় 
বন্ত এবং জড়ের ঘটনায় সংক্রামিত করা যায়, এমন কি সে সমস্ত শক্তিকে 


৩১২ 


মানুষের আধ্যাপ্মিক বিকাশ 


কাম দিয়া বর্তযানে যে বাবস্থা চলিতেছে তাহার পরিবর্তন করিয়া এই 
গ্যবস্থার মধ্যে সে সমস্ত শক্তিকে স্কৃরিত কবিযা বর্তমান ব্যবস্থাব বপান্তব 
পাধন কফর। যায় ; তাহার ফলে আমাদের নিজের মন ও দেহেব উপর আমাদের 
মগের শাসন করিরার শক্তি বাড়িয়া যায়, অথবা অপরের মন প্রাণ দেছের কিন্বা 
বিশ্বখক্তির ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তাৰ কবা সম্ভব হয়। আধুনিকেবা যে 
সন্বোহদ-শক্তির কথা স্বীকার করেন তাহাও অতীন্দ্রিয শক্তিব আবিষ্কাব এবং 
ইচ্ছার প্রপালীবন্ধ ক্রিয়াধারাব একটা উদাহবণ, যদিও ইহাব জ্ঞানেব সূত্র এবং 
প্রিয়ার ধারা আমাদের পূর্ণরূপে জানা না খাকাতে এ বিদ্যাৰ অধিকাৰ এখনও 
খামাদের কাছে সঙ্কচিত ও সীমাবদ্ধ , অতীন্দ্রিয় শক্তিৰ অতকিত এবং নিগুঢ 
ক্রিয়া অন্য ভাবেও আমাদিগকে স্পর্শ কবিয়৷ যায কিন্তু সে ক্রিয়াব ধাবা আমরা 
জানি না অথবা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন ধাহাবা অপূর্ণভাবে 
তাছা ধরিতে পারেন , কেনন৷ অপবেব নিকট হইতে বা বিশৃশক্তিব ভাগ্ডাৰ 
হইতে সব্ধদ্দাই ভাবনা, বেদনা, সঙ্কল্প, সংবেগ ও প্রবেগেব কত ইঙ্গিত ও 
প্রেক্সণ!, প্রাণ ও মনঃশরক্তির কত তবঙ্গ আমাদেব উপব আসিয়া পড়ে অথব৷ 
আমাদের মব্যে অনুপ্রবিষ্ট হয এবং আমাদেব অজ্ঞাতসাবে ক্রিযা ও প্রভাব 
বিস্তার করে। এই সমস্ত গতি ও ক্রিয়াধাবা তাহাদেব বিধান এবং সম্ভাবনা 
সকল জান।, তাহাদিগকে আয়ত্ত কৰা, তাহাদেব পশ্চাতে অবস্থিত প্রাকৃতিক 
শজিকে জয় করা এবং কাজে লাগান অথবা তাহাদেব হাতি হইতে আমাদেব 
আন্বরক্ষার জন্য সুসংহত এবং প্রণালীবদ্ধভাবে চেষ্টা কব বহস্যবিদ্যাব লক্ষ্য- 
সকলের মধ্যে পড়ে ; কিন্তু ইহা বহস্যবিদ্যাব শুখু একাংশেবই কাজ , কেননা 
এই স্বল্প-বধীত বিদ্যাৰ বিশাল পবিধিব মধ্যে সমন্ভাবিত যে সকল ক্ষেত্র, 
প্রয়োগ-বিজ্ঞান এবং ক্রিয়াধাবা আছে তাহ। যেমন বহুবিচিত্র তেমনি বহুবিস্তৃত | 

বর্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্ধাবেব পবিধি বাড়িয়৷ যাওয়াতে মানু- 
ঘের জ্ঞান বুদ্ধিব সঙ্গে জড়শক্তিব অনেক গোপন বহস্য মানুঘেব আয়ত্তে আসি- 
যাষ্ছে এবং তাহাদিগকে মানুঘ অনেক কাজে লাগাইয়াছে , কিন্ত সেই সঙ্গে 
রছস্যবিজ্ঞীনের প্রসারতা কমিয়াছে এবং অবশেঘে জড় একমাত্র সত্যবস্ত এ 
এবং প্রাণ ও মন জড়ের আংশিক ক্রিয়া মাত্র এই যুক্তিতে বহস্য বিদ্যার চর্চা! 
একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইযাছে। এইবপ মনোঙাবেব বশবন্তী হহয়। 
জঁড়শজিই বিশ্বেব সকল বহস্যের চাবি এই বিশ্বাসকে পোষন কবিষা স্বাভাবিক 
সুস্থ এবং অস্বাভাবিক বিকৃত মনের এবং প্রাণেব প্রবৃত্তি ও ক্রিয়!ধারাব মূলে 
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দিখ/ জীবন বার্ড 


জড়শকির যে যাস্ত্রিক ক্রিয়া ও গতি আছে তাহার জান লাভ করিয়া বিঞ্লান 
যন ও প্রাণের সকল ক্রিয়৷ নিয়ন্ত্রণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, আধ্ািকতাফে 
মননেরই একটা শাখা মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে । প্রসঙ্গ 
ক্রমে উল্লেখ কর যাইতে পারে যে বিজ্ঞানের এ প্রচেষ্টা সফল হইলে সনগ্র 
মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হইতে পারে,যাহারা মনে ও ধর্ম বুদ্ধিতে তেমন অতি 
বৃহৎ ও ভীঘণ বিপদূজনক শক্তি ব্যবহার করিবার উপযুক্ত বা তন্ুজন্য প্রস্তুত 
হয় নাই, এমন লোকেব হাতে পড়িয়া এখনই বর্তমানে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারেব অনিপুণভাবে প্রয়োগ বা অপব্যবহার মানুঘের দারুণ দুর্দেবের 
কারণ হইয়া দড়াইয়াছে, কেননা আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিরপে ষে সমস্ত গোপন 
শক্তি আমাদিগকে ধাবণ করিয়া আছে তাহাদের জ্ঞান লাভ না করিয়া জড়শক্তি 
দ্বারা প্রাণ ও মনকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে 
এইরূপ বিপদ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক । পাশ্চাত্যদেশে রহস্যবিদ্যা 
কখনও সাবালিকা হয় নাই, দার্শনিক কোন প্রকার পাকা প্রণালীবদ্ধ ভিত্তির 
ব৷ দার্শনিক কোন তত্বের উপর স্থাপিত হয় নাই, তাই তেমন পুষ্টিলাভ করিতে 
পারে নাই, এইজন্য তাহাকে দূৰ কবিষা দেওয়া তেমন কঠিন হয় নাই | অতি- 
প্রাকৃতেব মধ্যে যাহা চমকপ্রদ তাহার আলোচনাতেই সে অতি ব্যাপৃত ছিল 
অথবা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ব্যবহারিক কাজে লাগাইবার সুত্র এবং উপায় 
বাহিব কবিবাব দিকেই তাঠার প্রধান চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিয়া ভুল করিয়া 
বসিয়াছিল। এই অপচেষ্টাৰ ফলে সে পখত্রষ্ট হইয়া শুত্র অথবা কৃষ্ণ (মির্শল 
অথবা কলঘিত) যাদুবিদ্যা হইযা দীঁড়াইয়াছে অথবা গোপন রহসাবিদ্যার 
চমকপ্রদ ব৷ রন্রজানিক সাজসজ্জাৰ ও আয়োজন উপকরণের রাজ্যে গ্রিয়। 
পৌ'ছিয়াছে, এবং সমস্তদিক দেখিলে যাহা সীমিত এবং স্বল্পজ্ঞান তাহাকে 
অতিরঞ্রিত করিয়াছে । রহস্যবিদ্যার এই সমস্ত প্রবৃত্তি থাকাতে এবং বৃদ্ধির 
দৃঢ় ভিত্তি না খাকাতে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা বা দুর্নামের হাত হইতে 
বাচা সহজ ছিল না. সে সুগম এবং সহজভেদ্য লক্ষ্যস্থল হইয়। দাড়াইয়াছে। 
কিন্ত মিশরে এবং প্রাচ্য দেশে এ বিদ্যার অনুশীলন হইয়াছিল আরও বৃহত্তর 
ও গভীরতর রূপে ; তাহার বিশেষ পরিণতবূপ লক্ষণ্ুভাবে অনুপম ভ্তশাস্তে 
আজিও আমবা দেখিতে পাই , তন অপ্রাকৃতি ও অতীন্দ্রিয়েব বছশাখ বিজ্ঞান- 
রূপেই যে ওধু দেখা দিরাছে তাহা নয, কিন্ত ধন্সাধনার সকল গোপন উপা- 
দানের ভিত্তি সেখানে পাওয়া যায়, এমন কি তাহা অধ্যাত্ব সাধনা এবং আন্বোঁপ- 
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মানুষের আধ্যাগিক বিকাশ 


লন্ধির এক বৃহৎ এবং শক্তিশালী পশ্থাও গড়িয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ যাহা মন 
প্রাণ এবং চিদৃবস্তর গোপন প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াধারা এবং সক্রিয় অতিপ্রাকৃত 
সস্তাথিনাসকলকে আবিষ্কার করিতে পারে এবং আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় 
ও চিন্ময় সত্তার বৃহত্তর সার্থকত৷ সাধন করিবার জন্য তাহাদের নৈসগিক 
শৃক্িকে ব্যবহার অখবা সেই ব্যবহাবেব পদ্ধতি যথাযখভাবে প্রয়োগ করিতে 
পাদেস্্তাহাই উচচতম রহস্যবিদ্যা | 

সাধারণের বিশ্বাস এই যে রহস্যবিদ্যা কেবল যাদৃবিদ্যা এবং যাদুবিদ্যার 
উপযোগী সুর বা তত্্বমন্ত্রের ব্যাপাব, তাহাতে শুধু অতিপ্রাকৃত শক্তিসাধনার 
কৌশল আছে; কিন্তু ইহা ওধু রহস্যবিদ্যাব একটা দিক, রহস্যবিদ্যা 
একেধারেই একটা কসংস্কার নয়, যদিও গোপন প্রাকৃতিক শক্তির এই প্রচ্ছন্ন 
দিকটা যাহারা গতীরতাবে অথবা একেবাবেই দেখে নাই কিন্বা তাহার সম্ভাবিত 
সামর্থ্যকে লইয়া আলোচনা এবং পরীক্ষা করে নাই, ভ্রমবশতঃ তাহাদের কাছে 
তেমন মনে হইতে পাবে । জড় বিজ্ঞান যেরূপ বিপুল সফলতা লাভ করিয়াছে 
তন্জপ শৃত্র ও মন্ত্রতন্ত্রের যখাযথ প্রয়োগ কবিয়া প্রকৃতিব সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত 
এবং যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রিত ও পবিচালিত কবিয়া প্রাণ ও মনেৰ শক্তিকে অদ্ভুত 
সাফল্যের সহিত অপ্রাকৃত ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হইতে পাবে ; কিন্তু 
রহস্যবিপ্যার এই প্রয়োগের ক্ষেত্র যেমন সঙ্কীণ তেমনি ইহা। তাহার মুখ্য কর্ম 
নহে। কেননা প্রাণ ও মনের শক্তির ক্রিযা সৃক্ষ্ম, বিচিত্র এবং সাবলীল, 
তাহাদের মধ্যে জড়ের কাঠিন্য নাই ; তাহাদেব ক্রিয়া, ক্রিযাব ধাবা এখং 
প্রয়োগের রহস্য জানিতে হইলে এমন কি তাহাদেব প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত 
সৃত্র ও তত্্-মন্ত্ের ক্রিয়া বুঝিতে গেলে সূক্ষ্ম এবং সাবলীল বোধিজ্ঞানেরই প্রয়ো- 
জন হয়। মন্ত্র-তঘ্বের নিদ্দি্ট সূত্র বা বাঁধা গং প্রয়োগেৰ এবং তাহাদের যাশ্রিক- 
তার দিকে অধিক জোর দিলে জ্ঞানকে যেমন একদিকে বাহিরেব ক্ষেত্রে সীমা- 
বন্ধ, আড়ষ্ট ও বন্ধ্যা হইয়া পড়িতে হয় তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক 
দিকে, বছ ভ্রম, মুঢ় গতানুগতিকতা।, অপব্যবহার এবং বিফলতার কারণ হইয়া 
দাড়ায় । বর্তমানে জড়ই একমাত্র সত্যবস্ত এই কুসংস্কার যখন আমর৷ 
কাটাইয়। উঠিতেছি তখন প্রাচীন রহস্যবিদ্যাব দিকে ফিরিয। দড়াইবাব এবং 
ভঅহাকে একটা নবরূপ দেওয়ার, মনের মধ্যে আজিও যে সমস্ত গোপন রহস্য 
এবং শক্তি আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়। তাহাদেব আলোচনার, অনৈসগিক ব৷ 
অতিপ্রাকৃত মনস্তাত্বিক বা চৈত্যিক ঘটনাবলীর বিশেষভাবে পরীক্ষা ও পর্য্য- 
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দিবা জীবন বার্ত। 


বেক্ষণের সময় ও সম্ভাবনা আসিয়াছে, কোথাও কোথাও তাহার লক্ষণ বেখ। 
দিতেছে। কিন্ত এ সাধনাব সফলতা লাভ করিতে হইলে, রহস্যবিদ্যার 
প্রকৃত ভিত্তি কি, খাঁটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি এবং এই ধরণের জ্লানামবেধীকে 
কি বিধি-নিঘেধ মানিযা চলিতে হইবে তাহ পুনরায় আবিফার করিতে হাইবে , 
ইহার সব্বপ্রধান লক্ষ্য হইবে মন এবং প্রাণেব গোপন শক্তি এবং গুহাহিত 
চিৎসত্তাৰ মহত্ব শক্তি এবং বিভুতিসকলেব আবিফ্ধাব। রহস্যবিদ্যা মূলত: 
অধিচেতনাব বিজ্ঞান, ব্যক্তি এবং বিশবব অধিচেতন ভূমি রহস্যবিদ্যা 
প্রধান ক্ষেত্র, সেই সঙ্গে অবচেতনা এবং অতিচেতনাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া 
যাহা কিছু অধিচেতনাব সহিত মন্বন্ধযুক্ত তাহাও তাহার আলোচ্য বিষয্ের 
অন্ততুক্ত, এইজন্য আত্মজ্ঞান এবং জগত্জ্ঞানেব অংশরূপে এবং সে জ্ঞানকে 
খাঁটিতাবে সক্রিষ কবিবাব জন্য বহস্যবিদ্যাব উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীম্বতা 
বহিয়াছে । 

মানুঘেব মধ্যে প্রকৃতি এই যে উচ্চতম জ্ঞান ফুটাইতে চাহিতেছে তাহার 
জন্য মনেব দ্বাবা তাহাব ধাবণা কবা এবং বুদ্ধিব মধ্য দিয় অগ্রসব হইতে চেষ্টা 
কবা অপবিহার্য্যবপে সহাযক | সাধাবণত:ঃ যে বুদ্ধি বিচাব ও পর্য্যবেক্ষণ 
করে সব কিছু বুঝিতে ও সুব্যবস্থিত কবিতে চাষ সেই বুদ্ধিই মানুঘের বাহ্য 
জীবনে তাবন! ও ক্রিযাব মুখ্য সাধন-যন্ত্র। চিন্ময প্রকৃতির সব্বাঙীণ প্রগতি 
বা পবিণামে শুধু বোধি, অন্তর্দাষ্টি, অস্তবেব বোধশক্তি, হদযেব ভক্তি এবং গভীব 
ও সাক্ষাতভাবে চিংপূকঘেব জীবনেৰ সবকিছু অনুভব কবিবাৰ শক্তিবই যে 
স্ফুবণ এবং পুষ্টিসাথন কনিতে হইবে তাহা নহে, সেই সংগে বুদ্ধিকেও 
আলোকিত এবং তপ্ত কবিতে হইবে । আমাদেব প্রকৃতি এবং তাহা পশ্চাতে যে 
গোপন সত্য আছে তাহাব উচচতম পবিণতি এবং ক্রিষাব লক্ষ্য পদ্ধতি ও তত্ব- 
সকলকে বুঝিতে এব" তাহাদেৰ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত ও স্মশৃংখল ধারণা গড়িয়। 
তুলিতে চিন্তেব ভাবনা এবং বিচাবশক্তিকেই নিয়োজিত কবিতে হইবে । সত্য 
বটে অধ্যাত্ু-অন্ভব ও তন্বসাক্ষাৎকাব, বোধিজাত সাক্ষাৎ জ্ঞান, অস্তর চেতনার 
এবং অস্তরাত্্াব পবিস্ফুবণ ও পুষ্টি, আত্মাব অস্তবঙ্গ বোধ, আত্বাব দিব্যৃ্টি 
ও দিব্য অনুভূতি ইাবাই পবিণাম-ধাবাতে সাধনাব উপযুক্ত অঙ্গ, কিন্তু সেই 
সংগে তাবনা এবং বিচাবশীল বুদ্ধিব সমানোচিন। ও সমর্থ নেব মুল্য ও কম নয়। 
অস্তরতম সত্যসকলেব সাক্ষাৎ ও স্রস্পষ্ট সংস্পর্শ যাহারা লাত করিয়াছেন এবং 
অনুভূতি ও অস্তূষ্টি লইয়া তৃপ্ত আছেন এমন অনেক সাধক ব্যক্তিগতভাবে 


৩১৬ 


গাছবের আধ্যান্িক ছিকাশ 


বুদ্ধির সাহায্য না লইয়াও পারেন, কিন্তু পরিপাষের সমটিধারার দিক হইতে 
দেখিলে বন্ধি্র পাহাধ্য গ্রহণ অপরিভার্ধর। পরম সত্য যদি চিন্ময তত্ব হয় 
সাহা হইলে বৃদ্ধিব পক্ষে পেই আদি সত্য ও তান্তেন প্রকৃতি কি, সত্তার অন্য 
লকল দিকের বা জীব-্জগতের সহিত তাহা সন্বন্ধ কি নৃদ্ধি দিয়া তাহা জানার 
প্রয়োজন অবশ্যই আছে । বুদ্ধি তাহার নিজ শক্তিতে চিন্ময় তত্বের সহিত 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আমাদিগকে আনিতে পাবে না কিন্ত তাহা হইলেও চিন্ময় 
তন্বের একটা মনোময় রাপায়ণেৰ চেষ্টাঙ্থাব৷ মনের কাছে তাহাব একটা তাৎপর্ধ্য 
ফুটাইয়। তুলিয়া বৃদ্ধি সাধনার লহায়ক হইতে পারে, এমন কি অধিকতব সাক্ষাৎ" 
ভাবের সাধনায়ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ কবা যায : বৃদ্ধিন এই আনুকলোব যে বিশেষ 
মূল্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই | 

সাধারণ চিন্ময় সত্যের স্বনূপ কি. সেই সত্যেব নিদ্বিশেষ এবং সবিশেষ 
এই উভ্য়ভাবের দার্শনিক তত্ব কি তাহাদে পবস্পবেব সহিত সন্বন্ধ কি এবং 
কিন্ধপে তাহাদের একে অন্যের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারে, এই চিন্ময় 
সত্যকে বিশবমূল বলিয়। স্বীকাব কবিলে তাহা হইতে যুক্তিব দৃষ্টিতে কি কি 
সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে এই সমস্ত সম্বন্ধে সাধাবণ ধাবণা গড়িযা তৌলা চিন্তাশীল 
মনের একট! প্রধান কাজ । সত্যকে এইকূপে বোঝা৷ এবং যুক্তির মধা দিয়া 
গকাশ করা মনের একটা প্রধান অধিকার এব" বড দায, কিন্তু তাহা ছাড। বৃদ্ধি 
আধ্যাত্বিক অনুভবসকল বিচাব ও সমালোচনা দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত করিতে চায় : 
পরমোল্লান তাঁধসমাধি বা অনুরূপ কোন সাক্ষাৎ চিন্ময অনুভূতিকে সে স্বীকার 
করিতে পারে কিন্ত সন্তার কোন্‌ স্রনিশ্চিত এবং স্তব্যবস্থিত সত্ব উপব তাহা 
পৃতিষিত, তাহা জানিবার দাবী করে, বস্ততঃ মূলে এইরূপ জানা এবং সমর্থ ন- 
যোগ্য কোন সত্য না! থাকিলে বিচাববুদ্ধি স্বচ্ছন্দে এই সমস্ত অলৌকিক অনু- 
ভবকে অনিশ্চিত এবং দকের্বাধ্য বলিযা সন্দেহ কবিতে পাবে অখবা সম্ভবত 
মত্যাশিত নয় বলিয়া তাহা হইতে সরিয়া দড়াইতে পাবে । অর্থব তাহাদের 
মূলকে না হইলেও যে-সমন্তরূপে তাহাবা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে ত্রমন্থারা 
দৃ্ট এমন ফি কল্পনাবিলাসী প্রাণময মন, ভাবাবেগ, আযুমগ্ডলী বা ইন্দ্রিয় 
বোধের হ্বারা বিকৃত ও কলুঘিত মনে কবিয়া তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে 
পাবে; কেনন৷ তাহাদের গতিপণে স্থল ইন্ড্িয়গ্রাহ্য অবস্থা হইতে ইন্দ্রিযাতীত 
অবস্থায় উন্নীত হইবার সময় ইহারা কখনও ভুল পথে আলেয়ার পিছনে ছুটিতে 
পারে অথবা কখনও অনুভূত বিষয়কে অথবা কখনও অনুভূত বিঘয়েব ঠাৎপর্য্যকে 


০, 


দিদ্য জীব বার্তা 


অপূর্ণ বা ভুল করিয়া ধুঝে বলিয়া যাহা মূলতঃ সত্য তাহাকে অন্ততঃ ভুলভীবে 
গ্রহণ কবিতে অথবা কখনওবা খাটি চিন্ময় সত্যেব মূলা বা প্রক্ষাশ আজ্ছন 
ও বিশৃঙ্খল কবিয়া তুলিতে পাবে । যদি বিচাববুদ্ধি সক্রিয় বহস্যবিদ্যাকে 
স্বীকার কবিতে বাধ্য হয, তথাপি যে সকল শক্তির অভিব্যক্তি হইতেছে তাহাদের 
তত্ব বা সত্য প্রকৃত ক্রিয়াধাবা এবং খাটি তাংপর্যা বুঝিতেই সে অধিকতর ব্যগ্র 
হইবে , বিভূতিযোগী তাহাব বিদ্যাব যে অর্থ দেন তাহা খাটি কি না অথবা 
তাহাব অন্য কোনো অর্থ অথবা গভীরতর তাৎপর্য আছে কিনা তাহার মুল 
সম্বন্ধ ও মুল্যে বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে কি না অথবা অধ্যাত্ব অনুভবের 
সমগ্র পনিবেশেব মধ্যে তাহা যথাযোগা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে কি ল৷ বুদ্ধি 
এ সমস্তই বিচাব কবিযা দেখিতে চায। কেননা আমাদেব বৃদ্ধিব মুখ কাজ 
তত্বেব অবধানণ গৌণকাজ সব কিছুব সমালোচনা কব৷ এবং সব্বশেঘে সংহত, 
সংযত, স্ববিন্যস্তভাবে তাহাদেন বপ দেওযা। 

আমাদেব এই প্রয়োজন এই আকৃতি চবিতার্থ কবিবাব জন্য আযাদের 
মনোময প্রকতি আমাদিগকে যে উপায দিয়াছে তাহাব নাম দর্শনশান্ত্র ; অধশ্য 
এ ক্ষেত্রে দর্শন বলিতে অধ্যাত্র দর্শনই বুঝিতে হইবে | প্রাচা দেশে এরূপ 
দর্শন অগণিত পে দেখা দিয়াচে, কেননা যেখানেই অধ্যাত্ম সাধনার উৎকর্থ 
ঘাঁযাছে তাহাব প্রা সব্বত্রই বৃদ্ধিব কাছে সে সাধনাকে সমর্থন কবিবার জন্য 
তাহা হইতে একটি দর্শ নশাস্ত্রেব উদ্ভব হইযাছে। দর্শনেব প্রথম ধাবা ছিল 
বোধিব দর্শন এব" তাভাঁকে বোধিব ভাঘায ব্যক্ত কবা , যে ধারাব সাক্ষাৎ 
'আমবা উপনিঘদেন অতলম্পর্শ ভাবনা এবং গভীব ভাঘাব মধ্যে পাই , তাঁহাব 
পব দর্শনেব মধ্যে গড়িযা উঠ্ভিযাচ্ছে বিচাব ও সমালোচনাৰ ধাবা যুক্তি ও শ্যায়ের 
সদ শৃশ্খলা | পববস্তী কালের দর্শনে মধ্যে কখন দেখি অন্তবেব অনুতব- 
সকলেব বিবৃতি_-যেমন গীতায-_কখনও যুক্তি ছ্বাবা তাহাদের সমর্থন, 
মাবাব কোখাও বা দেখা দিয়াছে অধ্যাত্ম অনুভব এবং তত্ব-সাক্ষাৎকারের 
জন্য চিত্তভূমি প্রস্থত বা সাধন-পদ্ধতি নির্ণয়েব জন্য সুসংহত এবং জুব্যবস্থিত 
চেষ্টা--যেমন পতঞ্জলিব যোগদর্শনে | পাশ্চাত্যদেশে চেতনা সমনুয়- 
সাধনীবৃত্তিন স্থানে বিশেষণ ও বিতেদ সাধনী বৃত্তিকে বসান হইয়াছে সেখানে 
প্রায় প্রথম হইতে আধ্যান্বিক আবেগ এবং বুদ্ধিব বিচার পরম্পর হইতে পৃথক 
হুইয। দীডাইযাছে, সেইজন্য প্রাবন্ত হইতেই পাশ্চাত্য দর্শন বিশৃরহসা শুধু 
বৃদ্ধি ও তর্কশাস্ত্রেব সাহায্যে বুঝিতে চাহিয়াছে। তবুও পিথাগোরাসের। 


৩১৬ 


মানবের নাখ্যানিক বিকাশ 


এপিকিউরাসের এবং ট্টোয়িকগণের দর্শনে প্রাণশক্তির একটা সাড়৷ ছিল, কেননা 
তাহাতে মনের ভাবনা ও বিচারের সঙ্গে জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের যোগ ছিল ; 
অস্ত সত্তার পূর্ণতা সাধনের জন] তাহারা প্রয়াস পাইত তজ্বজন্য সাধনার একটা 
ধারা গাড়িয়া তুলিয়াছিল ; পরবর্তী খৃষ্টান বা নব-পৌন্তলিক (1/60-19988) 
দর্শনে যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ভাবধারার মিলন ঘটিয়াছিল এই সমনৃয় চেষ্টা 
জানের উচচতর অধ্যাত্মভূমিতে পৌঁছিয়াছিল। কিন্ত পরবর্তী যুগে শুধু 
বৃদ্ধির চচর্চা আবার পূর্ণমাত্রীয় আরম্ভ হইল. এবং দর্শনশান্ত্র শুধু মলনের ক্ষেত্র 
হইয়া দাঁড়াইল : তখন দর্শনের সহিত প্রাণ ও তাহার সকল শির সম্বন্ধ নষ্ট 
হইয়া গেল, চিৎসত্তা ও তাহার সক্রিয়তা হয় একেবাবে বিচিছন হইয়া পড়িল 
জথবা শুধু বৃদ্ধির চচর্চাজাত তত্ববিদযা জীবন ও তাহার ক্রিয়াব উপর গৌণতাবে 
অতি অল্প প্রভাব মাত্র বিস্তার করিতে সমর্থ রহিল । পাশ্চাত্য দেশে দর্শনকে 
কখনও ধন্দের আশয়রূপে গ্রহণ করা হয় নাই, আচার অনুষ্ঠান এবং মতবাদ- 
যুক্ত ধর্মতিতের (1109010£%) আশয়েই ধর্মসাধনা চলিয়াছে। কদাচিৎ 
কোন সাধকের প্রবল বাজিগত প্রতিভার বশে একটা দর্শন শাস্ত্রের স্ফুরণ 
হইলেও, প্রাচ্য দেশের মত সকল প্রধান আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সাধনার অপরি- 
হার্স্য অঙ্গ বা সঙ্গীদ্ধূপে তাহাকে গ্রহণ করা হয় নাই । ইহা সত্য যে চিন্ময় 
ভাষনাকে বৃদ্ধিগত দর্শনরূপে ফুটাইয়া তোলা একেবারে অপরিহার্য নয়; 
ফেননা অন্তরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ও বোধি্বারা আমরা অপরোক্ষভাবে আরও 
পূর্ণরূপে চিন্ময় সত্যে পৌছিতে পাবি। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে চিন্ময় 
অনুভবকে বৃদ্ধি বিচারের নিয়ন্ত্রণে আনিতে গেলে বাধার স্পষ্ট হইতে পারে 
এবং অনিশ্চয়তা আসিতে পারে, কেননা তাহাতে বুদ্ধিব নিমুতর এবং ক্ষীণতর 
আলোক চিন্ময় সম্ভার উচচতর ও উজ্্জলতর জ্যোতির ক্ষেত্রে ফেল৷ হয় ; 
অন্তর্দুখ বিবেকশক্তি, চৈতাসত্তার বোধ ও নিপুণতা, উপর হইতে আগত কোন 
উচচতর আলোক অথবা অস্তর্যযাীর স্বাভাবিক জ্যোতিন্্যি প্রেরণাই আমাদের 
বার্থ দিশারী হইতে পারে। কিন্তু তবু এইভাবে বৃদ্ধির পরিপুষ্টি অতীব 
প্রয়োজনীয় কেননা চিতসত্তা এবং বিচারবৃদ্ধির মধ্যে যোগাযোগের একটা 
সেতু থাকা নিতীস্তই আবশ্যক ; আমাদের পরিপূর্ণ আস্তর পরিণামের জন্য 
চিচ্ময় বুদ্ধি বা অন্ততপক্ষে চিন্ময়ভাবে বিভাবিত বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে; 
এই বুদ্ধি না থাকিলে এবং অন্তরের অন্য গভীরতর নিয়ন্ত্রণ শক্তির অভাব ঘটিলে, 
অন্তরের ক্রিয়া এবং প্রবৃত্তি প্রম্নাদগ্রস্ত, অসংযত. আবিলতাপূর্ণ অনাধ্যাত্বিক 


৩১৯ 


দিবা জীবন বার্তা 


উপাদান মিশ্রিত, উদ্দাবতা এবং প্রসারতাৰ ক্ষোত্রে একদেশদশী বা অপর্ণ হট 
পড়িতে পাবে । অতএব জ্ঞানকে অখণ্ড পূর্ণজ্ঞানে রূপান্তরিত করিতে হইলে 
আমাদেব মধ্যে চিন্ময়ী বৃদ্ধির একটা মধ্যবর্তী স্তর গঠিত ও পুষ্ট করিয়া তোলা 
একান্ত প্রয়োজন, যে বুদ্ধি উচচতন আলোক গ্রহণেব জনা এবং সেই আলোক 
জ্লামাদেব প্রকৃতিব সকল অংশে মধ্যে প্রবাহিত কবিযা দেওয়ার জন্য সব্না 
প্রস্তুত থাকিবে । 

কিন্ত শুধু ধর্মসাধনা, বহস্যবিদ্যা ও অধ্যাত্ব বিচাব বা দর্শনশাস্্র এই 
ত্রিধাবাব কোনটাব দ্বাবা প্রকৃতিব বৃহত্তব এবং মহত্তব উদ্দেশ্য কখনও পূর্ণরূপে 
সিদ্ধ হইতে পাবে না, যদি বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অধ্যাত্ম অনুভবের সবার 
না খুলিতে পাবে তাহা হইলে বা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা মনোময় মানুঘের 
মধ্যে চিনময সত্তাকে ফটাইযা তুলিতে সমর্থ হয় না। সব্ধপ্রাবনকারী এক 
পবম অনুভূতি অথবা বহু অনুভূতিব সমাহাব ও সঞ্চয় করিয়া অস্তরের এক 
বপান্ভব, চেতনাব এক নববপাযণ সাধন করিয়া, দেহ প্রাণ মনের আবরণে 
আচছন অন্তবস্থিত গোপন চিপুকঘকে মুক্তি দিযা, এই তিন পদ্থা যাহাতে 
পৌছিতে চাষ, তাহাব আশ্বব অনুভূতি ও উপলব্ধি ছাবাই শুধু আমাদেব মধ্যে 
চিৎসত্তান উন্মেঘ ঘটিতে পাবে। আত্মাব পবিণতির এই শেষ সাধনপস্থায় 
দিকেই অন্য সকল সাধনাব ধাবাব ইঙ্গিত বহিয়াচে, প্রাথমিক সাধনার মধ্য 
হইতে এই ধাবা যখন নিজকে মুক্ত করিযা তোলে, বুঝিতে হইবে যে তখন 
প্ুকৃত সাধনা আবন্ত তইল এবং পখেব যে মোডেব পবেই দিব্য বপাস্তব অবস্থিত 
তাহা আব বেশী দৃববন্তী নয। ইহাব পূর্বে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যা 
বর্তমান আছে মনোমষ মানুঘ তাহাব ধারণাৰ সহিত কেবল কিছু পরিচিত, 
বা লোকোন্তব কোন ক্রিযা ও প্রবৃত্তিব সম্ভাবনা সম্বন্ধে হয়ত সচেতন হইতে 
সমর্থ হইযাছে, অথবা ধর্ম বোধেব কোন পূর্ণ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছে ; তাহা 
ছাড়া হযত বৃহত্তব শক্তি বা সত্যে কোন প্রকাব স্পর্শ লাভ কবিয়াছে এবং 
তাহাব ফলে তাহাৰ মন বা জদয় ব৷ প্রাণ উদ্দীপিত হইয়াছে । হয়ত তাহাব 
বপান্ববিত হয নাই। প্রাচীনকালে ধর্ট্ট ও তাহাব ভাবনা, নীতি এবং গুহ্য 
বহুস্যবিদ্যা গডিযা তুলিষাছে, স্প্টি কবিযাছে পুরোহিত, অলৌকিক 
শক্তিশালী পণ্তিত, সাধু সজ্ক্তন, যাহাদেব মধ্যে মননশক্কির অনেক চূড়া দেখা 
দিযাছে জ্রাণবিজ্ঞানসম্পন্ন এপ মান্ঘ--কিস্ত যখন হাদয ও মলের নধ্য 


৩২ ০ 


মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ 


দিয়া মানুঘ আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তখনই 
তাহাদের মধ্যে খঘি, বোগী, সন্ত, প্রত্যাদিষ্ট ভবিঘ্যন্বক্তা, দিবাদ্রষ্টা, অধ্যাত্ব- 
ক্ষেত্রের প্রাজ্ঞ ও মরমী আবির্ভাব হইতে আরন্ত হইয়াছে ; আবু এই ভাবের 
চিন্ময় মানবতা যে মস্ত ধঙ্দের মধো দেখা দিয়াছে তাহারাই বাচিয়া আছে, 
জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াচে , সেই সমস্ত ধর্মই মানবজাতিব মধ্যে চিন্ময় 
'আক্তিসকল জাগাইয়াছে, চিন্ময় সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে। 

চেতনায় যখন আধ্যাত্বিকতার আপনাকে ফুটাইয়া তোলা এবং নিজের 
বিশিষ্ট ধর্মে প্রকাশ পাওয়ার সময় হয় তখন প্রথমতঃ তাহা শুধু অতি ক্ষুদ্র বীজ 
রূপে দেখা দেয়। চেতনাতে এক নৃতন তাবের বৃদ্ধিশীল প্রবৃত্তির উন্মেষ 
ঘটে, যে দেহ প্রাণ মন লইয়া আমাদের বহিশ্চর সত্তা গঠিত হইয়াছে এবং 
সাধারণ মানুঘ স্বভাবতঃ একান্তভাবে যাহাতে অভিনিবিষ্ট সেই অপ্রবুদ্ধ মন 
প্রাণ দেহের বিশাল স্তপের মধ্যে অনুভূতির এক অসাধারণ আলোকের স্তিমিত 
প্রকাশ দেখা দেয় । এ আলোক প্রখমে যেন শঙ্কিত চরণে অতি ধীরে অগ্রসর 
হয়, যেন দ্বিধা ও সঙ্কোচের মধ্য দিয়া হর তাছার প্রথম স্ফুরণ। প্রথমে 
ধর্মভাবের একপ্রকার একটা প্রাথমিক ্ূপ দেখা দেয় যাহাকে শুদ্ধ অধ্যাত্তব 
চেতনা বলা যায় না, মন ব৷ প্রাণের নিজের মধ্যে চিন্ময় কোন ভাবের আশয় 
বা উপাদানের আকৃতি বা অশঘ্ণই যেন তাহার প্রকৃতি ; এই সোপানে, যাহা 
তাহাকে অতিক্রম করিয়৷ বর্তমান আচে তাহার যে সংস্পর্শটক সে লাভ করে, 
বা তাহার যে বূপ যে ধারণা গড়িয়া তোলে তাহার দ্বারা প্রধানত সে মনোময় 
ধারণ! ব৷ ধর্মবোধের একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিতে কিম্বা তাহাব দেহ ও প্রাণের 
প্য়োজন সাধন করিতে একান্তভাবে ব্যস্ত হয়; সতাকার আধ্যাত্বিক পরিণামের 
জন্য তখনও তাহার চিত্তক্ষেত্র প্রস্তৃত হয় নাই। আমাদেব মধ্যে চিন্ময়ভাবের 
খাটি রপায়ণ যখন প্রথম দেখা দেয় তখন স্বাভানিক ক্রিয়াধারা আধ্যাত্বিক ভাবা- 
পন্ন হইয়া উঠে, একটা প্রভাব তাহাদের মধো অনুপৃবিষ্ট হয় তাহাদের মুখ 
আধ্যাত্বিকতার দিকে ফিরাইয়৷ দেয় এবং তাহাদিগকে অধ্যান্্ভাবাপনু করিয়া 
তোলে ; আমাদের মন বা প্রাণের কোন অংশে বা কোন বৃত্তিতে লোকোত্তর একটা 
প্রভাব ব৷ প্রবাহ আসিয়া পড়ে যাহা আধারকে প্রস্তুত করিয়া তোলে-_ চিন্তাধারা 
আলোকিত এবং উন্নীত হইয়া অধ্যাভ্রভাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, অখব৷ 
আবেগময় সত্তা কিন্বা রসচেতনা আধ্যাত্বিকতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠে, 
চরিত্রে এবং নৈতিক জীবনে অধ্যাদ্রভাবে বিতাবিত এক নবরপায়ণ দেখা 


2] ৩২৯ 


দিব্য জীবন বার্তী 


দেয় ; প্রাণের কোন বিশেঘ ক্রিয়াধারায় অথবা সক্রিয় প্রাণময় প্রকৃতিতে 
এক অধ্যাত্ব-প্রেরণা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তখন অনুভব হয় আমাদের 
মন ও ইচ্ছাশক্তির উপরে বা ওপারে তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর এক 
নিয়ন্ত্রণ, এক অন্তর্জোতি বা এক জন নিয়ন্তা ও শাস্তা আছেন, আবার আমাদের 
মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেই নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলে, কিন্ত তবু তখনও এই 
অনুভবের হাঁচে আমাদের সত্তার সব কিছু ঢালাই হইয়া যায় না। কিন্তু এই 
সমস্ত বোধি এই সমস্ত আলোকধানার নিব্বন্ধ যখন বাড়িয়া উঠে, যখন তাহার 
নান! ধারায় সত্তার মধ্যে ব্যাপ্ু হইয়া পডে অন্তরে এক সবল বরূপায়ণ গড়িয়। 
তোলে, সমস্ত জীবনকে শাসন করিবার দাবী জানায় এবং সমগ্র প্রকৃতিকে 
অধিকার করিয়া বসে, তখন সন্তার আধ্যাত্বিক ূপায়ণ আরম্ভ হয় তখন জগতে 
দেখা দেয় ভক্ত, সন্ত, যোগী, খগি, প্রত্যাদিষ্ট ভবিঘাদ্বত্তা (বা পয়গন্বর), ঈশ্বরের 
দাস, এঁশী ভাবাবিষ্ট সৈনিক । চিন্ময় আলোক, শক্তি বা আনন্দের ছারা 
উদ্বে উন্নীত হইয়া ইহারা সকলে মানুষের প্রাকৃত বা স্বাভাবিক সত্তার কোন না৷ 
কোন অংশের উপর অধিষ্ঠিত হন। যোগী এবং থঘিরা চিন্ময় মনোলোকের 
অধিবাসী, তাহাদের মনন এবং দর্শন, জ্ঞানের এক অস্তরতর এবং বৃহত্তর দিব্য 
আলোকের প্রভাবে গঠিত নিয়মিত ও শাসিত হয়; ভক্তের হৃদয় চিন্ময় 
আকৃতিতে ভরিয়া উঠে, নিজেকে নি:শেঘে সমর্পণ করিয়া ভগবানকে অন্বেষণ 
করাই হয় তাহার জীবনব্যাপী সাধনা ; যে চৈত্যসত্তা অন্তরের অন্তরে জাগরিত ও 
পবৃদ্ধ হইয়া আবেগময় সত্ত। ও প্রাণময় সত্তাকে শাসিত ও নিয়ন্ত্িত করিবার 
শক্তিলাভ করিয়াছে, সম্ভ বা সাধু পুরুঘ নিজের সেই চৈত্যসস্ত৷ দ্বারা পরিচালিত 
হন; অন্য অনেকে ( কর্মযোগীরা ) সক্রিয় প্রাণ প্রকৃতির উপর দীড়াইয়া 
চিন্ময়ী শক্তিদ্বারা পরিচালিত এবং তাহারই অনুপ্রেরণায় কর্মে রত হন, সে 
কর্ম ভগবৎদত্ত কর্ম এবং তাহার জীবনের ব্তি. অথবা তাহা কোনও দিব্য শক্তি, 
দিব্য ভাবনা বা দিব্য আদর্শের অনুসরণ | ইহাদের মধ্যে সবর্বশেষ এবং 
সবের্বোভ্তম স্ফরণ হইল মুক্ত পুরুঘের আবির্ভাব, যিনি নিজের অন্তরস্থ আব্বার 
বা চিংপুরুঘের উপলব্ধি করিয়াছেন, বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট এবং নিত্য শাশৃত 
পুরুষের সহিত একত্বে যুক্ত হইয়াছেন এবং যতদূর তিনি জীবন ও কর্ম্ধকে 
তখনও স্বীকার করেন, তাহ [তে নিজের অন্তরস্থ দিব্য পূরুথের আলোক এবং 
শক্তির বলে প্রকৃতির মধ্যে তীহার মান্ষী যন্ত্ররূপেই ক্রিয়া করেন। এই চিন্ময় 
পান্তর ও সিদ্ধির বৃহত্তম রূপায়ণে আত্মা, মন, হৃদয় এবং ক্রিয়াশক্তির পূর্ণ মুক্তি 


৩২২ 


মানুষের আধ্াদ্বিক বিকাশ 


ঘটে, এবং বিশ্বাত্ার ও দিব্য সত্যবস্তর দিব্য বোধ ও দিব্য চেতনার মধ্যে এক 
নৃতন হাঁচে তাহাদের সকলকে নৃতিন করিয়৷ ঢালাই করা হয়।* ব্যষ্টিজীবের 
চিন্ময় পরিণাম এইভাবে হিমালয়ের উত্ুঙ্গ শৃঙ্গে পৌ'ছিয়াচ্চে এবং তাহার পরা- 
প্রকৃতির শৃঙগরাজি দিকে দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়াছে । এই বৈপুল্য এবং উচচতার 
উপরে ত্ুধু আছে অতিমানসে অধিরোহণের পথ বা পরম অব্যক্ত সব্বাতীত 
বস্ত। 

মনোময় মামুঘের মধ্যে প্রকৃতি যে চিন্ময় মান্ঘকে গড়িয়া তুলিতে 
চাহিতেছে তাহার পরিণতির ধারা বর্তমানে এই পর্যন্ত আসিয়া পৌ"ছিয়াছে ; 
এখানে প্রশ হইতে পারে এই সিদ্ধির খাটি পরিমাণ এবং ইহার বাস্তব তাৎপর্য্য 
কি? বর্তমানে জড়ের মধ্যস্থ মনোময় জীবনের দিকে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়াছে । আব্যাস্তিকতার দাবি এই যে মানুঘকে সে এক বৃহত্তর দিকের সন্ধান 
দিয়াছে, তাহার জীবনে দুর্লভ পরিবর্তন আনিয়াচে ; আধূনিক জড়সব্ব্স্ব 
বিদ্রোহী চিত্ত বলে যে ইহা মানুঘের কলঙ্কস্বব্পই হইয়াছে, ইহা চেতনার যথার্থ 
পরিণাম তো৷ নহেই বরং ইহাতে আধ্যাত্বিকতাঁর নামে অজ্ঞানের মুনতাকেই 
স্ফীত করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাতে মানুঘ পরিণতির থাঁটি পথ হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়াছে ; মানুষের খাটি প্রগতি কেবলমাত্র তাহর প্রাণশক্তিন বিবৃদ্ধি, বাস্তবতার 
দিকে উন্মৃখ জড়ীয় মনের পরিপুষ্টি, ভাবনা ও আচরণ-নিয়ন্তরণকারী বিচারশক্তির 
এবং যাহার নৃতন আবিষ্কার করিবার ও সব-কিছুকে প্রণালীবদ্ধ করিবার সামর্থ 
আছে তেমন বৃদ্ধির উন্নতি ও পরিণতি-সাধন। এই যুগে, বর্তমানকালের 
অনুপযোগী অতীতকালের একটা কসংস্কার বলিয়া ধর্মকে বর্জন করা হইয়াছে, 
এবং আধ্যাত্বিক অনুভব ও উপলব্ধিকে শুধু ছায়াময় অস্পষ্ট ভাবকালি মনে করিয়া 
আধ্যাত্মিকতার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে : এ মতে ভাবক বা রহস্যবিদ্যার 
অনুশীলনকাবী, যাহা অবাস্তব যাহা মিথ্যা তাহারই উপাসক, তাহারা পথন্রষ্ 
হইয়া নিজেরই রচিত আজগুবী ও অসম্ভব কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল । 
যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে বিচারের ফলে এই সিদ্ধান্ত গড়িয়৷ উঠিয়াছে তাহা ভ্রমাত্বক 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে বাধ্য, কেননা শেঘপর্য্যন্ত তাহ৷ জড়ই একমাত্র সত বস্তু, 
বহিরঙ্গ জীবনই শুধু মুল্যবান এই ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠত। কিন্ত 
এই ভাবের উৎকট জড়বাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে বুদ্ধি এবং জড়ীয় মন 


গীতায় বে চিন্য় আদর্শ ও সিদ্ধির কথা বল! হইয়াছে ইহাই তাহার মূল কথা 


রি ৩২৩ 


দিবা জীবন ঘার্ত 


মানুঘের বাহ্যজীবনের পূর্ণতা ও তৃপ্তি শুধু চায়, সে মন ও বৃদ্ধি যে মত পোঘণ 
করিতে পারে এবং প্রকতই পোঘণ করিতেছে---বর্তমানে ইহাই মননের 
প্রচলিত ও প্রধান ধারা--তাহা এই যে আধ্যাডিকতা মান্ঘের বিশেষ কোন 
উপকার করে নাই , তাহা জীবন-সমস্যা অথবা যে সমস্ত সমপ্যা লইয়া মানুষকে 
যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইতেছে তাহার কোনটাই মীমাংসা করিতে পারে নাই। 
তাবক ব৷ রহস্যবিদূ ইহুবিমুখ তপস্যার ঝোকে জীবনের ক্ষেত্র হইতে সরিয়া 
দাড়ায়, অথবা জগতের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া! এক স্বপ্রলোকবিহারী হইয়া পড়ে, 
সুতরাং জীবনকে সাহায্য করিবাব শক্তি তাহার থাকে না অথবা যদি সে কোন 
সমাধান আনিয়া হাজির ও করে তাহা বিচারবৃদ্ধিসম্পনু অথবা করিৎকর্খা কোন 
লোকের দেওয়া সমাধান হইতে ভাল হয় না বা ভাল ফল দেয় না, বরং তাহার 
অনধিকারচর্চার ফলে মানুঘেব সহজ স্থিতিতে একটা বিক্ষোভ দেখা দেয় ; 
সে ষে সমস্ত বস্তকে মুল্যবান মনে করে তাহাতে একটা সন্দেহ আনিয়া দেয় ; 
মানুঘের সহজ বাস্তব বৃদ্ধির কাছে যাহা অস্পষ্ট এবং পরীক্ষা করিয়া যাহার 
সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার উপায় নাই এমন বিজাতীয় এবং অনভ্যস্ত আলোক 
আনিয়া ফেলিয়া সব কিছুকে সে বিকৃত করিয়া তোলে, জীবনের সহজবোধ্য 
অথচ গুরুতর বাস্তব সমস্যা তাহাতে আরও গোলমেলে হইয়! পড়ে। 
মানুঘের জীবনে চিন্ময়-পরিণামের প্রকৃত তাৎ্পর্যয এবং আধ্যাত্বিকতার 
খাটি মূল্য এইখানে দাঁড়াইযা বিচার বা নির্ণয় করা যায় না , কেনন৷ স্লানুঘের 
বর্তমান বা অতীত মননের তিন্তিতে ভর দিয়া মানব-জীবনের সমস্যা সমাধান 
করা আধ্যাত্মিকতার কাজ নয়, তাহার কাজ আমাদেব সত্তার আমাদের জীবনের 
এবং আমাদের ভ্গনের এক নূতন ভিত্তি স্থাপন । অধ্যাত্ব সাধক বা তাবকের 
জীবনে ইহবিমুরখীনতা এবং তপশ্চর্যযার দিকে যে ঝোক দেখি তাহা জড় প্রকৃতি 
তাহার উপর যে সীমা ও বাধা আরোপ করে তাহাকে অস্বীকার করিবার এক 
চরম রূপ ; কারণ, তাহার নিজসত্তার বিধানই এই যে তাহাকে জড়পরকৃতিকে 
অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ; সুতরাং প্রকৃতির রূপাস্তর ঘটাইতে বদি 
সেনা পারে তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে । সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে চিন্ময় মান্ঘ মানবজীবন হইতে একেবারে জাবে 
সরিয়া দাড়াইয়া থাকেন নাই ; কারণ আধ্যান্বিকতা যখন সমারোহ সহকারে 
সক্রিয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মূলগত ভাবরূপে সব্বভূতের সহিত একাত্বতা- 
বোধ, সাব্বজনীন তালবাসা এবং করপার প্রবাহ, সব্বতুতের কদ্যাতণ নিজের 
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শর্িকে উৎসর্গ করিবার সংকভ্প* দেখা দিয়াছে ; এই জন্য অধ্যাত্ব-সিদ্ধি- 
প্রাপ্ত মানুঘেরা অন্য মানুঘকে সাহায্য করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; 
ঠাহারাই তাহাদিগকে প্রগতির পথে পরিচালনা করিয়াছেন্্প্রাচীন খাঘি 
বা প্রত্যািষ্ট মহাপুরঘগণ এ ব্যাপারের উদাহরণস্থল ; কখনও ব৷ স্থষ্টি করিবার 
জন্য তাহারা নামিয়া আপিয়াছেন এবং যেখানে চিৎপুরঘের কোন সাক্ষাৎ 
শক্তির সহায়ে তীহারা এ কার্ধ্য করিয়াছেন সেখানে অতি মহৎ ও বৃহৎ ফল 
ফলিয়াছে। কিস্তু আধ্যাত্বিকতা সমস্যার সমাধানে বহির্গ উপায়ের উপর 
নির্ভর করিতে চাহে নাই, যদিও তাহা সে উপেক্ষাও কৰে নাই ; সে চাহিয়াছে 

অন্তরের সাধনার দ্বারা পরিবর্তন এবং প্রকৃতির রূপান্তর । 
অধ্যাত্ব সাধনায় জনসাধারণের জীবনে কোন চূড়ান্ত ফল পাওয়। যায় নাই, 
জীবনের কোন বিপ্রবাত্বক পরিণাম-সাধন হয় নাই, কেবল কিছু আংশিক ফল 
লাভ হইয়াছে, চেতনার ভাণ্ডার সূক্ষ্ম ভাবের কিছু কিছু অভিনব উপাদান মাত্র 
সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা সত্য হইলেও তাহার কারণ এই যে মানুঘের গণচেতনা 
কোনদিনই আধ্যাত্মিকতার আবেগে উদৃবোধিত হয় নাই। বারবার আধ্যা- 
জ্বিকতার পথ হইতে ত্রষ্ট হইয়া পড়িয়ানে বা আধ্যাত্তবিক আদর্শ ত্যাগ করিয়াছে, 
তাহার গ্রাণশূন্য বাহ্যরূপ মাত্র ধরিয়। রহিয়াছে, অন্তরের পরিবর্তন বা 
রূপান্তরকে বর্জন করিয়াছে । ইহা আশ! করা যায় না যে, আধ্যাত্বিকত৷ জীবনের 
সহিত কারবারে অনাধ্যাত্বিক কোন উপায় ব৷ কর্ধপন্ধতি অবলম্বন করিবে অথব৷ 
রা্টিক বা সামাজিক বা যান্ত্রিক কোন সব্বরোগহর মহৌঘধি দিয়া সংসারের 
সকল ব্যাধি দূর করিতে চেষ্টা কারবে ; আমাদের প্রাকৃত মন এই ভাবের চেষ্টা 
সব্ব্দাই করিয়া আসিয়াছে এবং এরপ যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে কখনই রোগ 
আরোগ্য বা সমস্যা সমাধান হয় নাই এবং ভবিঘ্যতেও কখনও হইবে না। 
এই সমস্ত উপায়ে বাহিরে যতই বিপুল পরিবর্তন আসুক না কেন তাহাতে 
প্রকৃতির খাটি পরিবর্তন কিছু হয় না, পুরাতন অনর্থ শুধু নূতন আকারে 
দেখা দেয়, ইহাতে বাহিরের পরিবেশটার বদল হয় কিন্তু মানুঘটা যাহা ছিল 
তাহাই থাকিয়া ষায় ; এত বাহ্য পরিবর্তন সত্তেও মান্ঘ অবিদ্যার দাসত্ব হইতে 
মুক্তি পায় না, সে তাহার জ্ঞানের অপবাবহার কবে ব৷ সার্থক ব্যবহার করে 
* গীতা! বষ্টব্য। বৌদ্ধেরা মনে করিতেন সর্বৃতে করুণা এবং মৈত্রী (বন্ধৈব কুটুম্বকম্) 


কন্মের সর্বোত্তম বিধান; খুষ্টধন্মীবলম্বীরা সবাব উপরে প্রেমকে স্থান দিয়াছেন; এ সমস্তই চিন্ময় 
সত্তার সন্রি়তার দিক নির্দেশ করে। 
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না, অহমিকা প্রাণের বাসনা কামনা এবং দেহের ক্ষধার দ্বারা শাসিত ও পরি- 
চালিত হয়, তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে, তাহাতে আধ্যাত্মিকতার আলোক 
নাই, সে নিজের আত্মাকে যেমন জানে না তেমনি জানে না কোন্‌ শক্তি তাহাকে 
তাড়িত ও চালিত করিতেছে । জীবনের যে কাঠামে৷ গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তাহার ব্যাষ্ট ও সমষ্টিগত সত্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র-ব্ূপে তাহার একটা যুল্য হয়ত 
আছে কেননা এ ব্যবস্থা তাহারা যে স্তরে পৌ'ছিয়াছে তাহার অনুকল, এ যন্ত্র 
তাহার দেহ ও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণ বিধানে অনেকটা সমর্থ এবং 
ইহা৷ তাহার মানধিক পরিণতি ও পুষ্টির একটা ক্ষেত্র, একটা আয়োজন ; 
কিন্তু তাহা তাহাকে তাহার বর্তমান সত্তার উপরে লইয়া যাইতে পারে না, 
তাহাকে রূপান্তরিত করিবার যন্ত্রনপে ব্যবহৃত হইতে পারে না; ব্যষ্টি বা 
সমষ্টিকে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পরিণামের পথে আরও অগ্রসর 
হইয়। যাইতে হইবে । কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পরিবর্তন দ্বারা বহিশ্চর 
মনোময় চেতনাকে পরিণতিপখে গভীরতর অধ্যাত্বচেতনার দিকে লইয়া 
যাইতে পারিলে, খাটি এবং সার্থক পরিবর্তন সাধিত হইবে । আধ্যাত্বিক 
পথের মানুঘের প্রধান কাজ নিজের চিন্ময় সন্তার আবিষ্কার এবং অপর সকলকে 
সেই পরিণতি-পখে অগ্রসর হইতে সহায়তা করাই তাহার পক্ষে সমাজ ও জাতির 
প্রকৃত সেবা ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা করা সম্ভব না হইতেছে ততক্ষণ বাহিরের 
সহায়তায় মানুঘের শোচনীয় অবস্থার সাময়িকভাবে উপশম করা অথবা তাহার 
সহায়তা করা যাইতে পাবে কিন্ত তাহান চেয়ে বেশী বড় একটা কিছু করা যায়না 

ইন] সত্য যে মানঘেব অবাত্সসাধনায় এখনও ইহজগতের জীবন অপেক্ষা 
এ জগতের অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি দিবার ঝোকই প্রবল। ইহাও 
সতা যে আজ পর্য্যন্ত আধ্যাত্বিক রূপান্তর শুধু ব্যষ্টিজীবের পক্ষে সম্ভব 
হইয়াছে, সমষ্টির পক্ষে হয় নাই ; শুধু ব্যক্তিবিশেঘের জীবনে আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে সার্কতার ফুল ফুটিয়াছে কিন্তু গণজীবনে সফলতা দেখা দেয় নাই অথবা 
শুধু পরোক্ষভাবে একটা প্রভাবমাত্র কার্য করিয়াচে। প্রকৃতির চিন্ময় 
পরিণাম এখন অপূর্ণ, এখনও সে পথে রহিয়াছে, বলিতে গেলে তাহার যাত্রা 
শুধু আরম্ত হইরাছে, এখনও প্রকৃতি অধ্যাত্বচেতনা 9 জ্ঞনের একটা ভিত্তি 
স্বাপন করিতে এবং মেই ভিত্তিকে পুষ্ট ও দৃঢ় করিতে প্রধানত; অভিনিবিষ্ট 
আছে, চিংপুরুঘের সত্যের মধ্যে যাহা শাশৃত বলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব 
করিয়াছে, তিলে তিলে তাহার একটা রূপায়ণ গড়িয়া তুলিতে বা একটা পাদ- 
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পীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছে । প্রকৃতি যখন ব্যটটিব্যন্তির মধ্যে এই 
পরিণাম ও ব্ূপায়ণ দৃঢ় ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে কেবল তখনই 
শক্তির প্রসারণ ও বিচছুরণ ছারা সমষ্টি-জীবনে বিপ্রব ঘটানো আশা করা যাইতে 
এবং সমষ্টিগতভাবে আধ্যাত্মিক জীবন স্থায়ী ও সফলভাবে স্ফরণের চেষ্টা 
করা সম্ভব হইতে পারে,-_-অবশ্য গোষ্ঠী বা সঙ্ঘজীবন গঠনের চেষ্টা পৃর্রেও 
হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিব্য্টির অধ্যাত্ব-জীবনকে 
পুষ্ট ও রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করা । কেননা সমষ্টিগত রূপান্তরের 
আয়োজন পূণ হইবার পূত্র্ব পর্যন্ত তাহার নিজের অন্তরতর সত্তায় এবং জ্ঞানে 
চিৎসত্তার যে সত্য সে লাভ করিয়াছে বা লাভ করিতে চাহিতেছে তাহারই 
অনুকূলে বা তদনুরূপতাবে তাহার নিজের প্রাণ ও মনের সম্পূর্ণ রূপাস্তরসাধনের 
সমস্যা লইয়াই ব্যষ্টিজীবনকে অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে । অসময়ে ব্যাপক- 
বাপে সমষ্টিগতভাবে অধ্যাত্বজীবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যাহত হইয়া পড়ে কেনন৷ 
তখন অধ্যাত্মজ্ঞানের শক্তিসঞ্চার বা সক্রিয়তার দিকের সামর্থ্য অপূর্ণ রতিয়াছে 
এবং ব্যষ্টিসাধকগণের মধ্যেও পূর্ণ ত৷ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই , এ অবস্থায় মন 
প্রাণ দেহের প্রাকৃত চেতনা সত্যকে গ্রহণ করিতে গিয়া তাহাকে আচছনু, 
আড়ষ্ট, বিকৃত ও কলুঘিত করিয়া দেয়। মানসীবৃদ্ধি এবং তাহার প্রধান শক্তি 
বিচার বৃদ্ধি মানবজীবনের চিরাগত প্রকৃতি এবং তত্ত্বের পরিবর্তনসাধন করিতে 
পারে না--ইহা জীবনকে ন্তকৌশলে কতকটা চালাইতে, তাহার পুষ্টিসাধন 
করিতে, নানাভাবে তাহাকে রূপায়িত করিতে এবং যাল্বিক করিয়া তুলিতে 
পারে। কিন্তু মনের সমগ্র শক্তি, এমন কি আধ্যাত্িকভাবাপন্ন হইলেও, 
জীবনের রূপাস্তরসাধন করিতে সক্ষম হয় ন৷ ; আব্যান্ত্বিকতা অন্তর-সন্তাকে 
মুক্ত ও আলোকিত করে. মনের উপরে যাহা অবস্থিত তাহার সহিত মনের 'যোগ 
স্থাপনে সহায়তা করে, এমম কি মনকে নিজের হাত হইতে মুক্তি দিয়া মনের 
অতীত ক্ষেত্রে পৌ'ছাইয়৷ দিতে পারে. ব্যাষ্ট মানব সত্তার বাহ্য প্রকৃতির উপর 
অন্তরের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহা নির্মল করিতে এবং উপরে টানিয়৷ 
তুলিতে পারে, কিন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়! তাহাকে গণচেতনার 
উপর ক্রিয়া করিতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পাথিব জাবনকে প্রভাবিত করিতে 
পারে বটে কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটাইতে সক্ষম হয় না। এইজন্য আধ্যাত্মিক 
মনের প্রচলিত ঝোক হইতেছে শুধু সেহরূপ একা? প্রভাব বিস্তারে সন্তুষ্ট 
থাঁকিয়। প্রধানত: এ জগতের অতীত জীবনকে পূর্ণ করিয়া তোলা এখবা মনের 
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বহির্ধুখী চেষ্টাকে পূর্ণরূপে নিরস্ত করা এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পূর্ণতা বা 
মুক্তির সাধনায় এঁকান্তিকভাবে নিমগর হওয়া । বস্তত অবিদ্যা ছারা স্থ্ট 
প্রকৃতিকে পূর্ণূপে রূপান্তরিত কবিতে হইলে মন হইতে উচচতর এক শক্তিকে 
তাহার সাধনযন্ত্রকূপে ব্যবহার করিতে হইবে । 

ভাবক বা অধ্যাত্মরসিক এবং তাহার জ্ঞানের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি 
তোল! হয়, এ আপত্তি জীবনের উপর তাহার যে প্রভাব পড়ে বা জীবনকে তাহ 
যেভাবে পরিণত করে তাহার বিরুদ্ধে নয়, যে সাধন-পদ্ধতি ছারা সত্য আবিষ্কৃত 
হয় এবং যে সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার বিরুদ্ধেই এ আপত্তি। সাধন পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি তোল! হয় যে তাহা পূর্ণরূপে অন্তরচেতনার বিঘয় 
(500)০001%০ ), ব্যক্তিগত চেতনা ও সংস্কারের এলাকা ছাড়িয়া স্বতন্তরভাবে 
তাহা সত্য নয় এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহার সত্য প্রমাণ কর! যায় না। কিন্ত 
এ কৃতর্কের বিশেঘ কোন মূল্য নাই ; কারণ ভাবকের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান এবং 
বন্গজ্ঞান, সে জ্ঞান অন্তর্দুখী দৃষ্টিতেই ফোটে, বহির্পুখী দৃষ্টিতে নয়। অথবা 
বস্তর পরম সত্যকেই তিনি খোজেন, আর ইক্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহিশ্খী অন্ঘণ 
এবং বাহিরের ক্ষেত্রে ও বহিস্তরে আবদ্ধ সৃক্ষমানুসন্ধান ও গবেঘণা ছ্বারা অথবা 
পরোক্ষজ্ঞান হইতে লব্ধ অনিশ্চিত তখ্যরাজিকে ভিত্তি করিয়া যুক্তিবিচার দ্বারা 
সে সত্যকে পাওয়া যায় না । কেবল সাক্ষাদৃষ্টি বা সত্যের আত্মা এবং দেহের 
সহিত আমাদের চেতনার সংস্পর্শ দ্বাবা অখবা বস্তর সহিত একাত্ববোধজাত জ্ঞান 
অর্ধাৎ যে জ্ঞানে নিজেকে বস্তুর শক্তির সতা এবং তাহার স্বরূপ সত্যের সহিত, 
তাহার আত্বাকে নিজের আত্মার সহিত এক বলিয়া জান৷ যায়, সেই জ্ঞান দ্বারা 
সে সত্য লাভ করা যায়। কিন্তু আপত্তি উঠে যে এই উপায়ে আমরা যাহা 
সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন এক সত্যে পৌ'ছি না, ব্যক্তিতেদে সত্যের বূপভেদ 
দৃষ্ট হয়; এই উক্তির ফলিতাখ এই মনে করা হয় ধে এজ্ঞান বাস্তবপক্ষে মোটেই 
সত্যের মৃত্তি নয়, ব্যক্তিগত মনের দেওয়৷ মনোময় রূপায়ণ মাত্র । কিন্ত 
অধ্যাত্তজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্যই এ আপত্তি উঠে। আধ্যাত্মিক 
সত্য চিদ্বস্তরই সত্য, বৃদ্ধির সত্য গণিতের সিদ্ধান্ত বা ন্যায়ের পুত্র নয় | 
এ সত্য অনন্তের সতা, অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরা অখণ্ডের সতা, আপন বিভাব এবং 
রূপায়ণের অনন্ত বৈচিত্রোও মে সত্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ' চিন্ময়- 
পরিণামের বেলায় একই সত্যের অভিমুখে বহু পখ, বহু সাধনা এবং বহু উপ- 
লব্ধির ধার! বর্তমান থাকা অপরিহার্য ; এই বন্থমুখীনতা হইতে ইহাই প্রমাণ 
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হয় যে আত্মা এক জীবন্ত সত্যের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, প্রাণহীন প্রস্তরীভূত 
কোন মুন্তি বা পাথরের মত দৃঢ় কোন সুত্রে যাহাকে আবদ্ধ করা যায়, বস্তবনির- 
পেক্ষ তেমন একটা বোধের ব৷ বস্ত্র তেমন কোন মনগড়া মৃত্তির নয়! তর্ক 
বৃদ্ধির ধারণা যে, সত্যের একটিমাত্র দৃঢ় বপ আছে এবং সকলে সেই বূপফে 
স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহার মতে একটিমাত্র ভাব ব৷ ভাবাবলীর একটি মাত্র ধারা 
অন্য সকলকে পরাস্ত করিয়া আত্বপ্রতিষ্ঠা করিবে, একটি মাত্র সীমিত তথ্য 
বা একাটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত তথ্যাবলীকে সকলে শিরোধার্ধয করিবে, কিন্ত এ অতি 
অন্যায় জুলুম, কেননা ইহাতে জড়ের ক্ষেত্রের সঙ্কী্ণ সত্যের সংস্কারকেই প্রাণ 
মন ও চিদ্বস্তর সাবলীল জটিলতর এবং বন্ুভঙ্গিম সত্যের উপর ন্যায়বিরুদ্ধ- 
ভাবে আরোপ কর! হয়। 

এই আরোপের ,ফলে অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে ; ইহা আমাদের 
চিন্তায় আনিয়াছে সঙ্কোচ ও সন্কীর্ণতা, অপরিহার্ধ্য বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টিতঙ্গীর 
বহুত্থের প্রতি আনিয়াছে অসহিষ্ণতা অখচ এই বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব না থাকিলে 
সত্যের সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষগোচর হয় না; আবার এই সঙ্কোচ ও সন্কীর্ণতার 
'জন্য আমরা একগুঁয়ে হইয়া ভুলকেই ধরিয়া বসিয়া থাকি। ইহার ফলে 
দর্শনশীস্ত্র বৃথা তর্কের গোলকরধাধায় পরিণত হয়, এই ভ্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়া ধর্ম গোড়ার্মী পরমতাসহিষ্ণতা এবং সাম্প্রদায়িক মতবাদের ক্রীড়াভূমি 
হইয়া পড়ে। আধ্যাত্বিক সত্য সত্তা ও চেতনার সত্য চিন্তার সতা নয়, সে 
সত্যের যতটুক্‌ শক্তি বা তত্ব মন অনুবাদ করিতে পারে ততটুক শুধু মনের 
ভাবন৷ বা ধারণায় প্রকাশ পায়, তাই সেখানে সে সতোর এক বা কতিপয় বিভাৰ- 
মাত্র আমরা রূপায়িত বা প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহার অনন্ত বিভূতির দু" 
একটি শুধু তর্জমা করা যায় মনের ভাঘায়, অর্থবা মন তাহার বিভিন্ন বিতাবের 
একটা তালিকা শুধু প্রস্তুত করিতে পারে ; কিন্তু সত্যকে পূর্ণরূপে জানিতে 
হইলে, আমাদিগকে সতোর মধ্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, সত্য হইয়া যাইতে 
হইবে ; এইভাবে গড়িয়া উঠা এবং সত্যের সহিত এক হইয়া যাওয়া ছাড়া 
প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আধ্যাত্বিক অনুভূতির মূলগত 
সত্য এক, তাহার চেতনাও এক, চিংসন্তার জাগরণ এবং পুষ্টির বেলায় সব্বব্রই 
সে একই সাধারণ বা সামানা ধারা এবং প্রবৃত্তি অনুসরণ করে কেননা এ সমস্ত 
অধ্যাত্বচেতনার অনুজ্ঞ ৰা অবশ্যপালনীয় বিধান । কিন্ধ এই বিধানকে 
ভিত্বি করিয়া সে সত্যের অনুভূতি ও প্রকাশে অগণিত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা 
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দেখা দেয় ; এই সমস্ত সম্ভাবনাকে সংহত এবং সমন্থিত করা অথচ অনুভবের 
কোন একটি ধারাকে অবিচল নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়৷ চল, এই দুইটি 
প্রবৃত্তিই আমাদের অন্তগূর্চ অধ্যাত্ব চিৎশজির স্ফুরণের জন্য পরস্পরের পরি- 
পরকরূপে অপরিহার্ষ্য । তাহা ছাড়া মন ও প্রাণময় জীবনকে চিন্ময় সত্যের 
সুরে বাঁধিয়া তাহাদিগকে সে সত্যের প্রকাশ-ক্ষেত্র করিতে গেলে সাধকের 
মনের সংস্কারানুযায়ী বৈচিত্র্য তাহাতে থাকিবেই-_যতদিন পর্যন্ত সাধক 
এইরূপ সুরর্বাধা বা সীমিত প্রকাশের সমস্ত প্রয়োজনের উপরে উঠিয়া না যান। 
আধ্যাত্বিক সত্যের প্রকাশে, প্রাণময় ও মনোময় এই উপাদান থাকিবার জন্য 
সাধকগণের মধ্যে সন্প্রদায়ভেদের ও বিরোধের উৎপত্তি এবং সত্যোপলন্ধির 
বিবৃতিতে নানা মতভেদ দেখা দেয়। আধ্যাত্মিক সাধনা এবং আধ্যাত্বিক 
পুষ্টির স্বাতন্ব্য এবং স্বাধীনতার জন্য এই ভেদ ও বৈচিত্রের প্রয়োজন আছে ; 
সকল ভেদের উপরে উঠা সম্ভব বটে, কিন্ত তাহা বিশ্তদ্ধ অনুভবের ক্ষেত্রে 
সহজেই সম্ভব হয়; নৈলে সাধক যতক্ষণ মনকে একেবারে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে না পারে ততক্ষণ মনোময় রূপায়ণে ভেদ থাকিয়াই যাইবে, মনের 
উপরিস্থিত ভূমিতে গিয়া উচ্চতম চেতনাতেই চিন্ময়-সত্যের নানা বিভূতি 
সমনিত হইয়া অখণ্ড একত্বে পর্যবসিত হয় । 

আধ্যাত্বিক মানুঘের পবিণামধারায় বনু স্তর থাকা অপরিহার্ষয, প্রতি স্তরে 
সত্তা, চেতনা, প্রাণ, মেজাজ ও চরিত্রের ব্যক্তিরূপায়ণের বহু বৈচিত্র্যও 
থাকিবেই । মনেব স্বভাববশে এবং জীবনের সঙ্গে তাহার কারবারের 
প্রয়োজনে সাধকের ব্যক্তিত্বেও যে স্তরে সে অবস্থিত আছে তাহার প্রকৃতি 
অনুসারে অগণিত বৈচিত্র্য সষ্টি হইবে । তাহ] ছাড়া বিশুদ্ধ অধ্যাত্ব ক্ষেত্রে 
আত্মানূতব ও আত্মপ্রকাশে যে একই শুভ্র স্তর একটানা ভাবে বাজিতে থাকিবে 
তাহা নহে, সেখানে মৌলিক একত্বের মধ্যে বনু বৈচিত্র্য খাকিতে পারে : 
পরমাত্বা এক কিন্তু সেই পরমাত্বা বু আত্বারূপে সচেতনভাবে প্রকাশিত হন, 
এই আত্মাসকলের প্রত্যেকের প্রকৃতির রূপায়ণ অনুসারে তাহার চিন্ময় আত্ব- 
প্রকাশেও বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। একের মধ্যে বহুর লীলাই 
প্রকাশ বা বিফষ্টির বিধান ; অতিমানসী চেতনার অদ্বৈত ভাবনা এবং অখও 
স্মাহারের মধ্যে এই বন্তত্ব সমন্থয়ে ও সুঘমার পূর্ণ হইয়। উঠিবে, কিন্ত সকল 
বৈচিত্র্য ভাঙ্গিয়৷ দিয়া ওদ্ধ একত্বের মধ্যে অবস্থান প্রকৃতিস্থ চিৎপুরুঘের 
অভিপ্রায় নহে। 


পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 
ত্রিবিধ রূপান্তর 


এক চেতন পুরুঘ আত্মার কেন্দ্র, তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের ঈশান ;...... 
তিনি ধু মবিরহিত অগ্নির মত...তীহাকে ধৈর্য্যের সহিত নিজের দেহ হইতে পৃথক 
করিতে হইবে। 


কঠ উপনিষদ ৪1 ১২, ১৩, ৬1১৭ 


হৃদয়ের বোধি চেতন] সে সত্যকে দেখে। 
ধগেদ ১1২৪।১২ 
আমি আত্বভাবে বা অধ্যাত্ব সতায় স্থিত হইয়া তথা হইতে তাস্বর স্তানরূপ 
প্রদীপ দিয়া অবিদা। হইতে জাত অন্ধকার নাশ করি। 
গীতা ১০1১১ 
এই সমস্ত রশ্মি নিয়াভিমুখী, তাহাদের ভিত্তি রহিয়াছে উপরে ; আমাদের অন্তরে 
তাহার৷ নিহিত হউক,...হে বরুণ, এইখানে জাগরিত হও, তোমার প্রশাসন বিস্তৃত 


কর; আমর! যেন তোমার কর্খববিধানের মধ্যে বাস করি, এবং মাতা অদিতির ( অনন্তের) 
কাছে নিগ্ধলুঘ থাকি। 


ধগেদে ১।২৪, ৭, ১১, ১৫ 


হংস তিনি শুচিতায় স্থিত...ধত হইতে জাত-স্বয়ং তিনি গত এবং বৃহত। 
কঠ উপনিষদ ৫1২ 


চিন্ময় পরিণাম ছ্বার৷ মানুঘের মধ্যে পরমসত্যের বোধ জাগাইয়া প্রকৃতি 
তাহাকে নিজের কবল হইতে মুক্তি দিতে চায়, কেবল ইহাই যদি পুকৃতির উদ্দেশ্য 
হয়, কিংবা শাশৃত সত্তার শক্তি হইয়াও যে অবিদ্যার মুখোশে সে নিজেকে আবৃত 
করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া এ জগৎ হইতে প্রস্থান করা এবং সত্তার 


৩৬১ 


দিব্য জীবন বার্তা 


কোন উচচতর ভূমিতে পৌঁছানই যদি তাহার একমাত্র সাধনার বস্ত হয়, 
এইরূপে এ জগতের বাহিরে চলিয়া যাওয়া এবং আর ফিরিয়া না আসাই যদি 
প্রকৃতি-পরিণামের শেঘ এবং চরম পদক্ষেপ হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা 
যায় যে মূলতঃ প্রকৃতির কার্য এতদিনে শৈঘ হইয়া গিয়াছে এবং বিশেঘ আর 
কিছু করিবার নাই। ইহার পথসকল প্রস্তত হইয়া গিয়াছে, সে পথে চলিবার 
সামর্থ্য অজিত হইয়াছে ; শ্যট্টির চরম লক্ষ্য বা পরম উচচতা ম্পষ্টত: প্রকাশ 
হইয়াছে , এখন শুধু বাকী আছে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক জীবের প্রগতির 
যথার্থ স্তরে পোঁছা৷, অধ্যাত্ম পথে প্রবেশ কর! এবং নিজ নিবর্বাচিত পথ ধরিয়া 
এই নিমুতম জীবনের রাজ্য হইতে প্রস্থান করা। কিন্তু আমরা বলিয়া 
আসিতেছি যে প্রকৃতির আরও কিছু সাধনের ইচছা আছে---জীবের নিকট 
চিৎস্বূপের আত্মপ্রকাশই পরিণামের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃতির আমুল 
এবং পূর্ণ রূপান্তরও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকৃতির সঙ্কল্প জড়জীবনের 
মধ্যে চিতস্বরূপের খাঁটি প্রকাশ ঘটাইবে , অবিদ্যা হইতে জ্ঞানের পথে গিয়া 
সে যে কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহা পূর্ণ করিবে, নিজের মুখোশ খুলিয়া ফেলিবে 
এধং নিজের মধ্যে শাশৃত্ত সন্বস্তব এবং তাহার সাব্ষতৌম পরমানন্সকে বহন করিয়। 
জ্যোতির্ময় চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপে নিজেকে প্রকশি করিবে । তাহা হইলে স্পষ্টই 
ব্ঝা যায় যে এখনও উদ্দেশ্যসিদ্ধিন কিছু বাকী আছে ; এখনও অনেক কিছু 
করিবার আছে 'ভূরি অস্পষ্ট কত্বমূ ; তাহাকে চেতনার আরও উচচতর ভূমিতে 
পৌঁছিতে হইবে, দিব্যদৃষ্টি দ্বারা আর ও বিস্তৃত ভূমি পর্যাবেক্ষণ করিতে হইবে ; 
সঙ্কল্পের পাখায় ভর করিয়া তথায উড়িয়া যাইতে হইবে, এই জড়বিশে চিদাত্বার 
আত্মপ্রতিষ্ঠা সফল ও পূর্ণ কবিয়া তুলিতে হইবে । পবিণামের শক্তি এ পর্য্যন্ত 
যাহা করিয়াছে তাহা এই যে দুই চারিজন তাহাদের আন্্ার খবর পাইয়াছে, 
নিজ আত্মার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, তাহারা নিজেরা স্বরূপতঃ যে শাশুত 
সত্তা তাহার সন্ধান পাইয়াছে এবং প্রতিভাসের অন্তরালে অবস্থিত দিব্যপুরুঘ 
বা সত্যবস্তর সহিত তাহাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে ; প্রকৃতির কিছু 
রূপান্তর এই আলোকসম্পাতের উদ্যোগপবের্ব দেখা দিয়াছে, আলোকের সঙ্গে 
বা জালোক আসিবার পরেও কিছু রূপান্তর সাধিত হইয়াছে ; কিন্তু তেমন 
কোন পূর্ণ এবং মৌলিক রূপান্কন ঘটে নাই যাহার ফলে এক নূতন তত্ব, এক 
অভিনব ক্ষ্টি, পাধিব প্রকৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন ব্যবস্থা স্থায়ীরপে এবং 
নিশ্চিততাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্বচেতনারই স্ফুরণ 


৩৩২ 


জিবিধ রূপাতর 


হইয়াছে কিস্ত অতঃপর যে সেই প্রকৃতির নেতা হইবে সেই অতিমানস সতার 
আবির্ভাব হয় নাই। 

ইহার কারণ চিততত্ব এখনও এখানে তাহার পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য 
স্থাপন করিতে পারে নাই । চিৎশক্তি আজ পর্যান্ত মনোময় সত্তাকে তাহার 
নিজের হাত হইতে মুক্তি পাইতে অথবা নিজেকে নিলি করিয়া অধ্যাত্ব স্থিতিতে 
উন্নীত হইয়া উঠিতে সমর্থ করিয়াছে ; ইহা চিৎসত্তাকে যন হইতে মুক্ত হইবার 
এবং অধ্যাজ্ভাবে বিভাবিত হৃদয় ও মনের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবার 
শক্তি দিয়াছে, কিস্তু মনের সমস্ত সীমা ও সংস্কার হইতে মূক্ত হইয়া নিজের সক্রিয় 
এবং সাব্্বভৌম আধিপত্যের সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি তাহাকে এখনও 
দেয় নাই ; অথবা বরং যে শক্তি দিযাচে তাহ] প্রচুর নহে । আর একটি সাধন- 
যন্ত্রের স্ফ্রণ আরম্ভ হইয়াছে কিন্ত তাহা এখনও পূর্ণ ও কার্য্যকরী হয় লাই ; 
তাহা ছাড়া তাহাকে আদিম অবিদ্যার মধ্যে এক বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত আত্মবিস্যষ্টি 
হইলে অথবা সব্বদাই পাথিব জীবনে কৃচ্ছ, সাধনার ফলে শুধু ব্যক্তিগতভাবে 
অপাথিব বা অতিপ্রাকৃত কিছু হইয়া উঠিলেই চলিবে না। চাই এমন এক 
নৃতন জাতীয় জীবের আবির্ভাব, চিন্ময় ভাব হইবে যাহাব সহজ স্বভাব ; 
যেমন এতকাল অবিদ্যাব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিযা মন জ্ঞানের অন্বেষণে 
ফিরিয়াছে এবং জ্ঞানের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, তেমনি এখন জ্ঞানেব ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া অতিমানসকে নিজেরই বৃহত্তর আলোক ও জ্যোতির মধ্যে 
বদ্ধিত হইতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্ময় ভাবে বিভাবিত মনোময় 
পুরুষ পূর্ণরূপে অতিমানসে আরূঢ় হইতে এবং তথা হইতে তাহার শক্তি পাথিব 
জীবনে নামাইয়া আনিতে না পারিতেছে ততক্ষণ এই নৃতন ধারা প্রবর্তন 
সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্য মন এবং অতিমানসের যে দৃ্তর ব্যবধান 
রহিয়াছে, তাহার উপর সেতু নির্মাণ করিয়া উভয়ের যোগসাধন করা চাই, 
যে পথ রুদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে এবং আজ যেখানে শন্যতা 
এবং নৈঃশব্দ্য রাজত্ব করিতেছে সেই প্রদেশের মধ্যে দিয়া সে শক্তিতে আরো- 
হণের এবং তথা হইতে সেই শক্তিকে সঙ্গে লইয়া অবরোহণের সোপানমালা 
প্রস্তুত করিতে হইবে । তাহার উপায় হইল তিন ধারায় রূপাস্তর-সাধন যাহার 
কথা আমরা প্রসঙ্গত; উল্লেখ করিয়াছি : প্রথমে চাই চৈত্য রূপাস্তর যাহার 
ফলে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি অন্তরাত্বার সাধন শক্তিতে পরিণত হইবে; 
সেই সঙ্গে বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া জান চাই আধাম্বিক রূপান্তর যাহার ফলে 
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আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে, এমন কি দেহ ও প্রাণের সকল গোপন নিমুতম 
নিভৃত স্থানে এবং অবচেতনার অন্ধকার রাজ্যের মধ্যেও, উদ্ছ্বের এক জ্যোতি, 
জ্ঞান, শক্তি, বল, আনন্দ এবং শুচিতা। নামিয়া আসিবে ; অবশেঘে তাহার 
মধ্যে অতিমানস-ূপান্তরকে আনিতে হইবে, তখন আমাদের প্রগতি-পথের 
শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিব, অতিমানসে আরাচ হইতে সমর্থ হইব এবং দিব্য 
রূপান্তর-সাধন-সমর্থ অতিমানস চেতনা আমাদের সমগ্র সত্তা এবং প্রকৃতির 
মধ্যে নামাইয়া আনিতে পারিব। 

আবরণ উন্মোচন করিযা যাহাকে প্রকাশ করা আধ্যাত্বিক রূপান্তরের প্রথম 
সোপান তাহা হইল প্রকৃতিস্থ আত্বা বা চৈত্য সত্তা-_-আমাদের সেই অক্ষ বা 
অংশ যাহা গোড়ার দিকে একেবাবেই ঢাকা থাকে অথচ তাহার জন্যই প্রকৃতির 
মধ্যে ব্যষ্টি সম্তারূপে আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে এবং আমরা বর্তমান 
আছি। আমাদের প্রাকৃত সত্তার অনা সকল অঙ্গ কেবল যে শুধু পবিবর্তন- 
শীল তাহা নহে তাহারা বিনশ্বরও বটে ; কিন্তু আমাদের চৈত্যসত্তা অবিনশুর 
এবং মূলতঃ সবর্বদা একরপেই বর্তমান আছে; আমাদের আত্ব-প্রকাশের 
সকল সম্ভাবনা মূলতঃ তাহার মধ্যে থাকিলেও তাহাদের দ্বারাই তাহার সত্তা 
গঠিত নয় : তাহা হইতে প্রকাশিত কিছু দ্বারা তাহা সীমিত হয় না, অথবা 
প্রকাশের অপূর্ণবূপের মধো তাহা আবদ্ধ হইয়া পড়ে না, বহিঃসত্তার অপর্ণতা 
বা আবিলতা ত্রুটি ও বিচ্যুতি কলঙ্ককালিমা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । 
এই চৈত্যসত্তাই সব্ববস্থর অন্যনিহিত সদাশুত্র সদাপবিত্র ভাগবত জ্যোতির 
শিখা, যাহা তাহার কাছে আসে, যাহা আমাদের অনুভবের ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করে তাহার কিছুই তাহার পবিব্রতাকে কলুঘিত বা শিখাকে নিব্বাপিত 
করিতে পারে না। এই চিন্ময় সত্তা অপাপবিদ্ধ এবং জ্যোতির্ময়; পূর্ণ- 
রূপে জ্যোতির্ময় বলিয়া সত্তার সত্য এবং প্রকৃতির সত্য, অন্তরঙ্গভাবে অব্যবহিত 
এবং সাক্ষাংরূপে তাহাব কাছে প্রকাশ পায় ; সত্য, শিব এবং সুন্দর সম্বন্ধে সে 
গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে সদা সচেতন কেননা তাহার স্বভাব সত্য শিব সুন্দরেরই 
সগোত্র, তাহারই স্বরূপের মধ্যে অন্তনিহিত কোনকিছুর রূপায়ণ । আবার 
যাহা এই সমস্ত স্তর বিরোধী বা বিপরীত অথবা যাহা তাহার স্বভাবধর্্ম হইতে 
বিচ্যুত হইয়াছে যাহা অসত্য যাহা অশিব যাহা অসুন্দর বা কৎসিত তাহাও 
তাহার কাছে অপরিজ্ঞাত নয় : কিন্তু তাহারা দেহমন প্রাণরূপী বহিশ্চর সাধনাঙ্গ- 
সকলকে প্রণলরূপে প্রতাবিত "ও বিক্ষন্ধ করিতে সক্ষম হইলেও গে নিজে 
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এই সমস্ত হইয়া যায়না অথবা তাহারা তাহাকে প্রভাবিত, পরিবন্তিত বা স্পর্শ 
করিতে পারেনা । কারণ আমাদের অন্তরাত্বা, আমাদের মধ্যস্থ চিরস্থায়ী 
সত্। দেহ মন প্রাণকে প্রকাশিত এবং যন্ত্রদপে বাবহার কনিলেও এবং তাহাদের 
অবস্থার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও তাহাদের হইতে পৃথক বস্থ এবং তাহাদের 
চেয়ে বৃহত্তর । 

চৈত্যসত্তা যদি প্রথম হইতে অনাবৃত থাকিতেন, যদি এ রাজ পরদা-ঘের৷ 
ঘরে পৃথক হইয়া বসিয়া না থাকিতেন যদি তাহার মন্ত্রীবগ বা কর্মচারীদের 
সহিত তাহার পরিচয় থাকিত তাহা হইলে মানূঘের পরিণাম শীঘুই এবং সহজে 
আত্বভাবে পরিপূর্ণ চিন্ময় ফলে ফুলে বিভূঘিত হয়া উঠিত, আজ যেমন সে- 
পরিণাম দুরূহ, আবর্তসম্কল এবং বিকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা থাকিতনা ; 
কিন্ত আবরণ অতি প্র, আমরা আমাদের অন্তরের গুপ্ত আলোককে, হৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশে স্থিত মণিকোঠার গোপন কক্ষে যে দীপ জ্বলিতেছে তাহাকে 
জানিনা । গোপন অন্তরাজ্বা হইতে অনেক বাণী ও ব্যগ্তনা আসিয়া বহি- 
শ্চেতনায় প্রকাশ পায় কিন্ক তাহাদের উৎস কোথায় মন সে খোঁজ রাখেনা, এমন 
কি মন তাহাদিগকে নিজেবই ক্রিয়া মনে করে. কেননা বাহিরে আসিবার 
পূর্বেই তাহাদিগের উপর মনোময় ভাবের একটা রংএর প্রলেপ মাখাইয়া 
দেওয়া হয়; এইভাবে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা না জানাতে এবং 
তাহাদের মর্যাদা বৃঝিতে অশক্ত হওয়াতে তখনকার মনের গতি অনুসারে জীব 
কখনও সে বার্ণীতে কান দেয়, কখনও দেয়না । মন যদি প্রাণময় অহংএর 
বাসনায় ও আবেগে অতিভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তরাজ্বার পক্ষে আমাদের 
প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অথবা আমাদের মধ্যে তাহার গোপন চিন্ময় 
উপাদান এবং তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়াধারা ফটাইয়া তুলিবার আদৌ অতি অল্প 
সম্ভাবনাই থাকে ; অথবা আবার মনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস খাকে বলিয়া 
যদি তাহার নিজের ক্ষুদ্র আলোকেই ক্রিয়া করিতে চায়, তাহার বিচারবৃদ্ধি, 
ইচছাশক্তি এবং জ্ঞানের ক্রিয়াশক্তিতে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে আসক্ত থাকে 
তাহা হইলেও অস্তরাত্বা আবরণের আড়ালে নিশ্চল হইয়া থাকেন এবং মনের 
বৃহত্তর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করেন। কারণ আমাদের চৈত্যপুরুঘ প্রাকৃত 
পরিণামধারাকে ধারণ এবং বহন করিবার জন্যই অবস্থিত আছেন : এবং সে- 
পরিণামের প্রাথমিক ব্যবস্থা হইল একে একে দেহ, প্রাণ এবং মনের পর্যায়ক্রমে 
পুষ্টিসাধন, কখনওবা স্বতৃস্ত্ স্বতাবের নিয়মে কখনওবা যৌথভাবে মিলিত করিয়।, 
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যদিও সে মিলনে পরস্পরের মধ্যে সমনৃয় ও সামগ্তস্যের অভাবই প্রধানত: 
লক্ষিত হয় ; এই ব্াবস্থায় তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং স্ফরিত ও বদ্ধিত 
হয়। আমাদের অন্তরাত্বা আমাদের মন-প্রাণদেহের সকল অন্ভূতির রস 
বা সার সংগ্রহ করেন এবং তাহা পরিপাক করিয়া প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমাদের 
সত্তাকে বৃহত্তর পরিণতির জম্য প্রস্তত করেন ; কিন্তু এই ক্রিয়া গোপনে চলে 
বাহিরে প্রকাশ হয়না | প্রথমদিকে পরিণামের জড়ময় এবং পাণময় 
সোপানে বস্ততঃ আত্বার কোন বোধ থাকেনা : চৈত্যিক ক্রিয়া তখনও থাকে 
কিন্ত তাহার রূপ বাহন বা ধরণ হয় জড়ময় এবং প্রাণময় অথবা মন যখন ক্রিয়া 
শীল হয় তখন মনোময়। কেননা মন যখন প্রাথমিক অপরিণত অবস্থায় 
থাকে এমন কি পরিণত হইলেও যদি তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় বহির্নুথী রহিয়। 
যায় তাহা হইলে সে চৈত্যবৃত্তির গভীরতর প্রকৃতিকে চিনিতে পারে না। 
সে অবস্থায় আমরা নিজদিগকে সহজেই জড়ময় প্রাণময় বা মনোময় সত্তা বলিয়া 
মনে করি, মনে করি সেই সমস্ত সত্তাই প্রাণ এবং দেহকে ব্যবহার করিতেছে 
কিন্ত অন্তরাত্বার অস্তিত্ব একেবারেই দেখিতে পাই না বা দেখিতে চাই না 
কেননা আত্মা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাদের এই শুধু আছে যে, ইহা এমন একটা 
কিছু যাহা দেহের মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে ; অস্তরাত্্রী যে কি বস্ত তাহা 
আমরা জানি না, কেননা কদাচিও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি সচেতন হইয়াও 
থাকি তাহার বিশিষ্ট বা বিবিক্ত সত্তা বা সত্য সম্বন্ধে স্পষ্টত: কোনও সচেতনতা 
আমাদের সাধারণ অবস্থায় খাকে না৷ অথবা আমাদের প্রকৃতির উপর তাহার 
কোন সাক্ষাৎ ক্রিয়া বা প্রভাব আমরা বোধ করি না। 

পরিণাম যেরূপ অগ্রসর হইতে থাকে প্রকৃতি তেমনি ধীরে ধীরে যেন 
পরীক্ষামূলকতাবে আমাদের আধারের অন্তগূ্চ অংশগুলিকে ফুটাইয়৷ তুলিতে 
থাকে, প্রকৃতি আমাদিগকে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে অন্তরের দিকে তাকাইতে 
প্রবৃত্ত করায় অথবা তথা হইতে গুপ্ত অংশগুলিকে যাহা সহজে চিনিতে পারা 
যায় এমন দূপ ও পরিচয়ে স্পষ্ট্ূপে বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করিতে চায়। 
দেখা যায় অন্তরাত্বা বা চৈতাতত্ব আমাদের মধ্যে গোপনে রূপায়িত হইতে 
আরম্ভ করিয়াছেন, এই চৈত্যতত্ব নিজের এক ব্যক্তিরূপ বা এক বিশিষ্ট চৈত্য- 
পূরঘকে নিজের প্রতিভূরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং তাহাকে পুষ্ট ও 
বদ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। এই চৈতাপুরুঘ এখনও খাটি মনোময় প্রাণময় 
অথবা স্ষ্ম অনুময় পূরষগণের মত আমাদের অধিচেতনার মধ্যে অবগুঞনে 
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আবৃত হইয়া রহিয়াছেন ; এবং এই সমস্ত গোপন পুরুষের মত চৈতাপুরঘও 
তথা হইতেই আমাদের বহিশ্চেতনায় তাহার প্রভাব ও ইঙ্গিত উৎক্ষিপ্ত করিয়া 
বহিজীবনের উপর ক্রিয়া করিতেছেন, এই সমস্ত উৎক্ষিপ্ত তার সাধারণত: 
যাহাকে আমর! নিজের স্বরূপ বলিয়। অনুভব করি সেই বহিশ্চর সম্তারই অংশ- 
রূপে পরিণত হয় ;, এই বহিশ্চর সন্ত হইল রাশীকৃত বছ বস্ত ও ভাবের একটা 
সমাষ্ট যাহার মধ্যে যেমন আছে একট ইন্জিয়গ্রাহ্য বূপায়ণ বা অজান৷ ভিত্তির 
উপর রচিত এক ভবন, তেমনি আছে ভিতর হইতে আগত ব৷ উৎক্ষিপ্ত নান 
ভাখ ও চেতনার একটা স্তুপীকৃত সমাহার । আমরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করি 
যে অজ্ঞানাচছন্ু এই বহিঃসত্তার উপর এমন কিছু আছে যাহাকে মন প্রাণ বা দেহ 
হইতে পৃথক করিয়া আত্মা বলা যায়, তাহাকে আমরা আমাদের সচেতন স্বরূপের 
অস্পষ্ট এক মনোময় ধারণা বা সহজপৃত্যয়রূপে যে শুধু দেখি তাহা নয় কিন্ত 
আমাদের প্রাণ, চরিত্র এবং ক্রিয়াতে তাহার প্রভাব যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপেই 
দেখা দেয়। যাহা কিছু সত্য শিব ও সুন্দর যাহা কিছু সূক্ষ্ম শুচি এবং মহৎ 
তাহার অনুভূতিজাত একটা বোধ, তাহাতে সাড়। দেওয়া, তাহাকে অন্তরের 
সঙ্গে চাওয়া আমাদের ভাবনা ও বেদনায়, আচারে ও চৰিত্রে গ্রহণ ও ব্বপায়িত 
করিবার জন্য প্রাণ ও মনের উপর চাপ দেওয়া-_-অস্তরাত্বার প্রভাবের ইহাই 
হইল সব্বজন-পবিচিত সুম্পষ্ট সাধারণ বিশেষত্ব ; যদিও ইহাই চৈত্য সত্তার 
প্রভাবের একমাত্র চিহ্ন বা লক্ষণ নহে। যে মানুঘের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাই না অথবা ইহার আবেশে যে একেবারেই সাড়া দেয় না, তাহার 
সম্বন্ধে আমরা বলি যে “লোকটার আত্মা নাই' | কারণ এই প্রভাবকে আমাদের 
মধ্যস্থিত সৃক্্ুতর এবং দিব্যতর এক অংশ বলিয়৷ সহজে বুঝিতে পারি এবং 
ইহা! বলিতে পারি যে আমাদের প্রকৃতির পূর্ণতা সাধনের পথে ধীরে ধীরে 
ক্ষিপ্লিবার ইহাই সব্্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্ত। 

কিস্তু বহিশ্চেতনায় চৈত্যপুরুঘের এই প্রভাব ব৷ ক্রিয়া ঠিক স্বচ্ছ এবং 
অধিমিশ্ব ভাবে পৌ'ছে লা বা নিজের স্বচছতায় অন্য হইতে পৃথক হইয়। তথায় 
অবস্থান করে না; যদি তাহা হইত তাহা হইলে আমাদের অন্তরাত্বা হইতে 
আগত উপাদান পৃথক করিয়া লইতে পারিতাম এবং সজ্জানে ও পূর্ণ ভাবে তাহার 
অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারিতাম। চৈত্য ক্ষেত্র হইতে বহিশ্চেতনায় 
লামিয়া আসিবার পথে মন, প্রাণ এবং সৃক্মভূতের গোপন ক্রিয়া আসিয়া মধ্য- 
বর্তী হইয়া পড়ে ; তাহার সহিত মিশিত হয়, তাহাকে ব্যবহার করিতে ও 
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নিজেদের কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে, তাহার দিব্যভাবকে খর্ব করে, 
তাহার আত্মপ্রকাশের বিকৃতি এবং ন্যুনতা৷ ঘটায়, এমন কি তাহাকে স্থলিত 
এবং বিপথগামী করিয়া ফেলে, অথবা মন প্রাণ এবং দেহের অপবিব্রত৷, ক্ষদ্রত। 
এবং ভ্রান্তি স্বার৷ রঞ্জিত করিয়! দেয়। এইভাবে মিশিত এবং খব্বীকৃত হইয়। 
আসিবার পর বহি:প্রকৃতি অন্ধতাবে তাহাকে গ্রহণ করে এবং অবিদ্যাচ্ছলুভাখে 
রূপায়িত করিয়া তোলে এবং এই কারণে তাহার আরও পথত্রষ্ট এবং মিশ্রিত 
হইয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় অথবা সে আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। 
এইভাবে তাহাকে একটা মোচড় দিয়! দেওয়া হয় ; দিগৃত্রাস্তি, অপপ্রয়োগ 
এবং ভ্রমাত্বক রূপায়ণ দেখা দেয়; যাহা মূলতঃ আমাদের চিন্ময় সর্তার শুদ্ধ 
উপাদান ও শুদ্ধ ক্রিয়া তাহার পরিণতিতে ভ্রান্তি আসিয়া আশ্রয় নেয় ; ফলে 
চেতনার মধ্যে যে কূপায়ণ দেখ! দেয় তাহার মধ্যে চৈত্যসত্ার পভাব ও ইঙ্গিতের 
সঙ্গে থাকে মনের ভাবনা মতবাদ ও সংস্কার, প্রাণের বাসনা ও আবেগ, শারীর- 
বৃত্তির অভ্যস্ত ঝোক ও প্রবৃত্তির একটা এলোমেলো মিশৃণ। তাহা ছাড়া, 
আমাদের বহি£সত্তার অংগগুলির অবিদ্যাচ্ছনু উদ্ধণভিমুখী প্রচেষ্টা শুভেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইলেও এইভাবে মলিনপ্রভ আত্বিক প্রভাবের সহিত একসঙ্গে 
আসিয়। সমবেত হয় ; যাহার প্রকৃতিতে নানা মিশ্রণ রহিয়াছে, উচ্চতার 
গঠন করিতে গিয়া যাহা প্রায়ই অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচছনর হইয়া পড়ে, আবার 
কখনও বিপজ্জনক তাবে বিত্রান্ত হয়, মনের তেমন এক রূপায়ণ শক্তি, আবেগ- 
ময় সত্তার হৃদয়োচ্ছাস ও প্রমস্ততা হইতে উৎক্ষিপ্ত ফেনোচছল বেদনা, অনুভূতি 
ও ভাবালুতার শীকরমালা, প্রাণময় অংশসকলের নানামুখী সক্রিয় উৎসাহ, 
দৈহিক সত্তার সদা ব্যগ্ন সাড়া, দেহ ও আ্ায়ুর শিহরণ ও উত্তেজনা---এই সমস্ত 
একত্র হইয়া যে মিশ্বরূপায়ণ স্ষ্টি হয়, প্রায়ই ভূল করিয়া আমরা তাহাকে 
আত্মা বলিয়৷ গ্রহণ করি, এবং তাহার বিমিশব ও এলোমেলো৷ ক্রিয়৷ ও প্রবৃত্তি 
মনে করি আত্মার স্পন্দ বা চৈত্যসত্তার উন্মেষ ও ক্রিয়া অথবা অস্তরের সিদ্ধ- 
বীর্য । চৈত্যসত্তার নিজের মধ্যে কোনও কলঙ্ক, কলুঘতা ব৷ মিশবণ নাই, 
কিস্ত তাহা হইতে যাহা বহিশ্চেতনায় উৎক্ষিপ্ত হয় তাহার কোনও রক্ষাকবচ 
নাই, সুতরাং তথায় এই গোলযোগ উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়। 

তাহা ছাড়। চৈত্যপুরুঘ বা আত্বার ব্যক্তিসত্তা প্রথমেই ঘোলোকলায় পূর্ণ 
হইয়া জ্যোতিশরয় পে উত্তাসিত হয় না ; তাহার উন্মেষ হয় কলায় কলায়, 
অতিধীরে চলে তাহার পুষ্টি ও রূপায়ণ ; প্রথমে তাহার সত্তার আকার হয় 
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অম্পষ্ট এবং তাহার পরেও বছদিন পর্য্যন্ত তাহ দৃর্বন ও অপরিপুষ্ট থাকিতে 
পারে কিন্ত তখন তাহা অপূর্ণ হইলেও অবিশুদ্ধ নয় ; কেননা! তাহার রূপায়ণ 
এবং সক্রিয় আত্বগঠন আত্বার সেই শক্তির উপর নির্ভর করে যাহা অবিদ্যা 
এবং নিশ্চেতনার বাঁধা অতিক্রম করিয়া বস্তৃতঃ অক্পাধিক পরিমাণ সফলতার 
সহিত বহিঃক্ষেত্রে পরিণামধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই শক্তির 
আবির্ভাবে প্রকৃতির 'মধ্যে আত্বার উন্মেঘই সূচিত হয় ; এবং সেই উন্মেষ 
যদি এখনও ক্ষীণ এবং অঙ্গহীন হয় তাহা হইলে চৈত্যব্যকিসত্তাও হইবে 
থবর্ব এবং দূর্বল। আমাদের চেতনার মেধাচ্ছনুতার জন্য ইহাও যেন তাহার 
অন্তরের সত্য হইতে বিচিছন হইয়া পড়ে : সত্তার গভীরে স্থিত ইহার নিজের 
উৎসের সঙ্গে যোগাযোগে অপূর্ণ তা লক্ষিত হয় ; কেননা এখনও দু'এর মধ্যে 
পথটি ভালে ভাবে প্রস্তত হয় নাই, এখনও তাহা সহজে রুদ্ধ হইয়া পড়ে, 
উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের তারগুলি প্রায়ই কাটা পড়িয়া যায় অথব৷ তাহা! 
অন্য কোন উৎস হইতে আগত অন্য ধরণের সংবাদ দ্বারা ভন্তি হইয়। থাকে ; 
আবার যাহা সে লাভ করে তাহা বহি-স্থিত যন্ত্রের উপরে সংক্রামিত করিবার 
শক্তিও তাহার অপূর্ণ ; তাহার নিজের দীনতাবশতঃ অধিকাংশ বিষয়ের জন্য 
ইহাকে এই সমস্ত যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহাদের দ্বারা আহরিত 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার প্রকাশ ও প্রবৃত্তির আবেগ গঠিত হয়, 
চৈত্যসত্তার প্রমাদহীন অনুতবের উপর শুধু নির্ভর করিয়া নয়। এই অবস্থায় 
চৈত্যসত্তার খাটি সত্য-দীপ্তি খবর্ব এবং বিকৃত হইয়া মননের ক্ষেত্রে তাহা কেবল- 
মাত্র একটা মত বা ধারণামাত্রে, চৈত্য-অনুভূতি হৃদয়ের একটা ভ্রমশীল আবেগ 
ব৷ শুধু ভাবালুতায়, চৈত্য ক্রিয়া-সঙ্কল্প জীবনের ক্ষেত্রে অন্ধ প্রাণময় উৎসাহ 
বা উৎস্গক উত্তেজনায় পরিণত হওয়া নিবারণ করিতে পারে না; এমন কি 
শেষ্ঠতর কিছুর অতাববশত: এই সমস্ত ভুল অনুবাদকে সে গ্রহণ এবং তাহাদের 
মধ্য দিয়৷ নিজেকে সার্থক করিবার চেষ্টা করে। কারণ মন হৃদয় এবং প্রাণময় 
সত্তাকে প্রভাবিতকরিয়৷ তাহাদের ভাবন৷ বেদনা, আবেগ উৎসাহ ও সক্রিয়তাকে 
মাহ। দিব্য এবং জ্যোতির্ময় তাহার দিকে ফিরাইয়। দেওয়া অন্তরাত্বার কাজেরই 
অংশ; কিন্তু একাজ প্রথমে অপর্ণ ভাবে ধীরে ধীরে একটা মিশ্রণের মধ্য দিয়াই 
করিতে হয় । চৈত্যব্যক্তিসত্তা যত সবল হইতে থাকে, অন্তরালে স্থিত চৈত্য- 
সন্তার সহিত যোগ ততই নিবিড় এবং বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ততই 
প্রশস্ত হইতে থাকে ; এবং মন হৃদয় ও প্রাণের নিকট ততই গতীরনূপে 
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এবং বিশুষ্ক আকারে তীহাঁর নিজ ভাব সঞ্চারিত করিতে পারে; কেগনা তখন 
সে প্রশ: অধিকতর পে বিমিশব এবং অশুদ্ধ ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি 
লতি করে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় ; তখন ক্রমে জমে 
ইহা প্রকৃতির মধ্যে একটা শক্তিরূপে বিশিষ্টতর এবং ম্পষ্টতরভাবে অনুভূত 
হইতে থাকে । কিন্ত এই পররহ কার্য্যের জন্য ক্রমপরিণতি-শক্তির স্বাভাবিক 
স্বয়ংক্রিয় গতির উপর শুধু নির্ভর করিয়া থাকিলে পরিণাম হইবে যস্থর ও 
বিলঘ্বিত ; কেবল যখন মানুঘ তাহার অন্তরাত্বার জ্ঞানে জাগরিত হয় তাহাকে 
পুরোভাগে স্বাপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাহাকেই তাহার জীবন 
ও কর্মের নিয়ন্তা ও প্রভূ করিয়া তোলে তখন পরিণামের একটা সচেতন ভ্রুত- 
গভতি-ধার৷ প্রবত্তিত এবং এক চৈত্যরপাস্তর সম্ভব হয়। 

এই মস্থর পরিণাম ক্রততর হইয়া উঠে যখন মন, যাহা দেহের মৃত্যুর পরও 
বাঁচিয়া থাকে গভীরে অবস্থিত তেমন কিছুর সুস্পষ্ট ও অবাধিত ধারণা গড়িয়। 
তোলে এবং তাহার প্রকৃতি জানিবার জন্য প্রবলরূপে সচেষ্ট হয়। কিন্তু 
এই জ্ঞানলাভের পথে প্রথমে এই বাধা দেখা দেয় যে আমাদের মধ্যে এমন 
অনেক উপাদান, অনেক রূপায়ণ আছে, যাহা৷ চৈত্সত্তার স্বক্লপগত উপাদান- 
রূপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমর তাহাদিগকে অস্তরাত্বা বলিয়। তুল 
করিতে পারি। প্রাচীন গ্রীকজাতির এবং অন্যান্য কয়েকটি জাতির এঁতি- 
হ্যের মধ্যে পরলোকের জীবন সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তাহাতে স্পষ্ট করিয়৷ 
বূঝ! যায়,যাহাকে তুল করিয়। জীবাত্ব। বলিয়া! মনে কর। হইয়াছে তাহ। অৰচেতনা- 
ময় একটা বূপায়ণ, জড়ের পশ্চাতে স্থিত একটা সংস্কারময় বিগ্রহ ব৷ ছায়াময় 
রূপ অথব৷ ব্যক্তিসত্তার একটা প্রেতাত্বা | এই প্রেতকায়াকে ভুন করিয়। 
স্পিরিট বা চিৎসত্ত। নাম দেওয়া হইয়াছে, বস্তৃত কখন কখন তাহা এক প্রাণময় 
রূপায়ণ যাহার মধ্যে মৃতব্যজির বৈশিষ্ট্য এমনকি তাহার জীবিত কালের মুদ্রাদোঘ 
পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে, কখনও বা তাহা বহিণ্চর মনের একটা বাহিরের খোসা, 
পক্ষ্ম জড়কে আশ্বয় করিয়া যাহার অনুবৃত্তি চলে ; দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়। 
প্াণময় ব্যক্তিসত্তার যে কোষ ব৷ রূপ কিছুকাল পর্য্যস্ত পুকোভাগে অবস্থিত 
থাকে, বড়জোর ইহা হয়ত তাহাই । মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত ষে অপচ্ছায়। 
ব৷ ব্যক্তিসত্তার কোঘসমূহের যে অবশেঘ থাকে তাহাদিপের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহাদিগকে আন্বা বলিয়া তুল কর! ছাড়া আর এক ভাবে ভুল হইতে পারে, 
আমাদের প্রকৃতির অধিচেতন অংশসকলের এবং তাহাদের ক্রিম্নার অধাপ্ষ* 
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বাপে যে চেতনসত্তী বা পুরুঘ অধিষ্ঠিত আছেন তীহার রূপ ও শির সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় নাই, এই অনভিজ্ঞতাঁর জন্য অন্তর্মন বা অন্তংপাণের বিশেষ 
কোন বিভূতিকে চৈত্যপূরুঘ বলিয়া সহজেই ভুল করিতে পারি । কেননা সমগ্র 
বিশ্বে যিনি সংস্বরূপ তিনি যেমন এক হইয়াও বু, আমাদের এবং আমাদের 
বিভিন্ন'অঙ্গের মধ্যে ঠিক তেমনি এক বিধান আছে, আমাদের চিৎপুরুঘ এক 
কিন্ত আমাদের প্রকৃতির মধ্যস্থ বছ রূপায়ণের প্রতি রূপে তিনি প্রতিরূপ' 
হইয়া আছেন। আমাদের আধারের প্রতি স্তরে চিৎপুরুঘের এক শক্তির 
অধিষ্ঠান ও পরিচালনা আছে। যখন আমরা আমাদের সম্ভার গভীরে অনু- 
প্রবিষ্ট হই, তখন আবিষ্কার করি যে তথায় এক মন-আত্বম। বা মনোময় পুরুষ, 
এক প্রাণ-আত্বা ব৷ প্রাণময় পুরুঘ, এক দেহ-আত্ব। বা অনুময় পুরুঘ আছে। 
এই মনোময় পুরুঘের এক অংশের মাত্র প্রকাশ হয় বহিশ্চর মনের নান! ভাবনা 
অনুভূতি এবং মানস ক্রিয়ার রূপে ; প্রাণময় পুরুঘ নিজের কিছুটা প্রকাশ করেন 
নানা বাসনা, আবেগ, বেদনা, অনুভূতি, বহিশ্চর ক্ষেত্রে প্রাণময় ক্রিয়ার আকারে : 
অন্ুময় পুরুঘের বিভুতির আংশিক প্রকাশ হয় আমাদের দৈহিক প্রকৃতির নানা 
সহজাত বৃত্তি, অভ্যাস এবং নির্দিষ্ট প্রণালীগত ক্রিয়াপে। আমাদের আত্মার 
এই বিভূতিপুরুঘেরা বস্ততঃ চিৎপুরুঘেরই শক্তি সুতরাং তীহারা তাহাদের 
সাময়িক প্রকাশের দ্বারা সীমিত হন না, কেননা এইভাবে যাহা রূপায়িত হয় 
তাহাতে তাহাদের পূর্ণ বৈভবের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের মাত্র স্ফুরণ হয়; কিন্ত 
এই প্রকাশকে আশ্বয় করিয়া যে সাময়িক মনোষয় প্রাণময় বা অনুময় ব্যক্তিসত্তার 
অভিব্যক্তি হয় তাহা আমাদের চৈত্যপুরুঘ বা আত্বার ব্যক্তিসতার মতই আমাদের 
মধ্যে বন্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই সমস্ত সত্তার প্রত্যেকের প্রকতি স্বতন্ত্র এবং সমগ্র 
সম্ভার উপর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে স্বতন্তাবে প্রভাব বিস্তার করে : 
কিন্ত এই সমস্ত ক্রিয়া ও প্রভাব বাহিরের ক্ষেত্রে আসিয়া পরস্পরের সহিত 
মিশিত হইয়া এক সমট্টিগত বহিশ্চর সত্তাকে স্যার্ট করে, যাহার মধ্যে সকল 
সত্তারই উপাদান বর্তমান থাফে, বাহিরে তাহার অনুবৃত্তি বা প্রকাশ নিত্য চলিতে 
থাকে, তথাপি তাহা এই জীবন ও তাহার সীমিত অনুভবের জন্য নিত্যপরিণাম- 
শীব্ব একটা প্রবহমান রূপারণ । 

কিন্তু এই সমষ্টগত সত্তা ভিনুজাতীয় নামা উপাদানে গঠিত বলিয়া তাহা 
একটা স্রঘযাময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতায় পরিণত হয় নাই। এইজন্য 
আমাদের বিভিন্ন অংগ ও বৃতির মধ্যে সর্বদা একটা গোলমাল এমন কি ঠোকা- 
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ঠুঁকি দেখা যায়, আমাদের মনোময় বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি তাহাদিগকে নিয়- 
স্ত্রিত ও সমঘ্বিত করিতে চাঁয় কিন্তু তাহাদের বিরোধ ও হষ্ট গোলের যধ্যে মোটা- 
মুটি একটা শৃঙ্খল ও নিয়মান্বন্তিতা আনিবার জন্য তাহাকে বিশেষ বেগ 
পাইতে হয়। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রকৃতির প্রবাহে তাড়িত 
হই বা বড় বেশী ভাসিয়৷ যাই এবং যাহা সেই সময় আমাদের চিত্তের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদের ভাবনা ও ক্রিয়ার যস্ত্রসকলকে অধিকার 
করে তাহার প্রভাবেই কার্য করি--এমন কি যেখানে বিশেষ বিবেচন করিয়া 
ইচ্ছাপূব্বক কোন কাজ নির্বাচিত করিয়াছি মনে করি সেখানেও অনেক সময় 
আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় খেয়ালখুশির দ্বারা পরিচালিত হই ; 
যখন আমরা বিচারবুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমাদের মধ্যস্থিত বিবিধ উপাদান- 
গুলির মধ্যে সাম্য আনিতে চাই এবং তাহার ফলরূপে আগত ভাবনা, বেদনা, 
আবেগ এবং ক্রিয়াসকলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টা করি, যখন তাহাদিগকে 
স্রবিন্যস্ত করিতে সচেষ্ট হই তখন তাহাতে পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করি না, 
তাহা৷ অর্্নিষ্পনন থাকিয়াই যায়। পশুর বেলায় প্রকৃতি নিজের মনোময় 
ও প্রাণময় বোধি অনুসারেই ক্রিয়া করে ; পণ্ড যাহা নি£সন্দিপ্ধতাবে মানিয়া 
চলে এমন সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস, প্রকৃতি তাহার উপর জোর 
করিয়া চাপাইয়৷ দিয়া পশুজগতে একটা শৃঙ্খলা আনয়ন করে, সুতরাং কোন 
পরিবর্তনে পত্র চেতনার কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুঘ তাহার মানবতার 
বিশেষ অধিকার ত্যাগ না করিয়৷ একেবারে এন্ধপভাবে কাজ করিতে পারে 
না; তাহার সম্ভার মধ্যে প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয়তা দ্বারা চালিত হইয়া সহজাত 
বৃত্তি এবং আবেগের এক মহাবিশৃঙ্খলাময় রাজত্ব চলিবে ইহা সে হইতে দিতে 
পারে না; মানুঘের মধ্যে মন সচেতন হইয়াছে ; যাহা দিয়া তাহার বহিঃ- 
সত্ত। গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে সেই সমস্ত বিভিন উপাদান এবং 
পরস্পরের সহিত যুধ্যমান প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার শাসন ও সমনৃয় করিবার একটা 
চেষ্ট/--অনেকের মধ্যে তাহা অতি প্রাথমিক গোছের হইলেও--তাহার নিজ 
প্রকৃতিন বশেই মানুঘ করিতে বাধ্য হয়। গোড়ার দিকে অতি অপূর্ণ হইলেও 
শেঘে এ সমস্তের মধ্যে একটা সামগ্তস্য স্বাপন করিতে পারিবে এ আশ! সে 
ছাড়িতে পাবে না। ফলে প্রথমে সে যতটুক সফলতা লাভ করে তাহাকে 
একপ্রকাৰ নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা বা ছন্দোবদ্ধ হট্টগোল ছাড়া আর কিছু বল৷ 
চলে না, অস্ততঃ তখন সে মনে করে যে তাহার নিজের মন ও ইচছা দ্বারাই 
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নিজেকে নিয়দ্রিত করিতেছে, যদিও বস্তুত সে নিয়ন্ত্রণ কেবল আংশিক তীবেই 
করিতে সে সমর্থ হইয়াছে ; কেনন৷ চিন্নাভ্যস্ত নানামুখী বিচিত্র প্রবৃত্তি এবং 
শক্তির একটা সঞ্চিত ভাণ্ডার যে শুধু তাহার মধ্যে আছে তাহা নয়, যাহা সব্্বদা 
পত্যাশিত বা বশ্য নয় দেহ ও প্রাণের তেমন অনেক নৃতন প্রবৃত্তি ও আবেগও 
তাহার মধ্যে স্ফরিত হইয়া ওঠে, অসংলগ্ন এবং বেস্ুরা অনেক মনোময় 
উপাদাম আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহারা তাহার বিচার বুদ্ধি ও সংকল্পকে পরি- 
চালিত করিয়া তাহার আত্বগঠন, শ্বভাবেব পুষ্টি এবং জীবনের ক্রিয়ামধ্যে প্রবিষ্ট 
হয় এবং তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুঘ স্বরূপতঃ এক অদ্বিতীয় পুরুষ 
হইলেও তাহার প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহার মধ্যে বহু পুরুষের বিচিত্র সমাহার 
দেখা যায় ; যতদিন পর্য্যন্ত তাহার অস্তর-পূরুঘ এই বহুপুরুঘকে নিজের প্রভাবের 
মধ্যে আনিয়া শাসন ও পরিচালন করিতে সক্ষম ন৷ হয় ততদিন পর্য্যন্ত নিজের 
প্রভূ হইতে সে সক্ষম হয় না, তাহার স্বারাজ্য-সিদ্ধি হয় না; কিন্তু তাহার 
বহিশ্চর মনোময় বৃদ্ধি ও সংকল্প ছ্বার৷ ইহ পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব 
নয় ; ইহা৷ তখনই পর্ণরূপে সিদ্ধ করা সম্ভব হইবে যখন মানুঘ অন্তরের গভীরে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে কেন্দ্রগত পুরুঘ তাহার সকল প্রকাশ এবং ক্রিয়ার আদিতে 
করিতে পারিবে । অস্তরতম সত্য এই যে, অস্তরাত্বা বা চৈত্যপুরুঘই এই 
কেন্জগত পুরুঘ ; কিন্তু বাহিরের ক্ষেত্রে বস্তত তাহার সত্তার কোন না কোন 
অংশই শাসন বা! পরিচালনা করে, অস্তরাত্বার এই প্রতিনিধিকে বা এই সহকারী 
আত্বাকে তাহার অন্তরতম আত্মতত্ব বলিয়া মানুঘ ভুল করিতে পারে। 
মানুঘের ব্যক্তিসত্তার পরিণাম ও পুষ্টির স্তরপরম্পরার মুলে এই সমস্ত 
বিভিন্ন প্রতিভূ-আত্মার শাসন রহিয়াছে ইহ পৃর্র্বে বল৷ হইয়াছে ; অস্তর-তত্বের 
দ্বার প্রকৃতির প্রশাসনের দিক হইতে সে সকলকে পুনধিবেচনা করিয়া দেখিতে 
চাই। কোন কোন মানুঘের মধ্যে তাহার দেহগত সত্তা বা বাহ্য অনুময় 
প্রুঘই তাহার মন সংকল্প এবং ক্রিয়াকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে, ইহার শাসনে 
যে মানুঘ স্থষ্ট হয় তাহাকে অনুময় মানুঘ বলিতে পারি, এ মানুঘ প্রধানত; ব্যাপৃত 
থাকে তাহার দেহগত প্রাণ এবংতাহার অত্যন্তপ্রয়োজন,দেহেব আবেগ,মন প্রাণ 
ও দেহের অভ্যাস সকল লইয়া ; সে এ সমস্তের বাহিরে বেশী অথবা একেবারেই 
দৃর্টি করে না, তাহার অন্য সকল প্রবৃত্তি এবং সম্ভাবনাকে নিজের সেই সন্কীর্ণ 
রূপায়ণের মধ্যে আবন্ধ রাখিতে এবং তাহার অধীনতায় আনিতে চায় | কিস্ত 
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এই অন্ুময় মানুঘের মধ্যেও অন্য উপাদান আছে এবং নরাকার পশুর ষত্ত 
শুধু জন্ম মৃত্যু ও প্রজনন এবং তাহার সাধারণ আবেগ ও বাসনার পরিসতৃপ্তি 
এবং প্রাণ ও দেহ রক্ষা লইয়াই সে থাকিতে পারে ন। : তাহার সাধারণ ব্যক্তিত্বের 
ঝোঁক এই দিকে থাকিলেও, যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন তাহার ষধ্যে এমন 
সমস্ত প্রভাব আসিয়। পড়ে যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়৷ সে অগ্সর হইতে 
পারে এবং যদি তাহাদিগকে পুষ্ট ও বদ্ধিত করিয়া তোলে তবে মানৰ পরিণতির 
উচচতর ধারায় পৌঁছিতে পারে । অস্তরস্থিত সুক্মাভূতের অধিষ্ঠাতা৷ অন্রময় 
পুরুঘের প্রেরণ। পাইলে, তাহার মনে দেহগত জীবনের সূক্গ্তর, সুন্দরতর, 
পূর্ণতর এক আদর্শ দেখা দিতে এবং তাহার নিজের ও সমষ্টি বা সংঘগত জীবনে 
সে আদর্শকে মূর্ত করিয়৷ তুলিবার আশা বা চেষ্টা করিতে পারে। আবার 
কোন কোন মানুঘের মনে সংকল্পে এবং ক্রিয়াতে প্রাণগত আত্মা বা প্রাণময় 
সত্তার প্রশাসন প্রবল । ইহাতে প্রাণময় মানুঘই ্যষ্ট হয়। এ মানুঘ প্রধানতঃ 
ব্যাপৃত থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্ম-বিষ্ফারণ প্রাণেৰ সম্প্রসারণ উচচাশা৷ প্রবৃত্তি 
ও বাসনার তৃপ্তি লইয়।, চায় অহমিকার দাবি মিটাইতে, চায় প্রভুত্ব, শক্তি, 
উত্তেজনা, বিরোধ ও যুদ্ধ, অন্তরে ও বাহিরে দূঃসাহসের পথে অভিযান ; এই 
প্রাণময় অহং-এর পুষ্টি এবং আত্বপ্রচারের কাছে আর সমস্তই গৌণ ও আগন্তক 
বা আকস্মিক । কিন্ত তথাপি প্রাণময় মানুঘের মধ্যেও বর্ধমান মনোময় এবং 
চিন্ময় ধর্থাযুক্ত অন্য উপাদান বর্তমান থাকিতে পারে বা থাকে, দিও এ সমস্ত 
তাহার প্রাণময় ব্যক্তিত্ব এবং প্রাণশক্ভির তুলনায় বছল পরিমাণে ক্ষীণ ও খবর্ব | 
মাটির বুকে থাকিয়া মাটি আঁকড়িয়া থাকাই অনুযয় মানুঘের স্বভাব, তাহার 
মধ্যে জড়ভাবের একটা স্থিতি একটা সাম্য আছে ; কিন্তু প্রাণময় মানুঘ আরও 
কর্মমুখর আরও চঞ্চল আরও বলদৃপ্ত আরও গতিশীল, তাহার জীবন আরও 
দূ্মাস্ত আরও বিশৃঙ্খল, এক এক সময় তাহা কোন শাসনই মানিতে চায় না। 
প্রাণময় মানুঘের মূল উপাদান বায়ুতত্ব, অনুময় মানুঘের মত ক্ষিতিতত্ব নয়, তাই 
সে অধিকতর ক্রিয়াশীল অধিকতর ভাবে স্থষ্টিসমর্থ, তাহার মধ্যে স্থিতির চেয়ে 
গতিই প্রবল। তেজন্বী প্রাণময় মন ও ইচ্ছা সক্রিয় প্রাণযয় শকিসকলকে 
সহজে হাতের মুঠায় আনিতে এবং শাসন করিতে পারে কিন্ত তাহার প্রদ্ধতি 
হইল বলপ্রয়োগে দমন ও বাধ্য করা, লমনৃয় ও সামগুস্য সাধন ছ্থারা নয়। কিন্তু 
প্রাণময় মন ও ইচছাশক্তিসম্পন্ন সবল প্রাণময় ব্যক্তিপুরুঘ যদি বিচারবুদ্ধির 
দৃঢ় সহায়তা পায় যদি তাহাকে নিজের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে পারে তাহা 
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হইলে প্রবল শক্তিশালী এক রূপায়ণ গড়িয়া উঠে যাহ অভ্পাধিক পরিষাণে 
সায্যে প্রতিষ্ঠিত কিন্ত সব্বদাই বলদৃপ্ত সফলকাম ও কার্য্যক্ষম, যাহা প্রকৃতি ও 
পর্ধিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারে এবং জীবন ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে 
আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ । প্রকৃতির উদ্বর্গমনের পথে সানগ্রস্যপূর্ণ দ্দপায়ণে 
ইহাই দ্বিতীয় ধাপ। 

ব্যষ্টি ব্যক্তির পরিণামের আরও উচচতর স্তরে মনোময় সম্ভার রাজ্য আরন্ত 
হয়; এখানে মনোময় মানুঘের স্যটটি হয়| অনুময় ও প্রাণময় মানুঘ যেমন 
প্রকৃতির দেহ ও প্রাণরাজ্যের অধিবাসী মনোষয় মানুঘ তেমনি প্রধানত; মনের 
ভূমিতে বাস করে । মনোময় মানুঘ তাহার সত্তার বাকি সমস্ত অংশকে তাহার 
মনোময় আত্মপ্রকাশ, মনোময় উদ্দেশ্য, মনোময় স্বার্থ, মনোময় ভাব বা আদর্শের 
অধীন করিতে চায় ; এই অধীন করা খুবই দরূহ, অথচ ইহা সাধিত হইলে 
প্রবল ফলদায়ক শক্তি লাত হয়, তাই মনোময় সাধনা দ্বারা তাহার আত্বে প্রকৃতির 
মধ্যে ছন্দস্ুঘম। প্রতিষ্ঠিত করা একদিকে যেমন অধিকতর কঠিন তেমনি অন্য- 
দিকে অপেক্ষাকৃত সহজ | ইহা সহজ এই জন্য যে মনোময় ইচছাশক্তি 
একবার আয়ত্তে আসিলে বৃদ্ধির শক্তি যুক্তিতর্কের ছ্বার৷ বিশ্বাস জন্মাইয়৷ প্রাণ, 
দেহ এবং তাহাদের দাবিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার, তাহাদিগকে সম্কৃচিত 
বা দমিত করিতে পারা যায়, তাহাদিগকে ব্যবস্থিত ও সমন্বিত করিয়।৷ নিজের 
সাধনযন্তরূপে পরিণত করাও সম্ভব হয়, এমন কি তাহাদিগকে বা তাহাদের 
দাবি এত কমাইয়া দিতে বাধ্য কর! যায় যে তাহারা আর মনোময় জীবনকে 
আলোড়িত ব৷ বিক্ষন্ধ করিতে সমর্থ হয় না অথবা মনকে তাব বা আদর্শের 
উচচমঞ্চ হইতে নামাইয়া আনিতে পারে না। এ সাধনা আবার কঠিন এই 
জন্য যে দেহের ও প্রাণের শক্তি মনঃশির অগ্রে জাত হইয়াছে, এবং যদি 
তাহারা সবল হয় তবে তাহার নিব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রায় অনিবার্ধযভাবে 
মনোময় শাসনকর্তীর উপর নিজেদিগকে আরোপ করিতে পারে। মানুষ 
অনমোময় জীব এবং মলই প্রাণ ও দেহের নেতা ও চালক : কিন্তু সে এমনি 
চালক যে বছল পরিমাণে নিজের অনুবস্ীদের হ্বারাই চালিত হয় এবং সময় 
সময় এমনও ঘটে যে তাহারা তাহার উপর যাহা চাপাইয়া দেয় তাহা ছাড়। 
ভাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছাই থাকে না। মনের নিজস্ব শক্তি খাকা 
সত্তেও প্রায়ই সে অবচেতন ও নিশ্চেতনের কাছে শক্তিহীনের মত আত্মসমর্পণ 
করে, তখন ইহাদের ছারা তাহার স্বচ্ছতা আবিল হইয়া পড়ে এবং সহজাত 
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বৃত্তি ও আবেগের স্রোতের টানে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া খায়; নিজের 
দ্টিশক্তির স্বচছতা থাকা সত্বেও সে প্রাণ ও তাহার আবেগের প্ররোচনায় নেহাৎ 
নিব্বোবের মত অবিদ্যা এবং ভ্রমের কৃচিস্তা এবং কৃ-কর্মের' অনুমোদন করে 
অথবা যাহা সে অন্যায় অনর্থ এবং বিপঙ্ভজনক মনে করে প্রকৃতি যখন সেই পথ 
অন্সরণ করে তখন সে নিরুপায় ভাবে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এমন কি 
যখন সে সবল হইয়া উঠে যখন তাহার দৃষ্টি স্বচছ হয় এবং সে প্রাণ ও দেহের 
উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয় তখনও একপ্রকার মনোময় সামঞ্জস্য এবং সুঘমা 
সকলের উপর বছল পরিমাণে আরোপ করিতে সক্ষম হইলেও সমগ্র সত্তা ও 
প্রকৃতিকে পূর্ণ একতে গ্রথিত করিয়া তুলিতে পারে না । তাহা ছাড়া অপরা- 
প্রকৃতির এই নিমুতর ক্ষেত্রের শাসন ও পরিচালনায় যে সামঞ্জস্য স্বাপিত হয় 
তাহা অনিশ্চিত, কেননা সেখানে প্রকৃতির এক অংশ প্রবল হইয়া নিজেকে 
সার্থক করিয়া তোলে এবং সেই সঙ্গে অপর অংশ সকলকে পীড়ন করে এবং 
তাহাদের নিজ সার্থকতার পথে বাধা জন্মায়। এ সমস্ত উদ্বে উঠিবার পথের 
মধ্যবত্তী সোপান হইতে পারে, কিন্তু শেঘ সোপান নয় ; তাই প্রকৃতির এক 
অংশ একেশুর হইয়া একটা আংশিক সামপ্তস্য আনিয়াছে ইহাও অধিকাংশ 
লোকের মধ্যে দেখিতে পাই না৷ বরং দেখিতে পাওযা৷ যায় যে এক অংশ শুধু 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং বাকি অংশের কোথাও ব্যক্তি সত্তা অঙ্ছ্গঠিত হই- 
য়াছে আর কোথাও অর্ধগঠিত হইয়া উঠিতেছে তন্জ্জন্য একটা অস্থায়ী সাম্য 
মাত্র স্থাপিত হইয়াছে, আবার কখনও ব! কেন্দ্রীয় পরিচালনার অভাবে অথব। 
পর্বে অজিত আংশিক সাম্য আলোড়িত ও নষ্ট হওয়াতে তারসাম্যের অভাব ঘটি- 
য়াছে, প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসমত দেখা দিয়াছে। আমাদের 
জীবনের প্রকৃত কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হইলে, চরম না হইলেও একটা প্রাথমিক খত 
সুঘমা বা সত্য সামগ্রস্য স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না 
হইতেছে ততদিন পর্য্যস্ত পরিবর্তনকালীন এই সমস্ত সাময়িক ব্যবস্থা অথবা 
অব্যবস্থা চলিতে থাকিবে । কেননা আমাদের অস্তরাত্বাই আমাদের সত্য 
কেন্দ্রীয় সত্তা, কিন্ত অধিকাংশ মানুঘের ক্ষেত্রে এ পুরুঘ পশ্চাতে কেবল গোপন 
সাক্ষী রূপে অবস্থিত অথবা বলা যাইতে পারে তিনি কেবল এক নিয়মতান্ত্রিক 
বা সাক্ষীগোপাল স্মাট, তিনি তাহার মন্ত্রীগণকে তাহার পক্ষ হইতে শাসন করি- 
বার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগের হাতে তাহার সাম্রাজ্য ছাড়িরা 
দিয়াছেন, নীরবে তাহাদের মতে সায় দিয়া যাইতেছেন ; কেবল মধ্যে মধ্যে 
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ভ্িবিধ রূপান্তর 


নিজের একটা মত ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু যে কোন মুহূর্তে সে মতকে উপেক্ষা 
করিয়া অন্যভাবে কার্য্য করিবার শক্তি মন্ত্রীদের আছে। কিন্ত এ ব্যবস্থা 
কেষল ততদিন চলে যতদিন চৈতাসন্তা পুরোভাগে আত্মার যে ব্যক্তিরূপ স্থাপিত 
করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্ট ও বন্ধিত হইয়া না উঠে; এই ব্যাক্তি- 
রূপ যখন এমন প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে তাহার মধ্য দিয়া অস্তরপুরুঘ আসিয়া 
নিজের প্রভূত্ব স্থাপনে সক্ষম হন তখন সেই অন্তরা সম্মুখে আসিয়া প্রকৃতিকে 
পরিচালনা করিতে পারেন। যখন আমাদের সত্তার এই খাঁটি স্যাট অগ্রসর 
হইয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের শাসনভাষ নিজহস্তে গ্রহণ করেন কেবল তখন 
আমাদের সত্তা এবং আমাদের জীবনে খাঁটি স্ুঘমা ও সামগ্তস্য দেখা দিতে পারে। 

অস্তরাত্বার এইবপ পরিপূর্ণ উন্মেঘের প্রথম সর্ত বহিশ্চর সত্তার সহিত 
চিন্ময় সত্যবস্তর একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ । সে নিজে সেই সত্য বস্তু হইতে 
আসিয়াছে বলিয়া প্রাতিভাসিক প্রকৃতির মধ্যে যাহা সেই উচচতর সত্যের আপন 
অধিকারে আছে মনে হয় যাহাকে সে-সত্যের চিহ্ন এবং ধর্শরিপে গ্রহণ করা 
যায় আমাদের মধ্যস্থ চৈত্য উপাদান সব্বদা সেই দিকে ফিরিয়া দাড়ায় । প্রথমতঃ 
চৈত্যপুরুঘ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সত্য শিব এবং সুন্দর যাহা কিছু 
শুচি ও স্ক্ষ্ম, উচচ ও মহৎ তাহার মধ্য দিয়া এই চিন্ময় তত্ব খোজে, কিন্তু 
বাহ্য চিহ্ন ও প্রকৃতির বাহিরের এই সমস্ত বিভূতির মধ্য দিয়া যে সংস্পশ পাওয়া 
যায় তাহাতে প্রকৃতির কতকটা শোধন ও রূপান্তর হয়, ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, কিন্ত 
তাহা পরিপূর্ণভাবে অন্তরতম ভাবে গভীরতম রূপান্তর সাধন করিতে সক্ষম হয় 
না। তাহার জন্য সত্যবস্তর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ অপরিহার্য, কেননা 
সেই বস্তু ছাড়া অন্য কিছু আমাদের সত্তার মন্মমূল তেমন গভীরভাবে স্পর্শ করিতে 
বা নাড়া দিতে পারে না অথবা প্রবল আলোড়নের ফলে রূপান্তরের জন্য এক 
মহ] উত্তেজনাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। মন যে সমস্ত প্রতিরূপ 
ফুটাইয়া তোলে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং শক্তির সক্রিয়তার জন্য যে সমস্ত আকার 
গড়িয়া উঠে তাহাদের মূল্য এবং প্রয়োজন আছে। ষতা শিব এবং সুন্দর পরম- 
সত্যেরই আদি ও মহাবীর্যশালী রূপ, এমন কি তাহাদের যে সমস্ত রূপায়ণ 
যনের দৃষ্টিতে ফোটে, হৃদয় দিয়া অনুভব করি অথব৷ জীবনে মূর্ত করিয়া তুলি 
তাহারাও উদ্বুগমনের পথের সোপানমালা হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের যূল 
সত্তা চিন্ময় উপাদান যাহার মধো আছে এবং তাহারা যাহার প্রতিরপ সেই 
পরম সত্যবস্তকেই আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে । 


৩৪৭ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


অপ্তরাত্মা প্রধানত: মননশীল চিত্তকে মধ্যবত্তী এবং তাহাকে সাধনযনত্রূপে 
ব্যবহার করিয়৷ এই সংস্পর্শলাভের চেষ্টা করিতে পারে ; অস্তরাত্্া বৃদ্ধি ও 
অন্তর্দাটি সম্পনু বৃহত্তর মন এবং বোধিচেতনা বিভাবিত মনের উপর চৈত্যা- 
সত্তার একটা ছাপ ফেলিতে এবং তাহাদের মুখ সেই দিকে ফিরাইয়া দিতে 
পারে। এই চিস্তাশীল মন তাহার উচচতম অবস্থায় সব্বদা যাহা নৈব্ব্যক্তিক 
তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়; খোজ করিতে গিয়া সে এমন এক চিন্ময় মুূলতম্ব 
এক নৈর্ব্যক্তিক সত্যবস্তর সম্বঙ্গে সচেতন হইয়া উঠে, যাহা এ সমস্ত বাহ্য 
চিহ্ন এবং প্রকৃতি বা ধর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে অথচ যাহা সকল 
রূপায়ণ সকল অভিব্যঞ্তক রূপের অতীত। অন্তরতমতাবে এক ইন্ত্রিয়াতীত এমন 
কিছুকে সে অনুভব করে যাহা মনে হয় পরম সত্য, পরম শিব, পরম সুন্দর, 
পরম নিরঞ্জন, পরম আনন্দ ; ক্রমে যেমন সে স্পর্শ আরও গভীর আরও অন্তরতম 
হইতে থাকে তেমনি সে তত্ব যে অনুভবের অযোগ্য এ বোধ সরিয়া গিয়া ক্রমেই 
তাহা অন্তবের মধ্যে অধিকতর রূপে আসিতে থাকে ; বস্ত্ নিরপেক্ষ একটা 
ভাব মাত্র না থাকিয়া তাহা ক্রমশ: অধিকতর রূপে চিন্ময় এবং বাস্তব সত্য পে 
দেখা দিতে থাকে, যে শাশ্বত অনন্ত বস্ত যাহা কিছু বর্তযান তাহা হইয়াছেন 
অথচ সমস্ত অতিক্রম করিয়াও বর্তমান আছেন তীহার সংস্পর্শ ও চাগ ক্রমশঃ 
অধিকতর রূপে তাহার চিত্তে ফুটিয়া উঠিতে থাকে । এই নৈব্ব্যক্তিকতা হইতে 
একট৷ শক্তি একটা চাপ আসিয়া সমগ্র মনকে ছাঁচে ফেলিয়া নিজেরই এক 
রূপে গড়িয়া তুলিতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর নৈব্বর্যকিক রহস্য এবং বিধান ক্রমশঃ 
স্পষ্টতর রূপে সে মনের কাছে প্রকাশ হইতে থাকে । মন তখন পুষ্ট হইয়া 
স্তানীর মনে পরিণত হয়, প্রথমে দেখা দেয় মনোময় মনীঘীর উচচমন, তাহার 
পর অধ্যাত্ব যোগীর মন, যাহা অরূপ মনের অথবা অমূর্ত বিষয় ভাবনার রাজ্য 
পার হইয়া পৌ ছিয়াছে সাক্ষাৎ অনুভবের প্রাস্তভূমিতে । ইহার ফলে মন হয় 
শুদ্ধ, শান্ত, বৃহৎ ও নৈব্ব্যক্তিক ; প্রাণের উপরও ছড়াইয়া পড়ে অনুরূপ এক 
শান্ত ভাবের আবেশ, কিন্তু ইহাতেও যে ফল লাভ হয় তাহ পূর্ণ না হইতে 
পারে, কেননা মনোময় এ রূপান্তর স্বভাবতঃ ক্রমশঃ অধিকতর রূপে অন্তরে এক 
অচলাস্থিতি এবং বাহিরে এক নীরবতা ও উপশমের দিকে লইয়া যায়, কিন্তু 
তুদ্ধিসাধক এই শান্ত সাম্যে স্থিত হইয়া ,নৃতন প্রাণশক্তি আবিফষারের দিকে প্রাণের 
যে স্বাভাবিক টান আছে সেরূপ ভাবে কোন নবশক্তিলাভের দিকে আকৃষ্ট 
না হইয়া থাকিতে পারে বলিয়৷ প্রকৃতি পর্ণ সক্রিয় রূপান্তরের চেষ্টা করে না। 


৩৪৮ 


ভরিবিধ বাগান 


মমের মধ্য দিয়া আরও উচচতর চেষ্টার সময়ও শাস্ত এবং নিষ্তিয় হইবার 
এই আবেশ কাটে না, কেননা আধ্যাত্মিকতার ভাবে বিভাবিত মন উর্বর পথে 
যখন আরোহণ করিতে চায় তখন মনের নিজেকে অতিক্রম করিয়৷ যাইবার 
সময় রূপের উপর তাহার অধিকার খসিয়া যায় বলিয়া তাহা অরূপ অলক্ষণ 
এক বৃহৎ নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে প্রবেশ করে। চেতনায় তখন ফোটে সকল 
পরিবর্তনশূন্য বা অক্ষর আত্মা, বিশুদ্ধ চিত্তত্ব, অনাবৃত শুদ্ধ পরম সদৃবস্ত, 
অরূপ অনস্ত এবং অনামী নিহ্িবশেঘ বন্ধ। সোজাসুজি সকল নামরূাপকে 
অতিত্রম করিয়া! ভাল বা৷ মন্দ, সত্য বা মিথ্যা, সুন্দর বা অন্গন্দরের সকল ছন্ব 
পার হইয়া আরও সাক্ষাত্ভাবে পৌ'ছা৷ যায় সেই চরম তত্বে সকল হ্বন্দের উপরে 
যাহা অবস্থিত, লাত করা যায় এক পরম অদ্বয় অনন্ত শাশ্বত বস্তর অনুভূতি 
অথবা পৌ'ছা যায় এমন এক অনির্বচনীয় উচচ অবস্থায় যথায় আত্মা বা চিদৃবস্ত 
সম্বন্ধে মনের শেঘ বা৷ চরম ধারণা ব৷ প্রত্যয়ও ভুবিয়৷ যায়। তখন চিন্ময় 
এক চেতন! লাভ হয় প্রাণ শান্ত এবং নিশ্চল হইয়া পড়ে, দেহের সকল প্রয়োজন 
সকল দাবি দূর হইয়। যায় এবং অন্তরাত্ম। নিজে চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ডুবিয়া 
যায়। কিন্তু যনের মধ্য দিয়া এই রূপান্তরেও পর্ণ সব্্বাজীণ রূপান্তর লাত হয় 
না, শুধু চেতনার তুঙ্গশৃঙ্গে স্থিত আধ্যাত্মিক বূপাস্তর চৈত্যিক রূপান্তরের স্থান 
অধিকার করে। কিন্ত সমগ্র প্রকৃতি তাহাতে দিব্যতাবে ও শক্তিতে পরিণত 
হয় না। 

সাক্ষাৎ সংস্পর্শের জন্য অস্তরাত্ব। দ্বিতীয় আর এক পথে হৃদয়ের মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইতে পারে ; এ পথে সাধনা আরও নিবিড় এবং তাহার ফল 
জ্রত হয়, ইহা অস্তরাত্ম! বা চৈত্যপুরুঘের নিজের পথ, কেনন৷ তাহার নিজের 
আসন বা গোপন বাসস্থান হৃৎকেন্দ্রের ঠিক পশ্চাতে আমাদের আবেগময় সত্তার 
নিকটসংস্পর্শে অবস্থিত; এই জন্য গোড়ার দিকে স্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী 
এবং জীবন্ত ও মুর্ত অনুভূতিলাভে সমর্থ ভাবাবেগের মধ্য দিয়াই সাধন! সব্ো- 
স্তম ভাবে আরন্ধ হইতে পারে । এ সাধনা প্রেম ও ভক্তিরই সাধনা | যিনি 
চিরম্ুন্দর, চির-আনন্দ, চিরকল্যাণ, যিনি সত্যন্বরূপ, যিনি প্রেমের চিন্ময় 
সত্য, এ পথে সাধক তাহারই দিকে অগ্রসর হয় : এখানে আমাদের রসচেতন। 
এবং আবেগময় বৃত্তি যুক্ত ও মিলিত হইয়া অস্তরাত্বা জীবন ও সমগ্র প্রকৃতিকে 
তাহাদের উপাস্যের কাছে উৎসর্গ করে। যখন নৈত্বক্তিকতার ভূমি পার 
হইয়া সাধকের মন পরম ব্যজিপুরুঘের অনুভব পায় কেবল তখনই ভক্তির এই 


দিব্য জীবন বার্থ! 


পথে পূর্ণ শক্তি ও বেগ সঞ্চার হয়, সে অনুভবে সকল বৃত্তি হয় তীক্ষ, দীপ্ত 
ও মূর্ত; হৃদয়ের আবেগ সংবেদন চিন্ময় বোধশক্তি সমস্তই তাহাদের চরষ 
কোটিতে পৌ'ছিয়া যায়, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কেবল যে সম্ভব হয় তাহা নছে, 
তাহ অবশ্যন্তাবী হইয়া পড়ে। ভাবাবেগময় প্রকৃতির মধ্যে ভক্জরূপে বদ্ধিষ 
চিন্ময় মানুঘের আবির্ভাব ঘটে, যদি এই তির সঙ্গে অস্তরাত্বা এবং তাহার 
অনুশাসনের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হয় এবং ভাবাবেগময় সত্তার সহিত চৈত্য- 
ব্যজিসত্তার যোগসাধন করিয়া যদি কেহ পবিব্রতা, তগবদৃভাবে বিভোরত, 
ভগবানে পরম প্রেম, এবং বিশ্বমৈত্রীর ছারা জীবন ও প্রাণের সকল বৃত্তিকে 
কল্যাণদীপ্ত দিব্যচিন্ময় জুঘমা এবং দিব্যপর্ণজ্যোতিতে রূপান্তরিত করে, 
তাহা হইলে সে সাধু বা সন্ত হইয়া উঠে, অস্তরে উচচতম দিব্যতয় অনভূতি 
লাভ করে, ভগবৎ-সত্তায় পৌ"ছিবার এই পথের উপযোগীভাবে প্রকৃতির বিরাট 
পবিবর্তন সাধিত হয়। কিন্ত প্রকৃতির সব্বাঙ্গীণ বা সম্যক্‌ রূপান্তরের পক্ষে 
ইহাও যথেষ্ট নয় ; ইহার সঙ্গেও চাই মননশীল চিত্তের এবং চেতনার প্রাণময় 
এবং অনুময় সকল অংশেব নিজ নিজ প্রকৃতিকে বজায় রাখিয়াই দিব্য রূপান্তর | 

এই বৃহত্তর রূপাস্তর অংশতঃ সিদ্ধ হইতে পারে যদি হৃদয়ের অনুভূতির 
সঙ্গে ব্যবহারিক সঙ্কল্প ব৷ ইচছাশক্তিকে উৎসর্গ করা যায়, অবশ্য সে সঙ্কল্প 
এমন হওয়া চাই যাহাতে তাহ। প্রাণের সেই বৃত্তি ও শক্তিকে সঙ্গে লইয। 
চলিতে পারে, যাহা মনকে সক্রিয় করিয়া তোলে, এবং যাহা আমাদের 
বাহিরের কর্ধের প্রথম সাধন যন্ত্র; কেননা তাহা না হইলে সঙ্কল 
কার্যকরী হইতে পারে না। কশ্বের মধ্যে সঙ্কজ্পের এই উৎসর্গ, অহংগত 
সঙ্কপ এবং কর্মের মূলে সাধারণতঃ যে বাসনার প্ররোচনা আছে এ 
উভয়কে ধীরে ধীরে বিলীন করিয়া দিয়াই অগ্রসর হয় ; অহমিক! প্রথমতঃ 
নিজেকে কোন উচচতর বিধানের অধীন করে এবং অবশেঘে নিজেকে একে- 
বারেই মুছিয়া ফেলে, তখন মনে হয় যেন তাহার অস্তিত্ব নাই কিংবা এক উচচতব 
শক্তি বা ব্হত্তর সত্যকে সেবা করিবার অথবা তগবখসত্তার কাছে যন্ত্ররূপে 
নিজের সঙ্কল্প এবং ক্রিয়া উৎসর্গ করিবার জন্য শুধু বর্তমান থাকে । সত্তার 
যে বিধান বা ক্রিয়া অথব। সত্যের যে আলোক তখন সাধককে চালায় তাহা 
তাহার মনোরাজ্যের উচচতম শিখরে মাত্র যাহার অনুভূতি লাভ কর! যায় 
এমন এক স্বচ্ছতা বা শক্তি বা তত্ব হইতে পারে , অথবা এমনও হইতে পারে 
যে যিনি দিব্য সত্য সঙ্কল্প তীহারই সত্যের আবির্ভাব সে অনুভব 
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করে, অনুভব করে তাহাই আলোক রা বাণী ব৷ শক্তি বা দিব্যপুরুঘ ব৷ দিব্য 
উপস্থিতিবূপে তাহার মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়াশীল হইয়াছে বা তাহাকে চালাইতেছে। 
এইভাবে অবশেঘে সে এমন এক চেতনায় পৌছে যেখানে সে সাক্ষাৎভাবে 
অনুভব করে যে এক দিব্য শক্তি বা আধারে অধিষ্ঠিত এক দিব্যবস্ত তাহার মধ্যে 
ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহার সকল ক্রিয়া শাসিত ও পরিচালিত করিতেছে এবং 
সেই বৃহত্তর সত্যসংকল্প, সত্যশক্তি বা সত্যসত্তার ইচছার কাছে তাহার ব্যক্তি- 
গত ইচছ। সম্পূর্ণরূপে উৎসগিত হইয়াছে অথবা তাহার সহিত একীভূত হইয়া 
গিয়াছে। মনের সাধন! সঙ্কক্পের সাধনা এবং হৃদয়ের সাধনা এই ত্রিধারার 
একত্র মিলন ঘটিলে আল্লাদের বহিশ্চর সত্তার এবং প্রকৃতির এমন একটা চৈত্যিক 
ব৷ চিন্ময় পরিবেশ স্থষ্টি হয় যাহাতে নিজেকে এবং তাহার বহুবিচিও্র সকল 
বৃত্তি ও ভাবকে বৃহত্তরভাবে এবং পূর্ণরূপে খুলিয়৷ ধরিতে পারে--অন্তরস্থ 
চৈতাসম্তার আলোকের দিকে, তাহাব চিন্ময় আত্বা বা ঈশ্বরের দিকে, যে সত্য 
বস্ত এক্ষণে আমাদের উপরে আমাদিগকে ঘিবিয়া এবং আমাদের মধ্যে অনু- 
প্রবিষ্ট হইয়! বর্তমান আছেন বলিয়া বোধ কবিতেছি তাহাব দিকে । সাধকের 
প্রকৃতিতে তখন আরো শক্তিশালী এবং বহুমুখী পরিবর্তন এবং আত্মগঠন 
ও আত্মস্থ্টির প্রবেগ দেখা দেয় ; ভক্ত, অহমিকাপরিশূন্য কর্মযোগী, অধ্যাত্ব- 
জ্ঞানে নিভূঘিত জ্ঞানযোগীর পরম সমন্বয়ে একই আধারে ফুটিয়া উঠে এক 
সব্বাঙ্গীণ পর্ণতা। 

এই বূপাস্তরকে উদার অথণ্ড এবং গতীবতাৰে পূর্ণ করিতে হইলে, চেতনার 
কেন্দ্র এবং তাহার সক্রিয় ও নিক্ষিয় এ উভয়ভাবের স্থিতি এখন যে বাহাসত্তায় 
অবস্থিত আছে তাহা হইতে সরাইয়া অস্তর সত্তায় প্রতিচিত করিতে হইবে ; 
সেখানেই আমাদের তাবনা, জীবন এবং ক্রিয়ার তিত্তি খুজিয়া বাহির করিতে 
হইবে। কেনন। বাহিরের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অস্তর-সত্তার নিকট 
হইতে প্রেরণা লাভ কর! ব৷ তাহার অনুশাসন মানিয়৷ চল৷ পূর্ণ রূপাস্তরেব পক্ষে 
পর্যাপ্ত নহে ; তাহার জন্য আমাদের বহিশ্চর ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া অন্তরের 
সত্তা বা পুরুষ হইয়া উঠিতে হইবে । কিন্তু এ অতি দুরূহ ব্যাপার ; কেননা 
প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি এই প্রগতির পথে বাধ! দেয়, চিরাভ্যন্ত সাধারণ স্থিতি 
ও সংস্কার এবং জীবনের বহির্ধুখী ধারাতে সে সংসজ হইয়৷ থাকিতে চায়, তাহ 
ছাড়া সত্তার যে গতীরতর প্রদেশে আমাদের চৈত্যপুরুঘ অবগ্ু*ঠনের অন্তরালে 
অবস্থিত আছে তথা হইতে বহিশ্চেতনার ক্ষেত্র বহুদরে অবস্থিত এবং এই মধ্য- 


৩৫১ 


হিবা জীহন বার্ড! 


বর্তী স্থান অধিকার করিয়া! যে অধিচেতন প্রকৃতি এবং তাহার গতি ও ক্রিয়া 
আছে, তাহাদের সকলেই যে অস্তরাভিমুখী গতির সীমায় পৌ'ছ্বার পক্ষে 
অনুকূল ইহা কোনমতেই সত্য নয়। বাহিরের প্রকৃতির ভঙ্গিমা ও স্থিতি 
পরিবতিত হওয়া চাই, তাহাকে প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার উপাদান 
ও শক্তির এপ সৃক্ষা পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যক যাহাতে তাহার মধ্যস্থ বছ 
বাধা ক্ষয়িত হইবে, ঝরিয়া পড়িবে বা অন্যভাবে দর হইয়া যাইবে ; তাছ। 
হইলেই সত্তার গভীর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই গভীরতা হইতেই বহিশ্চর 
সত্তার মধ্যে এবং তাহার অন্তরালে উভয়ত্রই এক নূতন চেতনা গড়িয়া তোল। 
' সম্ভব হইবে যাহা সেই গভীরতার সহিত বহি:ক্ষেত্তের সেতুবন্ধন করিবে। 
আমাদের মধ্যে এমন এক চেতনার প্রকাশ ব৷ বৃদ্ধি ধটাইতে হইবে যাছ। সার 
গভীরতা এবং উচচতার দিকে নিজেকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে খুলিয়া 
ধরিতে,বিশ্বাদ্ব৷ বা ও বিশ্বশক্তির এবং যাহা বিশ্বাতীত হইতে আসে তাহার কাছে 
নিজেকো ক্রমশঃ বেশী করিয়া অনাবৃত করিতে সমর্থ হইবে, এক উচচতর 
শান্তির দিকে ফিরিয়া দীড়াইতে, বৃহত্তর জ্যোতি শক্তি ও আনন্দের প্রানে 
পরিপ্র,ত হইতে পারিবে ; তে চেতন৷ ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম এবং বহি- 
শচর মনের ক্ষীণ আলোক এবং অনুভব, প্রাকৃত প্রাণ-চেতনার সীমিত শক্তি 
এবং আকৃতি, শরীরের সম্কীর্ণ এবং অস্পষ্ট সাড়া দেওয়ার শক্তি পার হইয়া 
যাইবে। 

আমাদের বহিঃপ্রকৃতিতে এইভাবে শুদ্ধি ও শাস্তিপ্রতিষ্ঠার সাধন পর্ণ বা 
প্যযাণ্ত হইয়া উঠিবার পৃরের্বও আহ্বান ব৷ আকৃতির প্রবল শজি, দুর্দম স্বল্প ব) 
প্রচণ্ড প্রয়াস বা কার্যকরী সাধনার প্রবল অভিঘাতে আমাদের অন্তঃপুরুঘ এবং 
বহিশ্চর চেতনার মধ্যে যে প্রাচীর আছে তাহা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায় কিন্তু 
যথাকালের পৃব্রে ইহা ঘটিলে সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে | এইরূপ অলময়ে 
ভিতরে প্রধেশ করিয়া সাধক অপরিচিত এবং অতিপ্রাকৃত অনুভব সকলের 
এমন এক মহাবিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িতে পারে যাহার রহস্য-উদ্ঘাটনের চাবি* 
কাঠি তাহার নিকটে নাই । অথবা অধিচেতনা বা বিশ্বচেতনা হইতে উদিত, 
অবচেতন, মনোময় প্রাণময় বা সৃক্ম্ভৃতময় নান! শক্তির তাড়না তাহাকে অবথা- 
ভাবে শাসিত ও অনিয়সত্রিতভাবে পরিচালিত করিতে পারে, অন্ধকারময় হার 
মধ্যে তাহাকে ধিরিয়া ধরিতে ইন্রজাল প্রলোভন বা ছুলনার বিজন প্রদেশে 
তাহাকে ধুরাইতে অথবা! তাহাকে এমন এক অন্ধকারময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিক্ষিহা 
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করিতে পারে যে স্থান বিশ্বাসঘাতক এবং বিপথে পরিচালনাকারী গোপন শ্রদ্ধার 
পূর্ণ রহিয়াছে অথবা যথায় প্রকাশ্য বা দুদ্ধর্ঘ বিদ্রোহ বর্তমান আছে ; অন্তরের 
বোধে দৃষ্টিতে বা কর্মে এমন সকল সত্তা, বাণী এবং প্রভাব আসিয়া পৌ'ছিতে 
পারে যাহারা নিজদিগকে তগবৎসত্তা, বা তাহার দূত, আলোকের দেবতা 
ও শি অথবা সিদ্ধির পথে গুরু বা দিশারী বলিয়া দাবী করে কিন্তু বস্তৃত: 
হয়ত তাহাদের প্রকৃতি এ সমস্তের ঠিক বিপরীত ; সাধকের প্রকৃতিতে থাকে 
যদি প্রচণ্ড অহমিকা, অত্যধিক বাসনা, অতিরিক্ত উচচাশা বা দর্প অথবা অন্য 
কোন প্রবল অশুদ্ধি, অথব! যদি তাহার মনের মধ্যে থাকে অন্ধকার, কিন্ব। ইচছা- 
শক্তি যদি হয় শিথিল ও ছ্বিধাগ্রস্ত অথব! প্রাণশক্তি যদি সাম্যে পতিষ্িত না 
থাকে, যদি তাহ। দুর্বল ও অস্থির হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ক্রাট ও দৃর্বলতার 
মধ্য দিয়া বিরোধী শক্তির পক্ষে তাহার চেতনাকে অধিকার করিবার সন্তাবনা 
থাকে ; তখন সে ব্যর্থকাম হইতে, অন্তরজীবনের খাঁটি পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 
কূপথে চলিতে, মধাবর্তীকালে উপস্থিত অনভূতির নিশৃঙ্খলতার রাজ্যে ঘুরিয়া 
মরিতে বাধ্য হইতে পারে ; তখন সে তাহার খাঁটি সিদ্ধির পথ খঁজিয়। পায় না। 
প্রাচীন অধ্যাত্ববিদ্যাবিদগণ এ সব সঙ্কটের কথা জানিতেন; তাহাদের 
প্রতিরোধ কল্পে তাহাদের ব্যবস্থা ছিল যে সাধনপথযাত্রীকে দীক্ষা নিতে 
এবং সংযম শিক্ষার ও শুদ্ধির জন্য সাধনা করিতে হইবে এবং নান। অগ্রিপরীক্ষা 
দ্বাবা শিঘ্য অধিকারী হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে, আর 
বাবস্থা ছিল, যিনি পথের দিশারী বা নেতা, যিনি সত্যকে নিজে জানিয়াছেন, 
যিনি আলোক ও শক্তির অধিকারী এবং শিঘ্যের হৃদয়ে তাহা সঞ্চার করিতে 
বা তাহাকে উচচতর তত্ব অনুভব করাইতে সক্ষম, যিনি এমন শক্তিশালী, যে 
শিঘ্যকে হাত খরিয়া দৃ্তর পথের যত বাধা যত সঙ্কট পার করিয়া দিতে এবং 
সেই সঙ্গে পথ দেখাইয়৷ দিতে উপদেশ দান করিতে সমর্থ, তেমন সিদ্ধগুরর 
নির্দেশের কাছে শিঘ্য পূর্ণূপে নিজেকে সমর্পণ করিবে । কিন্ত ইহা হইলেই 
যে সকল বিপদ কাটিয়া গেল তাহা নহে , কেবল তখনই সকল বিপদ অতিক্রম 
করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে যখন সাধক পরিপূর্ণ সরলতা, এঁকাস্তিকতা এবং 
আত্মসুদ্ধির অটুট সন্কল্প রাখিতে পারিবে, সত্যের অনুশাসন সম্পূর্ণ মানিয়া 
চলিতে ও পরমতত্বের কাছে নি:শেঘে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে 
অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী অহংকে বর্জন অথবা তাহাকে দিব্যশক্তির সপ্প৭ণ 
বশে আনয়ন করিতে প্রস্তত ও সমর্থ হইবে । এই সমস্ত দৈবী সম্পদ সূচিত 
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করে যে সিদ্ধিলাতের, চেতনার রূপান্তর সাধনের খাঁটি সংকল্প জাগিয়াছে, এবং 
সাধকের আধার প্রস্তত হইয়াছে, পরিণতিপথে পয়োজনীয় অবস্থা আসিয়া 
গিয়াছে ; মানুঘের প্রকৃতিতে যে সমস্ত ক্রাটবিচ্যতি আছে এ অবস্থায় তাহারা 
মনোময় হইতে চিন্ময় স্থিতিতে পৌ'ছিবার পথে আর স্থায়ী বাধার স্থাষ্টি করিতে 
পারিবে না ; অবশ্য ইহাতেও সাধনার পথ একান্ত সহজ হইবে ন৷ কিন্তু বুঝিতে 
হইবে যে সাধনার পথ খুলিয়া গিয়াছে এবং সে পথে চল সম্ভব হইয়াছে । 

অন্তরাত্বার মধ্যে সহজে প্রবেশের একটি কার্যকরী উপায় প্রায়ই অৰলম্বিত 
হয়, তাহা হইল চেতন সত্তা বা পূরুঘকে রূপায়িত প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া 
দেখা । সাধক যদি মন এবং তাহার ক্রিয়াসকল হইতে সরিয়া দাড়াইতে 
পারেন তাহ। হইলে ইচ্ছামাত্র মন নিশ্চল ও নীরব হইয়৷ পড়ে, অথব৷ 
বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার গতি ব৷ ক্রিয়া চলিতে থাকিলেও সাধক নিবাসক্ত 
এবং উদাসীনভাবে সাক্ষীরূপে তাহার দ্রষ্টামাত্র হইয়া দাড়ান , অবশেঘে সাধক 
নিজেকে মনের অস্তরাত্্া বা খাটি এবং শুদ্ধ মনোময় সত্ত৷ বা পুরুবরূপে অনুভব 
করিতে পারেন ; ঠিক তেমনিভাবে প্রাণের ক্রিয়াবলী হইতে সরিয়৷ দীড়াইয়া 
সাধকের পক্ষে নিজেকে প্রাণের অন্তরাত্বা বা খাটি ও শুদ্ধ গ্রাণময সতত বা 
পুরুঘরূপে উপলব্ধি করাও সন্তব হয়, এমন কি দেহেরও এক আত্মা আছে এবং 
দেহ তাহার দাবী ও ক্রিয়াবলী হইতে সবিয়! দাঁড়াইয়া দৈহিক চেতনার এক 
নৈঃশন্দ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার শক্তির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই 
খাটি ও শুদ্ধ অনুময় সত্তা বা পুরুঘের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইতে পারে। 
ঠিক তেমন ভাবে মনোময় প্রাণময় ও অনুময় প্রকৃতির এই সমস্ত ক্রিয়া হইতে 
পর পর বা যুগপৎ সরিয় দড়াইয়৷ সাধক নিজের অন্তর সত্তাকে নৈব্ব্যক্তিক 
নিঃশব্দ আত্মা বা সাক্ষীপূরুঘরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন | ইহা এক চিন্ময় 
অনুভূতি ও মুক্তিতে লইয়৷ যায় কিন্তু তাহার ফলে অপরিহার্যযরূপে রূপাস্তর 
যে ঘটিবে এমন কোন কথা৷ নাই ; কেননা এ অবস্থায় পুরুষ স্বতন্্ এবং স্বরূপে 
অবস্থিত হইয়৷ তৃপ্ত থাকিতে পারেন এবং অনুমোদনের দ্বার৷ প্রকৃতির ক্রিয়াকে 
আর নবায়িত, উজ্জীবিত বা দীর্ধায়িত না করিয়৷ তাহার অসমথিত সঞ্চিত 
সংবেগকে, যস্ত্রের মত গতানুগতিকভাবে চলিয়। ক্ষয় হইতে দিতে এবং এই 
বর্জনের সাহায্যে সমস্ত প্রকৃতি হইতে সরিয়৷ দীড়াইতে পারেন। কিন্ত 
পূরুঘকে শুধু দ্রষ্টা হইলেই চলিবে না তাহাকে জ্ঞাতা এবং সবকিছুর উৎস 
এবং তাহার সকল ভাবন। এবং কর্মের প্রভু হইতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ জীব 
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যনোময়ভূমিতে থাকে অথবা যতক্ষণ তাহাকে প্রাকৃত মন, প্রাণ এবং দেহকে 
সাধনমস্ত্রদূপে ব্যবহার করিতে হয় ততক্ষণ ইহা শুধু আংশিকভাবে সাধিত 
হইতে পারে। বস্ততঃ অবশ্য কতকটি প্রভূত্ব লাভ হয় বটে কিন্ত সে-প্রভুত্বের 
অর্থ রূপান্তর নয় ; তাহাতে যেটুক পরিবর্তন হয় তাহা অপ্রচুর, তাহাতে পূর্ণ- 
রূপান্তর সিদ্ধি হয় না , সেজন্য মনোময় সত্তা, প্রাণময় সত্তা এবং অন্ময় সত্তীকে 
অতিক্রম করিয়া আমাদের মধ্যে অন্তরতম এবং গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত 
চৈত্যসত্তার কাছে ফিরিয়া যাইতেই হইবে'; অথবা অতিচেতনার উচচতম 
ভূমির দিকে আত্বসত্তাকে উন্মীলিত হইতে হইবে । অস্তর্জর্যাতিময় অস্তর- 
পুরুঘের এই মণিকোঠায় প্রবিষ্ট হইতে গেলে যতই দীর্ঘ, ক্লাস্তিজনক এবং দুঃসাধ্য 
হউক না কেন সাধনার ধারাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণময় যে সব উপাদান 
আমাদের অন্তরের সেই চৈত্যকেন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা পার হইয়। 
যাইতে হইবে | দেহমনপ্রাণের সকল দাবী আহ্বান ও আবেগে আসক্তি 
শূন্যতা, হৃদয়কেন্দ্রে চেতনার কেন্দ্রীকরণ, তপস্যা, আত্মশুদ্ধি, প্রাণ ও মনের 
সর্বপ্রকার প্রাক্তন সংস্কারের উচেছদ, বাসনার দাস অহংকে বর্জন, মিথ্য। 
প্রয়োজন এবং ক-অভ্যাস দূরীকরণ-_-এ সমস্তই এই কঠিন প্রগতি পথে প্রয়ো- 
জনীয় সহায় ; কিন্তু বীর্যযবত্তম ব৷ কেন্দ্রগত সাধনপস্থা হইল এ সমস্ত সাধনাঙ্গ 
এবং অন্যসকল সাধন পদ্ধতিকে তগবৎসত্তা বা ঈশ্বরের কাছে আত্বনিবেদনের, 
আমাদের প্রকৃতির সকল অংশের পূর্ণসমর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা । তাহা 
ছাড় গুরুর জ্ঞানগর্ভ এবং বোধিপ্রণোদিত পরিচালনার একান্ত অনুবর্তন 
দু একজন অধ্যাত্বসম্পদে বিভূঘিত সাধক ছাড়া সকলের পক্ষে স্বভাবতই 
অপবিহার্য্য। 

ক্রমে যখন বাহ্য প্রকৃতির স্থল আবরণ বিদীর্ণ হয়, অন্তরকে আড়াল করিয়। 
যে দেওয়াল আছে তাহা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে তথন অন্তরের আলোক 
আসিয়া সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ে অন্তরের বহ্িশিখা জলিয়া উঠে, 
আমাদের প্রকৃতি এবং চেতনার সমস্ত উপাদানের খাদ কাটিয়া গিয়া অতি স্ক্ষ 
অতি বিশুদ্ধ হইয়। উঠে, এবং বিশ্তদ্ধীকৃত এই সমস্ত সূক্ষ্ম ও পরিমাজিত 
উপাদানের মধ্যে গতীরতর চৈত্যঅনুভূতিসকলের-_-যাহারা শুধু অন্তর মন 
এবং অন্তর প্রাণের প্রকৃতি বিশিষ্ট নয়-.প্রকাশ সম্ভাবিত হইয়া উঠে ; অস্তরাত্থ। 
নিজের অবগ্ডঠন মোচন করিতে থাকেন, চৈত্যব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিণতি হয়। 
অস্তরাত্বা ব৷ চৈত্যসত্তা তখন সত্তার কেন্দ্রগত পুরুঘরূপে আব্বপ্রকাশ করিয়৷ 
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দেহ মন প্রাণ এবং চেতনার অন্যসকল শক্তি ও ক্রিয়ার ভর্তা ও আশয়স্বল হইয়। 
দাড়ান ; আমাদের প্রকৃতিকে শাসন ও চালনার যে বৃহত্তর ও মহত্বর কর্মের 
তার তাহার উপর আছে তাহা গ্রহণ করেন। যখন ভিতর হইতে এই শাসন 
এধং পরিচালনা আরম্ভ হয় তখন প্রত্যেক ক্রিয়৷ প্রত্যেক গতির উপর সত্যের 
আলোক পড়ে, যাহা মিথ্যা অদ্ধকারাচ্ছনু যাহা দিব্যসিদ্ধিলাভের বিরোধী 
তাহা দূরে বিতাড়িত হয় ; সত্তার প্রত্যেক প্রদেশ, তাহার প্রতিরন্ধ প্রতি গলি- 
ঘুজি প্রতি অণু প্রত্যেক দিক প্রত্যেক গতি প্রত্যেক রূপায়ণ, প্রতি ভাবন৷ 
সঙ্কপ ও আবেগ, ক্রিয়া ইন্দ্িয়ানৃভূতি ও প্রতিক্রিয়া, প্রবৃত্তি সংস্কার ও প্রবণত।, 
মেজাজ, বাসনা, চেতন বা অবচেতনভাবে ক্রিয়াশীল সকল প্রকার স্থল অভ্যাস, 
এমন কি আধারে যাহা কিছু গোপন ছদ্বেশধারী নিব্বাক বা রহস্যঘন 
হইয়া আছে সে সমস্তের উপর এই উদার এবং অন্রান্ত চৈত্য আলোক পড়ে, 
তাহাদের মধ্যস্থিত সকল বিশৃঙ্খলা দূর এবং সকল গ্রন্থি মোচন করে, তাহাদের 
অজ্ঞান ও অন্ধকার, তাহাদের প্রতারণা এবং আত্ববঞ্চনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া 
তাহাদিগকে বিতাড়িত করে ; এইরূপে সবকিছু নির্মল ও শ্বচছ হয় প্রতিবৃত্তি 
যথাস্থানে স্থাপিত এবং যথাকার্ষ্যে ব্যবস্থিত হয় ; সব কিছুতে চৈত্যসত্তার 
সুর বাজিয়৷ উঠে, সমগ্র প্রকৃতি সুঘমা ও সামঞ্জস্যে ভরিয়া যায়, সমস্তের মধ্যে 
এক চিন্ময় শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। আধারে হতাবশিষ্ট তামসিকতা৷ এবং প্রতি- 
কূলতা তখনও যাহা বর্তমান থাকে তাহার পরিমাণ অনুসারে এ সাধনার ধার৷ 
কখনও ভ্রুত কখনও বা বিলম্বিত হইয়া চলে কিন্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত চরম সিদ্ধিতে 
না পৌঁছে ততক্ষণ পর্যাস্ত অবিচলিতভাবে চলিতেই থাকে । এ সাধনার শেষ 
ফল এই হয় যে আমাদের সমগ্র চেতনসন্তা সব্বপ্রকার আধ্যাত্বিক অনুভূতি 
গ্রহণে সমর্থ ও উন্মুখ হয়, ভাবনা বেদনাবোধ ব! ক্রিয়ার মধ্যে যে চিন্ময় 
সত্য আছে তাহার দিকে ফিরিয়৷ দাঁড়ায়, তাহাদের ক্রিয়াতে পূর্ণৰূপে সাড়া 
দেয়; তখন আমাদের সত্তা তামসিকতার গতীর অন্ধকার ও অসাড়তা, রাজ- 
দিকতার উন্মাদনা ও দুর্দম বাসনা, চিরচঞ্চল অনিয়ত গতিশীলতা ও পদ্ষিল 
অশুচিত৷ এবং সাত্বিকতার সকল সীমা ও সঙ্কোচ, আলোকিত আড়ঈ কাঠিন্য 
ও মনগড়া সব্ধপ্রকার সাম্য হইতে মুক্তি পায়, এককথায় অবিদ্যাময় প্রকৃতির 
এই লকল শাসন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে । 

এই হইল সিদ্ধির প্রথম পবর্ব, ছিতীয় পর্বে সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক 
অনুভবের একট শ্বচ্ছন্দ প্রবাহ বহিয়া যায়, আত্মসাক্ষাৎকার লাত হয়, ঈশৃর 


৩৫৩ 


জিবিধ রূপান্তর 


ও তাঁহার দিব্যশক্তি এবং বিশ্বচেতনার উপলব্ধি হয়; বিশৃপ্রকৃতির গোপন 
ব৷ অতীন্দ্রিয় গতি ও প্রবৃত্তি সকলের এবং বিশৃশক্তির সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ 
লাভ হয় ; অন্যসকল সত্তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক চৈত্যিক সহানুভূতি ও 
একত্ববোধ জাগে, সকলের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়, পরস্পর বিনিময় 
চলে, মন জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হয়, হৃদয় প্রেম ও ভক্তি, চিন্ময় উল্লাস 
ও আনন্দের দিব্য বিভায় ভরপুর হইয়া উঠে, দেহ ও ইন্দ্রিয় দিব্য অনুভবে 
আলোকিত হয় ; সক্রিয় প্রবৃত্তি ও কর্মের ধার।, পরিশুদ্ধ হৃদয়, মন ও আত্মার 
সত্যে ও মহত্বে, দিব্য আলোক ও দিব্য পরিচালনার নৈশ্চিত্যে, সঙ্কল্প ও 
আচরণের মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল দিব্যশকির আনন্দে ও বীর্যে উদ্ভাসিত হইয়া 
উদঠে। আমাদের অন্তরতর এবং অন্তরতম সত্তার প্রকৃতির বাহ্য-ক্ষেত্রে 
উন্মীলনের ফলে এই সমস্ত অনুভূতি আসে ; কেননা তখন আত্বার স্বরূপ 
চেতনার অস্রান্ত শক্তির, তাহার দিব্যদ টির, এবং যাহা যে কোন মনোময় জ্ঞান 
হইতে শেষ্ঠ এমন দিব্য সংস্পর্শ সকলের অবাধ লীলা চলে : তখন চৈত্যিক- 
চেতনার স্বাভাবিক এবং শুদ্ধ ক্রিয়া আরন্ত হয়, জগৎ এবং তাহার মধ্যস্থ সত্ত।- 
সকলের এক অপরোক্ষ বোধ জাগে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হয়, 
আত্মা এবং পরমপূরুঘের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানে এবং সাক্ষাৎ 
দৃষ্টিতে যিনি সকল সত্যের পরম সত্য তিনিই ফুটিয়া৷ উঠেন, চিন্ময় ভাবোল্লাস 
এবং সংবেদনের সাক্ষাৎ ও মর্পস্পশীঁ প্রকাশ ঘটে, খত সঙ্কলপ এবং সম্যক 
কর্মের ধারা বোধিতে সাক্ষাৎভাবে প্রর্দীপ্ত হইয়৷ উঠে, তখন বহিশ্চর চেতনার 
ছ্বিধান্দোলিত জ্ঞান লইয়া নয়, পরস্ত অন্তর হইতে আত্মা ও সব্ববস্তর অন্তরতর 
সত্য এবং প্রকৃতির সকল প্রকার গোপন সত্য ও তত্ব হইতে আত্মসত্তার এক 
নৃতন রূপ স্থাষ্টি ও তাহা৷ পরিচালন৷ করিবার শক্তিলাভ করা যায়। 

অন্তরের মনোময় ও প্রাণময় সত্তার উন্মেঘ ঘাটিলে, অন্তরস্থ বৃহত্তর ও সৃক্ষা- 
তর মন হৃদয় এবং প্রাণের জাগরণে অন্তরাত্ার কোন প্রকার পূর্ণ স্ফরণ না 
হইয়াও এই সমস্ত অনুভূতিৰ কতকটা লাভ হইতে পারে ; কেননা এ সমস্তেরই 
চেতনাব সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সামর্থ্য আছে ; কিন্তু তাহাতে যে 
অনুভূতি আসে, তাহ বিশুদ্ধ না হইয়! মিশ্ব জাতীয় হইতে পারে ; কেননা 
তখন শুধ অধিচেতন জ্ঞানই যে প্রকাশ পাইবে এমন কথা নাই তৎসঙ্গে অধি- 
চেতন অজ্ঞানেরও প্রকাশ হইতে পারে । তখন সহজেই এরূপ হইতে পারে 
যে মনের সংস্কারে সীমা ও সক্কোচ, হৃদয়ের কোন পক্ষপাত দ্ সংকীর্ণ আবেগ 


৫৭ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


অথবা স্বভাবের কোন বিশেঘ ঝৌকের জন্য সত্তার বিস্তার অপূর্ণ রহিয়া গেল, 
স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ ভাবে অন্তরাত্বার উন্মেষ ঘটিল না বা এক অপূর্ণ আত্মববিস্থা্ট এবং 
ক্রিরা শুধু দেখা দিল। চৈত্যসতার উন্মেষ যখন ঘটে নাই অথবা অপূর্ণ উন্মেঘ 
হইয়াছে যখন বৃহত্তর জ্ঞান এবং শক্তির অলৌকিক বা অসাধারণ কোন কোন 
প্রকার অনুভূতি লাভ হইলে 'অহমিকার অতি স্ফীতি দেখা দিতে পারে, এমন 
কি আধারে যাহা দিব্য এবং চিন্ময় তাহা না ফূটিয়। অসুর ভাব ব৷ শক্তির অতি- 
প্রাবল্য উপস্থিত হইতে পারে অথবা বিশ্বশক্তির এমন সব নিমুতর বিভূতি বা 
শক্তির প্রকাশ হইতে পারে যাহারা তেমন সব্্বনাশা না হইলেও কিছু কম শক্তি- 
শালী নয়। কিন্তু আধারে চৈত্যসত্তার শাসন ও পরিচালনা স্থাপিত হইলে 
সকল অনুভূতির মধ্য দিয়া স্বভাবতই আলোক সামঞ্জস্য ও সুমা, ধতময় ব্যব- 
হার ও ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবৃত্তি বা ঝোঁক প্রকাশ পাইবে যাহা 
স্বরূপতঃ চৈত্যসত্তার পক্ষে স্বাভাবিক । এমনি ভাবের চৈত্যিক অথবা বিশেঘ- 
ভাবে বলিতে গেলে চৈত্যিকচিন্ময় রূপান্তরের ফলে আমাদের মনোময় মানব 
প্রকৃতিতে বিশাল পরিবর্তন দেখা দিবে। 

কিন্তু মূলতঃ এইসমস্ত অনুভূতি এই সমস্ত রূপান্তরের প্রকৃতি চৈত্যিক ও 
চিন্ময় হইলেও জীবনের মধ্যে প্রকাশের অংশে তখনও তাহাদের ক্ষেত্র হইবে 
মনোময়, প্রাণময় এবং অনুময় ভূমি ; তাহার সক্রিয় চিন্ময় ফল” এই হইবে 
যে মন, প্রাণ এবং দেহের মধ্যে অস্তরাত্বা ফুটিয়া উঠিবে ; কিন্তু ক্রিয়ায় এবং 
আকৃতি প্রকৃতিতে তাহ! নিমুতর সেই সমস্ত সাধন যন্ত্রের স্বাভাবিক সীমান্ধারা 
সঙ্কৃচিত থাকিয়াই যাইবে--সে সমস্ত যন্ত্র যতই বিস্তৃত উন্নীত এবং সূক্ষ্ম হউক- 
না কেন। ইহাতে যাহার অনতিস্ফট প্রতিবিশ্বমাত্র প্রকাশ পাইবে তাহার 
পূর্ণ সত্য, গভীরতা, প্রসারতা , একত্ব, সত্য এবং শক্তি বা আনন্দের বহু বৈচিত্র্য 
আমাদের মন বা! আমাদের প্রাকৃত সত্তার উপরে অবস্থিত সুতরাং তাহা আমা- 
দের মনের সূত্র বা বিধানের মধ্যে আমাদের বর্তমান প্রকৃতির ভিত্তির বা সেই 
ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা যে কোন পূর্ণ তার উপরে স্থিত। এইজন্য চৈত্যিক 
বা চৈত্যিক-আধ্যাত্তিক রূপান্তরের পরে চাই এক উচ্চতম শুদ্ধ আধ্যাত্মিক 
বপাস্তর ; অস্তরস্থ আত্মা বা দিব্য পূরুঘের দিকে চৈত্যিক চেতনার যে আন্তর 


্* চৈত্যিক এবং আধ্যাক্সিক উদ্মীলন এবং তজ্জ্বনিত অনুভবের ফলে চেতনাকে ইহ্‌-বিমুখ করিয়া 
দিতে বা নিব্বাণের দিকে লইয়! যাইতে পারে; কিন্তু এখানে চেতনার রূপান্তর সাধনের সোপান 
হসাবেই তাহাদিগেব বিধয় আলোচিত হহতেছে 


৫৮ 


ত্রিবিধ রূপান্তর 


গতি আছে, উদ্ছস্থিত পরম অধ্যাত্ম স্থিতি বা সত্তার উচচতর ভূমির দিকে নিজে- 
কে উন্মীলিত করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে । ইহা সম্ভব করিতে 
হইলে যাহা আমাদের উপরে অবস্থিত তাহার দিকে নিজেকে উন্মীলিত করিতে 
হইবে; আমাদের চেতনাকে উন্নীত করিয়া অধিমানস এবং অতিমানস প্রক্‌- 
তির স্বক্ষেত্রে পৌ'ছিতে হইবে, কেনন৷ সেখানেই আছে পরমাত্বা এবং চিৎ- 
স্বরূপে শাশৃত আবরণশূন্য নিশ্খুক্ত প্রকাশ, আমাদের মনোময়, প্রাণময় ব। অনু- 
ময় প্রকৃতিতে সমস্তই যেমন সীমিত এবং বিবিক্ত হইয়া পড়ে, সেখানে সেই 
সত্যবস্তর আত্বজ্যোতিতে প্রস্ফরিত সাধন যন্ত্রে তেমন কোন কিছুর সম্ভাবনা 
নাই। চৈত্যিক রূপান্তর ইহাও সম্ভব করিয়া তোলে, কেনন৷ প্রাকৃত ব্যাট 
চেতনার বহু আবরণ উন্মোচন করিয়া ইহা যেমন বিশ্বচেতনার দিকে আমা- 
দিগকে খুলিয়া ধরে, তেমনি সক্কোচকারী বিভাজনশীল তেদদরশী মনের উজ্‌- 
জ্বল এবং অতি কঠিন আবরণের উপরে, আমাদের বর্তমান প্রাকৃত সত্তার নিকট 
গোপনভাবে যাহা অতিচেতন রূপে অবস্থিত আছে তাহার দিকেও আমাদের 
চেতনাকে উন্মীলিত করে। চৈত্য-আধ্যাত্বিক রূপান্তরের প্রবেগে এবং 
নিজের উৎসমূলের দিকে নবোস্তাসিত অধ্যাত্ব-চেতনার স্বাভাবিক আকৃতি ও 
আবেগের ফলে মনের এই আবরণ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে অবশেষে আবরণ 
উন্মোচিত হয়, বা তাহ। বিদীর্ণ, বিকীর্ণ এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে এমন 
হইতে পারে চৈত্যসত্তার শুধু আংশিক স্ফুরণে অধ্যাত্বভাবে অনুপ্রাণিত মনের 
সাধরণভূমির মধ্যে দিব্য সত্যবস্তর অনুভূতিতেই সাধক তৃপ্ত রহিল, সেক্ষেত্রে 
এই আবরণ বিদারণ এবং তাহার ফল সে সাধকের নিকট আদৌ দেখা না দিতে 
পারে ; কিন্ত উদ্বে স্থিত এই অতিপ্রাকৃত ভূষির অস্তিত্বের জ্ঞান এবং তাহাতে 
পৌ'ছিবার একটা অভীপ্সা যদি সাধকের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহা হইলে 
আবরণ বিদীণ হইতে বা ফাটিয়া যাইতে পারে। চৈত্যিক-আধ্যাত্বিক 
রূপান্তর পৃণতা৷ লাত করিবার বহুপৃব্র্বে এমন কি যখন সে রূপান্তর বহদুর অগ্ন- 
সব হয় নাই অথব। ঠিক ভালভাবে আরম্তই হয় নাই তখনও ইহ! ঘটিতে পারে * 
কেননা চৈত্যব্যক্তিপুরুঘ যি' সে অতিচেতন বস্তর আভাস পাইয়৷ থাকে 
তবে এঁকান্তিকভাবে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে । অভীপ্সার আবেগ 
বা অন্তরপ্রকৃতির প্রস্ততির ফলে যথাকালের পৃর্রেও উদ্ঘ হইতে জ্যোতির 
অবতরণ বা সত্তার উপরের আবরণ বিদীণ হইতে পারে , এমন কি মন তাহাকে 
আধাহন করিবার বা! মনের সচেতন অংশে কোন আকৃতি বা অতীপ্স! প্রকাশ 


০৫৯ 


দিব্য জীবন বার্তা 


হইবার পৃর্বেও হয়তো কোন গোপন অধিচেতন প্রয়োজনে অথব৷ উদ্ব লোকের 
কোন ক্রিয়া বা চাপের ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে ইহা ঘটিতে পারে , তখন 
মনে হয় যে ভগবান ব! চিৎপুরুঘের কোন সংস্পর্শের জন্যই ইহা ঘটিল , যেরূপ 
ভাবে আস্্রক না কেন ইহার ফল অতিবিপুল হইতে পারে। কিন্তু নিম্বৃতর 
ভূমির চাপে অসময়ে এ অবস্থালাভের চেষ্টা করিলে নান! বিধুবিপদ দেখ! দিতে 
পারে , কিন্ত আমাদের আধ্যাত্বিক পরিণামের উদ্বপব্রে প্রথম প্রবেশের 
পৃর্রে যদি চৈত্যপুরুঘ পৃণরূপে জাগরিত হইয়া খাকেন তাহা হইলে উত্তর 
ভূমির মধ্যে এই অনুপ্রবেশে কোন বিধু বা কোন বিপদের সন্তাবনা৷ থাকে না। 
কিন্তু এইভাবে সাধনধারা নিব্্বাচন বা নিয়ন্ত্রণের হাত সব্বদা আমাদের ইচছা- 
শক্তির নাই | কেনন৷ আমাদের মধ্যে আধ্যাত্বিক পরিণামের ক্রিয়াধারা৷ অতি- 
বিচিত্র ও বহুমুখী ; এবং সাধক যে ধারা ধরিয়৷ অগ্রসর হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য 
অনুসারে কোন পব্বসন্ধিতে পরিণাম-সাধিকা চিংশক্তিতে সত্তার উচচতর 
প্রকাশ ও রূপায়ণের জন্য যে এঘণার প্রবেগ ও ক্রিয়াধারা আছে তাহার বশে 
আমাদের প্রগতির মুখ ফিরিয়া যাইবে । 

মনের এই আচ্ছাদনের মধ্যে রন্ধ বা ফাক দেখ দিবার পরে সাধকের 
দৃষ্টিতে উপরিস্থিত কোন কিছুর আভাস ভাসিয়া উঠে, অথবা তিনি উদ্ছে 
তাহার দিকে উঠিয়া যান অখবা তথা হইতে তাহার সত্তাতে উদ্বের শক্তি নামিয়া 
আসে। সেদৃষ্টিতে সাধক তাহার উপরে প্রসারিত এক অনন্তের সাক্ষাৎ পান ; 
এক শাশৃতি এবং অনন্ত সত্ত।, এক অনম্তচেতনা, এক অনন্ত আনন্দ---অসীম 
এক পরমাত্মা, অসীম এক আলোক, অসীম এক শক্তি, অসীম এক পরম উল্লাসের 
মহিম। তাহার দৃষ্টির সন্ুখে আত্মপ্রকাশ করে। এমন হইতে পারে যে তখনও 
বহুকাল পর্য্যন্ত সাধকের কাছে মাঝে মাঝে বা ঘন ঘন বা নিরবচেছদে 
এই দর্শনের আবৃত্তি চলিতে এবং অন্তরে এক গভীর আগ্রহ ও আম্পৃহা 
দেখা দিতে থাকে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী আর কিছু ঘটে না, যেহেতু তখনও 
মন হৃদয় বা মত্তার অন্যকোন অংশের কিছুটা এই অন্তবের দিকে উন্মীলিত 
হইয়াছে কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে নিুপ্রকতি তখনও অন্ধকারে এমন আচ্ছনু 
এমন গুরুতরভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে যে আর কিছু প্রকাশ পাইতে 
পারিতেছে না। কিন্তু এমনও হইতে পবে যে নিয় হইতে এই উদার জ্ঞানময় 
দৃষ্টি না ফুটিয়া অথবা তাহ। ফুটিবার পরে মন উদ্বৃভূমি সকলের মধ্যে উঠিয়া 
যাইতে পারে, কিস্ত মন হয়ত তখনও এই সমস্ত ভূমির প্রকৃতি না জানিতে বা 


৩৬০ 


জিবিধ রপাস্তয় 


স্প্ভাবে না বুঝিতে পারে কিন্তু তাহার উর্গমনের কিছু ফল তাহার অনু 
ভূতিতে লাত করে, অনেকসময় হয়তো অনন্তের মধ্যে উত্তরণ এবং তথা হইতে 
পূনরায় ফিরিয়া আসিবার একট বোধ থাকে কিন্তু নিমুভূমিতে ফিরিবার পর 
মনে সে অবস্থার কোন ছাপ ব৷ প্রতিলিপি থাকে না, অথবা এখানকার ভাঘায় 
সেখানকার ভাবের অনুবাদ কবিতে মন সক্ষম হয় না তাহার কারণ যখন 
এই ভূমি মনের নিকট অতিচেতন রহিয়াছে, তখন সে ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেও 
তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ও তাহার বৈশিষ্টাকে স্পষ্টভাবে অনুভব কৰিবার 
শক্তি মন সচেতনভাবে প্রথমে বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এই শক্তি 
জাগিতে এবং ক্রিয়া করিতে আরন্ত করে, যখন ধীরে ধীরে মন যাহা 
তাহার কাছে অতিচেতন ছিল তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকে তখন এই 
উচচতর ভূমি সকলের জ্ঞান ও অনুভব লাত করিতে আরম্ভ করে। এই দৃষ্টির 
প্রথম উন্মেঘে সাধক যাহার আভাঘ পাইয়াছিল এবার অনুভূতিতে তাহা ফুটিতে 
থাকে ; মন তখন উত্তীর্ণ হয় শুদ্ধ আত্মার উচচতর ভূমিতে যেখানে নৈঃশব্দ্য, 
শ্রান্তি এবং অসীমতা৷ চিরবিরাজিত ; অথবা সে আরূঢ হয় চিরভাসম্বর জ্যোতির 
লোকে বা পরমানন্দের নিত্যনিকেতনে ; অথবা এমন লোকে সে প্রবিষ্ট হয় 
যেখানে অনন্ত শজির অবারিত খেল৷ তাহার বোধে বা অনুভবে ধরা পড়ে ; 
অথবা সে ভগবানের দিব্য সান্নিধ্য এবং অনুভূতি লাভ করে তাহার দিব্যপ্রেম 
এবং সৌন্দর্যের অথবা দিব্য জ্যোতির্ময় জ্ঞানের বিশালতর এবং মহত্তর পরি- 
বেশের সংস্পর্শে আসে । তথা হইতে ফিরিবার পরেও আধ্যাত্বিক সে অনুভবের 
সংস্কার তাহার থাকে ; কিন্তু তাহার মনোময় ছাপ প্রায়ই অস্পষ্ট হইয়৷ পড়ে 
অথবা স্মৃতিতে তাহার আংশিক এবং অস্ফুট বোঁধমাত্র থাকিয়া যায়, যে 
নিম্ুতর চেতনা হইতে আরোহণ আরন্ত হইয়াছিল তাহ। আবার পূরর্বাবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, যাহার বিবরণ রক্ষিত হয় নাই এমন অনুভবের দূ একটা খণ্ড অথবা 
যাহা, মনে আছে তাহার দু'একটি ভাব শুধু সে চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকে কিন্ত 
তাহা আর কোন সক্রিয় অনুভূতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । ক্রমে স্বেচ্ছায় 
উদ্বণারোহণের শক্তি সাধক লাভ করিতে থাকে এবং চিৎসত্তার এই সমস্ত উচচতর 
দেশে সাময়িকভাব বাস করিয়া যে ফল সে লাভ করে বা যে সম্পদ সে অর্জন করে 
তাহার কিয়দংশ বাহাচেতনায় যখন সে ফিরিয়া আসে তখনও রক্ষা করিতে 
পারে। অনেক সাধকের পক্ষে সমাধিতেই এ আরোহণ ঘটে কিন্ত জাগ্রত 
চেতনার একাগ্র অভিনিবেশ দ্বারাও ইহা সম্ভব হইতে পারে, অখবা চেতনা 
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যখন যথাযথভাবে চৈত্যভাবময় হইয়াছে তখন ধ্যান ছাড়াও যে কোন মুহূর্তে 
উপরের আকর্ধণ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এ অবস্থা লাভ হইতে পারে । কিন্তু 
অতিচেতনার এই দই ধরণের সংস্পর্শ যদিও আমাদিগকে জ্ঞানের প্রবল আলোক, 
আনন্দ এবং মুক্তিদান করিতে পারে তবু শুধু ইহারাই পূর্ণরূপান্তর সাধনের পক্ষে 
প্রচুর এবং কার্যকরী একথা বলা যায় না; পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিতে 
হইলে আরও বেশী কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য নিমুতর চেতনা হইতে উচচতর 
চেতনাতে উন্নীত হইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বাস কর! চাই, আর চাই সেই উচচতর 
ক্ষেত্র হইতে নিমুতর প্রকৃতিতে কার্যকরী শক্তি ও চেতনার স্থায়ী অবতরণ । 

এই অবতরণ প্রগতির তৃতীয় ধারা, স্থায়ীভাবে উদ্ধ'ভুমিতে বাস করিবার 
জন্য ইহা অপরিহার্য্য ; ইহাতে উর্ হইতে ক্রমবর্ধমান একটা ধার! নামিয়া 
আসে ; চিৎসত্ত। বা তাহার চেতনার যে সকল শক্তি বা বিভূতির অবতরণ ঘটে 
তাহা ধারণ এবং রক্ষণ চলিতেছে এই অনুভূতি দেখা দেয়। উদ্বমুখী দৃষ্টির 
উন্মেঘ এবং সাময়িকভাবে উদ্ধ'ভুমিতে আরোহণের ফলেই সাধারণতঃ এই 
অবতরণ সম্ভব হয় কিন্ত এই দূই ধারার কার্যয আরম্ভ হইবার পূর্বেও কখনও 
কখনও আপনা হইতেই আকস্মিকতাবে আবরণ বিদীর্ণ হইয়। যায় এবং তাহার 
মধ্য দিয়া উপর হইতে শক্তি যেন গলিয়া পড়ে বা বর্ার ধার! বা প্রাবনের মত 
বহিয়া ঘায়। একটা উত্তর জ্যোতি নামিয়া আসিয় প্রাকৃত সত্তাকে মন প্রাণ 
দেহকে স্পর্শ করে, তাহাকে ঘিরিয়৷ ফেলে বা তাহার মধ্যে অনুপ্ববিষ্ট হয় ; অথবা 
লোকোত্তর সত্তা বা শক্তি ব জ্ঞান, ধারা কিংবা তরঙ্গের আকারে অবতীর্ণ 
হয় অথবা পরমোল্লাসের এক গ্রাবন প্রবাহিত হয় অথবা এক পরমানন্দ 
অতফ্িত ভাবে হঠাৎ আসিয়া পড়ে; তখন বুঝিতে হইবে যে অতিচেতনার 
সহিত যোগ স্থাপিত হইয়াছে । কেনন৷ এইভাবের অনুভূতির পুনরাবৃত্তি 
চলিতে থাকে এবং অবশেঘে তাহারা স্বাভাবিক পরিচিত এবং স্থপ্রতিষ্টিত 
হইয়া উঠে এবং প্রথমে হয়ত যাহা অনুভূতির বাহ্য আকারের অন্তরালে গোপন 
এবং রহস্যাবৃত ছিল তাহার মধ্যে কি আছে এবং তাহাদের তাৎপর্যা কী তাহাও 
এই অবতরণেই প্রকাশ করিয়া দেয় । কেন না তখন উত্তরভূমি হইতে জ্ঞানের 
প্রবাহ, প্রথমত: মধ্যে মধ্যে পরে প্রায়শ; বছু এবং অবশেঘে সদাপ্রবহমান 
প্রবল নির্বররূপে নামিয়া আসে এবং মনের উপশম ও নৈঃশন্দ্যের মধ্যে 
আত্বপ্রকাশ করে ; বৃহত্তর দৃষ্টি, লোকোত্তর সত্য এবং প্রজ্ঞা হইতে জাত বোধি, 
দিব্যশ্র্তি বা দিব্য প্রকাশের আবেশ সত্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, বোধিম্বার৷ বিভী- 
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বিত জ্যোতির্ময় বিবেক ক্রিয়াশীল হইয়া বুদ্ধির সকল অন্ধকার, চোখধাধানো 
সকল বিশৃঙ্খলা ঘুচাইয়া দেয় এবং সবকিছুকে স্থুবিন্যস্ত ও যথাস্থানে স্থাপিত 
করে ; সত্তাতে এক নৃতন চেতনার, যাহার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধতাবে ল্ধ এক উদার 
ভাবনাময় জ্ঞান রহিয়াছে এমন এক অভিনব উচচতর মনের প্রকাশ আরন্ত হয় ; 
যাহা প্রাকৃত ভাবনা ব৷ দৃষ্টির শক্তি হইতে বৃহত্তর, ভাবন। ও দৃষ্টির সাক্ষাৎ আধ্যা- 
স্বিক অনুভূতির তেমন নূতন এবং বৃহত্তর শক্তিযুক্ত এক আলোকিত চেতনা 
বা বোধিচেতনা বা অধিমানস চেতন ফুটিয়া উঠিতে খাকে, যাহাকে আমাদের 
সত্তার মধ্যস্থিত আধ্যাত্মিক উপাদানের এক বৃহত্তম সন্ভৃতি বা পরিণতি বলিতে 
পারি ; তখন হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি সক্ষম তীক্ষ গভীর এবং বৃহৎ 
হইয় সব্বভৃতকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে, ঈশ্বরকে দর্শন, শাশ্বত সত্যবস্তরকে 
অনুভব শ্রবণ বা স্পর্শ করিতে এবং এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে আত্বা এবং 
জগতের গভীরতর একত্ব অন্তরঙ্গতাবে উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই 
মৌলিক রূপান্তরের স্বাভাবিক পরিণাম ও ফল রূপে আরও কত নিশ্চিত 
অনুভূতি, চেতনার আরও কত বিভূতি এবং পরিণাম প্রকাশ পায়। এই 
পরিবর্তন এই বিপ্রবের কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না; কেননা ইহা 
সাধকের উপর অনস্তেরই দুর্বার আক্রমণ | 

আধ্যাত্মিক ব্নপাশ্তরের ধারা এইভাবে ধীরে ধীরে অশ্বসর হয় অথব৷ 
বৃহৎ ও নিশ্চিত অনুভূতি-পরম্পরার মধ্য দিয়া ক্রতগতিতে চলে । পুনঃ- 
পুনঃ উদ্ববভূমিতে উঠিতে উঠিতে অবশেষে এমন দিন আসে যখন চেতনা উচচ- 
তর ভূমিতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথা হইতে মন প্রাণ দেহকে দর্শন 
ও নিয়ন্ত্রণ করে*এইভাবে আধ্যাত্মিক পরিণতির এক ক্রিয়াধারা চলে এবং 
তাহা চরম অবস্থায় পৌঁছে ; তাহার ক্রিয়ার অন্য এক ধারার জন্য লোকোত্বর 
জ্ঞান ও চেতনার শক্তি আধারে ক্রমবর্ধমানভাবে নামিয়া আসিতে থাকে এবং 
ক্রমশ; তাহা সাধকের সমগ্র স্বাভাবিক জ্ঞান এবং চেতনায় পরিণত হইয়া পড়ে। 
এক দিবা আলোক, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুভূতি জাগে যাহা মনকে অধিকার 
করিয়। তাহাকে নৃতন ছাচে ঢালে, তাহার পর প্রাণকে অধিকার করিয়৷ তাহাকেও 
নৃতন ছাঁচে ঢালে, অবশেষে সে দেহগত ক্ষুদ্র চেতনাকে অধিকার করিয়৷ তাহাকে 
আর ক্ষুদ্র থাকিতে দেয় না তাহাকে উদাব এবং সাবলীল এমন কি অনন্ত করিয়া 
তোলে । কেনন! এই নৃতন চেতনাতে অনন্তের স্বভাব বর্তমান আছে; ইহা 
আমাদের মধ্যে অনস্ত এবং শাশৃত বস্তর আধ্যাত্মিক বোধ ও জ্ঞান স্থায়ীভাবে 
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জাগায় সেইসঙ্গে আমাদের প্রকৃতি হয় জুদূরপ্রসারিত এবং সমস্ত সীমার বন্ধন 
যায় টিয়া ; অমৃতত্ব তখন শুধু বিশ্বাসের বস্তু বা উপলব্ধির বিঘয় থাকে না, 
স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ; ভাগবতসত্তার অন্তরঙ্গ নিত্য সম্ভাবনা 
নিত্য সনিধ্যের বোধ, তিনিই যে জগৎ, আমাদের আত্মা এবং সব্ববস্তু প্রশাসন 
করিতেছেন---এই অনুভব, তাহার শক্তি-ই আমাদের এবং সব্ববস্তর মধ্যে 
ক্রিয়া করিতেছে এই জ্ঞান এবং অনন্তপুরুঘের শাস্তি ও আনন্দ সবর্বদা স্পষ্ট, 
বাস্তব ও পূর্ণরূপে সত্তাতে বর্তমান থাকে ; প্রতি দৃশ্যে প্রতিরূপে সাধক তখন 
শাশুত সত্যবস্তকে দেখে, প্রতিশব্দে তাহাকেই শোনে, প্রতিষ্পর্শে তাহাকেই 
অনুভব করে ; তাহার রূপ, তাহার ব্যক্তিসত্তা এবং তাহার প্রকাশ ছাড়া আর 
কিছুই তাহার কাছে থাকে ন। ; হৃদয়ের আনন্দ ব৷ ভক্তি, সব্বভূতকে পরম প্রেক্ন 
ভরে আলিঙ্গন, 'মদাত্বাসব্বভূতাত্বা' এই জ্ঞান তখন তাহার কাছে নিত্যসত্য 
বলিয়া অনুভূত হয়। তখন মনোময় জীবের চেতনা এই অধ্যাত্ব পুরুঘের 
চেতনার দিকে ফিরিয়া দাড়াইতেছে অখবা পূর্ব হইতেই পূর্ণরূপে ফিরিয়া 
দাঁড়াইয়াছে। তিনপ্রকার রূপান্তরের ইহাই দ্বিতীয়, যাহা ব্যক্ত সত্তার সহিত 
তাহার উপরে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত সত্তার যোগসাধন করিতেছে; প্রকৃতির 
তিনটি নিশ্চিত আধ্যাত্বিক পরিণাম ও রূপান্তরের ইহা মধ্যবত্তী সোপান । 
চিৎসত্তা যদি প্রথম হইতেই নিরাপদে লোকোত্তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, 
মন ও জড়ের অক্ষত এবং অলিখিত পটভূমিকায় নিজের রূপরেখাপাতি করিতে 
পারিত তাহা হইলে পরিপূর্ণ আধ্যাত্বিক রূপান্তর সাধন করত এমন কি সহজ 
ও সুখকর হইত ; কিন্ত প্রকৃতির অবলদ্িত ক্রিয়াধারা অধিকতর দুরূহ, তাহার 
গতিতে আছে নানা বৈচিত্র্য, কৃটিল ও আঁকার্বাকা রেখার অতিবাহুল্য, কর্থের 
বিধান অতিব্যাপক, আরব্ধ কর্মের প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে স্বীকার করিয়া কোন 
কিছু বাদ না দিয়া সে চলিতে চায়, কোনমতে কাজ সারিয়া নিজের বহু জাটিলতার 
উপরে সহজে সরাসরিভাবে জয়লাভের ম্লান নিবীর্যয আনন্দে সে তৃপ্ত হয় না। 
আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশের স্বতাৰ এবং স্বধর্ম অক্ষণ্র রাখিয়া অতীতের 
াঁচে তাহার ৰৃকে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা বজায় রাখিয়াই প্রকৃতি সে অংশটি 
গ্রহণ করে : তাহার পর তাহার ক্ষুদ্রতম অংশ বা ক্ষীণতম স্পন্দটি পর্য্যন্ত পরীক্ষা 
কবিয়া যদি তাহা অযোগ্য মনে হয় তবে নষ্ট করিয়া ফেলিবৰে এবং অন্যকিছুকে 
তাহার স্থানে বসাইবে অথবা যদি তাহা যোগ্য মনে হয় তবে তাহাকে লোকোত্তর 
সত্যের কোন উপাদানে রূপান্তরিত করিয়া লইবে ইহাই প্রকৃতির কার্ষেযর 


৬৩৪ 


ত্রিবিধ রূপান্তর 


বিধান। চৈত্যিক রূপান্তর পূর্ণ হইলে এ সাধনার ধারা আর দূ£খদায়ক হয় না ; 
যদিও সেক্ষেত্রেও চাই অতিযত্বে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সাধন, প্রগতি সেখানে ধীর 
স্থির সুবিবেচিত পথে চলিবে ; কিন্ত যদি চৈত্যসত্তার নির্নুক্ত প্রকাশ ন। ঘটে 
তবে সাধককে আংশিক ফললাত করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে হইবে অথবা যদি 
পূর্ণত৷ লাভের জন্য অদম্য আগ্রহ থাকে অন্তরাত্বার আকৃতি যদি হয় অতি তীক্ষ, 
তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে দুর্গম কণ্টকাকীর্দণ পথে চলা স্বীকার করিতে হইবে, 
মনে হইবে প্রায় নিরবচিছনন জালাযন্ত্রণাময় সে সাধনা বুঝি কোনদিনই শে 
হইবে না। কেননা কোনো কোনো অত্যুজ্জুল মুহূর্ত ছাড়া সাধারণতঃ চেতনা 
উচচতম স্তরে পৌঁছে না ; তাহা মনোময় ভূমিতেই অবস্থান করে এবং উপর 
হইতে আগত জ্ঞান ও শক্তির অবতরণ গ্রহণ করে। কখনও আধ্যাত্বিক 
শক্তির একটিমাত্র ধারা অবতীর্ণ হয়, তাহা আধারে অবস্থিত থাকিয়া তাহার 
সত্তাকে এমন কিছুর ছাঁচে ঢালে যাহা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, অথবা কখনও 
আধ্যাত্বিক শক্তির নানাধারা উপধুযুপরি নামিয়া আসিবার ফলে সত্তাতে আধ্যাত্্িক 
স্থিতি ও বীর্ধ্য অধিকতর পরিমাণে দেখা দেয় ; কিন্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক 
উচচতম ভূমিতে বাস করিতে না৷ পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ এবং সব্বাঙ্গীণ 
রূপান্তর সাধিত হইতে পারে না। চৈত্যিক রূপান্তর ঘটিবার পৃর্রবে অসময়ে 
যদি লোকোত্তর শক্তিকে আকর্ষণ কবিয়া আনা হয় তবে অপরাপ্রকৃতির অস্তুদ্ধি 
এবং দোঘদষ্ট উপাদান তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং তাহার আশু 
পরিণাম বেদবণিত কাঁচামাটির ঘটের মতই হইবে যাহা দিব্য সোমস্ুরা ধারণ 
করিতে গিয়া গলিয়া বা ভাঙ্গিয়।৷ পড়িয়াছিল : অথবা যে শক্তির অবতরণ হইতে- 
ছিল আধার তাহা ধারণ এবং রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া তথা হইতে 
ফিরিয়া বা সরিয়া যাইবে । শক্তিই যদি বিশেঘভাবে নামিয়া আসে তবে 
অহংগত মন এবং প্রাণ নিজের ভোগৈশূৃর্যযের জন্য তাহা ধারণ করিবার প্রয়াস 
পাইতে পারে ; তখন অহংএর অতিস্ফীতি, নানা সিদ্ধাই, অহস্কার পরিবর্থক 
নান! প্রতুত্বলাভের চেষ্টারূপ অবাঞ্ছিত ফল দেখা দিতে পারে । আবার যদি 
অশুদ্ধ কামপ্রবৃত্তির আতিশব্য থাকে তবে উপর হইতে অবতীর্ণ আনন্দধারাকে 
আধার ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবেনা, তাহাতে উন্মাদক বা অধোগতি- 
প্রদায়ী এক মিশ্ববস্ত স্থষ্ট হইবে ; শক্তি ফিরিয়া যায় যদি আধারে দৃরাকাঙক্ষা, 
মিথ্যা অভিমান বা অপরকোন প্রতিকল হীন প্রবৃত্তি থাকে, আলোক প্রত্যাহৃত 
হয় যদি অন্ধকার বা অবিদ্যার কোন রূপের প্রতি আসক্তি থাকে, ই্টদেবত। 


কাডহী 


দিষ্া জীবন বার্তা 


বিমুখ হইয়া ফিরিয়। যান যদি হৃদয়-মন্দির অমাজিত বা অশ্তদ্ধিতে ভরা থাকে । 
অথব৷ প্রত্যাহৃত শক্তি আধারে যে যে পরিণাম রাখিয়৷ গিয়াছে কোন আনুরী 
শক্তি তাহাই হস্তগত করিয়৷ প্রতিক্লতার কাজে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে 
কিন্তু সে মূলশক্তিকে ধরিতে পারে না। এই সমস্ত অনর্থপাত, বহুল ভ্রম বা 
ক্রাটিবিচ্যুতি দেখা না দিলেও শজির গ্রহণে নানা ভুল এবং আধারের অপূর্ণ তার 
জন্য রূপান্তর সাধন ব্যাহত হয়। শক্তি কেবল মাঝে মাঝে নামিয়া আলে ; 
মধ্যবত্তী সময়ে তাহাব ক্রিয়া আড়ালেই চলে অথবা অজিত দিব্যভাবকে জীর্ণ 
করিতে বা আধারের বিদ্রোহী অংশকে অনুকূল করিতে দীর্ঘকাল কাটিয়। যায় 
ততদিন শক্তি নিজেকে ভিতরেই অবরুদ্ধ রাখে ; এখনও যেখানে রাত্রি রহি- 
য়াছে সেখানে আঁধার বা আধা আঁধারের মধ্যেই আলোর তপস্যা চলে। যে 
কোন মুহর্তে ই শক্তির ক্রিয়া এ জন্মের মত স্থগিত হইয়া যাইতে পারে কেননা 
তাহার বর্তমান জীবনের সাধ্যের শেষ সীমায় সে পৌছিয়৷ গিয়াছে বলিয়া 
আধার আর কিছু গ্রহণ এবং জীর্ণ করিতে পারে না। অথব৷ হয়তো তাহার 
মন প্রস্তত হইয়াছে কিন্ত প্রাণ তাহার পূব্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া নৃতনকে ববণ 
করিয়া লইতে অস্বীকৃত হইতেছে ; অথব৷ যদি প্রাণ বূপাস্তরকে বরণ করিয়া 
নিতেও চায় তথাপি দেহ এমন দর্্বল অযোগ্য বা দোঘযুক্ত হইতে পারে যে 
রূপান্তরের জন্য অপরিহার্ধা চেতনার পরিবর্তন ঘাটিতে বা তাহার উপযুক্ত 
সক্রিমতাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না । 

তাহা ছাডা৷ আধারের প্রত্যেকটি অংশকে তাহার স্বতাব এবং স্বধর্ম অনু- 
সারে পৃথকভাবে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়া চেতনাকে 
বাধ্য হইয়। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক অংশে নামিয়।৷ আসিতে হয় এবং সেই অংশের 
বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুসারে কার্ধয করিতে হয়। যদি শুধু 
কোন লোকোত্তর ভূমি হইতে শক্তি সঞ্চার কর! হয় তবে নিমুতর জীবনের একটা 
উদ্বাপাতন (577101117)26101) ) বা উন্য়ন হইতে পারে অথবা কেবল উত্তর 
শক্তির প্রভাবে একটা অভিনব গঠন কার্ধ্য চলিতে পারে : কিস্তু নিয়তর সত্ত৷ 
এই পরিবর্তন নিজের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারে ; ইহাতে 
পর্ণ বিকাশ ব৷ সব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয়না, পরিণতি হয় আংশিক এবং উপর 
হইতে তাহার উপর চাপানো একটা পরিবর্তন শুধু দেখা দেয়; সত্তার কোন 
অংশে হয়তো তাহাতে সাড়া জাগে ব৷ তাহ। মুক্ত হইয়৷ যায়, অপর কোন কোন 
অংশকে হয়তো! দমন কর৷ হয় অথব। তাহারা যাহা ছিল তাহাই রহিয়! যায় : 


৬৬ 


ভ্রিবিধ বীপাস্তর 


স্বাভাবিক প্রকৃতির বাহির হইতে আগত কোন চাপানে। বিষ্টি পূর্ণরূপে স্থায়ী 
কেবল ততক্ষণ থাকিতে পারে যতক্ষণ যে শক্তি তাহা স্য্টি করিয়াছে তাহার 
প্রভাব বর্তমান থাকে । এইজন্য সত্তার নিমূতর ভূমিতে চিতশক্তির অবতরণ 
অপরিহার্ধযরূপে প্রয়োজন ; কিন্তু এই অবতরণ দ্বারাও লোকোত্তর তত্ত্বের পূর্ণ- 
শক্তি প্রকাশ করিয়া তোল! অত্যন্ত কঠিন ; নামিবার পথে শক্তি ক্ষীণ, খর্ব 
এবং কিছুটা পরিবস্তিত হইয়৷ পড়ে, কাজেই ফলে বা পরিণামে অপূর্ণ ত। এবং 
সীমা বা সঙ্কোচ থাকিয়া যায় : বৃহত্তর জ্ঞানের যে আলোক নামিয়া আসে তাহা। 
অস্পটট এবং বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে আমর! ভূল করি, অথবা 
তাহার সত্য মনের এবং প্রাণের ভ্রমের সহিত মিশ্বিত হইয়া যায়, অথব। আলোক 
যতাটা আসে তাহাকে সার্থক করিয় তুলিবার শক্তি ঠিক ততটা পরিমাণে থাকে 
না। অধিমানসের আলোক এবং শক্তি নিজের ক্ষেত্রে নিজের পূর্ণ মহিষায় 
কাজ করিতেছে--ইহা হইল এক কথা, আর সেই আলোক দেহিক চেতনার 
অন্ধকারখয় পরিবেশ ও তাহার বিধানের মধ্যে ক্রিরা করিতেছে, ইহা হইল 
সম্পূর্ণ আর এক কথা ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্ষীণ এবং মিশ্রিত বস্ত হইয়া 
পড়াতে তাহা জ্ঞানে, শক্তিতে এবং ক্রিয়াসম্পাদনার সামর্ধেে অনেক খবর্ব হইয়া 
যায়। তাই শক্তি খত, গতি বাধাগ্রস্ত এবং ফল আংশিক হইয়। পড়ে। 

বস্ততঃ প্রকৃতির মধ্যে চিংশক্তির স্ফুরণ এই জন্যই এত মন্থর এবং কষ্ট- 
সাধা : কেননা মন এবং প্রাণকে জড়ের মধ্যে নামিয়৷ তথাকার পরিবেশের সঙ্গে 
নিজেদিগকে উপযোগী করিয়া লইতে হয় ; যাহার মধ্যে তাহাদিগকে ক্রিয়া 
করিতে হয় সেই উপাদান ও শক্তির অল্পষ্টত। এবং বূপাস্তরে অনিচছুক তাম- 
সিকতা দ্বারা তাহারা পরিবর্তিত এবং খব্বীঁকৃত হইয়া পড়ে তাই জড় উপাদানকে 
পূর্ণ ভাবে রূপান্তরিত করিয়া নিজেদের উপযোগী বাহন বা যন্ত্রে এবং খাঁটি ও 
স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারেনা । প্রাণচেতনার 
মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যযময় ও শক্তিশালী আবেগ আছে তাহা তেমন মহৎ- 
ভাবে এবং সাবলীল উদার ছন্দে জড়ময় জীবনে ফুটাইয়৷ তুলিতে পারে না ; 
তাহার প্রেরণ ব্যর্থ হইয়া যায়, কার্যক্ষেত্রে যাহা সে ফটাইয়। তুলিতে সক্ষম 
তাহা, তাহার ভাবনায় সত্যের যে মুত্তি ফোটে তাহা অপেক্ষা হীনতর হয়, 
দেহ বা ব্ূপ আনাদের অস্তরস্থ প্রাণময় বোধিকে বিপথগার্মী করে, ফলে বাস্তব- 
ক্ষেত্রে যেরপ স্থষ্টি হয় তাহা, বোধি যাহ! জীবনে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চায় 
তাহার অনুরূপ হয় না। মন, প্রাণ ও জড়ের মাধ্যমে তাহার উচচ আদর্শ 


৬৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


পৃতিষ্ঠা করিতে পারে না, কেবল তাহাকে রফা করিয়৷ চলিতে ও আদর্শ- 
কে ছোট করিয়া ধরিতে বাধ্য হইতে হয়, ফলে তাহার ভাবনা দিব্যভাববজিত 
হইয়া পড়ে ; তাহার জ্ঞান এবং সঙ্কল্পে বতটা স্বচ্ছতা ও সুস্প্টতা আছে 
নিমৃতর উপাদান যাহাতে তাহ] মানিয়া চলিতে অথব। পকাশ করিতে সক্ষম হয় 
সেই অনুপাতে শক্তি তাহাতে সঞ্চার করিতে সে সমর্থ হয়না ; বরং প্রাণের 
মলিনতা এবং জড়ের গ্রহণশক্তিহীনতার জন্য তাহার নিজের শক্তি কষ্ঠিত, 
সন্কচপ দ্বিধাগ্রস্ত, জ্ঞান মেঘাচছা এবং অস্পষ্ট হইয়। পড়ে । প্রাণ কিংবা মন 
জড়জীবনকে পূর্ণ ত৷ দিতে বা রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয়না, কেননা এই 
সমস্ত পরিবেশের মধ্যে তাহার৷ তাহাদের পূর্ণবীর্য্য ফটাইয়া তুলিতে পারেনা ; 
তাই যাহাতে জড়ের মধ্যে থাকিয়া তাহারা মুক্ত ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে 
তজ্জন্য লোকোত্তর শক্তিকে তাহাদের আবাহন করিতে হয়। কিন্ত উদ্ধব- 
লোক হইতে যখন আধ্যাত্মিক মনঃশক্তি প্রাণ এবং জড়ের মধ্যে নামিয়৷ আসে 
তখন তাহাতেও সেই একই অসামর্থন দেখ! দেয় : অবশ্য তাহা অনেক বেশী 
কিছু করে, অনেক জ্যোতির্ময় পরিবর্তন সাধন করে ; কিন্তু সে ক্ষো্রেও 
আগত শক্তিতে বিকৃতি এবং সঙ্কোচ দেখা দেয়, যে চেতন৷ নামিয়া আসিয়াছে 
এবং জড় ও মনকে সাথক করিয়৷ তুলিবার জন্য যে শক্তি সে প্রুয়োগ করিতে 
পারে এইদুয়ের মধ্যে বিঘমতা৷ থাকিয়াই যায় ফলে যাহা স্্টি হয় তাহার 
খর্বতা দূর হয় না। আধ্যাত্বিক শক্তির অবতরণে অনেকসময় অসাধারণ 
পরিবর্তন আসিয়াছে দেখা যায়, এমন কি যেন মনে হয় পর্ণরূপাস্তর সিদ্ধি 
হইয়া গিয়াছে, চেতন আমূল পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহার গতিধারা উদ্ছবে 
উঠিয়৷ গিয়াছে তবুও তখন সক্রিয়ভাবে চরম রূপান্তর সাধিত হয় নাই | 
একমাত্র অতিমানস তাহার ক্রিয়ার পৃ্শক্তি অক্ষণু রাখিয়া অবতরণ 
করিতে পারে ; কেননা কর্ম ইহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফর্ত ; ইহার 
ইচছা ও জ্ঞানে কোন ভেদ নাই : এবং যে ইচছা জাগে সেই ফলই অব্যাহত- 
ভাবে লাভ হয় * স্বয়ং সংসাধন-সমথ খতচিৎই ইহার স্বভাব, যদি কখনও 
নিজেকে ব৷ নিজের কর্্মকে সে সঙ্ক্চিত করে তবে তাহা স্বেচছাকৃত, কাহারও 
দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে ; ইচ্ছাপূব্বক যে সীমা সে গ্রহণ করে তাহার মধ্যে 
তাহার ক্রিয়া এবং কর্মের ফল হয় স্রঘমাময় এবং অপরিহার্য । আবার অধি- 
মানস, মনেরই মত বিতাজনশীল তত্ব, তাহার 'ক্রয়ার বৈশিষ্ট্য এই যে সোঘম্যের 
একাটি বিশেঘ চন্দ সে বাছিয়া নিয় তাহাকে স্বতন্বতাবে রূপায়িত করিয়া তোলে : 


১ 


ত্রিবিধ রূপান্তর 


ইহার ক্রিয়াতে ইহ। সমগ্র বিশ্বের হিসাব রাখে বলিয়া একটা অখণ্ড ও পৃণ 
সুঘম] সে ত্য্টি করে অথবা বহু সুঘমাময় ছন্দকে সে একত্র করে তাহাদের সম- 
নৃয় সাধন করে অথবা মিলাইয়া মিশাইয়া দেয় ; কিন্তু মনকে প্রাণ ও জড়ের 
বাধ ও সঙ্কোচের মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া এক এক 
অংশের মধ্যে তাহাকে সমনৃয় সাধন করিতে হয় এবং স্বতন্ত্র খণওগুলি যোগ 
করিয়া সমঘৃয় ও অখণও্ডতায় তাহাকে পৌ'ছিতে হয়| নিবর্বাচন করিয়া! 
লওয়ার যে প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে আছে তাহা তাহার স্রসমঞ্জস সমগ্লীকরণের 
প্রবৃত্তিকে বাধাগ্রস্ত করে, আবার যে মনোময় ও প্রাণময় উপাদান লইয়া তাহাকে 
এখানে কাজ করিতে হয় তাহাদের প্রকৃতির জন্য বাধা আরও প্রবল হইয়। 
পড়ে ;, তাই নিজেতে নিজে পর্ণ স্বতন্ত্র সীমিত আধ্যাত্িক বিস্ষ্টি তাহার পক্ষে 
সম্ভব কিন্তু পরিপূর্ণ অখণ্ড সমাকৃ জ্ঞানলাভ এবং তাহার প্রকাশ তাহার 
সাধ্যাতীত। এই কারণে এবং আধারে নামিবার সময়ে তাহার স্বাভাবিক 
আলোক এবং শক্তি খব্ব হইয়া পড়ে বলিয়া যাহ করা প্রয়োজন, পূর্ণরূপে তাহা 
করিতে সে সমর্থ হয় না এবং নিজেকে মুক্ত ও সাথক করিবার জন্য আর'9 
উদ্বেস্থিত অতিমানস শক্তিকে তাহার আবাহন করিতে হয়। চৈত্যিক 
রূপাস্তরকে পূর্ণতা পাইতে হইলে আধ্যাত্মিক রূপাস্তরকে আবাহন করিতে হয় 
তেমনি প্রাথমিক আধ্যাত্বিক রূপাস্তরকেও নিজের পূর্ণতা সাধনের জন্য 
অতিমানস রূপান্তরকে আবাহন করিতে হয়| কেননা এ পর্য্যন্ত প্রকৃতির যে 
পনিণামধাবা চলিয়াছে তাহার প্রতোকটি সোপান পরিবর্তনশীল, পরবর্তী 
সোপানের মুখাপেক্ষী ; কিন্তু পরিণামধারাকে অবিদ্যার ভিত্তি হইতে পর্ণরূপে 
জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা রূপ পূর্ণ ও আমূল পরিবর্তন ও রূপান্তর 
অতিমানস শক্তির মধ্যবন্তিতায় এবং পাখিব সত্তায় তাহার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফলে 
শুধু সাধিত হইতে পারে। 

ইহাই হইল তৃতীয় এবং চরম রূপান্তরের প্রকৃতি, এই রূপান্তর দেখা দিলে 
অন্তরাত্বার অবিদ্যার মধ্য দিয়া চলা শেঘ হইয়৷ যায়, এ রূপান্তর চেতন।, প্রাণ, 
শক্তি, প্রকাশের ধারাকে পূর্ণ এবং পূর্ণভাবে কার্যকরী আত্মজ্ঞানের উপর 
প্তিষিত করে । পরিণামশীল প্রকৃতিকে যখন প্রস্তত দেখে, তখন এই খতি- 
চিৎ তাহার মধ্যে নামিয়া আসে এবং তাহার মধ্যে সংবৃত অতিমানস তত্বকে 
মুক্ত করে; তাহার ফলে জড়বিশ্বে চিদাত্বার স্বরূপসত্যের অলবগুষ্ঠিত প্রকাশ 
বপে অতিমানস ও অধ্যাত্বপুরুঘের আবির্ভাব হয়। 
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মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ | 


যড়বিংশ অধ্যায় 
অতিমানসের দিকে আরোহণ 


লত্যজ্যোতির যাহার! প্রভু তাহাব। সত্য্বারাই সত্যকে বদ্ধিত কবেন। 
ধগেদে ১২৩৫ 


বাকের তিনশক্তি তাহাদের সম্মুখে জ্যোতিকে বহন করে...শাস্তির ত্রয়াত্বক 
গৃহ, আলোকের ত্রিধারাযুক্ত পথ। 
থগেদে ৭১০১।১,২ 


যখন ধত বা সত্যসমূহেব ছ্বাবা তিনি বন্ধিত হন তখন অন্য চাবিটি চাক জগতবপে 
তিনিই রূপায়িত হন। 
থগেদে ৯৭০1১ 


বিবেকশীল মন লইয়া তিনি থঘিবপে জন্মগ্রহণ করেন, সত্যের তিনি সন্তান, 
গোপনে অস্তবে তিনি জাত হন, তাঁহার অর্থভাগ মাত্র বাহিবে প্রকাশ পায়। 
ধগেদ ৯৬৮৫ 


তীহাদেব মধ্যে বৃহৎ বোধিজাত প্রজ্ঞা আছে; তীহারা জ্যোতিষ গ্রষ্টা ; সচেতন- 
ভাবে সবকিছু তাহাবা জানেন.; সত্যে তাহারা বদ্ধিত হন। 
ধরগেদ ১০।৬৬।১ 


অন্ধকাবেব পবপারস্থিত উত্তৰ জ্যোতি দর্শন কবিয়া৷ আমব! দেবদ্ধেব আধারে 
দিব্য দূ্যোর কাছে আঙিলাম, আঙমিলাম সব্বোত্তয জ্যোতিতে। 
ধগেদ ১৫০১০ 


চৈত্যিক রূপান্তর এবং আধ্যাত্বিক বূপান্তবের প্রাথমিক স্তরগুলি সম্বন্ধে 
আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ কবিযাছি , এই দূই রূপান্তর-সিদ্ধির অর্থ 
মানুঘেব জ্ঞান ও অনুভূতির এক পূর্ণতা, অথণ্ডত। ও চবম একত্ব বোধ ; মানুঘ 
যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহা তাহার অংশ,_যদিও শুধু স্বল্প কতিপয় ব্যক্িব 
কিন্ত অতিমানস-রূপান্তর আমাদিগকে যে রাজ্যে 


৩৭০ 


অতিমানসের দিকে আরোহণ 


লইয়া যায় তাহার অতি অনুপ অংশই মান্ঘ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সক্ষম 
হইয়াছে : যে অতি উচচ চেতনার রাজ্যে এ রূপান্তর আমাদিগকে প্রবেশাধিকার 
দিতে চায় কেহ কেহ তাহার আভাঘ পাইয়াছে, কেহ কেহ সে স্বান দর্শন করিয়াও 
আসিয়াছে কিন্তু বহুস্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়৷ গিয়াছে, তাহার কোন পূর্ণাঙ্গ 
মানচিত্র আজিও প্রস্তত হয় নাই । চেতনার যে উচচতম শৃঙ্গে বা যে সমুন্নত 
মালভূমিতে অতিমানসের স্বধাম রহিয়াছে, মানুঘ কোন পরিকল্পনায়, নক্সায় 
বা মানচিত্রে তাহা উপযুক্তভাবে আঁকিয়া তুলিবে অথবা মন দিয়া তাহাকে 
দর্শন করিবে বা তাহার বর্ণনা দিবে তাহার কোন সম্ভাবনা লাই, কারণ মন হইতে 
বহুদূরে তাহ অবস্থিত। যে চেতনার প্রকৃতি এরূপভাবে এত পৃথক, যাহার 
মধ্যে জ্ঞানের ধারা মূলতঃ এত অন্যধরণের, অনালোকিত এবং অরূপাস্তরিত 
প্রাকৃত মন দিয়া তাহ। প্রকাশ কিংবা সে মনের পক্ষে তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করা অতি দুরূহ ; এমনকি বোধি কিংব। দিব্যদৃষ্টির সহায়তায় যদি সে চেতনার 
দর্শন পাওয়া যায় অথবা তাহার কোন ধারণ। করা যায় তবু তাহাকে অন্বাদ 
করিতে গেলে আমাদের যে অবস্ততন্ব (21950906), অপূর্ণ, দীন এবং মামুলী 
ভাঘা আছে তাহাতে কোনমতে আমাদের বোধগম্য হইতে পারে এরূপভাবে 
তাহ। প্রকাশ করা যায় না, তাহার জন্য অন্য এক তাঘার প্রয়োজন। পশু" 
চেতনা যেমন মানবমনের উচচতর স্তরসমূহের কোন ধারণা করিতে পারে না 
তদ্ধপ অতিমানসের গতি প্রকৃতির কোন ধারণা সাধারণ প্রাকৃত মন কোন ক্রমে 
করিয়। উঠিতে পাবে না ; কেবল যখন কেহ মানসোত্তর কোন মধ্যবর্তী চেতনার 
অনুভব লাত করে তখন অতিমানস সত্তার কোন বর্ণনার দ্বারা তাহার প্রকৃত অর্থ 
তাহার কাছে কিছুট। প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যায়, কেননা যে ভাঘায় সে 
বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে তাহা বণিত বিষয়কে প্রকাশ করিবার পক্ষে অপ্রচুর 
হইলেও বিবৃত বস্তর সমজাতীয় কিছুর অনুভূতি আছে বলিয়া এই অপর্য্যাপ্ত 
বিবরণ হইতেও প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুটা গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। 
অতিমানস প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবার সাধ্য প্রাকৃত মনের না থাকিলেও, 
মধ্যবর্তী প্রদেশস্থিত এই সমস্ত উদ্ধণচেতনার জ্যোতির মধ্য দিয়া যাহাকে সত্য, 
খত ও বৃহৎ বল! হইয়াছে, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন চিৎপুরুষের যাহা স্বরাজ্য সেই 
অতিমানসের খানিকটা আভাস ব৷ খানিকটা প্রতিফলিত প্রতিরূপ মন দেখিতে 
পারে। 

কিন্তু এই মধ্যবস্তী চেতনার কথা বলিতে গেলেও সে বিবরণকে বাধ্য 


৩১ 


দিব্য জীবন বার্থ 


হইয়াই অপ্রচুর হইতে হইবে ; এ সম্বন্ধে অবস্তরতম্র কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত 
(81030900 261619115200128) শুধু দেওয়া যায় তাহা হইতে পথ চলিবার 
প্রাথমিক আলো! কিছু পাওয়া যাইতে পারে । তবে এইটুক শুধু তরঘার কথা 
যে এই উদ্ঘচেতনার প্রকৃতি বা তত্ব যতই স্বতত্ব হউক না কেন, প্রথমে যতাক্‌ 
তাহার এখানে আমরা লাভ করিতে পারি তাহা তাহার আকৃতি ও শক্তিতে যতই 
অপরিণত এবং খব্বাকার হউক না কেন, যে-চেতনা আমাদের মধ্যে বর্তমান 
আছে তাহারই পরম পরিণতি ও প্রকাশ । অন্য একটি তথ্যও এবিঘয়ে আমাদের 
একটা সহায়, তাহ। এই যে পরিণামশীল প্রকৃতির প্রগতির ধারা যেমন নিমৃতর 
ক্ষেত্রে তাহার প্রাথমিক অবস্থায় তেমনি উচচতম ভূমিতে অধিরোহণের সময় 
একই রীতিতে একই ছন্দে অগ্রসর হয়, যদিও তাহার ক্রিয়ায় কোন কোন 
বিধানের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়; এইজন্য আমর তাহার পরম ধারাটিও 
কতকটা আবিষ্কার এবং অনুসরণ করিতে পারি। কেননা বুদ্ধি হইতে 
আধ্যাত্বিক মনে পরিণতি ও রূপান্তরের প্রকৃতি এবং বিধান কতকটা আমর 
জানিতে পারিয়াছি , এইভাবে যাহা জানিয়াছি তাহা হইতে যাত্রা করিয়া নব- 
চেতনার উত্তর বিভূতির গতিপথের, আধ্যাত্বিক মন হইতে অতিমানসের দিকে 
স্থদূরতর অভিযানের একটা রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ কৰিতে পারি। 
এ ছবি অবশ্যই অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট হইবে, ফেনন৷ দার্শনিকের গবেষণার ছ্বার। 
একটা অস্পষ্ট প্রতিচছবি একটা প্রাথমিক অবস্তৃতন্ত্র সাধারণ প্রত্যয় মাত্র লাভ 
হইবে; এ রাজ্যের কিছু প্রকৃত জ্ঞান এবং বর্ণনা পাইতে গেলে যাহ ভাৰক ব। 
অধ্যাত্ব-রসিকের সাক্ষাৎ এবং বস্ততগ্তর অনুভূতি হইতে লব্ধ এবং যাহা একই সঙ্গে 
অতিস্পষ্ট এবং দূরধিগম্য তেমন ভাঘা এবং রূপক ব৷ প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

অধিমানসের মধ্য দিয়া অতিমানসে উত্তীর্ণ হইবার অর্থ আমাদের পরিচিত 
প্রাকৃত বা অপরাপ্রকৃতি হইতে অতিপ্রকৃতি বা পরাপ্রকৃতিতে পৌছা । এই- 
জন্য স্বভাবতঃ কোন প্রয়াস দ্বারাই আমাদের এই মন তাহ] লাভ করিতে পারে 
না; উদ্বচেতনার সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তিগত অতীপ্স। ব৷ সাধনার দ্বারা তথায় 
পৌছা৷ যায় না; কেননা আমাদের সাধনা প্রকৃতির নিমুতর শক্তির ক্রিয়ার উপর 
নির্ভর করে; অবিদ্যাশক্তির নিজের এমন কোন সামর্ঘ্য, বৈশিষ্ট্য বা উপায়- 
কশলতা নাই যাহাতে জাপন জোরে যাহা৷ তাহার অধিকার-বহিভূত এমন কিছু 
সে লাভ করিতে পারে। ইহার পূর্বেও প্রকৃতি যতবার উদ্বে অধিরোহণ 


৩৭২ 


অতিমানসের দিকে আরোহণ 


করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি নিগুঢ চিৎশক্তির ক্রিয়াবলেই সাধিত হইয়াছে, সে 
শক্তি প্রথমে নিশ্চেতনা এবং পরে অবিদ্যার মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে ; প্রতিবারে 
প্রকৃতির মধ্যে যাহা ইতিপূর্বে রূপায়িত হইয়াছে তাহার চেয়ে উচচতর কোন 
শক্তি, অবগুণ্ঠনের অস্তরালে অবস্থিত নিজের গোপন ব৷ সংবৃত সামর্থ্য বাহিরের 
ক্ষেত্রে স্ফরিত করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু তবু তাহার জন্য যে সব উচচতর শক্তি 
তাহাদের আপন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাভাবিক পূর্ণ শক্তি লইয়া পূর্ব হইতে 
রবূপায়িত হইয়া বর্তষান আছে তাহাদের একট৷ চাপ পয়োজন হইয়াছে : আমাদের 
অধিচেতন অংশের মধ্যে এই সমস্ত উদ্বৃভূমি তাহাদের একট প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র 
গড়িয়া তোলে এবং তথা হইতে বহিশ্চর পরিণামের ধারাকে প্রভাবিত করিতে 
পারে। অধিমানস ও অতিমানস পাথিব প্রকৃতি মধ্যে সংবৃত ও গুপ্ত হইয়া 
অবস্থিত আছে ; কিন্ত অধিচেতনার অন্তর্লোকে যতদূর পর্যন্ত আমরা পৌ'ছিতে 
পারি তাহার মধ্যে কোথাও তাহাদের কোন বূপায়ণ আজিও দেখা দেয় নাই : 
আজ পর্য্যন্ত আমাদের বহিশ্চেতনায় বা আমাদের অধিগম্য অধিচেতনায় 
অধিমানস সত্তা বা সুব্যবস্থিত অধিমানস প্রকৃতি অথবা অতিমানস সত্ত৷ বা 
অব্যবস্থিত অতিমান্ঘ প্রকৃতির কোন ক্রিয়া ব৷ প্রকাশ দেখা দেয় নাই ; কেননা 
চেতনার এই সমস্ত বৃহত্তর শক্তি অবিদ্যার ভূমিতে অতিচেতন বস্তব। অধি- 
মানস এবং অতিমানসের সংবৃত তত্বকে তাহাদের অবগুষ্ঠিত গোপনতা হইতে 
মুক্ত হইয়া আধারে স্ফুরিত করিবাৰ জন্য, অতিচেতনার সত্তা ও শক্তিসনকলের 
আমাদের মধ্যে নামিয়া আসা এবং আমাদিগকে উদ্ধ্ে তোল৷ চাই, চাই আমাদের 
সত্তা এবং শক্তির মধ্যে তাহাদের রূপায়িত হওয়া ; শেষ্ঠ অবস্থান্তর এবং 
রূপান্তরের জন্য এই অবতরণ অপরিহার্য 

ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে উদ্বণ শক্তি বা চেতনার অবতরণ 
ছাড়াও উপরের গোপন চাপে, দীর্ধকালব্যাপী প্রকৃতি পরিণামের ফলে আমাদের 
পাথিব প্রকৃতি এই উচচতর এবং বর্তমানে অতিচেতন ভূমির একটা নিবিড় 
সংস্পর্শলাভ করিতে, আবরণের অন্তরালে আমাদের অন্তশ্চেতনায় অধিমানসের 
এক বূপায়ণ দেখা দিতে এবং তাহার ফলে বহিশ্চেতনায়ও ধীরে ধীরে উচচতর 
ভূমির উপযোগী এই উত্তর চেতনা স্ফুরিত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাও 
কল্পনা করিতে পারি যে এইভাবে মানুঘের মধ্যে এমন একটা উপজাতি বা 
সংঘ গড়িয়া উঠিতে পারে যাহারা বৃদ্ধি, যুক্তি বা বিচারশক্জি দ্বারা অথবা প্রধানত: 
তাহাদের সাহায্যে কর্ম করিবে না, করিবে এক বোধিবিভাবিত্ মনের দ্বারা, 
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যাহাকে উদ্ধৃ'মুখী রূপান্তরের প্রথম সোপান বলিতে পারি ; তাহারও পরে অধি- 
মানসন্বারা বিভাবিত ও বিধৃত মন দেখা দিতে পারিবে যাহা আমাদিগকে চেতনার 
এমন এক প্রান্তভূুমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে যাহার পরেই রহিয়াছে অতি- 
মানস বা দিব্য বিজ্ঞানের রাজ্য । কিন্তু উত্তরায়ণের এই ধারা অবশ্যন্তাবী- 
রূপে প্রকৃতির পক্ষে এক দীর্ঘ ক্চ্ছ,সাধনা সাপেক্ষ | তাহা ছাড়া ইহার 
ফলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা এক উচচতর অথচ অপূর্ণ মানস সিদ্ধিমনাত্র হইতে 
পারে ; নবাগত উচচতর উপাদান চেতনাকে গভীররূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
সমর্থ হইলেও নিমূতর মনন ক্রিয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে না, তাহাদ্ধারা 
বিকৃত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিয়৷ যাইবে ; হয়ত বৃহত্তর জ্ঞানের দীপ্তি 
বছদৃর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, এক উচ্চতর ধরণের চেতনাও দেখ! দিবে, কিন্তু 
তৰু তাহাকে অবিদ্যার বিধান মানিতে হইবে, তাহার যণ্যে নিমূতর ভাব ও 
জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া পড়িবে, এবং যেমন প্রাণ ও জড়ের বিধানের বশে মনের 
শক্তি সীমিত হইয়া পড়ে এখানেও তেমনি সীমা ও সক্কোচ দেখা দিবে । খাটি 
রূপান্তরের জন্য উদ্ধৃশক্তিকে উপর হইতে অনাবৃত এবং সাক্ষাৎভাবে নিমূতর 
সত্তার মধ্যে নামিয়া আসিতে হইবে ; সেজন্য আরও এই চাই যে নিমৃতর চেতনা 
সম্পূর্ণপে নতি স্বীকার করিবে পূর্ণরূপে আত্বসমর্পণ করিবে, তাহার সকল 
দাবি, সকল জেদ ছাড়িয়া দিবে, মে চেতনায় এমন এক ইচছা এমন এক 
সঙ্কজ্পের উদয় হওয়া চাই যাহাতে আমাদের প্রাকৃত সত্তার উপর তাহার সকল 
অধিকার বিসর্জন দিয়া রূপাস্তরের প্রবাহে নিজের স্বতন্ত্রতার সকল বিধান 
সকল স্পৃহা ভাসাইয়া দিতে পারিবে । এমন কি এখনই আমাদের সচেতন 
আবাহন, আকৃতি ও সংকল্পের ফলে যদি অবতরণ ও আত্মসমর্পণের 
এই যুগল বিধান আমাদের সত্তায় কার্য্যকরীভাবে দেখা দেয়, আমাদের 
অন্তর ও বহিঃস্থিত সমগ্র সত্তা যদি উদ্ধায়ণ ও রপান্তরে পর্ণরূপে সাড়া 
দেয় এবং সহযোগিতা করে, তাহা হইলে পরিণাম ধারাতে সচেতন 
তাবে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে এবং রূপান্তর অনেক ভ্রতগতিতে 
অগ্রসর হয়, উপর হইতে অতিমানসী চিৎশক্তি নামিয়া আসিয়া নিমে সত্তার 
আবরণে ঢাকা গোপন কক্ষ হইতে উদ্বগামী চিৎশক্তির সহিত যদি মিলিত হয় 
এবং মনোময় মানুঘের জাগ্রতজ্ঞান ও সংকন্পের উপর ক্রিয়া করে, তাহা 
হইলে তাহাদের সম্মিলিত শক্তিতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সিদ্ধ হইতে 
পারে । অতীতে পরিণাম ধাবায় প্রত্যেক ধাপ অতিক্রম করিতে যে লক্ষ লক্ষ 
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ষ্গ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অবিদ্যাকবলিত অচেতন জীবের বেলায় 
প্রকৃতির বহু কৃচ্ছ, সাধনায় পঙ্গুর মত টলিতে টলিতে পরিণাম অতি মস্থর 
গতিতে যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না। 

এই রূপান্তরের একটি প্রথম সর্ভ এই যে, যে মানুঘ আজ মনোময় রহিয়াছে 
তাহাকে অন্তশ্চেতন হইয়া তাহার সত্তার গভীরতর বিধান এবং কর্ম্মধারা অধি- 
কার করিয়া লইতে হইবে, তাহাকে আস্তর মনোময় চৈত্যপুরুঘ হইয়া তাহার 
সকল শক্তির প্রভ্‌ হইতে, নিমু প্রকৃতির গতি ও প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে, 
তাহার দাস হইয়। থাকিলে চলিবে না, স্বাধীনভাবে প্রকৃতির উচচতর বিধানের 
সঙ্গে সামঞ্জস্য স্বাপন করিয়া দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে । পরিণাম তত্ব এবং 
তাহার কর্মধারার যুক্তিসঙ্গত ফল এই হইবে, ব্যা্ট জীব নিজের কর্ম ও 
পবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি ক্রমবন্ধমান ভাবে লাভ করিবে এবং প্রকৃতির 
সাব্বভৌম ক্রিয়ার অংশ ক্রমশঃ অধিকতর সচেতন ভাবে গ্রহণ করিবে__- 
ইহাই হইবে তাহার সুস্পষ্ট স্বভাব ব৷ প্রকৃতি। জগতের সকল ব্যাপার যন 
পাণ এঘং জড়ের সকল ক্রিয়া বিশ্বশক্তিরই খেলা, বিশ্বপুরঘের এক চিন্ময়ী 
শক্তি ব্যট্টি এবং সমষ্টিগত সমস্ত সত্যকে ক্রিয়ার মধ্যে ফ্টাইয়া তুলিতেছে। 
কিন্ত এই স্থাষ্টিশীলা চেতনা, জড়ের মধ্যে নিশ্চেতনার এক মুখোস পরিয়া বহি" 
বিশ্বে এক অন্ধ বিশবশক্তিরূপে, নিজে কি করিতেছে তাহা যেন না জানিয়া 
একটা পরিকল্পনার রূপ দিতেছে অথবা বস্তরাজিকে সংহত এবং স্ুবিন্যস্ত 
করিতেছে---ইহাই যেন তাহার বাহ্য আকার ; ইহাতে প্রথমে যে ফল বা যে 
পরিণাম দেখা দেয় তাহাও এই বাহ্য আকারের সমজাতীয় , তাই প্রাতি- 
তাসিক জগতে প্রথমে দেখা দেয় ব্যাষ্টি ভাবাপন নিশ্চেতন জড়, তখন জীব- 
সম্ভার স্ষ্টি হয় নাই স্থা্টি হইয়াছে জড় বস্ত সকল। এ সমস্ত বস্তর 
প্রত্যেকের নিজস্ব গুণ ও নিজস্ব ধন্, নিজস্ব শক্তি এবং নিজস্ব প্রকৃতি 
আছে; কিন্ত তাহাদের মধ্যে প্রকৃতির পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলাবিধানের কাজ 
যাত্ত্রিক ভাবে চলে, কোন ব্যষ্টি বস্তু সে ক্রিয়াধারা৷ পরিচালনায় কোন অংশ গ্রহণ 
করে না, কোন কর্ম আরম্ভ করে না অথবা কোন জ্ঞান বা সচেতনতা তাহাতে 
দেখা দেয় না; সমস্ত ব্া্টি বস্ত, প্রকৃতির ক্রিয়াধারার ও স্থষ্টিশক্তির আদি 
নির্বাক পরিণাম এবং নিষ্থাণ ক্ষেত্র রূপেই শুধু স্ফরিত হইয়া উঠে। পণ্ড 
জগতে দেখি শক্তি বাহিরের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া উঠিতেছে 
এবং যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহা শুধু বস্তর রূপ নয় পরস্ত তাহা ব্যাষ্ট জীব 
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সত্তার রূপ; কিন্ত অপূর্ণ ভাবে সচেতন এই ব্যষ্টিসত্তা যদিও সে ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ 
করে, যদিও তাহার সংজ্ঞা ও বেদনা আছে, তথাপি তাহার মধ্যে শক্তির যে ক্রিয়া 
চলিতেছে তাহাকে সে অন্ধভাবে শুধু অনুসরণ করে, কি করা হইতেছে তাহার 
কোন স্পষ্ট অর্থ বা বোধ ফোটে না অথবা বুদ্ধির সহিত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
পারে না, তাহার গঠিত প্রকৃতিতে যে নির্বাচন শক্তি এবং যে ইচছা আরোপিত 
হইয়াছে তাহার বাহিরে তাহার নিজস্ব বলিয়া যেন কোন বৃত্তি নাই। 
মানুঘের মধ্যেই প্রথম দেখা দেয় এমন এক বৃদ্ধি যাহা পর্য্যবেক্ষণ করে, কি 
করা হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট সচেতন 
ভাবে নিকর্বাচন ও সংকল্প করিবার শক্তি প্রকাশ পায়: কিন্তু তাহার চেতনা 
তখনও সীমিত এবং বহিঃক্ষেত্রে আবদ্ধ ; তাহার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ও অপর্ণ ; 
তাহার মধ্যে বৃদ্ধির অর্্ প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাই তাহাব বোঝা শুধু অর্ধেক বোঝা, 
হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া গুধু কিছু অনুভব কবা, যেটুক বোঝে তাহাও প্রধানত 
শুধু পর্য্যবেক্ষণ ব৷ পরীক্ষা করিয়া বোঝা, বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে নহে ; অথবা 
যেটুকু বৃদ্ধি দিয়া বোঝে বোধ হয় তাহা মনগড়া সিদ্ধান্ত বা সূত্র দিয়া শুধু উপরি 
উপরি বা ভাসাভাস। ভাবে বোঝা | এখনও মানুঘের মধ্যে জ্যোতির্ধয় এমন 
দৃষ্টি ফোটে নাই যাহ৷ বস্তকে সাক্ষাতভাবে ধরিয়া জানিতে পারে, যাহা বস্ত- 
সকলকে স্বতঃস্ফূর্ত নিভুলতার সহিত দৃষ্ট সত্যঅনুসারে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ 
সত্যের বিধানানুযায়ী ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়৷ তুলিতে পারে ; যদিও মান্ঘের 
মধ্যে সহজাত সংস্কার বোধি এবং অন্তর্দাষ্টির কিছু উপাদান আছে যাহার মধ্যে এই 
শক্তির একট আভাস বা আরন্ত মা্ত্র দেখা দিয়াছে, তবুও মানুঘের বৃদ্ধির সাধারণ 
ধর্্শ এই যে তাহাতে অনুসন্ধানে উন্মুখ যুক্তি বা বিচারশীল মননতা আছে : 
তাহা পর্য্যবেক্ষণ করে কিছু মানিয়া৷ লয় কিছু অনুমান করে, কোন কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছে, বহুকষ্টে সত্যের একটা কাঠামো ড় করায়, জ্ঞানের একটা 
পরিকল্পনা গড়িয়া তোলে, নিজের গড়া কর্মধারাকে সুচিস্তিততাবে সাজাইয়া 
রাখে । অথবা বরং বলিতে পারি ইহাই সে সাধন করিতে চায় এবং অংশতঃ 
মাত্র সফলকাম হয় ; কেননী আধারের যে সব শক্তি প্রকৃতির যান্ত্রিক বিধানের 
অর্থ অন্ধ অনুচর তাহার৷ আসিয়া তাহার জ্ঞান ও সঙ্কল্পকে সব্বদা আক্রমণ 
করে, অন্ধকাবাচ্ছন করিয়া ফেলে বা সঙ্কল্প ও সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। 

কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহা মানুঘের চেতনার সামর্ধ্যের চরমসীমা তাহার শেঘ পবি- 
পাম বা তাহার উচচতম চূড়। নয়। তাহার মধ্যে বৃহত্তর এবং অধিকতর অন্তর 
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এক বোধির উন্মেঘ অবশ্যই হওয়া সম্ভব যাহা বস্তবর মন্ুমিলে প্রবেশ করিতে 
এবং প্রকৃতির গতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ভাবে এক হইতে পারিবে, 
নিজের জীবনকে স্পষ্টভাবে শাসিত করিবে অথবা অন্ততপক্ষে তাহার নিজের 
বিশ্বের সহিত সামগ্স্য স্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে । কেবলমাত্র এক মুক্ত 
ও পরিপূর্ণ বোধিচেতনা, সাক্ষাৎ সংস্পর্শ এবং মন্্রাবগাহী দিব্যদৃষ্টি' অথবা ভিত্তি 
রূপে স্থিত অন্তর একত্ব বা অদ্বৈত ভাবনাজাত স্বতঃস্ফর্ত সত্যবোধদ্বারা বন্পকে 
খাটিভাবে দেখিতে এবং মুঠার মধ্যে ধরিতে এবং প্রকৃতির সত্য অনুসারে তাহার 
কার্য্যধারার এক স্রবাবস্থা করিতে সমর্থ হইবে | ইহা হইবে ব্যষ্ট জীবচেতনার 
পক্ষে চিৎশক্তির বিশ্বলীলায় খাটিভাবে অংশগ্রহণ ; ব্যষ্টিপুরুঘ যেমন নিজের 
কার্যকরী শক্তির বা নিজপ্রকৃতির প্রভু হইবে তেমনি একই সঙ্গে বিশৃশক্তির 
খেলায় সে হইবে বিশৃপূরুঘের সচেতন সহকারী, প্রতিনিধি বা যন্ত্র; বিশ্বশক্তি 
তাহার মধ্য দিয়া কর্ম করিবে সেও তেমনি বিশৃশক্তির মধ্য দিয়া কর্ম করিবে 
এবং বোধিচেতনার সত্য ও সৌঘম্য এই উভয় ক্রিয়াকে এক অখণ্ড কর্টে 
পর্যবসিত করিবে । আমাদের সত্তা বর্তমান অবস্থ! হইতে পরাপ্রকৃতির ভূমিতে 
উত্তীর্ণ হইবার সময় উচচচেতনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও সচেতনভাবের এই সহযোগিতা 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । 

এ জগতের পরপারে এমন এক আুঘমাময় জগতের কল্পনা করা যাইতে 
পারে, যেখানে বোধির আলোকে দীপ্ত এই প্রকারের মনোময় বুদ্ধি শাসনতার 
পাইয়াছে ; কিন্ত পরিণাম পরিকভ্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং অতীত ইতি- 
হাস তাহার অনুক্ল নয় বলিয়া আমাদের এই মর্ত্যভূমিতে সেরূপ বিধান এবং 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অতি কঠিন, এখানে এভাবের পূর্ণ এবং চরম স্নিশ্চিত 
পরভৃত্ব স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা একরূপ নাই বলিলেই চলে । কেননা মন 
প্রাণ ও জড়ের মিশিত চেতনার মধ্যে বোধিবিভাবিত মনন আসিয়া পড়িলে 
তাহাও, সাধারণত: চেতনার যে সকল নিমুতম উপাদান পরিণাম বশে পূর্বে 
স্ফ্রিত হইয়াছে স্বতাবত তাহার সহিত মিশ্িত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে : 
নিমৃতর চেতনার উপর ক্রিয়া করিতে গিয়া এ চেতনাকে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইতে হইবে, প্রবিষ্ট হইলে তাহার সহিত জড়ীভূত হইয়। পড়িবে এবং তাহাকেও 
নিজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দিতে হইবে, তখন এ চেতনাও আমাদের ভেদ- 
দর্শী এবং খণধম্মী মনের এবং অবিদ্যা শক্তির সীমা ও সঙ্কোচেব দ্বারা প্রভাবিত 
না হইয়া থাকিতে পারিবেন | বোধিবিভাবিত বুদ্ধি এত তীক্ষ ও দীপ্তিমস্ত 
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যে তাহা ধনীভূত অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহা- 
দিগকে প্রভাবিত করিতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে এমন বিপুলতা ও অথণওতার 
বীর্য নাই যাহার বলে সে অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনাকে গিলিয়া খাইতে কি 
মৃহ্ছিয়া ফেলিতে পারে ; সমগ্র চেতনাকে নিজের উপাদান এবং শজিতে রূপা- 
স্তরিত করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি আমাদের বর্তমান অবস্থাতেও 
সে চেতনা একভাবে আমাদের কার্ষেযর অংশ গ্রহণ করিতেছে ; আমাদের সাধারণ 
বৃদ্ধি এতদর জাগ্রত হইয়াছে ষে বিশ্বের চেতনশক্তি তাহার মধ্যদিয়৷ ক্রিয়া 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ফলে বৃদ্ধি ও ইচছাশক্তি অন্তরের এবং বাহিরের 
পরিবেশের উপর কতকটা কর্তৃত্ব স্থাপিত করিতে পারিয়াছে যদিও এখনও অনেক 
কাজ আনাড়ির মত চলিতেছে, পদে পদে ভূল ভ্রান্তি দেখা দিতেছে, ক্রিয়। 
ও শক্তি এখনও সীমিত এবং কণ্ঠগ্রস্ত রহিয়াছে, প্রকৃতির বিশাল ও অখও 
ক্রিয়াধারার সহিত এখনও সুর মিলান হয় নাই। পরাপ্রকৃতির দিকে যে 
পরিণামধারা চলিয়াছে, তাহাতে সচেতনতাবে বিশ্বক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে 
ব্যাষ্টচেতনার প্রসারতা ঘটিতে থাকিবে এবং ব্যষ্টিপূরঘের নিজের মধ্যে বিশ্ব- 
প্রকৃতির ক্রিয়াধারা কিভাবে ব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছে ইহা আরও অধিকতররূপে 
এবং অন্তরঙ্গভাবে দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জানিতে এবং বিশুপকৃতি কোন পথে 
অগ্রসর হইতে চাহিতেছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে ; আরও ভ্রুত 
এবং সচেতনভাবে আত্মপরিণামের জন্য সাধনার কোনৃ-ধারা অবলম্বন করিতে 
হইবে ক্রমশঃ বেশী করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে বা বোধিজ্ঞানে জানিতে 
পারিবে । অস্তরস্থ চৈত্যপূরুঘ বা গোপনে অবস্থিত মনোময় পুরুঘ যতই 
তাহার জীবনের সন্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে থাকিবে ততই তাহার 
নিব্বাচন করিবার এবং প্রকৃতির কার্য্ের অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার 
শক্তিবৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা দেখা দিতে এবং তাহা 
ক্রমশঃ শক্তিশালী ও কার্যকরী হইতে থাকিবে । কিন্তু এই স্বাধীন ইচছা- 
শক্তি প্রধানত: তাহার নিজপ্রকৃতির ক্রিয়াধারার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইবে ; ইহার 
অর্থ এই হইবে যে তাহার নিজসত্তাব গতি ও প্রবৃত্তির উপর আরও পূর্ণ তর- 
রূপে আরও সম্জানে আরও স্বাধীন ও সাক্ষাৎভাবে প্রভুত্বস্বাপন করা সম্ভব 
হইবে : কিন্ত তখনও প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ পর্যান্ত নিজের স্থ্টির জালে সে নিজে 
আবদ্ধ থাকিবে অথবা প্রাচীন এবং নবীন চেতনার মিশ্বণের জন্য অপূর্ণ তার 
দ্বারা আক্রান্ত হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপভাবে স্বাধীন ও পূর্ণ হইতে পারিবে 
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না। তথাপি তখন সাধকের মধ্যে জ্ঞান এবং কর্তৃত্বে শক্তি বদ্ধি পাইতে 
থাকিবে উদ্ধণসত্তা এবং পরাপ্রকৃতির দিকে একটা উন্মীলন দেখা দিবে। 
কিন্ত তাহার স্বাধীন ইচছার ধারণার উপর অত্যধিক ব্যষ্টিভাব এবং 
স্বাতন্ত্যবৃদ্ধির একট ছাপ আসিয়া পড়িতে পারে ; তখন তাহা এমন এক স্বতন্ত্র 
ইচ্ছার মুত্তি ধরিতে পারে যাহা শুধু বিবিক্ত অহংএর কথাই হিসাবের মধ্যে 
আনে, মনে করে যে সে ইচছ্া৷ নিজের স্বাধীন ভাবে নিক্বাচন করিবার এক শি, 
অপরের সহিত সন্বন্ধরহিত গতিধার৷ মাত্র, অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাহা নিয়প্বিত 
হয় না, মনে হয় ইহাই বুঝি পূর্ণ স্বাধীনতা | কিন্তু এ ধারণা এই কথা ভুলিয়া 
যাঁয় যে আমাদের প্রকৃত সত্তা বিশ্প্রকৃতিরই এক অংশ এবং পরম বিশ্বাতীত 
সত্তার দ্বারাই আমাদের চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব বজায় আছে ; আমাদের সমগ্র 
সত্ত। বর্তমান অপরাপ্রকৃতির অধীনতা হইতে কেবল তখনই মুক্তিলাত করিতে 
পারে যখন বৃহত্তর এক সত্য ও প্রকৃতির সহিত নিজেকে সে এক করিয়া 
দেখিতে শেখে । ব্যট্টিজীবের ইচ্ছাশক্তি যখন পূর্ণ স্বতন্র তখনও অপরের 
সহিত সন্বপ্ধশূন্য হইয়৷ পূর্ণ স্বাধীনভাবে সে ক্রিয়া করিতে পারে না ; কেননা 
ব্যটিসত্তা ও তাহার প্রকৃতি বিশৃপুরুঘ ও তাহার প্রকৃতির অন্তভুক্ত এবং 
সব্বশাসক বিশ্বাতীত পূরঘেব অধীন। অধিরোহণের পথে বস্তৃতঃ দুইটি 
ধারা দেখা দিতে পারে । একটি ধারায় জীবসত্তা নিজের নৈব্ব্যক্তিক কাটস্থ 
সত্যের সহিত মুক্ত হইয়া নিজেকে স্বয়ন্তু স্বাধীন সত্তা বলিয়া বোধ করিতে 
এবং তদনূবূপভাবে আচরণ করিতে পারে ; এই ভাবের স্বানৃভব লইয়া তাহার 
কর্মে বিপুল শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারে কিন্তু তথাপি প্রকৃতির শক্তি লইয়া 
অতীত ও বর্তমানে তাহার যত আত্মরূপায়ণ হইয়াছে বা আছে, তাহাদিগকে 
লইয়া যে বৃহত্তর কৃগুলী বা কাঠামো গঠিত হইয়াছে তাহারই মধ্যে থাকিয়া 
এ ক্রিয়া চলিবে ; অথবা তাহা না হইলে, তাহার ব্য্টি বিগ্রহের মধ্য দিয়া 
বিশৃশক্তি বা পরমাশক্তিই ক্রিয়া সাধিত করিতেছে, সুতরাং তাহার মধ্যে ব্যক্তি- 
গততাবে কোন ক্রিয়াধার প্রবর্তনের সম্ভাবনা নাই, সেখানে এক পরম 
নৈর্ববাক্তিক বিশ্বগত ইচ্ছা ও শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে ইহাই অনুভূত হইবে, 
ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচছার কোন বোধ ফুটিবে না। দ্বিতীয় ধারায় জীবসত্তা 
নিজেকে এক চিন্ময় যন্ত্রদূপে দেখিবে পরমপূরুঘেরই শক্তিরূপে ক্রিয়া করিবে ; 
নিজের সতা এবং নিজ আত্বাব বিধান এবং নিজেব মধ্যস্থিত ইচছা৷ চাড়া যাহার 
আর কোন সীমা কোন বাধা নাই সেই পরাপ্রকৃতির আত্মশক্তির দ্বারা শুধু সে 


৩৭৯ 


দিথ্য জীবন বার্তা 


ক্রিয়া সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু উভয় ধারায় প্রকতির শক্তির যাল্রিক 
ক্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের উপায় এক বৃহত্তর অধ্যাত্ম শক্তির বশ্যতা 
স্বীকার করা, অখবা নিজের জীবনে বা বিশ্বলীলায় সেই শজির অভিপ্রায় গতি 
ও প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিপত্তার স্বেচ্ছায় এক হইয়া চলা । 

চেতনার উদ্বলোকে উত্তীর্ণ হইলে সত্তায় যে নৃতন শক্তির প্রকাশ হয়, 
তাহার ক্রিয়া বাহ্যপ্রকৃতির প্রশাসনের বেলায়ও যে বিস্ময়কর সফলতা লাভ 
করিতে পারে তাহার একমাত্র কারণ এই যে তখন চিন্ময় দৃষ্টির আলোক লাভ 
হয় এবং তাহার ফলে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত দিব্য ইচছাঁশক্তির সহিত সামঞ্জস্য 
ব৷ তাদাত্ব স্থাপিত হয়; কেননা জীব যখন নিমুতর শক্তির অধীনত হইতে মুক্ত 
হইয়া উচচতর শক্তির যন্ত্র বা বাহন হইয়া দাড়ায় তখন তাহার ইচছা৷ বিশ্বগত 
মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি এবং জড়শক্তির যান্ত্রিক ক্রিয়া বা পদ্ধতি দ্বারা আর নিয়ন্ত্রিত 
হয় না, অজ্ঞানান্ধ হইয়া অপর প্রকৃতির প্রশাসন আর তাহাকে মানিয়৷ চলিতে 
হয় না] তখন হয়তো নৃতন কিছু প্রবর্তনা করিবার বীর্য, এমন কি বিশ্ব- 
শক্তির উপর তাহার ব্যক্তিগতভাবে তত্বাবধান করিবার শক্তিলাভও সম্ভব হইতে 
পারে, কিন্ত এ নৃতন প্রবর্তনার সে শুধু যন্ত্র বা বাহন, এ তন্বাবধান শুধু প্রতি- 
নিধিরূপে ; ব্যক্তির নিব্্বাচন তখন অনস্তের অনুমোদন লাভ করে কেননা 
তাহাতে অনন্তের কোন সত্যের প্রকাশ হইতেছে । এযনি ভাবে যে অনুপাতে 
সে নিজেকে বিশৃগত এবং বিশ্বাতীত পুরুষ-প্রকৃতির এক প্রকাশকেন্দ্র এবং 
রূপায়ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে সেই পরিমাণে ব্যষ্টিসত্তা শজিশালী 
এবং সার্থক হইয়া উঠে, কেননা রূপান্তরের পথে যতই সে অগ্রসর হইতে 
থাকে ততই সে দেখিতে পায় যে মুক্ত ব্যষ্টিচেতনার শক্তি, যাহা লইয়া সে সাধন 
আরম্ভ করিয়াছিল সেই দেহমনপ্রাণের সীমিত শক্তিকে অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে ; তখন তাহার সত্তা চেতনার এক বৃহত্তর আলোকের এবং শির এক 
বৃহত্তর ক্রিয়ার মধ্যে উন্মিঘিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদিগকে বরণ করিয়া 
লইয়াছে, সেই সঙ্গে সেই আলোক এবং শক্তি তাহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে 
তাহার সততায় নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ 
করিয়াছে; তখন তাহার প্রাকৃত জীবন এক অধিমানসী এবং অতিমানসী 
চিৎশক্তিব বা আদ্যা ভাগবতী শক্তির যন্ত্রদপে পরিণত হইয়াছে । তখন 
সাধকের এই উপলব্ধি হয় যে পরিণামের সকল ধারা এক পরা বিশুচেতনা 
পরমা এক বিশ্বশজির ক্রিয়া বা খেলা ; বিশ্বাতীত এবং বিশ্বপুরুঘই আপন 


৩৮৩ 


অতিমানসের দিকে আরোহন 


নির্বাচিত পদ্থায় আপন ইচ্ছা মত চেতনার যে কোন ভূমিতে নিজের ছ্থার৷ 
আরোপিত যে কোন সীমার বন্ধন নিজে স্বীকার করিয়৷ লইয়া সচেতন তাবে 
এই খেলা খেলিতেছেন, এই খেলার মধ্য দিয়া সব্বশক্তিমতী এবং সব্্বজ্ঞা 
জগজ্জননী জীবকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়া নিজের পরাপ্রকৃতির অস্ততুক্ত 
করিয়া লইতেছেন। ব্যষ্টি চেতনাকে চারিদিকে ঘের ক্ষেত্ররপে ব্যবহার 
করিয়া ব্যষ্টি সত্তাকে তাহার অচেতন বা অর্থচেতন যন্ত্র বাহন করিয়া অবিদ্যা- 
ময়ী যে প্রকৃতির খেলা চলিতেছিল তাহার স্বানে দিব্য অতিমানস পুরুষের ও 
পরমাপ্রকৃতির দিব্য প্রকাশ লীলা দেখা দিবে ; ব্যট্টি জীবান্বা তাহার সচেতন, 
উন্মুক্ত, নির্ধবক্ত ক্ষেত্র এবং যন্ত্র হইয়৷ দীড়াইবে ; জীবাত্বা দিবা প্রকৃতির 
খেলায় অংশ গ্রহণ করিবে তাহার উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াধারার জ্ঞান তাহাতে 
জাগিবে, সে তাহার নিজেরই বৃহত্তর আত্ব। বিশ্বময় এবং বিশ্বাতীত সত্য বস্তকে 
উপলব্ধি করিবে, আবার পরমচেতনার সহিত নিজে অস্তহীনরূপে এক হইলেও 
তাহার ব্যষ্টরূপ থাকিবে, তাহার ব্যাষ্টসস্তাকে সেই পরম সত্তারই এক রূপ এক 
যন্ত্র এক চিন্ময়কেন্দ্ররূপে দেখিবে । 

পরাপ্রকৃতির ক্রিয়ায় জীবচেতনার এই অংশগ্রহণ করা বা ভগবানের লীলা- 
সহচর হওয়াতেই সবর্বশেঘ অতিমানস রূপান্তরের সূচনা হয় : কেননা অন্ধকারময় 
এক সামঞ্জস্য এবং অন্ধ অচেতন যন্ত্রলীলা হইতে প্রকৃতি, পরিণামের পথে 
চিৎপুরঘের জ্যোতির্ময় স্বতঃস্ফর্ত প্রকাশের, শ্বয়ন্ত, সত্যের অন্রান্ত গতি 
ও ক্রিয়াব দিকে যে যাত্রারন্ত করিয়াছিল এই বপাস্তরের ফলে সে যাত্রা শেষ 
হইবে, চরম সার্থকতা লাভ করিবে । পরিণামধারা জড় ও নিমৃতর প্রাণের 
যান্ত্রিকত। লইয়া আরম্ভ হয় তখন সবকিছু অবিচলিতভাবে প্রকৃতির চাশনা 
মানিয়া চলে, তাহার সত্তার বিধান যষ্ত্রের মতই পূর্ণ করে এবং তাই জীবন ও 
ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ধরণের এক সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয় ; তাহার 
পর অর্থপূর্ণ ছ্বন্ব ও বিশৃঙ্খলতায় তর মানুষের প্রাণ ও মনের মধ্য দিয়া সে ধার৷ 
অগ্রসর হয় তখনও তাহা এই নিমুতর প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হয় কিন্তু তাহার 
সীমা ও সঙ্কোচ অতিক্রম করিবার তাহাকে নিজবশে আনিবার, পরিচালনা ও 
ব্যবহার করিবার জন্য নিয়ত সংগ্রামে নিরত থাকে ;: অবশেঘে সে ধারা 
এমন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে যেখানে চিন্ময় সত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর এক স্বতঃ- 
স্ফর্ত সুঘমা ও সামগ্রস্য এবং নিজেকে নিজে সার্থক ও পর্ণ করিয়া তুলিতে 
সমর্থ স্বয়ংক্রিয় কর্ম্ধারা নিত্যবিরাজিত। এই উচচতর অবস্থায় চেতন। 
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দিব্য জীবন বার্তা 


শক্তির অবতরণ ঘটে তাহারই উপর সমগ্র ও সচেতনভাবে নির্ভরতা স্বাপিত 
করিতে হয় ; অবশেঘে সেই সব্বাঙ্গীণ নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইয়৷ প্রকৃতিস্থ উচচতর 
সত্যের ক্রিয়াধারার হাতে সাধকের সকল অঙ্গের ও সকল অংশের, সকল ক্রিয়ার 
পূর্ণ ও এঁকাস্তিক আত্বসযর্পণে পরিণত হওয়া চাই। এই এঁকান্তিক সমর্পণ পূর্ণাঙ্গ 
কেবল তখনই হইতে পারে যখন চৈত্যিক রূপাস্তর পূর্ণ হইয়াছে এবং আধ্যাত্বিক 
রূপান্তর অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে । কেনন৷ ইহার অর্থ এই যে মনকে তাহার 
সমগ্র সংস্কার, সমস্ত ধারণ!, সমস্ত মনোময় রূপায়ণ, সমস্ত মতামত, বৃদ্ধির পর্যয 
বেক্ষণ এবং বিচার করিবার সমস্ত অভ্যাস বিসর্জন দিয়া তাহাদের স্থানে প্রথমে 
বসাইতে হইবে বোধিচেতনার এবং তাহার পর অধিমানসের বা অতিমানসের 
ক্রিয়াধারা ; তাহার ফলে সাক্ষাৎ সত্যচেতনা, সত্যদৃষ্টি, সত্যাবিবেকের ক্রিয়া 
আরম্ভ হইবে, এমন এক নূতন চেতনার উন্মেঘ হইবে যাহা সবর্বাংশেই আমাদের 
বর্তমান মনোময় চেতনা হইতে অন্যবিধ | ঠিক তেমনিভাবে প্রাণকে ছাড়িতে 
হইবে তাহার চিরপোঘিত সকল বাসনা, সকল সংবেদন, আবেগ ও ভাবোচ্ছাস, 
গতান্গতিক ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার সকল প্রবেগ, ইন্দ্রিযবোধের সকল ধার! ; 
তাহাদের স্থানে বসাইতে হইবে নিক্কাম, নির্মুক্ত অথচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
আত্মনিয়ন্ত্রণকারী জ্যোতির্ময় এক সংবেগ যাহা জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের সার্্ব- 
ভৌম এবং নৈর্ব্যক্তিক অথচ কেন্দ্রীভূত এক শক্তি; প্রাণ চেতনাই হইবে 
সে-শক্তির এক যন্ত্র এবং দিব্যপ্রকাশ কিন্ত এই শক্তির একটু আভাসও আমাদের 
মধ্যে ফটে নাই অথবা তাহাব মধ্যে বৃহত্তর আনন্দ এবং পূর্ণ তালাভের উপযোগী 
যে সামর্থা আছে তাহার কোন বোধও জাগে নাই। আবার আমাদের দৈহিক 
অংশকেও ত্যাগ করিতে হইবে তাহার সকল সহজাত বৃত্তি, অভাববোধ, অন্ধ 
গতানুগতিক আসক্তি, প্রকৃতির নিদ্দি্ট খাতে চলা, জড়াতীতের প্রতি তাহার 
সংশয় ও অবিশ্বাস, জড়াশ্বয়ী দেহমন প্রাণের নির্দিষ্ট ক্রিয়াধারা পরিবত্তিত 
হইতে পারে না এ বিশ্বাস ; এই ত্যাগের ফলে ইহাদের স্থানে এক নূতন শক্তির 
আবির্ভাব ধটিবে, যাহা জড়ের রূপে এবং শক্তিতে নিজের বৃহত্তর বিধান 
এবং ক্রিয়াধারা পতিষ্ঠিত করিবে । এমন কি নিশ্চেতনা এবং অবচেতনাঁকেও 
আমাদের কাছে সচেতন হইতে হইবে : তাহারাও উত্তর জ্যোতি গ্রহণের 
শক্তিলাত করিবে, জীবকে পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য চিৎশক্তির যে ক্রিয়া 
চলিতেছে তাহাতে আর তাহার। বাধা স্থষ্টি করিবে না, দিনে দিনে তাহারা 
চিৎপুরুঘেরই আধার ও নিমুতর ভূমিতে তাহার পাদপীঠ হইয়া উঠিবে। কিন্ত 
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অতিমানসের দিকে আয়োহণ 


যতদিন মনোময়, প্রাণময় কিংবা অনময় চেতনার নেতৃত্ব বা আধিপত্য অব্যাহত 
থাকিবে ততদিন এ সমস্ত সিদ্ধি আসিবে না। অস্তরাত্বা এবং অস্তঃসত্তার 
পূর্ণ উদ্মেঘের পর আধারে চৈত্যিক এবং আধ্যাত্ত্িক সন্কল্পের আধিপত্য- 
স্থাপনের দ্বারা, তাহাদের আলোক এবং শক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের সত্তার 
সকল অংশে ক্রিয়া করিলে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি চৈত্যিক এবং আধ্যাত্বিক 
স্বীঁচে ঢালা হইয়া গেলেই এরূপ রূপান্তর শুধু সম্ভব হইতে পারে । 
অতিমানস রূপান্তরের জন্য আর একটা অবস্থালাভ অপরিহার্যা ; তাহ 
হইল আমাদের অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে দেওয়াল আছে তাহা ভাঙগিয়া 
দিয়া বহিঃসত্তার সহিত অন্তর-্সত্তার যোগসাধন এবং চেতনার কেন্ত্র বাহির হইতে 
সরাইয়া লইয়া অস্তরাত্ত্ায় স্থাপিত 'ও তথায় চেতনাকে ঘনীভূত এবং এই নৃতন 
ভিত্তিতে দৃঢ় করা, অন্তরাত্মা হইতে তাহার সঙ্কল্প এবং অস্তর্দষ্টির নিয়ন্ত্রণানুসারে 
সমস্ত কর্ম করিবার অভ্যাস লাভ করা এবং বাষ্টচেতনাকে বিশ্চেতনার দিকে 
উন্মীলিত করিয়া ধরা | যতই অধ্যাত্্মুখী হউক না কেন আমাদের বহিশ্চর 
মন, হৃদয় এবং জীবনের ক্ষুদ্র বূপায়ণের মধ্যে খতচিতের পরম আবির্ভাব 
ঘাটিবে ইহা আশা করা অলীক কল্পনামাব্র। ভিতরের সকল কেন্দ্র বা চক্র- 
গুলিকে উন্মীলিত হইতে এবং তাহাদের সামর্থযকে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে 
হইবে, চৈতাসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে আবরণ হইতে মুক্ত হইতে এবং সমগ্রসত্তার 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ চেতনার স্থানে এই বৃহত্তর 
অন্তরচেতনা বা যৌণিক চেতনার সত্তাকে প্রতিষ্ঠা-করা-্ূপ এই প্রাথমিক রূপান্তর 
না হইলে বৃহত্তর রূপান্তর অসম্ভব । শুধু তাহাই নয়, সাধকের ব্যষ্টিভাবনাকে 
বিশ্বাত্বভাবনায় পৌঁছিতে হইবে, তাহার ব্যা্টিমনকে বিশ্বমনের অসীমতার ছাঁচে 
ঢালিতে হইবে, তাহার ব্যষ্টিপ্রাণকে প্রসারিত এবং উদ্দীপিত করিয়া তাহাতে 
বিশ্বপ্রাণের সক্রিয়গতি ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ অনুভূতি এবং অপরোক্ষবোধ ফুটাইতে 
হইবে, তাহার দেহের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিসকলের যোগাযোগ স্থাপন 
করিতে হইবে ; এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ না হইলে যে রূপান্তরে সে তাহার বর্তমান 
বিশ্বগত রূপায়ণকে অতিক্রম করিয়া এবং বিশুভাবের নিমুতর গোলার্ পার 
হইয়া চিন্ময়ভূমির উচচতর গোলার্ধে পরাচেতনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে সে 
রূপান্তর-সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না । তাহা ছাড়া আজ যাহা তাহার কাছে 
অতিচেতন রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে তাহাকে পুর্বেই সচেতন হইতে হইবে, 
তাহাকে এমন এক সত্তায় পরিণত হইতৈ হইবে যাহা চিন্ময় জ্যোতি, শক্তি, 
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দিবা জীবন হার্থ। 


জ্ঞাম ও আনন্দের বিঘয়ে সচেতন হইয়াছে, এ সমস্ত দিব্যভাবের ধার নামিয়া 
আসিয়া তাহাতে অনপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাব মধ্যে এক আধ্যাত্বিক রূপান্তর 
আনয়ন করিয়াছে । চৈত্যিক রূপান্তর পূর্ণ বা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেও 
আধ্যাত্মিক উন্মীলন এবং তাহার প্রগতি অগ্রসর হইতে পারে ; কেননা উপরিস্থ 
আধ্যাত্বিক প্রতাব চৈত্যিক রূপান্তরের সাহায্য করিতে তাহাকে জাগাইতে ও পূর্ণ 
কধিয়া তুলিতে পারে ; তাহার জন্য শুধ চাই উত্তরভূমি হইতে অধ্যাত্বীর্যযকে 
নামাইয়া আনিবার জন্য চৈত্যসত্তায় একটা যখোপযুক্ত আকৃতি ও চাপ। কিন্তু 
তৃতীয় বা অতিমানস রূপান্তরের বেলায অকালে উচচতম এই উত্তর-জ্যোতি 
নামিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই : কেনন। এরপান্তর কেবল তখনই সুর হইতে 
পারে যখন অতিমানস শক্তি সাক্ষাতভাবে কাক্ত কনিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু আধার 
প্রস্তৃত না হইলে সে শক্তি কাজ আরম্ভ করে না । কেননা এই পরমাশক্তি এবং 
প্রাকৃত প্রকৃতির সামর্থ্যের মধ্যে তফাৎ এত বেশী যে নিমুতর প্রকৃতি তাহাকে 
ধারণ করিতে বা! ধারণ কবিলেও সে শক্তি গ্রহণ কবিয়া তাহাতে সাড়া দিতে 
পারে না, গ্রহণ করিলেও তাহাকে জীর্ণ কবিতে সে সমর্থ হয না। তাই আধার 
পরস্তৃত না হওয়া পর্য্যন্ত অতিমানস শক্তিকে পনোক্ষভাবে ক্রিযা কবিতে হয 
তখন ইহা মধ্যবত্তী স্বানগত অধিমানস বা বোধিচেতনার মাধ্যমে আড়াল হইতে 
ক্রিয়া করে, অথবা অদ্রূপান্তবিত সত্তা যাহার ক্রির়াতে আংশিক বা পূর্ণভাবে 
সাড়া দেওয়াঁব সামর্থ্য পৃবের্বেই অর্জন কবিযাছে নিজের তেমন কোন নিমুতব 
বিভূতির মধ্য দিযা অতিমানস তখন ক্রিযা কবে। 

আধ্যাত্তিক পরিণামে উন্মীলন হয পব্রে পরের্বে ইহাই তাহার প্রগতির 
বিধান ; পরিণামধাবাব একটি প্রধান পর্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেই নৃতন আর 
একটি প্রধানতর পব্রের কাজে নিশ্চিতভাবে হাত দেওয়া হয় ; এমন কি ক্রুত 
এবং হঠাৎ অধিরোহণেব জন্য যদি ছোটখাটো দূ'চারিটি সোপানকে কোনমর্তে 
গলাধঃকরণ করিয়া এমন কি লক্ষ দিয়া পাব হইয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হওয়া 
যায়, তবু চেতনাকে ফিবিয়া দাঁড়াইযা দেখিতে হয় যে-ভুমি এইভাবে পার 
হওয়া গিয়াছে, নৃতন অবস্থায় যে রাজ্যে পরিণামবাবা পো ছিয়াছে তাহার মধ্যে 
খাঁটিভাবে তাহা অন্তরুক্ত হইয়াচ্চে কিনা । একখা সত্য যে সাধারণভাবে 
অপরাপ্রকৃতি ধীর মস্থর ও অনিশ্চিত গতিতে চলিয়া যে সিদ্ধিলাভ করিতে 
বহু শতাব্দী এমন কি যুগযুগান্ত কাটাইয়া দিত, সাধক অন্তরস্থ অধ্যাত্ব-পুরঘকে 
উদ্বোধিত করিয়া তাহার বিজ্রয অভিযানে এক জন্মে অথবা কয়েকজন্মে 
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তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে ; সাধনার ধাপগুলি কিন্ধপ গতিবেগে পার 
হইয়া যাওয়া যায় তাহাই এখানে বলা হইল ; কিন্তু ত্রতবেগে অগ্রসর হইলেও 
ধাপ বাদ দেওয়! চলে না অথবা পর পর তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবার 
প্রয়োজনীয়ত৷ দূর হয় না। গতিবেগের এইরূপ বিবৃদ্ধি কেবল এইজন্যই 
সম্ভব হয় যে সাধকের জীবনে প্রগতির পথে অন্তরপুরুঘ আসিয়া সচেতনভাবে 
সাধনায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং অর্ছরূপাস্তরিত নিমুপ্রকৃতির মধ্যে পরা- 
প্রকৃতির শক্তি পূর্ব হইতেই সক্রিয় হইয়াছে, যাহার ফলে সাধনার যে পদক্ষেপ 
নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার অন্ধকার রাত্রিতে আন্দাজে পরীক্ষামূলক ও অনিশ্চিত- 
ভাবে করিতে হইত এখন তাহা জ্ঞানের বর্ধমান আলোক ও শক্তিতে করা 
সম্ভব হইয়াছে । প্রকৃতি-পরিণামের শক্তি যখন জড়ের মধ্যেই নিবদ্ধ তখন 
তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রগতি অতি মন্থর, এই পব্রের ক্রমপরিণতিতে তাহার 
লক্ষ লক্ষযুগ কাটিয়া গিয়াছে, প্রাণপরিণাম মন্থর হইলেও জড় পরিণামের 
তুলনায় অনেক ভ্রুত তবু তাহার জন্য বন সহত্ব যুগ কাটিয়াছে, মনের পরিণাম 
কালের এই মন্থর বীর সুস্থির গতিকে আরও ক্ষিপ্র করিয়াছে এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে 
শতাব্দীর পব শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে. কিন্তু অস্তরাত্্া যখন সচেতনভাবে 
পরিণামধারার মধ্যে আসিয়। দাড়ান তখন তাহার গতিবেগ চরমে আসিয়া পৌছে 
এবং কল্পনাতীততাবে রূপান্তরের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারে । তবু 
পরিণামধারাকে ভিতরে ভিতরে দ্রুততর করিয়া সাধনার অনেকপবর্বকে 
সংক্ষেপ করা বা একসঙ্গে অধিগত করা কেবল তখনি সম্ভব হইতে পারে যখন 
চিদাত্বার শক্তি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং অতিমানস শক্তির প্রভাব বিস্তার 
সাক্ষাংভাবে আরম্ভ হইয়াছে । বস্ততঃ প্রকৃতির প্রত্যেক রূপাস্তরই একটা 
অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ব্যাপার ; কিন্তু তাহার একটা ক্রিয়াধারা বা একটা 
রীতি আছে; নিরাপদ জমিতেই তাহার দীর্ঘতম পদক্ষেপ এবং পরিণামের 
পথে যখন ক্রমতঙ্গের সময় আসে তখন নিশ্চিত 'ও নিরাপদ তিত্তি পাইলেই 
ক্ষিপ্রতম লক্ষষপ্রদান সম্ভব হয়, এক গোপন সব্র্ববিৎ প্রজ্ঞাই তাহার সবকিছুকে, 
এমন কি যে সমস্ত পদক্ষেপ এবং ক্রিয়াধারা অতি দর্বোধ্য মনে হয় 
তাহাদিগকেও শাসন ও পরিচালনা করে 

প্রকৃতিপরিণামের গতিপথের এই বিধানানুসারে রূপান্তরের শেঘ পব্রেও 
ক্রমবিন্যস্ত সোপানাবলী আছে, তাহাতে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া 
আবঢ় হইতে হয়, আধ্যাত্বিকতাবে বিভাবিত মনকে উচচ হইতে উচ্চতর 
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স্তরে আরোহণ করিয়া অতিমানসে পৌ'ছিতে হয়, অন্যথায় এত খাড়া উচচতায় 
পৌছা সম্ভব হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের প্রাকৃতসত্তার উপঘে 
ক্রমবিন্যন্ত বহু স্তর, ভূমি বা শক্তি আছে, আমাদের স্বাভাবিক মনোভূমির উদ্ধে 
আমাদেরই গোপন অতিচেতন সত্তায় উচচতর মনের বহু বিভাব, অধ্যাত্ব-চেতনা 
ও অনুভূতির বহুপবর্ব রহিয়াছে; মধ্যবর্তী প্রদেশস্থিত এই সমস্ত যোগসূত্রের 
আনুক্ল্য না থাকিলে মন এবংঅতিমানসের মধ্যস্থিত এই অতি বিপুল ব্যবধানকে 
অতিক্রম করা সম্ভব হইতে পারে না । বস্বতঃ এই সমস্ত উদ্স্থিত উৎস হইতে 
গোপন অধ্যাত্ববশক্ির ধারা আধারে নামিয়া আসিয়া সত্তার উপর ক্রিয়া করে 
এবং তাহার চাপে আমাদের মধ্যে চৈত্যিক-আধ্যাত্বিক রূপান্তর সাধিত হয় : 
কিন্ত আমাদের পরিণতির আদিপক্র্বে এ ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ থাকে না, তাহা 
নিজেকে গোপন রাখে, আমরা তাহাকে ধরিতে বা ছু'ইতে পারি না। প্রথম 
প্রয়োজন হইল এই যে আমাদের মনোময়ী প্রকৃতি অধ্যাত্ব-শক্তির শুদ্ধ 
সংস্পর্শ লাভ করিবে , এই উদ্বোধিনী শক্তির চাপ, মন ও হৃদর এবং প্রাণের 
উপর স্বীয় চিহ্ন অস্কিত করিয়া দিবে এবং তাহাদিগকে লোকোত্তর চেতনার দিকে 
উন্মুখ করিয়া তুলিবে ; এক সৃক্ষ্য আলোক বা রূপাস্তরকারী এক মহাশক্তি 
তাহাদের গতিবৃত্তিকে শোধিত, শাণিত এবং উদ্ধ্ণায়িত করিবে যাহা তাহাদের 
নিজেব সাধারণ ধন্দ্ট বা সামর্থোব মধ্যে নাই এমন এক উচচ চেতনার আলোকে 
তাহাদিগকে পরিপ্রাবিত করিয়া দিবে । চৈতাসত্তা এবং চৈত্যব্যক্তিত্বের 
মধ্য দিয়া এক অদৃশা শক্তির ক্রিয়া দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারে, ইনার জন্য 
সচেতনভাবে যাহা অনুভব করা যায় উপর হইতে তেমন কোন শক্তির অবতরণ 
অপরিহার্য্য নয় । চিংপুরুঘ সকল মঙ্গীব সত্তায়, সব্বস্তরে, সব্ববস্ততে বর্তমান 
আছেন, এবং আছেন বলিঘা শুদ্ধ চিন্ময সত্তা ও চেতনা এবং দিব্যপুরুঘের 
আবেশজনিত আনন্দ, সামীপ্য এবং সংস্পর্শ, এক কখায় সচিচদানন্দের অনুভূতি 
আমাদের মন বা হৃদয় বা প্রাণবোধ (116 90059) এমন কি দৈহিক চেতনার 
মধ্য দিয়া লাভ করা যায়; যদি অন্যর-দ্বার যখেছ্&ট পরিমাণে উন্মুক্ত হয় তবে 
হৃদয়ের মণিকোঠা হইতে দিব্যআলোক আসিয়া বহিশ্চর সত্তার নিকটতম 
হইতে স্দূবতম প্রদেশ পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে । চেতনার 
মোড় ফিরান অথব! প্রয়োজনীয় রূপান্তরসাধন উপর হইতে অধ্যাত্ব-শক্তির 
গোপন অবতরণেব ফলেও ঘটিতে পারে তখন তাহার প্রবাহ, প্রভাব বা আধ্যাত্বিক 
পরিণাম আমরা অনুভব করিতে পারি বটে কিন্তু তাহার উৎসের খবর পাই না 
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এবং শক্তির যে অবতরণ হইয়াছে সাক্ষাতভাবে সে বোধও জাগে না। এই 
পরমাশক্তির স্পর্শ পাইয়া চেতনা এত উপরে উঠিয়। যাইতে পারে যে পরিণামের 
ধারাকে ত্যাগ করিয়া সাধক আত্বা বা ভগবানের সহিত সাক্ষাত্ভাবে যুক্ত হইয়া 
যায় এবং ইহাই যদি ভগবদতিপ্রায় হয় তবে সাধনার ধাপে ধাপে চলা বা কোন 
সাধনধারাই আর প্রয়োজন থাকে না, গ্রকৃতির সহিত বিচেছদ তখন হয় নিশ্চিত ; 
কেনন! প্রকৃতি পরিহারের বিধান একবার সম্ভব হইয়া উঠিলে তাহ। পরিণামের 
পথে রূপান্তর বা পূর্ণতার বিধানের সহিত এক নয়, অথবা তাহাদের এক হওয়ার 
প্রয়োজন নাই, তখন এক লক্ষ প্রদান করিয়া সকল বন্ধন ত্রত বা অবিলম্বে 
ছেদন করিয়া প্রস্থান করা যায়__-জগৎকে আধ্যাত্মিকভাবে পবিহার করা 
তখন স্থির হইয়াছে দেহপাতের নির্ঘাবিত সময় পর্যান্ত ভগবদনুমতির জন্য 
অপেক্ষা করা ছাড়া সাধকের আর কিছু করণীয় থাকে না। কিন্ত পাথিব 
জীবনের বূপান্তর যদি কাম্য হয় তবে অধ্যাত্ব-ভাবনার প্রখম সংস্পর্শের পরে 
উদ্ধুশক্তির উৎসমূলের চেতনা ও শক্তির ক্ষেত্রে জাগরিত হইতে হইবে, তাহা- 
দিগকে প্রতিষ্ঠিত কবিবার আকৃতি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, আমাদের সত্তাকে 
পসারিত এবং উদ্বায়িত করিয়া তাহাদের দিব্যস্থিতির বৈশিষ্ট্যে পৌ ছাইতে 
হইবে, আমাদের চেতনাকে তাহাদের বৃহন্তর বিধান এবং সন্কিয় প্রকৃতিতে 
রূপান্তরিত করিতে হইবে । যতক্ষণ তাহার চরমক্ষণে সকল সোপান শেষ 
না হইয়া যায় এবং বেদে যাহার কখা বণিত হইয়াছে সেই বৃহত্তম অতিবিস্তৃত 
চিদাকাশে, যাহা পরমোজ্জ্বল এবং অনস্ত চেতনার স্বধাম তাহার মধ্যে চেতনার 
উন্মীলন না ঘটে, ততক্ষণ পর্যান্ত এই রূপাম্তবসাধন হয় পরের পৰের্ব। 
প্রকৃতির অন্য সকল প্রকার গতিপবৃত্তির মত এখানেও পরিণামের এ 
একই ধারা চলিতেছে ; সে ধারাতে দেখা যায যে উদ্ধ্ণায়নের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্- 
সারণের একটা প্রবেগ রহিয়াছে; এক অতিনৰ ভূমিতে আরূঢ় হইয়া চেতনা 
নিমৃতর ভূমি সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, সত্তার উচচতর শক্তি এইভাবে 
গৃহীত নিয়ুতর চেতনাকে লইয়া একটা অভিনব অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা ও সৌঘম্য 
স্বাপন করে এবং প্রকৃতির প্রাক্তন পরিণামের অংশগকলের যতটা পর্য্যন্ত 
সে পৌঁছিতে পারে তাহার মধ্যে নিজের ক্রিয়ার ধারা, বৈশিষ্ট্য এবং 
বস্তশর্তি (90010368100-01615%) সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করে। সকলকে 
নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়৷ সবকে মিলাইয়া এক অখণ্ড পুণাঙ্গ 2া-সাধনের 
দাবী প্রকৃতিপরিণামের এই শেঘ পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিরোহণের 


৩৮৯ 


দিব্য জীবন বার্তা 


নিমুতর পব্বসমূহে এইভাবে উচচতর চৈতন্যের মধ্যে সকলকে গ্রহণ এবং 
মিলন করিয়া চেতনার উচচতর তত্বের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা সাধন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ 
থাকে; মন জড় এবং প্রাণকে পূর্ণ মনোষয় করিয়া তুলিতে পারে না ; 
তাই প্রাণময় সত্তা এবং দেহের অনেকখানি অবমানস, অবচেতনা এবং 
নিশ্চেতনার রাজ্যে পড়িয়া! থাকে । মনের পক্ষে মানবপ্রকৃতির পূর্ণ তাসাধনের 
তপস্যার ইহা একটি প্রবল অন্তরায় ; কেননা আধারের ক্রিয়াবলীর পরিচালনায় 
মনের সঙ্গে এই অবমানস, অবচেতনা ও নিশ্চেতনারও একটা অংশগ্রহণ 
চলিতে খাকে এবং ইহাবা মনোময় সত্তার বিধান হইতে ভিন অন্য বিধান 
আনিয়া উপস্থিত করে, তাহার ফলে মন তাহাদের উপর যে বিধান চাপাইতে 
চায়, সচেতন প্রাণ এবং দৈহিক চেতনা তাহা অস্বীকার করিতে সমর্খ হয় এবং 
পরিণত বুদ্ধির যুক্তি এবং যুক্তিসঙ্গত সঙ্কলপ অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের 
আবেগ এবং সহজাত বৃত্তি অনুসরণ করে । এইজন্য মনের পক্ষে নিজেকে 
অতিক্রম কবা, তাহার নিজের ভূমি পার হইয়া যাওয়া এবং প্রকৃতিকে 
অধ্যাত্বভাবাপনু করিয়া তোল। অত্যন্ত কঠিন; কেননা যাহাকে সে পূর্ণ 
সচেতন এবং মনোময় করিয়া তুলিতে বা যুক্তির শাসন মানিয়া চলিতে 
বাধ্য করিতে পাবে না তাহাকে কি করিয়৷ সে আধ্যাত্িক করিয়া তুলিবে ? 
কেননা আধ্যাত্বিক রূপান্তরের অর্থ একটা বৃহত্তর এবং কঠিনতর পূর্ণাঙ্গতা- 
সাধন। অবশ্য গাব্যাত্তিক শক্তিকে আবাহন করিয়া আনিয়। প্রকৃতির কোন 
কোন অংশে বিশেঘতিঃ ভাবনাময মনে এবং যাহ। তাহার খুব কাছাকাছি প্রদেশে 
অবস্থিত সেই হৃদয়ে একটা প্রতাৰকে প্রতিষ্ঠা এবং কিছু প্রাথমিক পরিবর্তন 
সাধন সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু আপন সীমার মধ্যেও এই পরিবর্তন কোন 
অখণ্ড পূর্ণতা আনয়ন করিতে পারে না, অতিকষ্টে কচিং কখনো সে পূর্ণতার 
দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় মাত্র । অধ্যাত্ব-চেতন। যখন মনকে সাধন 
কার্যে লাগায় তখন সে একটি নিমুতর উপায় অবলম্বন করিয়াছে ইহ৷ বুঝিতে 
হইবে, তাই যদিও তাহা মনকে এক দিব্য আলোকে উত্তাসিত করে, হৃদয়ে 
দিব্য শ্ুচিতা, আবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে, প্রাণের উপর এক অধ্যাত্ব-বিধান 
আরোপ করে তবুও এই নূতন চেতনাকে বত বাধার মধ্যে ক্রিয়া করিতে হয় ; 
কেননা প্রথানওঃ সে প্রাণের নিম তব ক্রিষাকে নিয়প্রিত বা নিরুদ্ধ কৰিতে এবং 
দেহকে কঠোবভাবে শাসিত ও সংযত কবিতে পারে কিন্তু সম্ভার এই মস্ত 
অঙ্গ মাজিত বা নিজিত হইলেও তাহার৷ আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করে না, 
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অতিমানসের দিকে আরোহণ 


পূর্ণ বা রূপান্তরিত হইয়া উঠে না । এইজন্য যাহা৷ আধ্যাত্বিক চেতনার ক্ষেত্রের 
অধিবাসী তেমন বীর্য্যবান কোন উচচতত্ত্রকে নামাইয়া আনা প্রয়োজন যাহার 
সাহায্যে ইহা আপন নিজস্ব বিধানে নিজের পূর্ণ তর স্বাভাবিক আলোকে এবং 
শক্তিতে ক্রিয়া করিতে এবং এই সমস্তকে আধারের সকল অঙ্গে আরোপিত 
করিতে পারিবে। 

কিন্তু এই নূতন বীর্ধ্যবান শক্তির আধারে অবতরণ এবং আধারের সকল 
অঙ্গে প্রবলভাবে প্রতাব বিস্তার করিতেও দীর্ঘকাল লাগিতে পারে , কেনন৷ 
সত্তার এই সমস্ত নিমৃতর অঙ্গেরও নিজস্ব অধিকার নিজস্ব দাবী আছে ; এবং 
যদি তাহাদিগকে সত্যই রূপান্তরিত করিতে হয় তবে তাহাদিগকেও তাহাদের 
নিজেদের রূপাস্তরে সম্মত করিতে হইবে । এইভাবে ইহাদিগকে সম্মত করা বড় 
কঠিন ব্যাপার, কেননা আমাদের প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে যতই 
অপকৃষ্ট হউক না কেন সে নিজের ধর্ম বা স্বভাব অনুবর্তন করিতে চায়, যাহা। 
তাহার নিজের মনে করে না সে ধর্ম বা সে স্বভাব উচচতর হইলেও নিজ ধর্ম 
ত্যাগ করিয়া তাহাকে গ্রহণ কবিতে চায় না; প্রতি অঙ্গ তাহার নিজস্ব চেতনা 
কি অচেতনায় লাগিয়া খাকিতে চায়, তাহার নিজস্ব আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার 
সার্থকতা চায়, আপনতাবে নিজের সত্তাকে সক্রিয় করিতে, আপনভাবে জীবন 
রসের আস্বাদন করিতে চায় । এমন কি এই সমস্ত অঙ্গ নিজ ধর্মে স্থিত থাকিলে 
যদি আনন্দের অস্বীকৃতি দেখা যায়, যদি তাহাতে দুঃখ শোক সন্তাপের অন্ধকার 
উপস্থিত হয় তবু আরও নাছোড়বান্দ! হইয়া তাহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া খাকে ; 
কেনন! বিকৃত এবং বিপরীতভাবের আস্বাদনেও সে একপ্রকার রস পাইতে 
অভ্যস্ত হয় ; সে রস দুঃখ ও অন্ধকারের রস, দুঃখ ও সন্তাপের মধ্যে পীড়ন 
করিয়া বা পীড়ন সহিয়া কামনা তৃপ্তির একটা রস। এমন কি এই অঙ্গের মধ্যে 
যখন উত্তম বস্তলাভের আকৃতি জাগিয়াও ওঠে তখনও সে অনেক সময় এই 
নিমুতর পথ অনুসরণে বাব্য হয়, কেননা সে-পথ যে তাহার নিভস্ব পথ, তাহার 
শক্তি ও ধাতুর পক্ষে স্বাভাবিক এই সমস্ত অবাধ্য উপাদানের পূর্ণ ও আমল 
দ্পান্তর ঘটাইতে হইলে তাহাদের উপর অধ্যাত্বআালোক অবিরাম ধারায় 
প্রবাহিত হওয়া, চিন্ময় সত্য, শক্তি ও আনন্দের নিবিড় অনুভূতি তাহাদের 
মধো জাগানো চাই, তাহা হইলে অবশেঘে তাহারা ও বুঝিবে ও স্বীকার করিবে 
যে এই সমস্ত উচচভাবের মব্যেই তাহাদের ও পরম সার্থকত৷ সাধিত হইতে পারে 
এবং তাহারাও চিদ্বন্তরই এক খব্্ক শক্তি বা প্রকাশ এবং এই নূতন পথের 
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দিব্য জীবন বার্ত! 


অনুসরণেই তাহারা তাহাদের সত্য ও অভঙ্গ পর্ণ স্বভাবের মহিমায় পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । কিন্ত অপর! প্রকৃতির শক্তিসকল এই জ্যোতির 
অবতরণে সবর্বদা বাধা দের, তাহার চেয়েও প্রবল বাধা জন্মায় সেই সমস্ত 
বিরোধীশক্তি যাহারা জগতের অপূর্ণ তাকে আশবয় করিয়া বাঁচিয়া আছে 
ও প্রভূত্ব বিস্তার করিতেছে, যাহারা নিশ্চেতনার কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর তাহাদের 
দৃব্বোধ্য ভিত্তি স্থাপিত কবিয়াছে। 

এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য অপরিহার্ষ্যরূপে প্রয়োজন অস্তরসত্তা 
এবং তাহার শক্তিকেন্দ্রসমূহের উন্মীলন , কেননা বহিশ্চর মন যাহা সাধন করিতে 
পারে না, এখানে তাহান সিদ্ধিব সূচনা দেখা দিতে পারে । অন্তরমন, আন্তর- 
প্বাণচেতনা এবং প্রাণময় মন, সৃক্ষ্মভৃতময় চেতনা এবং সৃক্ষাভূতময় মননশক্তি 
একবার উদ্বদ্ধ এবং সক্রিয় হইলে তাহা সৃক্মতর, বৃহত্তর এবং উদারতর এক 
মধ্যবস্তী জ্ঞান ফটাইয়া বিশ্বচেতনা এবং বিশ্বাতীত চেতনার সহিত যোগসাধনের 
সেতুস্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা অবমানসে ও অবচেতন মনে, অবচেতন প্রাণে 
এমন কি দেহের অবচেতনায়, এক কখায় সত্তার সব্বত্র তাহাদের শক্তি প্রয়োগ 
করিতে পারে ; তাহারা মুল নিশ্চেতনাকে পর্ণরূপে আলোকিত করিতে সমর্থ 
হয় না বটে কিন্ত কতকটা পবিমাণে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়৷ ক্রিয়া করিতে 
এবং তাহাকে কতকটা খুলিবা ধরিতে পারে । তখন যেখানে সহজে পৌছা 
এবং আলোকিত করা যায় সেই মন ও হৃদযকে ছাপাইয়া উদ্ু হইতে অধ্যাত্ব- 
আলোক. শক্তি, জ্ঞান আনন্দ আধাবের সব্্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে ; পদ 
হইতে মস্তক পর্যন্ত সমস্ত আধাবকে অধিকার করিয়া তাহার! প্রাণ ও দেহের 
মধ্যে পূর্ণ তবতাবে পরিব্যাপ্ত হইতে এবং প্রচগ্ডতর অভিঘাতের দ্বারা নিশ্চে- 
তনার ভিত্তি কম্পিত কবিতে পারে । কিন্তু ভিতর হইতে মনোময় ও প্রাণময় 
চেতনার এই বৃহত্তর পরিস্ফুরণে বে আলোক প্রকাশ পায় তাহাও এক নিমুতব 
আলোক, তাহাতে অবিদ্যা হাস পায় কিন্ত লুপ্ত হয় না ; যে সমস্ত শক্তি নিশ্চে- 
তনার সূক্ষ্ম এবং গোপন শাসন বজায় রাখে তাহারা আক্রান্ত ও প্রতিনিবৃত্ত 
হয় কিন্ত পূর্ণরূপে নিজিত ব৷ বিনষ্ট হয় না। এই বৃহত্তর প্রাণময় এবং মনো- 
ময় চেতনান মধা দিয়া অধ্যাত্ব-শক্তিসকল ক্রিয়া করিয়া বৃহত্তর আলোক বীর্য 
এবং আনন্দ ফুটাইয়া তুলিতে পাবে : কিন্ত সন্তার সব্বাঙ্গকে পূর্ণ ূপে আধ্যাত্বিক 
করিয়। তোলা, অতিনৰ চেতনা মধ্যে এক অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা স্থাপন এ ধাপেও 
অসম্ভব । কিএও আমাদের অস্তরতম চৈত্যপুরুঘ যদি সাধনার ভার গ্রহণ করেন 
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তবে যাহা মনোময়কে ছাড়াইয়া যায় তেমন এক গভীরতর রূপান্তর সম্ভব হয় 
এবং অধ্যাত্্শক্তির অবতরণ সার্থকতর হয়, কেননা সচেতন সত্তার সমগ্রতার 
মধ্যে অস্তরাত্বার একটা প্রখমিক আত্বরূপাস্তর দেখা দেয় যাহা মন, গ্রাণ এবং 
দেহকে তাহাদের নিজেদের অপূর্ণতা এবং অওুদ্ধির বন্ধন হইতে মুক্তি দান 
করে। এই সময় অধাত্বশক্তির বৃহত্তর খেলা, অধ্যাত্-মন ও অধিমানসের 
উদ্ধূ“শক্জির ক্রিয়। পূর্ণ ভাবে আরন্ত হয় ; বস্তৃতঃ হয়ত তাহাদের ক্রিয়৷ পৃর্রবেই 
গোপনে আবন্ত হইয়াছিল তবে তাহা শুধু একটা প্রভাবরূপে ছিল কিন্তু এই 
পারে তখন প্রকৃতির অভিনৰ এবং শেষ অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা লাভের সূচনা দেখা 
দেয়। অবশ্য মান্ঘের মন অধ্যাত্বভাবাপন্ব হইবার পূর্ব হইতেই এই সমস্ত 
শক্তির কার্য্য চলিতেছে কিন্তু পরোক্ষভাবে খগ্ডিতরূপে এবং ক্ষদ্রাকারে ; 
তাহারা ক্রিয়া করিবার পূর্বেই মনের উপাদান ও শক্তিতে পরিণত হয় এবং 
এই অনুপ্রবেশের ফলে সে সমস্ত উপাদান ও শক্তির সকলস্পন্দন আলোকিত ও 
বদ্ধিত হইতে, সকল ক্রিয়ার শক্তি গভীর হইতে এবং কোন কোন ক্রিয়াতে প্রচুর 
আনন্ললাভও হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয় না| কিন্তু 
যখন সত্তা অধ্যাত্ভাবাপনু হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে এব তাহার বৃহত্তম 
ফলসকল, মনের নৈঃশব্দা, আমাদের সততায় বিশ্বচেতনাব উন্মেষ, বিশ্বাত্বার 
মধ্যে আমাদের অহংএর নিব্বাণ, দিব্যসত্যাবস্তর সহিত সংস্পর্শ প্রভৃতি নানা 
আকারে দেখা দিতে খাকে, তখনই শক্তিপাতেব তীব্র সংবেগ বৃদ্ধি পায় এবং 
আমর! ক্রমশঃ বেশী করিয়া উন্মীলিত হইতে খাকি, তখন তাহাদের পূর্ণ তর শক্তি 
আবও সাক্ষাংভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া তাহাদের বৈশিষ্টা আমাদের প্রকৃতিতে 
আরও প্রবলতবভাবে ফাটাইতে খাকে, এইভাবে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে তাহারা 
এব প্রকার পরিপূর্ণ এবং বিকশিত ক্রিয়াধারাতে পরিণত হয। খন অধ্যাত্ব- 
পবিণতির মোড় ঘৃরিয়া অতিমানস-ূপাস্তন আরম্ত হয়: কেননা চেতনার 
উচচ হইতে উচচতর ভূমিতে উত্তরণ ছারাই আমাদের সন্তার মধ্যে অতিমানসে 
উঠিবার সোপানাবলী রচিত হয়-_সেই দুর্গম ও অন্ভিম পখ পৃস্বত হয়। 
চেতনাব এই রূপান্তর সকলেন পর্গেই যে একই পরিবেশে এবং একই 
ধারায় ঘটিবে তাহা নছে, কেননা এখানে আমরা অনস্তেণ বাজ প্রবেশ 
কবিযাছি : কিগ্ত অনন্তের সকল পবিবেশ ও ধারাই যখন এক মূল অখণ সত্যের 
ভিনিভে প্রতিষ্ঠিত, উদ্ধীরোহণেত্র কোন একটি বিশেষ ধারাকে বিশেঘভাবে 
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পর্যযবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকল উদ্বরগামী ধারা ও সম্ভাবনার 
মূল তত্বের উপর আলোক পড়িবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি, এইরূপ 
একটি ধারার পরীক্ষাতেই মাত্র আমর এইক্ষণে হাত দিতে পারি। সব 
ধারার মত আলোচ্যমান এই ধারাটি ও স্বাভাবিকভাবে স্তর ও সোপানের পরম্পরার 
মধ্য দিয়া আমাদিগকে উদ্ধে' আরোহণের পথ দেখায় ; ইহার মধ্যে বহু সোপান 
ব! স্তর আছে, এই স্তর-বিন্যাসের ধারা অবিচিছুনু. কোখাও ফাঁক নাই : কিন্তু 
চেতনার উদ্ধায়নের দিক হইতে দেখিলে স্বক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোদ্ধু- 
স্থিত যে সমস্ত নীর্ধ্যবান শক্তির মধা দিয়া মন নিজের অতীত ক্ষেত্রে উঠিয়া 
যাইতে পারে সেই সমস্ত স্তরবিন্যাসকে পৃধানতঃ চারিটি পধানভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে, যাহাদের প্রত্যেকের অতি উচচ সার্থকতা আছে; লোকোত্তর- 
গামী এই সুববিনাসকে স-ক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা মায় যে উত্তরমানস 
(10101)67 7711)0 ), জ্যোতিন্য়ি মানস (11110111700 00100 ) সম্বোধি 
(177091001) ) এব" অধিমানস (০৬. 111)0 ) এই চারিভাবের প্রত্যে- 
কের মধা দিয়া চেতনা আস্ন্ূপান্থরের পরম্পরা পার হইয়া অবশেঘে সকলের 
উদ্ধে এক ভূমিতে বা শিখরদেশে গিয়া পোছে ; সেই শিখবভূমির নাম অতি- 
মানস বা দিব্যপ্রজ্ঞা | এই সমস্ত ভূমির প্রভ্যেকাটি, ভত্বে এব : শক্তিতে বিজ্ঞানময়, 
কেনন। ইহাদের পুখমটিতে পৌ ছিলেই, যাহা এক আদি নিশ্চেতনায় প্রতিষ্ঠিত 
এবং যাহা এক সাধারণ অবিদ্যার অখবা বিদ্যা এবং অবিদ্যার এক দিশ্বণের 
মধ্যে ক্রিয়াশীল তেমন চেতনা হইতে এমন এক চেতনান মধ্যে প্রবেশ কনিতে 
আরম্ভ করি মাহা গোপন স্বয়ন্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্টিত এবং সেই আলোক ও 
শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত; তাহাৰ পর আমাদে চেতনা সেই 
সান বা বিদ্যারই নিজস্ব উপাদানে বপান্থনিত চর এবং নবোন্মিঘিভ এই বিদ্যা- 
শক্তিকে তাহার সকল সাধনার যন্ত্র্নীপে গ্রহণ করে। স্বরূপতত এই সমস্ত 
স্তর বা পর্ব চিংস্ব্পের শক্তি বস্ঠরই পর্ব ; জ্ঞানের সাধন ও বীর্যহিসাবে 
পৃতোকের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিতেছি 
বলিয়া আমরা মেন ইহা না ভাবি বে তাহারা কেবল মাত্র জ্ঞানলাতের একট। 
উপায় বা কারণ বা বৃন্তি বা শক্তি; প্রকৃতপক্ষে তাহারা প্রত্যেকে সং-এর বা 
সভ্ভাব একএকটি ভূমি, চিৎপূরুঘের ণিজস্ব শক্তি এবং উপাদানের এক একটি 
সর, বিশ্বব্যাপিনী চিতশক্তি যেখান নিজে এক উচচস্থিতিগপে বাবস্থিত এব* 
রূপায়িত হইরাছেন তেমন এক একটি ক্ষেত্র | ইহাদের কোন স্তর হইতে শজি 
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যখন পূর্ণরূপে আমাদের মধ্যে অবতরণ করে তখন তাহা শুধু যে আমাদের 
সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাকৃতমনকে প্রভাবিত করে তাহা নহে পবস্ত আমাদের সত্তা 
ও চেতনার সমস্ত অবস্থা, সকল ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি এমন কি তাহাদের উপাদান 
ও মন্দ্টকোঘ পর্যান্ত স্পশ করিতে, তাহাদের মব্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে, 
তাহাদিগকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে এবং তাহাদের পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিতে 
পারে। অতএব প্রাকৃত মনের উপরিস্থিত এই সমস্ত ভূমির প্রত্যেকটিতে 
আরূঢ হইলে এক বৃহত্তর সত্তার নূতন আলোক এবং শক্তিতে আমাদের সত্ত৷ 
পূর্ণবূপে না হইলেও সাধারণভাবে রূপান্তরিত হয়। 

এই স্তরবিন্যাস মূলতঃ সত্তার, তাহার আত্মভগানের, তাহার আনন্দের ও 
শক্তির সামা ও স্পন্দনের তীব্রতার তারতম্যের এবং তাহাদের উপাদানের 
উচচনীচতার উপর নির্ভর করে। নীচের স্তরের দিকে যত আমর৷ 
নামিয়া আসি ততই দেখিতে পাই যে চেতনা ক্রমেই স্তিমিত এবং ক্ষীণ 
বা মিশিত হইয়া পড়ে, নিজেরই অমাভিত স্থলতায় নিবিড় হইয়া উঠে, কিন্ত 
যখন এই স্থুলতা অবিদ্যার উপাদানে আরও ঘনীভূত হইয়া! উঠিতে থাকে, 
তখন তাহার মধ্যে আলোকময় উপাদানের অনুপ্রবেশ কমিতে এবং চেতনার 
শুদ্ধ উপাদান ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে, তালার শক্তি হাস পায়, তাহার আলোক 
স্তিমিত এবং আনন্দের সামধ্য শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে ; তখন একটা কিছুতে 
পৌ'ছিতে গেলে চেতনাকে তাহার ক্ষীণ উপাদানের নিবিডতর স্থুলতার মধ্যে 
নামিয়া যাইতে হয় এবং নিজের অধিকতর অন্ধকারাচছন্ু শক্তিকে অতি প্রবল- 
ভাবে প্রয়োগ করিতে হয় কিন্তু এই তীব্র প্রয়াস এবং শমস্বীকার তাহার বলের 
নয়-দুর্বলতারই চিহ্ন। পক্ষান্তরে যেমন আমরা উপরে উঠিতে থাকি 
তেমনি আমাদের অনুভূতিতে স্ফুরিত হইতে খাকে সুন্দরতর অনেক অধিক 
বীর্যযশালী অধিকতর খাঁটি চিন্ময়ভাবে বিতাবিত বাস্তব এক উপাদান, চেতনার 
দীপ্ততর এবং বীর্যযবত্তর এক সামধ্য, সৃক্ষ্মাতর মধুরতর পবিত্রতর প্রবলতর 
শক্তিশালী আনন্দের এক ধারা । উদ্বতর ক্ষেত্র হইতে এই সমস্ত উচচতর 
তত্ব যখন আমাদের মধ্যে নামিয়৷ আসে তখন এই বৃহত্তর আলোক এবং শক্তি, 
সত্তা ও চেতনার মূল তত্ব এবং আনন্দের বিপুল বীর্য মন প্রাণ দেহের মধ্যে 
পুবেশ করে, তাহাদের খব্বতা ক্ষীণত। এবং নিবীর্ধ্যত৷ দূর করে, তাহাদিগকে 
নিজের উচচতর এবং বৃহত্তর প্রাণোচছল শক্তিতে নিজ সত্োর স্বভাবসিদ্ধ 
রূপ ও বীর্ধ্যে রূপান্তরিত করে। ইহা সম্ভব হইতে পারে কেননা সমস্তই 


৩৪৯৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


মূলত: একই বস্তু, একই চেতনা, একই শক্তি; রূপে শক্তিতে এবং স্তরভেদে 
তাহারা একেরই বহুরূপ ; জুতরাং নিমৃতরকে উচচতরের মধ্যে গ্রহণ আধ্যা- 
স্বিক প্রগতির পক্ষে একটা সম্ভবপর ব্যাপার এবং আমাদের মধ্যে নিশ্চেতনার 
দ্বিতীয়া প্রকৃতির বাধা না খাকিলে তাহা একটা স্বাভাবিক ক্রিয়া ; কেননা 
ইহাতে যাহা এক সময়ে উচচতর স্থিতি হইতে বাহির করা হইয়াছে, 
তাহাকে আবার সেই বৃহত্তর সত্তা ও তত্বের দ্বারা পরিবেষ্টন এবং পুনগ্রহণ 
হয় মাত্র। 

মানুবী-বুদ্ধি বা প্রাকৃত মানসের ভূমি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রথম নিশ্চিত 
ধাপ উত্তরমানসে উত্তরণ, উত্তরমানসও মন বটে কিন্ত এ মনে আর অন্ধকার ও 
আলোকের মিশ্িত বস্ত্র স্থান নাই, আলো-আধারির ছলনা নাই, আছে 
চিৎশ্বরূপের উদার দীপ্ত স্বচছতা | এ মনের মূল উপাদান হইল সত্তার এক 
একত্ববোধ বা অনুভূতি, আর সেই বোধের সঙ্গে আছে জ্ঞানের বন বিভাব, 
কর্মের নান। পন্থা এবং সম্ভৃতির বিচিত্র রূপ ও অর্থকে ব্ূপায়িত করিয়া তুলিবার 
এক শক্তিশালী সবক্রির বমুখী সামর্ধ্য, উত্তরমানসে এ সমস্তের এক স্বতঃস্ফূর্ত 
স্বভীবসিদ্ধ জ্ঞীন আছে । অন্যান্য অমস্ত বৃহত্তর শক্তির মত উত্তরমানসও 
অধিশানস হইতেই উৎ্পন্ হইয়াছে, যদিও ইহাদের সকলের আদিমুল হইল 
অতিমানস : উত্তরমানসের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার চেতনার ক্রিয়া ভাবনাগ্থারা 
শাসিত ; ইহাকে দীপ্ত ভাবনাময় মন বা চিন্তা হইতে জাত জ্ঞানের বারণ৷ 
ব৷ প্রতায়মূলক মন বলিতে পারি । ইহা অনাদি একত্ববোধ হইতে উসারিত 
এক সব্ববিৎ চেতনা যে চেতনা একত্বে বিধৃত সকল সতা নিজের মধ্যে বহন 
কনে এবং ভ্রতগতিতে বিজয়ীরূপে বনু বিচিব্রভাবে তাহা পরিকল্পিত ও 
বূপায়িত করে এবং ভাবের আত্মশক্তি বলে কার্যযকরীভাবে নিজ ধারণাকে সিঙ্ধ 
করিয়া তোলে ; এই বৃহত্তর জ্ঞানময় মানসেল ইহাই বিশেষ ধর্ম | অবরোহণের 
পথে এই ধরণের জ্ঞান আদি চিন্ময় একত্ব হইতে সব্বশেঘে স্ফরিত হয়, তাহার 
অব্যবহিত পরেই অবিদ্যার ভিভ্তিষ্বরূপ ভেদজ্ঞানের উদয় হয়, তাই উত্তরায়ণের 
পথে আমরা অবিদ্যাচ্ছন জ্ঞানশক্তিকে সর্বোত্তমভাবে সুসংহত এবং সুবিন্যন্ত 
করিয়া যুজিবুদ্ধি এবং সামান্যপ্রত্যয়-শাসিত যে উচ্চ মনকে পাইয়াছি তাহার 
ভূমি হইতে চিৎশাসিত প্রদেশে যখন অনুপ্রবিষ্ট হই তখন এই উত্তরমানসের 
ভূমিতেই প্রথম পদার্পণ করি ; বস্ততঃ এই উত্তরমানসই সামান্যপ্রত্যয় বা 
ভাবনয় মনের আব্যাত্বিক জনক সুতন্নাং ইহা স্বাভাবিক যে আমাদের প্রাকৃত 


৩৯৬ 


অভিমানসের দিকে আরোহণ 


মননের এই প্রধান শক্তি যখন আপনাকে অতিক্রম করিবে তখন তাহা পাক্ষাৎ 
উৎপত্তিস্থানেই প্রথম পৌঁছিবে 

কিন্তু এই মহত্তর মননের পক্ষে জ্ঞানকে খুঁজিতে হয় না, তাহার পক্ষে লন্ধ জ্ঞান 
সত্য কি না তাহা বুঝিবার জন্য নিজেকে নিজের পর্যযবেক্ষণ করিবার ও বিচার 
করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, ধাপের পর ধাপের মধ্য দিয়া ন্যারশাস্ত্রানুমোদিত 
পদ্ধতি ধরিয়া যুক্তি বিচারের মধ্য দিয়া তাহাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় না, 
ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে অনুসিদ্ধাস্ত বা অবরোহ-অনুমানের কোন ধারা ধরিয়া 
তাহাকে চলিতে হয় ন! ; জুবিন্যন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে 
বা জ্ঞানের কোন পরিশামে পৌ'ছিবার জন্য ভাবের পর ভাব সাজাইয়া 
ন্লুবিবেচিতভাবে খণ্ডজ্ঞানের যোজনা করিতে হয় না; কেননা এ সমস্ত হইল 
প্রাকৃত বুদ্ধির পঙ্চর মত চলার নিদর্শন-_-যে অবিদ্য৷ জ্ঞানের সন্ধান করিতেছে 
তাহার ক্রিয়ার ফল ; তাহাকে প্রতিপদে ভ্রমপ্রমাদের হাত হইতে বাচিবার 
উপায় স্থির করিতে এবং নির্বাচিত উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা 
আশ্রয়ের জন্য এক অস্থায়ীভবন গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইতে হয়, পূর্ব 
হইতে যে ভিত্তি স্থাপিত আছে তাহারই উপরে এ ভবন গড়িয়া তোল। 
হয় কিন্তু সে ভিত্তি সযত্ধে স্থাপিত হইলেও দৃঢ় নহে কেনন৷ তাহ। স্বভাবসিদ্ধ 
শুগরনের শত্তমাটিতে স্থাপিত হয় নাই, আদিম নিশ্চেতনার এক বালুকাস্তরের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আবার মন যখন তীক্ষতম এবং ক্ষিপতম হইয়া 
উঠে তখন অনিশ্চিত হইলেও একটা অন্তর্দষ্টি লাভ করিতে পারে তবিধ্যদ্বাণী 
দিতে পারে, যাহাতে বুদ্ধির উজ্জ্বল সন্ধানী আলোক ( 3621017-1151)0 ) 
অজানা! বা অল্প-জানা প্রদেশে অনুবিদ্ধ হয়, কিন্তু উত্তরমানসের ক্রিয়াধার। 
সেরপও নহে। উত্তরমানসের উচচতর চেতন! স্বয়ন্ত্‌ সব্বজ্ঞতাকে ভিত্তি 
করিয়! অবস্থিত জ্ঞানের এক রূপায়ণ, তাহার মধ্যে অখণ্ড বা সম্যক্‌ দৃষ্টির কিছুট। 
প্রকাশ পায়, তাহার বিচিত্র অর্থের সৌঘম্যকেই ফুটাইয়া তোলে ভাবনার 
আকারে । ইহা পৃথক পৃথকভাবের মধ্য দিয়া পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারে, কিন্তু তাহার নিজের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হইল সমুচচয় ভাবনা (17953 
1062.001॥ ) তাহা একটি দৃষ্টিক্ষেপে সমগ্র বা সমূহ সত্যের যুগপৎ দর্শণ ; 
তাহাকে ভাবের সহিত ভাবের বা সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ তর্কবুদ্ধির দ্বারা 
নির্ণয় করিতে হয় না কিন্তু এ সমস্তের যে অন্যোন্যসন্বন্ধ অভঙ্গ-সন্তার মধ্যে 
পূর্ব হইতে বর্তমান আছে, আত্মদৃর্টিতে দেখিবার ফলে সে সমস্ত সন্বন্ধের বোধ 


৩৯৭ 


দিব্য জীবন বার্তা! 


চেতনাঁয় ব্বতঃই স্ফরিত হয়। যে জ্ঞান সদা বর্তমান অথচ আজ পর্ব্যস্ত 
নিক্ষিয় রহিয়াছে, যাহা তখ্য হেতু বা উপনয় (7610156 ) হইতে তর্ক- 
শাস্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত কোন সিদ্ধান্ত নয়, যাহা শাশুত প্রজ্ঞার আত্মপ্রকাশ, কোন 
অজিত জ্ঞান নয় উত্তরমানসে তেমন জ্ঞান রূপায়িত হইয়৷ উঠিতে আরম্ভ করে । 
এই উত্তরপখের-পথিক-মনের নিকট সত্যের বৃহৎ ও উদার বিভাবসকল তাসিয়। 
উঠে এবং ইচছ! করিলে ইহা পূর্বের মত তাহার মধ্যে ঘর বাঁধিয়া তৃপ্তিতে 
বাস করিতে পারে কিন্ত প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার সাধনা অক্ষণ্র রাখিলে 
এই গৃহগুলি প্রশস্ততর হইয়া এক বৃহত্তর গৃহে পরিণত হইতে থাকে 
অথবা বহু গৃহ একসঙ্গে একত্র হইয়া সাময়িকভাবে এক বৃহত্তর সমগ্রতা গড়িয়া 
তোলে, যাহাকে এখনও-অলন্দ অভঙ্গপূর্ণাজজতার সোপানরূপে গণা করা যায়। 
পরিশেঘে জ্ঞাত সত্য এবং অনভূতির এক বিপুল সমগ্রতা দেখা দেয় কিন্তু এ 
সমগ্রুতা সীমাহীনভাবে আবার সম্প্রসারিত হইতে সমর্থ, কেনন৷ জ্ঞানের বিচিত্র 
বিভাবের কোন শেঘ নাই, 'নাস্তযান্তে৷ বিস্তরস্যমে' | 
উত্তরমানসেব ইহাই হইল জ্ঞানের বা প্রত্যয়ের দিক ; কিন্তু ইহা ছাড়া 
তাহার সঙ্কল্পের একটা দিক, সত্যকে সবলভাবে কাধ্যকরী করিয়া তুলিবার 
একটা দিক আছে ; এদিক দিরা আমরা দেখিতে পাই যে এই বৃহত্তর দীপ্তি- 
শালী মন সত্ভাব অন্যসকল অংশ বা আজেব, মানসিক সক্কষ্পের, হৃদয় এব তাহার 
নৃভৃতির, দেহ ও প্রাণের উপর মনন-শক্তি বা ভাবনার বীধোর মধ্য দিয়া সববদ। 
ক্রিয়া কবে । জ্ঞান দিয়া আধারকে ইহা মাজিত ও শোধিত করিতে, জ্ঞানের 
মধ্য দিয়া তাহাকে যুক্ত করিতে এবং জ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা তাহাকে 
নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। শক্তিন্ূপে গ্রহণ করিবার এবং ফুটাইয়া 
তুলিবার জন্য উচচ কোন ভাবকে বীজরূপে হৃদয়ে বা জীবনে স্থাপন কর! হয়, 
হৃদয় এবং পাণ তখন সে ভাবের সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তাহার ক্রিয়া ও 
বীর্য্যবস্তায় সাড়া দেয় এবং তাহাদের উপাদান সেইভাবের অনুকূলে রূপান্তরিত 
হইয়া উঠিতে থাকে, তাহার ফলে তাহাদের অনুভূতি ও ক্রিয়া সেই উচচজ্ঞানের 
স্পন্দনে পরিণত, সেই জ্ঞানের দ্বারা উ্জীনিত হয় তাহার ভাবোচগ্াস ও 
সংবেদনে পরিপ্রুত হয়; তেমনিভাবে সেই ভাবের শক্তি এবং আপনাকে 
সার্থক করিয়া তুলিবার আকৃতি মনের সঙ্ষল্প এবং প্রাণের আবেগে মধ্যেও 
সঞ্চারিত হয ; এমন কি দেহের মধ্যেও এ-ভাব সক্রিয় হইয়া উঠে, উদাহরণ- 
স্বরূপ বল যাইতে পারে রোগেন অনিবাধ্যতার বিশ্বাস এবং তাহার আগমনে 


৩৪৮ 


অভিমানসের দিকে আরোহণ 


স্বীকৃতি দূর করিয়। স্বাস্থ্যের শক্তিশালী ভাবনা ও সঙ্ষজ্প তাহার স্থান অধিকার 
করিতে পারে অথবা বলের তাবনা* আধারে বলের উপাদান, শক্তি এবং 
রূপ উত্পাদিত এবং আমাদের মন, প্রাণ বা দেহের উপর তাহ। আরোপিত 
করে। এইভাবে উত্তরমানসের প্রাথমিক ক্রিয়াধারা চলিতে থাকে ইহা আমা- 
দের সমগ্র সত্তার মধ্যে এক অতিনৰ ও উচচতর চেতনা সপ্গণরিত করে, 
রূপান্তরের তিত্তি স্থাপন করে এবং আধারকে সত্তার আরও বৃহৎ ও মহৎ সত্যকে 
গ্রহণ ও বারণ করিবার জন্য প্রস্তত করে। 

উচচতর শক্তির শ্েষ্ঠতর আবেগ যখন প্রথমে বোধ বা অন্ভূতিতে দেখ! দেয় 
তখন স্বাভাবিকভাবে যে ভুল হইতে পারে তাহা দূর করিবার জনা আমাদিগকে 
মনে রাখিতে হইবে যে এ শক্তিসকল নিজের ক্রিরাভূমিতে বা নিজের 
স্বাভা।বক পরিবেশে যখন অবস্থিত থাকে তখন তাহারা যেমন স্বভাবতঃ মহা- 
বীর্ধ্যবান থাকে অবতরণ করিলে তখনি তাহাদের তেমন সামর্থ্য প্রকাশ 
পায় না। জড়ের মধ্যে পত্বিণামের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিজাতীয় এক অপকৃষ্ট 
মাধ্যমে প্রবিষ্ট হইয়া জড়ের উপর ক্রিয়া করিতে হয় ; তাহাদিগকে আমাদের 
দেহমন প্রাণের অসামধ্য, অবিদ্যার গ্রহণ-দামখোর অতাব বা জন্ধ অস্বীকৃতি, 
অচেতনার প্রতিঘেধ বা বাধার সন্দুখীন হইতে হয়। তাহাদের নিজের ভূমিতে 
প্রদীপ্ত চেতনা এবং জ্যোতির্ময় উপাদানের উপর তাহাদের কর্ম প্রতিষ্ঠিত 
এবং সেখানে তাহাদের সাথকতাঁও স্বতঃসিদ্ধ ;, কিন্ত এখানে তাহাকে জড়ের 
পূর্ণ নিশ্চেতনা এবং মন হৃদয় ও প্রাণেব ঈষদ্দ।প্ত অচেতনার যে সমু ভিত্তি 
পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়| এমন কি যখন 
সুগঠিত মনোময় বুদ্ধিতে উচচতর ভাব বা জ্ঞান নামিয়া আসে তখনও তাহাকে 
অবিদ্যাময় জ্ঞানের মধ্যস্থিত ধারণা বা সংস্কারের বিপুল সমাহার দ্বারা গঠিত 
বাধ ভাঙ্গিয়াই প্রবিষ্ট হইতে হয়, এই সমস্ত সংস্কারের বাঁচিয়া খাকিবার এবং 
আত্মসার্কতা পাত করিবার যে প্রবল ইচছা৷ আধারে বর্তমান আচে তাহাদিগকে 
পরাভূত করিতে হয় ; কেননা মনোময় হইলে ও তাৰ মাত্রই শক্তিশ্বরূপ বলিয়া 
তাহাদের একটা আত্ম-রূপায়ণ এবং আত্ম-সার্থকতার স্বাভাবিক সামর্থ আছে, 
অবশ্য সে সামধ্যের তারতম্য পরিবেশের উপরই নির্ভর করে, জড়ের নিশ্চে- 
তনা লইয়া যখন কারবার করিতে হয় তখন কার্যযতঃ সে সামর্ধ্যের পরিমাণ 


* থে শব ভাবকে প্রকাশ করে তাহার মধ্যে চিৎশক্ি সঞ্চারিত হইলে, তাহ! ভাবেরই মত 
বাধাপালী হয়, ইহাই ভারতে মন্্ব্যবহাব করিবার যুক্তি। 


৩৯৯ 


দিধ/ জীবন বার্তা 


শুন্য হইয়। দাড়াইলেও সম্তাবনারপে তথায় তাহা বর্তমান থাকে । সুতরাং 
সত্তার মধ্যে বাধা দেওয়ার একটা শক্তি পূর্ব হইতে গঠিত হইয়া বর্তমান আছে 
যাহা উত্তর আলোকের অবতরণের পখে বাধা দেয়, কিম্বা তাহার বীর্ধ্য হাস 
করিয়া ফেলে, এ বাধা এত প্রবল হইতে পারে যে তাহা আলোককে অস্বীকার 
বা বর্জন করিতে পানে অথবা তাহাতে সমর্থ না হইলে সে আলোককে ক্ষণ, 
বশাভুত, স্তকৌশলে পরিবন্তিত অথবা অবিদ্যার মধ্যে পূৃর্্বকল্পিত সংস্কারের 
উপযোগা বা অনকুল করিয়৷ লইবার জন্য বিকৃত করিতে প্রয়াস পায়। ইতি- 
পৃবের্ব কল্পিত বা গঠিত সংস্কারসকলের আধারে বর্তমান থাকিবার দাবি যদি 
খণ্ডিত করা বায়, যদি তাহাদের বিদায় করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও আবার 
তাহারা বাহির হইতে বিশ্বমনের ভাগ্ডার হইতে ফিরিয়া আসিতে চায় অথবা 
তাহারা নিয়ে নামিয়া প্রাণে, দেহে বা অবচেতনায় আশ্বয় নেয় এবং সুযোগ 
পাইলেই তথা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরধিকারের জন্য 
চেষ্টা করে , কেননা পরিণামশীল প্রকৃতির চলিবার পথে যে সোপানকে সে 
একবার স্থাপিত করিযাছে, তাহাকে বাচিয়া৷ থাকিবার এই অধিকার প্রকৃতিকে 
দিতে হইয়াছে, যাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধাপ নিরেট ও দৃঢ় হইয়া 
উঠিতে পারে । তাহা ছাড়া বিস্ষ্টির মধ্যস্থিত কোন শক্তির স্বধর্ম ও স্বাভাবিক 
দাবি এই যে তাহা ফটিয়া উচিবে এবং যেখানে বা যত দীর্ঘকাল সম্ভব বাচিয়। 
থাকিবে এবং নিজেকে সাক করিয়া তুলিবে ; তাই অবিদ্যার জগতে দেখি 
বহুশক্তির জটিল সমাবেশের মধ্যে শুধু থাকিয়াই যে সব কিছু লাভ করিতে 
হয় তাহা নহে, পরস্থ সেই সমস্থ শক্তির পারস্পরিক সংঘাত সত্ঘর্ঘ ৪ সংমিখবণের 
মধ্যেই রহিয়াছে সে লাতের উপায়। কিস্ পরিণামের এই উচচতম পর্বে 
জ্ঞানের সহিত অবিদ্যার সকল মিশ্বণকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতেই হইবে, 
শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়া যে ক্রিয়া ও পরিণাম চলিতেছে তাহার স্থানে শক্তির 
সৌঘম্যের মধ্য দিয়া ক্রিয়া ও পর্লিণামধারাকে চলিতে দিতে হইবে : কিন্ত আলোক 
এবং জ্ঞানের শক্তির দ্বার অবিদ্যার শক্তিকে এক চরম আঘাত হানিয়া তাহাকে 
পরাজিত করিতে পারিলে শুধু এই অবস্থা আনয়ন করা সম্ভব হইবে । সত্তার 
নিমৃতর অংশে হৃদযে প্রাণে এবং দেহে এই ব্যাপারই আরও তীব্রভাবে পুনরায় 
দেখা দেয়; কেননা এখানে বাধা শুধু ভাবের নয়, বাধা আসে নিমু প্রকৃতির 
নানা বাসনা, আবেগ, প্রবৃত্তি, বেদন।, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রাণের নানা ক্ষুধা এবং 
অভ্যাস হইতে : ইহারা মনের ভাব হইতে অনেক অজ্প পরিণামে সচেতন 


অতিমানসের দিকে আরোহণ 


বলিয়া আরও অন্ধতাবে সাড়া দেয় এবং আরও অনমনীয়তাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করে; ইহাদের বাধা দেওয়ার বা ফিরিয়া আসিবার ক্ষমতা মানস 
সংস্কারেরই মত, বরং আরও বেশী, তাড়া দিলে ইহারা আমাদের চারিপাশে 
বিশুপ্রকৃতির যে সচেতন পরিবেশ আছে তখায় অথবা তাহাদের নিজেদের 
নিমূতর ভূমিতে অথবা বীজরূপে অবচেতনার মধ্যে লুকাইয়া পড়ে, এবং 
তথা হইতে পূনরায় ভাসিয়৷ উিতে এবং নৃতন করিয়া আক্রমণ করিতে সমর্থ 
হয়। পরিণামের শক্তিকে, প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত অবর শজ্ির বাধা, 
পুনরাবৃত্তি এবং নির্বন্ধপরতার সহিত লড়াই করিয় অগ্রসর হইতে হয়, অথচ 
রূপান্তর-সিদ্ধি তাহার চরম লক্ষ্য হইলেও অতিশীধ তাহা যাহাতে না৷ আসিয়া 

বৃহত্তর অধিরোহণের প্রতোক পবের্ব তাহা হইলে এই বাধা খাকিবেই যদি 
তাহা ক্রমশ: অধিক পরিমাণে কমিয়া আসিবে । উদ্কৃতিন আলোক যাহাতে 
আমাদের সম্তার মধ্যে আদে৷ প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্রিয়ার 
ক্ষেত্র গঠিত করিতে পারে তজজন্য চাই আমাদের প্রকৃতিকে শান্ত করিবার 
শন্তি লাভ, চাই মন হৃদয় প্রাণ এবং দেহকে অনুষ্িগ্ন প্রশান্ত এবং ইচ্ছামত 
নিক্ষিয় করিবার এমন কি তাহাদিগকে পূর্ণ নৈঃশন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার 
সামখা ; এ শক্তি লাভ হইলেও বিশবগত বিদ্যার একটা বিরামহীন বাধা 
স্পটতাবে অনুভব করা যায় অথবা কখনও বা ব্যটি আধারের উপাদান ও বীর্ষ্যে, 
তাহা মনের গঠনে. প্রাণনের ধরণে, জড়ের বিগ্রহে একটা প্রতিকলতা গোপন 
এবং স্পষ্টভাবে রহিয়া যাইতে পারে ; অথবা অবিদ্যাশ্িত প্রকৃতির 
একটা গোপন বিরোধ বা বিদ্রোহ অথবা সংযমিত ও অবদমিত শক্তিসকলের 
পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস আধারে সর্বদা বর্তমান থাকিতে পারে ; এবং 
সত্তার কোন অংশ যদি সম্্তি দেয় তবে তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিয়া 
বসিতে পারে । পূর্ব হইতে চৈত্যপুরুঘের শাসন প্রতিষ্ঠা অতিশয় কাম্যবস্ত, 
কেননা তাহাতে আধারের সব্বত্র উত্তর-জ্যোতির দিকে একটা সহজ উন্মু 
খীনতা জাগে, এবং নিয়ুতর অংশগুলির মধ্যে আলোকের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ 
আছে তাহা প্রশমিত অথবা অবিদার দাবিতে যে তাহাদের সম্মতি আছে 
তাহা দূর হয়। প্রাথমিকভাবে আধ্যাত্মিক বূপাস্তর ঘটিলেও অবিদ্যার বন্ধন 
শিথিল হয়; কিন্ত এই দুইয়ের প্রতাবেও সকল সীমা ও বাধা পূর্ণবূপে দূর হয় 
না ; কেননা এই প্রাথমিক রূপান্তরের ফলে সম্যক ব! অভঙ্গপর্ণাঙগ চেতনা এবং 
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দিব্য জীবন বার্ত। 


জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না : অবিদ্যার আদি ভিত্তি নিশ্চেতনা তখনও বর্তমান 
থাকে, অতএব তাহার প্রসারতা এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে খব্ব করিয়া 
তাহাকে পৰিবন্তিত এবং আলোকিত করিবার প্রয়োজন লোপ পায় না। 
আধ্যাত্বিক উত্তরমানসের শক্তি এবং তাহার ভাববীর্ধ্য (10629-00106 ) 
আমাদের মননের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া বিকৃত এবং ক্ষীণবী্ধ্য হইয়া 
পড়িতে বাধ্য হয় বলিয়া এই সমস্ত বাধাকে পূর্ণরূপে দূর করিয়া বিজ্ঞানময় 
সত্তাকে স্াষ্টি করিতে সমর্থ হয় না : কিন্তু তাহা একটা প্রাথমিক রূপান্তর আনয়ন 
করে, এমন পরিবর্তন সাধন করে যাহাতে সাধকের অধিকতর উর্বে আরোহণ 
ও শক্তির প্রবলতর অবতরণ সহজ হয় এবং জ্ঞান ও চেতনার বৃহত্তর বীর্যে 
সন্তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের জন্য আরো অধিক প্রস্তত করে। 
জ্যোতির্মানসের এই বৃহত্তর বীর্য আছে, এ মন উদ্বভাবনার মন নয় 
কিন্ত অধ্যাত্ম আলোকের মন। ইহাতে উত্তর মানসের বুদ্ধির প্রভা এবং 
প্রশান্ত দিবালোকের স্থানে অথবা তাহাকে ছাপাইয়৷ চিংস্ববূপের এক প্রবল 
জ্যোতি, এক দীগ্তচছটা এবং এশুর্ধযময় এক মহিমা ফটিয়া উঠে ; উপর হইতে 
আধ্যাত্মিক সতা ও শক্তির স্ফুরন্ত বিদ্যুদ্দাম চেতনায় নামিয়া আসে এবং বৃহত্তর- 
ভাবনাময়-চিনময় মনস্তবের ক্রিয়ার সঙ্গে বা তাহার সহজ প্রকৃতি হইতে যে স্থির 
এবং উদার আলোক যে বিপুল শান্তি আধারে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সহিত 
যুক্ত হয়. তখন উপলব্ধির জন্য অগ্নিগর্ভ আকৃতি ও একান্তিকতা এবং জ্ঞানের 
এক উন্মাদনাময় মহা আনন্দ জাগিয়া উঠে । প্রায়শঃ এ মনের ক্রিয়াকে ঘিরিয়া 
এক অন্তর্দশা আলোকের প্রাবন উপর হইতে নামিয়া আসে , কেননা এখানে 
মনে রাখিতে হইবে যে আলোককে আমরা সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখি তাহা 
সত্য নহে ; নালোক প্রধানত: জড়ময় স্ষ্ট নয়, এবং আলোকের যে অনুভব 
বা দিব্যদৃষ্টি আমাদের অন্তরকে জ্যোতিন্দয় করিয়া তোলে তাহা আমাদের অন্ত- 
ধুখী মনে প্রতিফলিত বস্তর শুধু একটা! চাক্ষঘ প্রতিবিস্ব বা প্রতীকময় একটা 
প্রতিভাস মাত্র নয়; মূলতঃ আলোক ভাগবতসত্তারই এক চিন্ময় প্রকাশ, তাহার 
ধর্ম স্যট্টি করা এবং স্থষ্ট বস্তুকে উদ্ভাসিত করা৷ : জড় আলোক জড়ের মধ্যে 
সেই চিন্ময় আলোকের পরবর্তী স্থল প্রতিরূপ বা পরিণাম-_-জড়শক্তির প্রয়ো- 
জনে তাহার ক্ষষ্টি। জ্যোতির্ানসের এই অবতরণের ফলে অন্তু মহাশক্তির 
মহাবীর্ধযশালী ্বর্ণদ্বাতিযুক্ত এক সংবেগ একা প্রভাম্বর দিব্যোন্মাদ, একটা 
জ্যোতিক্খয় দৃর্বার পরিস্ফরণ আসিয়া পড়ে, যাহা উত্তর মানসের মন্থর এবং 
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অতিমানসের দিকে আরোহণ 


ভাবনাময় ক্রিয়াধারার স্থানে এক ক্ষিপ্র রূপান্তর প্রতিচিত করে, যে রূপান্তর 
কখনও প্রবল জোয়ারের মত কখনও কল তাঙ্গ প্লাবনের মত মহাবেগে অগ্রসর 
হয়। 

জ্যোতির্মানস প্রধানত: ভাবনার দ্বারা ক্রিয়া করে না, দিব্যদৃষ্টিই তাহার 
সাধন; ভাবনা এখানে গৌণ ক্রিয়ামাত্র, তাহা থাকে দৃষ্টিলন্ধ সত্যের 
ব্যঞ্তক বা প্রকাশক রূপে । মনন বা ভাবনার উপর যাহাকে প্রধানতঃ নির্ভর 
করিতে হয় সেই মানবমন ধারণা করে যে মননই জ্ঞানলাভের উচচতম বা প্রধান- 
তম সাধন বা উপায়; কিন্ত অধ্যাত্বজগতে মনন গৌণবস্ত, জ্ঞানলাভের পক্ষে 
তাহা৷ অপরিহার্য নয়। বলা যায় যে জ্ঞান যেন অনুগ্রহ করিয়া অবিদ্যাকে 
াঙ্ময় মনন ব্যবহার করিবার অনুমতি দান করিয়াছে, কেননা অর্থবহ শব্দের 
সুস্পষ্ট সঙ্কেত ছাড়া অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহার বছমুখী ব্যঞ্জনার সহিত সত্যকে 
পূর্ণরূপে নিজের কাছে প্রাঞ্জল এবং বৃদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারে না ; 
তাঘার এই কৌশল বাদ দিলে সে তাহার ভাবের ঠিক রূপরেখা আঁকিতে 
বা প্রকাশশীল আকার দিতে অসমর্থ হয়| কিন্তু স্প্টত; ইহা একটা 
কৌশল একটী যন্ত্র; মনন বা ভাবনা তাহার উৎপত্তিস্থানে চেতনা উচচতর 
ভূমিতে সাক্ষাৎ প্রত্যয় রূপেই ফুটে ; ইহ কোন বস্তকে বা বস্র কোন সত্যকে 
বোধময় বূপে গ্রহণ : এ অনুভূতি বীধ্যবান হইলেও অধ্যাত্ব দিব্যদৃষ্টিব ক্ষদ্রতব 
এক গৌণ পরিণাম ; যখন অপেক্ষাকৃত বহিশুঁখী 3 বহিশ্চর ভাবে আত্মার 
দৃষ্টি আত্মার উপরে পড়ে অথবা বিঘয়ী যখন নিজেকেই অথবা নিজেরই কোন 
কিছুকে বিষয়দ্ূপে দেখে তখন এ অনুভূতি জাগে ; কেননা তথায় সব কিছুই 
আত্মার বিচিত্র এবং বহুরূপে প্রকাশ । গ্রাকৃতমনে, দৃষ্ট বা আবিষ্কৃত কোন বস্ত, 
তথ্য বা সত্যের সহিত সংস্পর্শজনিত অনুভূতিব এক বাহ্য সাড়া জাগে এবং 
তাহার পর সেই সাড়া হইতে তাহার এক ভাবনাময় রূপায়ণ হয় : কিন্তু অধ্যাত্ব 
আলোকে চেতনার মূল উপাদান হইতে গভীরতর অনুভূতিতে জাত এক 
সাড়া দেখা দেয় এবং সেই উপাদানের মধ্যে পর্ণরূপে তাহা রূপায়িত হয়, সে 
রূপায়ণে বস্তুর খাটি রূপ ফুটে, অখবা তাহাতে সত্তার উপাদানে তাহার স্বরূপ 
প্রকাশক ভাবলেখ ( 1060612701) ) প্রকাশ পায় : সেখানে এই উচচতর 
ভাবময় জ্ঞানকে স্পষ্ট বা পূর্ণ কবিবার জন্য বাঙ্ময় বিগ্রহ রচনার বা অন্য 
কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভাবনা বা মনন সত্যের এক প্রতিরূপ গঠন 
কবে এবং সত্যকে ধারণ ও জ্ঞানের বিঘয়ৰপে গ্রহণ করিবার জন্য সেই 
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দিব্য জীবন বার্থা 


প্রতিরূপাটি প্রাকৃত মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করে ; কিন্তু জ্যোতির্মানসের 
গতীরতর অধ্যাত্ব দৃষ্টির দূর্যযালোকে সত্যের স্বরূপমৃত্তিটি ধরা পড়ে, তখন 
তাহাকে খাঁটিভাবে ধারণ করা সম্ভব হয়| এই স্বব্ূপমুত্তির কাছে মনন ছার 
গঠিত প্রতিরপ গৌণ এবং জন্য (067180৮ ) বস্তু, এ প্রতিরূপ জ্ঞানকে 
অপরের নিকট প্রকাশ করিবার পক্ষে খুব শক্তিশালী হইলেও জ্ঞানের গ্রহণ বা 
ধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়। 

যে চেতনা দিব্যদশনের দ্বারা পরিচালিত যাহাকে খদি বা ডরষ্টার চেতনা 
বলিতে পাৰি জ্ঞানের শক্তিতে তাহা চিন্তাশীল বা মনস্বীর চেতনা হইতে বৃহত্তর | 
অন্ত্দট্টির বোধ বা অনুভবের শক্তি ভাবনার বোধশক্তি হইতে বৃহত্তর এবং অধিক- 
তব প্রত্যক্ষ ;, ইহাকে এক আধ্যাত্বিক বোধ বলিতে পাবি, যাহ৷ দিয়া সতোর 
মূল উপাদানের কিছু উপলব্ধি করা যায় শুধু তাহার আকারকে নয় ; কিন্ত 
ইহা সতোর আকারের ছবিও আঁকে এবং সেই সঙ্গে আকারের তাৎপর্য্যও 
গ্রহণ করে, বরং মননময় ধারণার পক্ষে যাহা সম্ভব নয় এমন স্পষ্টতর রেখায় 
সত্যের সুন্দরতর এবং অধিকতর আত্মপ্রকাশক ছবি ফুটাইয়া তোলে, ব্যাপকতর 
অনুভূতি এবং সমগ্রতর বৃহত্তর শক্তি তাহাতে প্রকাশ পায়। উত্তরমানস 
যেমন সত্তার মধ্যে অধ্যাত্ব-ভাবনার মধ্য দিয়া এব” সেই ভাবনায় সত্যের যে শক্তি 
প্রকাশ পায় তাহার মধ্য দিয়া এক বৃহত্তর চেতনাকে ফৃটাইয়া তোলে, তেমনই 
জ্যোতিম্মীনস এবং তাহার দর্শন ও গ্রহণ বা অধিকার করিবার শক্তি তাহার সত্য- 
দৃষ্টি এবং সত্যজ্যোতির মধ্য দিয়া আরো বৃহত্তর চেতনাকে জাগরিত করে। 
ইহা আরও শভিশালীরূপে আরও বৃহৎ ও সক্রিয় পুর্ণাতা গঠনে সক্ষম : সাক্ষাৎ 
অন্তর্দট্টি এবং প্রেরণার দীপ্তিতে ইহা ভাবনাময় মনকে উদ্ভাসিত করে, হৃদয়ে 
অধ্যাত্বদৃষ্টি এবং তাহার অনুভূতি ও আবেগে চিন্ময় আলোক ফটাইয়া তোলে : 
প্রাণশক্তিতে চিন্ময় সংবেগ এবং সত্যানুভূতির প্রেরণা সঞ্চার করে, যাহার 
ফলে কর্ম শক্তিশালী এবং জীবন উর্ঘম্োতা হইয়া উঠে: এমন কি ইহা 
ইন্দ্িয়ানুভূতিতেও চিন্ময় অনুভূতির এক সাক্ষাৎ এবং সমগ্র বীর্য টালিয়৷ দেয়, 
মাহাতে আমাদের প্রাণময় এবং অনুময় সত্তা বাস্তবভাবে সব্ববস্বস্থিত ভগবানের 
সংস্পর্শ লাভ করে ; সে ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয় এবং মন যত গভীরভাবে তাহাকে 
ভাবনা, ধারণা বা অনুভব করে এ সংস্প্শের গভীরতা তাহা৷ অপেক্ষা বিন্দুমাত্র 
ন্যুন নয়। ইহার রূপাস্তরসাধন সমর্থ আলোক অনুময় মনের উপর পড়িয়া 
তাহার সকল সীমার বন্ধন কাটিয়া এবং তাহার স্থিতিধন্্রী সকল অসাড়তা ভাঙ্গিয়া 
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অতিমানসের দিকে আরোহণ 


দেয়, তাহার সন্কীর্ণ ভাবনার শক্তি এবং সন্দেহের স্থানে দিব্য অন্র্দৃষ্টিকে স্থাপিত 
করে, এমন কি দেহের প্রতি কোষে প্রতি অণুতে আলোক এবং চেতনার প্রবাহ 
বহাইয়া দেয়। উত্তরমানসের দ্বারা আনীত বূপান্তরে, অধ্যাত্ম যোগী এবং 
মনম্বী সাধক তাহাদের পূর্ণ এবং সক্রিয় সাথকতা৷ লাভ করে ; জ্যোতির্নানসের 
দ্বারা আনীত রূপাম্রে যাহাদের আত্মা দিব্যদৃষ্টি এবং সাক্ষাথবোব ও অনুভূতির 
মধ্যে বাস করে সেই সকল দ্রষ্টা বা ধাঘি অথবা দীপুচেতন আধ্যাত্বসিক বা 
ভাবক ঠিক তেমনিভাবে সাথকতা লাভ করে. কেননা এই সমস উদ্ধ স্থিত 
উৎস হইতেই তাহারা আলোক পায় এবং উন্নীত হইয়া সেই আলোকের মধো 
বাস করা হইবে তাহাদের স্বরাজো প্রবেশ । 

অধিরোহণের এ দুটি ভূমি তৃতীয় আর একটি ভূমি হইতে তাহাদের বীর্ধ 
এবং তাহাদেব উভয়ের মিলনক্তাতত পূর্ণতা লাভ করে ; কেননা এই উত্তুঙ্গ শিখরে 
বোধিময় সত্তা বাস করে, তথা! হইতেই উত্তরমানস এবং জ্যোতির্নানস তাহাদের 
জ্ঞানলাভ করে এবং সে জ্ঞানকে তাহারা ভাবনা অথব৷ দৃষ্টির আকার দিয়া প্রাকৃতি- 
মনের রূপান্তরের জন্য আমাদেব নিকট নামাইয়া আনে । সন্বোধি হইতেছে 
চেতনার এমন এক শক্তি যাহা একত্ববোধজাত আদিজ্ঞানের আরও নিকট আরও 
অন্তরঙ্গ ; কারণ গোপন তাদাত্বাজ্ঞান হইতেই কিছু সাক্ষাত্ভাবে উদ্ভূত হইয়া 
সম্বোধি রূপে সব্বদা আত্মপ্রকাশ করে । যখন বিঘয়ীর চেতন! বিঘয়ে অবস্থিত 
চেতনার সংস্পর্শে আসে, যখন তাহাতে অনপ্রবিষ্ট হয় এবং যাহার সহিত 
সংস্পর্শে আসিয়াছে তন্মধাস্থ সত্যকে দেখে, বোধ করে এবং তাহার স্পন্দনের 
সঙ্গে নিজেও স্পন্দিত হয়, তখন সংস্পশের জাঘাত হইতে স্ফুলিক্গ বা বিদাৎ- 
চমকের মত বোধিচেতনা হঠাৎ প্রকাশিত হয়। অখবা যখন চেতনা দেবূপ 
সংস্পশে না আসিয়া নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কবে এবং সেখানে যে 
সত্য বা সত্যসকল আছে তাহা সাক্ষাৎ এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে অথবা 
প্রতিভাসের অন্তরালে অবস্থিত গোপন শক্তির সঙ্গে তেমনভাবেই নিবিড় 
স্পর্শ লাভ করে, তখন বোধির আলোক জলিয়৷ উঠে; অথবা আবার যখন 
চেতনা পরম সত্যবস্তর বা বস্ত ও সত্তাসকলের চিন্ময় সত্যের সংস্পশ লাভ করে 
এবং এই লোকোত্তর স্পর্শেব মব্য দিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, তখন তাহার 
গভীরে অন্তরঙ্গ সতাবোধ জ্বলিয়া উঠে-_স্ফুলিঙ্গের মত, বিদাংচমকের মত 
বা লেলিহান শিখার মত। এই অন্তরঙ্গ বোধিজাত অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি বা 
ভাবনা বা পুত্যয হইতেও বেশী কিছু ; নর্্বাবগাহইণ এবং শত্বগ্রকাশক সংস্পর্শ 
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[দবা জীবন বাত 


হইতে এই যাহা জাত হয় দৃষ্টি এবং ভাবনা তাহার অন্ততুক্ত খাকে অখবা তাারা 
তাহার স্বাভাবিক পরিণাম । বোধিব এই জ্ঞানের মধ্যে এক গুপ্ত এবং 
অন্স্তপ্ত একত্ববোধ রহিয়াছে, নিজেকে যাহা এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, তখাপি 
তাহ এই বোধির সহায়তায় তাহার নিজের মধাস্থ বস্তু বা তাবসকলকে আত্ব- 
স্বরূপে দেখিবার এবং অনুভব করিবার নিবিড়তাকে, নিজ সতোর জ্যোতিকে, 
তাহার স্বততসিদ্ধ নৈশ্চিত্যের অমোঘ বীধযকে স্মবণ ও বহন করে। 

সম্বোধি এইভাবে মানুঘের মনেও সত্যকে বহন করে এব তাহাতে সত্যের 
স্মৃতি জাগায় অখবা পুজিত অবিদ্যার মধো বা নিশ্চেতনার আববণের মধ্য 
দিয়া এমনিভাবে আত্মপ্রকাশিক বিদ্াখঝালক বা অগ্নিশিখাব মতই অনুপ্রবিষ্ট 
হয়; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে সেখানে আসিলে ইহা মিশ্রিত হইযা পড়ে, 
ইহার উপর একটা মনোময় প্রলেপ লাগিয়া যায অথবা ইহা বাধাগ্রস্ত ও গতি- 
রুদ্ধ হয়, এমন কি ইহার স্থানে অন্যবস্ত্র দেখা দেব : তাহ। ছাড়া বছরূপে ইহাব 
বাণীকে ভুল বৃঝিবার সম্ভাবনা খাকাতে তাহার শুদ্ধ ও পূর্ণ ক্রিয়া হইতে পারে 
না। আবার অনেক সমর মনে হয় সন্তান বিভিন ক্ষেত্রে যেন বোধির 
প্রকাশ হইতেছে : সেগুলিকে বোধির বিকাশ না বলিয়া শুধু কোন সংবাদ বা 
বাণী বলাই অধিকতর সঙ্গত; ইহাদের উৎপ্তিস্থান, সার্কতা এবং 
প্রকৃতিতেও বনু বৈচিত্রা আছে। যাহার মধ্যে বিচারশক্তি এখনও প্রস্ফরিত 
হয় নাই তেমন ভাবেব তখাকখিত ভাবক বা অধ্যান্্বসিক, অন্ধকারময় বিপদ- 
সঙ্কল কোন উৎস হইতে প্রাণভূমিতে আগত তঙ্জপ বাণীর দ্বারা প্রায়ই অনু- 
গ্রাণিত হয় ; তখাকথিত, কেনন৷ যুক্তিবিচাবকে বর্ভন করিয়া যাহার মন্বান্ধে 
কোন জ্ঞান নাই এমন উৎস হইতে আগত কোন ভাবনা ব৷ ক্রিয়াধাবার উপর 
নির করিলেই খাটি ভাবক হওয়া যায় না । এরূপ অবস্থায আমরা প্রধানত; 
যুক্তিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতে বাধা হই, এমন কি বোধির অখবা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বোধির ছদ্মবেশে উপস্থিত অন্য কিছুর ইঙ্গিতকে ভূয়োদশী বিবেকী 
বদ্ধিন দ্বারা শাসন করিবাপ দিকে ঝুঁকিরা পড়ি, কেননা আমাদের বৃদ্ধিতে 
এই বোধ জাগে যে অন্য কোন প্রকারে কোনটা সত্যবস্ত কোনৃটা মিশ্বিত বা 
ভেজাল অখবা মিথ্যা কোন বস্তরকে সতা বলিঘ্া চালান হইয়াছে তাভা 
নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিতে পারি না। কিস্তু ইহাতে বোধির সার্থকতা 
আমাদের কাছে অনেকটা কমিয়া যায়; কেননা এ ক্ষেত্রে আমরা তর্কবুদ্ধিকে 
নির্ভরযোগা বিচারক বলিয়া গ্রহণ করিঠে পারি না; তাহার কারণ তাহার 
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বিচারের ধারা পুথক, চরম ও নিশ্চিত কোন জ্ঞানে পৌ'ছিবার শক্তি তাহার 
নাই বরং বলিতে পারি যে সে সত্যকে অনুসন্ধান মাত্র করে ; কোন সিদ্ধান্তে 
পৌঁচিবার জন্য যদিও বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কোন ছদ্মবেশী বোধির উপর নির্ভর 
করে---কেননা বোধির সাহাযা না লইয়া বৃদ্ধি তাহার পখ স্থির করিতে বা 
নিশ্চিত কোন দিদ্ধান্তে পৌ'ছিতেই পারে না"--তখাপি যুক্তির বলে সত্য সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছি বা অনমানদ্বারা লব্ধ মত পবীক্ষান্থারা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে 
ইহা মনে করিয়া বোধির উপর তাহার এই নির্ভরশীলতা সে নিজের কাছেও 
গোপন রাখিতে চায় । বুদ্ধির বিচারে স্বীকৃত বোধিকে আর বোধি বলা চলে 
না, তখন বোধিন প্রামাণা, যাহার নিশ্চিত ভাবে সত্যকে জানিবার কোন স্বাতা- 
বিক আন্তর উপায় নাই সেই যুক্তিবিচারের উপরই নির্ভর করে। এমন কি 
মন যদি পরধানত£ বোধিময়, তাহার উচচতর বৃত্তি যদি জ্যোতিক্শ্্য় হইয়া উঠে 
ভাহা হইলেও জ্ঞানের সঙ্গে তাহার পৃথক পৃথক ক্রিয়াবলির একটা সামঞ্জসা- 
স্থাপন দূরূহ গাঁকিয়াই যাইবে. কেননা মনে বোধির বিদ্যুংচমকের পরম্পরা দেখা 
দিলেও তাহাদের ভিতরকার সম্বন্ধ সব্বদাই অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট বোধ হইবে ; 
সৌঘম্য ও সামগ্তসা স্থাপন তখনই সম্ভব হইবে যখন এই নূতন মননশক্তি বুদ্ধির 
অতাত ক্ষেত্রে তাহার নিজের যে উস আছে তাহার সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত 
হইবে অখবা যখন তাহা উন্নীত হইয়া এমন এক উদ্ধ চিন্ময় ভূমিতে পৌ'ছিবে 
যেখানে বোধির প্রিয়া শুদ্ধ এবং স্বাভাবিক । 

বোধি সর্বত্রই কোনও উদ্বৃতর আলোকের প্রান্ত বা রশ্মি বা বহিঃ- 
প্রকাশ : ইহা এক স্দূর অতিমানস আলোক হইতে আমাদের মধ্যে প্রতিক্ষিপ্ত 
এক শিখা বা প্রান্ত কিম্বা একাটি বিন্দু, আমাদের প্রাকত মন এবং অতিমানসের 
মধাস্থিত সত্য-মানসের এক অন্তরিক্ষলোকের মধ্য দিয়া আসিবার সময় ইহা 
কিছুটা পরিবন্তিত হয় এবং এইভাবে পরিবন্তিত হইয়া আমাদের অবিদ্যাচ্ছনু 
প্রাকৃত মনোময় উপাদানের মধ্যে যখন অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন তাহা দ্বারা আরও 
পরিবন্তিত হর এবং অত্যন্ত অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু লোকোত্তর 
ভূমিতে, তাহার স্বধামে ইহার দীপ্তি স্থুনিশ্মল সুতরাং সেখানে ইহা পূর্ণরূপে 
ধতস্তরা বা সত্যময ; সেখানে তাহার রশ্মিমালা সংহত এবং পরম্পরের সহিত 
গন্বদ্ধ বা একত্রে ঘনীভূত. পবস্পর হইতে পৃথক নহে, সেখানে তাহার জ্যোতির 
তরঙ্গের যে খেলা চালে সঙ্কৃত কবির ভাষায় তাহাকে 'স্থিরা সৌদামিনীর”' 
এক সমুদ্র বা ভাহার পুঞ্ধীতৃত এক প্রভাব লীলা বলা যাতে পারে। 
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বোধিলোকে আমাদের চেতনা উত্তীর্ণ হওয়ার অথব! বোধির সঙ্গে আমাদের 
যোগাযোগের কোন সুস্পষ্ট পথ আবিষ্ষারের ফলে বোধির এই আদি ও সহজ 
দীপ্তি যখন আমাদের সততায় নামিয়া আসিতে আর্ত করে তখন কখনও বিদ্যুৎ 
চমকের মত থাকিয়া থাকিয়া কখনও অবিরত ধারায় আালোকপ্রুবাহের মধা দিয়া 
তাহার খেলা চলিতে পারে ; কিন্তু এই অবস্থায় বৃদ্ধি দিয়া বোধির বিচার একে- 
বারেই অচল হইয়া পড়ে, তখন বুদ্ধি কেবল দর্শক বা অনুলেখক (16515021) 
বূপে এই উত্তর শক্তির জ্যোতির্দনয় বাণী, বিচারফল, সুক্মতেদ-নির্দেশ পর্যবেক্ষণ 
করিতে এবং বুঝিতে ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে । যে চৈতন্যে 
বোধির অবতরণ ঘটে, বোধির কোন বিবিজ্ত প্রকাশকে পরীক্ষা কিন্বা পূর্ণ করি- 
বার জন্য অখবা তাহার বৈশিষ্ট্য তাহার প্রয়োগবিধি তাহার অধিকার কিন্বা 
সীমানিরূপণ করিবার জন্য সে চৈতন্যকে অন্য এক অনুপূরক বোধি প্রকাশের 
উপরই নির্ভর করিতে হয় 'অখবা সকলকে যাহা যখাস্বানে সন্বিবিষ্ট করিতে 
পারে এমন এক পুষ্তিত বোধিকে আবাহন করিয়া আবারে নামাইবার সামর্থ 
অর্জন করিতে হয়। কারণ একবার বোধির আবেশে চেতনার রূপান্তর-ক্রিয়া 
আরম্ভ হইলে মনের উপাদান ও ক্রিয়াবলিকে বোধিন উপাদান, আকৃতি ও বীর্ষো 
সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা অপরিভার্ধা হইয়া পড়ে। যতদিন তাহা সম্ভব না হয় 
যতদিন বোধির আলোককে ব্যবহার করিয়া তাহার মেবা করিয়া তাহার কার্ধ- 
সাধনে সহায়তা করিয়া যে নিমৃতর প্রাকৃতবুদ্ধি বন্তনান আছে তাহার উপর 
চেতনার ক্রিয়াধার৷ নির্ভর করে, ততদিন সন্তায় জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশণ 
থাকিয়াই যায়, কেবল তাহার জ্ঞানের অংশ উত্তর-আলোক ও শক্তি লাভ করিয়া 
কিছু উদ্গতি লাভ করে, অজ্ঞান কতকটা প্রশমিত হয়। 
সম্বোধির শক্তি বা সামা চতুরঙ্গ ; তাহান সত্াদর্শনের সামর্থ্য বস্তর 
স্বরূপজ্ঞান উন্মোচিত কবে, তাহার সত্যশ্ববণের মামধ্য অন্তরে দিবাপ্রেরণ। 
জাগায়, তাহার সত্য স্পর্শের সামধ্য বস্তুর মর্শ্রসত্য ও ভাপর্য্যের ধৃতি বা ধারণা 
সাক্ষাৎভাবে ফটাইয়া তোলে-_-হামাদের মানসীবুদ্ধিতে সাধারণতঃ বোধির 
এই বিতাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় ; সন্বোধির চত্ু তুর্থ বিভাব হইল স্বত:স্ফূর্ত 
সত্য বিবেকের সামধ্্য যাহা সতোর সঙ্গে সত্যের সব্যনস্থিত এবং খাটি সম্বন্ধ 
আবিষ্কার করে। অতএব তর্কবুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া এমন কি তাহার যে 
বিশেঘ ক্রিয়াধারা বস্ত ও ও ভাবরাজির যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করে তাহা সমস্তই 
সন্বোধি নিষ্পন্ন করিতে পারে । কিন্ত নিষ্পঘ্ন করে আরও উন্ত নিজস্ব 
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ধারায় এবং অব্যর্থ ও অবিকম্পিতভাবে । ইহা যে কেবল ভাবনাময় মনকেই 
গ্রহণ করিয়া নিজ উপাদানে রূপান্তরিত করে তাহা নহে, পরস্ঠ সে রূপান্তরের 
ক্রিয়াধারা হৃদয়, প্রাণ, ইন্জিয়ানুভূতি এবং দৈহিক চেতনাতেও সঞ্চারিত হয়; 
ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই গোপন আলোক হইতে জাত স্বকীয় একটা বোধি- 
বৃত্তি আছে : কিন্তু উপর হইতে যখন পদ্বোধির শুদ্ধ বীধ্য নামিয়া আসে তখন 
তাহা সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং হৃদয় প্রাণ ও দেহের এই 
সকল গভীরতর বোধিশক্তিতে একট বৃহত্তর পূর্ণতা এবং পূর্ণাঙ্গতার সামর্থ্য 
জাগাইয়া তোলে। এইবূপে ইহা সমস্ত চেতনাকেই সম্বোধির উপাদানে 
রূপান্তরিত করে. কেননা ইহা সাধকের সংকল্পে, বেদনায়, তাবের আবেগে, 
প্রাণের সংবেগে, ইজ্জিয় ও ইক্দ্রিয়ানুভৃতির ক্রিয়ায় এমন কি দেহগত চেতনার 
সকল বৃত্তিতে নিজের বৃহন্তব জ্যোতির্ময় গতি ও শক্তি সঞ্চারিত করে ; ইহা 
সত্যের শর্ত ও দীপ্তির শিখা প্রজ্ালিত করে এবং সকল বৃত্তিব জ্ঞান ও অগ্রান 
উভয়কেই আলোকিত করিয়া তাহাদিগকে এক নৃতনভাবে ও বীধের্য ঢালাই 
করে। এইবূপে চেতনাতে একপ্রকার পূর্ণা্গতা দেখা দিতে পারে কিন্তু তাহা 
পূর্ণ ও অভঙ্গ কিনা তাহা বোধির এই নূতন আলোক অবচেতনার কতখানিকে 
অধিকার এবং মূল নিশ্চেতনার মধ্যে কতটা প্রবেশ করিল তাহার উপর নির্ভর 
করে। এইখানে সন্বোধির দীপ্তি ও শক্তি ব্যাহত হইতে পাবে, কেননা 
সম্বোধি অতিমানসের আভাস এবং ক্ষণ্রবীর্য প্রতিভূ মাত্র. অতএব একাত্বতা 
বোধজাত জ্ঞানের পৃ্ণশক্তিকে আধারে নামাইয়া আনিতে পারে না । আমাদের 
অপর! প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ নিশ্চেতনা এত বিশাল এত গভীর এত নিরেট 
যে খতময়ী প্রকৃতির কোন নিমূতর শক্তি তাহাতে পৃণবূপে প্রবেশ করিতে বা 
তাহাকে জ্যোতিঃশক্তিতে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয় না। 

সম্বোধির পরের ধাপে আমরা। অধিমানসে উত্তীর্ণ হই, সঙ্বোধিজাত রূপান্তর 
এই উচচতর আবধ্যাত্তিক প্রসঙ্গের ভূমিকামাত্র | আমরা দেখিয়াছি যে, এমন কি 
যখন অধিমানস, ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ণতার প্রকাশ না করিয়া তাহার মধাস্থিত নিব্ব- 
চনী বৃত্তিকে শুধু ফুটাইয়া তোলে, তখনও তাহাতে বিশ্বচেতনার এক শক্তি, পরি- 
ূ্জ্ঞানের এক তত্বের প্রকাশ পায়, তাহা তাহা নিজের মধ্যে এমন এক আলোককে 
ধারণ করিয়া রাখে যাহা অতিমানস-বিজ্ঞানঘন জ্যোতিরই প্রতিভ। অতএব 
কেবলমাত্র বিশ্বচেতনার মধ্যে উন্মিঘিত হইয়াই 'অধিমানসের আরোহ ও অব- 
রোহের ধারাকে আমরা পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে সমর্থ হই; তাহার 


৪০৯ 


দিবা জীবন বানী 


জন্য কেবলমাত্র উদ্ৃভূমির দিকে ব্যক্তিচেতনার তীব্র এবং গভীরভাবে 
উন্মীলিত হওয়াই প্রচুব নহে. লোকোত্তর জ্যোতির তু শুঙগের দিকে আরো" 
হণের সঙ্গে আরও চাই চেতনার দিগন্তের দিকে এক স্বুবৃহৎ বিস্তার, চাই 
চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া চিৎসত্তার একটা অখণ্তার বোধ জাগানো । অন্ততপক্ষে 
বহিশ্চর মন এবং তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টিতঙ্গীব স্থানে অন্তরপুরুঘের গভীরতর 
ও উদারতর চেতনার প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বাত্বতাবোধের বিপুলতাৰ মধ্যে 
বাস করিতে শিখিতে হইবে ; কারণ তাহা না হইলে অধিমানসী দৃষ্টিভঙ্গী 
যেমন খুলিবে না, তেমনি অধিমানসী শক্তি তাহা বীধ্যবান ক্রিয়াধারা প্রকাশের 
ক্ষেত্র পাইবে না। অধিমানসেব অবতরণে অহংবুদ্ধির আত্মাকেন্দ্রিকতার 
প্রাধান্য পূর্ণ বশীভূত বা ব্যাহত হইয়া পড়ে, সন্তার বিশাল বিস্তাবের মধ্যে 
অহং আত্মহারা হইয়া যায় এবং অবশেষে তাহার বিনাশ ঘটে, তাহার স্থানে 
অসীম বিশ্বাস্বাব ও বিশ্বগতির উদাৰ ও বিপল এক বিশ্বগত বোধ ও অনুভূতি 
আসিয়া দেখা দেয়; যাহাবা পূর্বে অহংকেন্দ্রিক ছিল তাহাদের অনেক ক্রিয়। 
তখনও সততায় বর্তমান থাকিতে পারে কিন্তু তাহাবা বিশ্বময় বিশালতাব সাগর 
বক্ষে ক্ষ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা প্রবাহের মতই দূলিতে বা চলিতে খাকে। তখন 
মননেব অধিকাংশ আব ব্য্টিভাবে দেহ বা প্রাকৃত সত্তা হইতে জাত বলিয়া 
মনে হয় না; মনে হম উদ্ু হইতে অখবা বিশ্বমনের তরঙ্গদোলার মাথায় 
চড়িযা যেন তাহানা আসিতেছে ; বাক্তিব অন্তর্দাট্টিতে বা আন্তর জ্ঞানে বস্তবব 
যেরূপ ফোটে অথবা যে বোধ জাগে তাহা দিব্যদর্শন এবং দিবালোক বলিয়াই 
দেখা যায, সে দর্শন এবং আলোকেব উৎস বিশ্বাজ্মান জ্ঞানেন মধ্যে রহিযাছে, 
বিবিস্ত কোন বাক্তিসভ্তাব মধ্যে নহে ; বোবহয় যে, সমস্ত অনুভূতি সংবেদন 
এবং জদযেব আবেগ ঠিক তেমনিভাবে পেই একই বিশ্বগত বৈপূলা হইতে 
আসিরা তবঙ্গবূপে সৃক্ষ্য ও স্কুল দেহের উপব ভাঙ্গিযা পড়িতেছে এবং বিশ্বাত্্ার 
ব্ক্তিকেন্দ্রে তাহার অনুরূপ সাড়া জাগিতেছে ; কেননা দেহ বিপুল বিশ্বলীলার 
একটি ক্ষুদ্র আধার অথবা তাহান চেয়েও নগণ্য, বিরাট বিশ্যপ্রের ক্রিয়ার 
উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ স্বাপনেব জন্য একটা বিন্দ মাত্র। এই সীমাহীন বিপুলতার 
মধ্ো কেবল যে বিবিজ্ত অহং-এব লয় ঘটিতে পারে তাহা নহে, ব্যক্তিত্বের সকল 
সংস্কাব এমনকি ভগবানেব দাস বা যন্ত্ররূপে ব্যক্তিভাবনাৰ গৌণ বোধটুকু 
পর্ধনন্থ সম্পর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পাবে , তখন বিশ্বসত্তা, বিশ্বচেতনা, বিশব- 
আশন্দ এবং বিখুশক্তিন খেলা ওুবু অবশিষ্ট খাকে ; যদিই বা যাহা পূর্বে 


৪ ১। 


অন্তিমানসের দিকে আরোহণ 


সাধকেব বাক্তিগভ মন প্রাণ বা দেহ ছিল, তাহাকে আনন্দ ও শক্তিব কেন্দ্রৰাপে 
অনুভূত হয তবু তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেব বোধ খাকিবে না, তাজা প্রকাশের 
এক ক্ষেত্র মাত্র মনে হইবে ১ আনন্দেব অখব। শক্তিব ক্রিযাব বোধ সেই ব্যক্তিতে 
বা সেই শবী7ব মাত্র নিবদ্ধ থাকিবে না কিন্তু যে অসীম অন্থম চেতনা সব্বতঃ 
পবিব্যাপ্ত হইযা আছে তভাহাব সব্বত্র অনুভূতি হইতে পাবিবে। 

কিন্ত অধিমানস চেতনা এবং অনুভূতি বহুৰপে বপায়িত হইতে পাবে, 
কেননা অধিমানসে আছে সাবলীলতাব বৃহৎ ছন্দ, তাহা বলতবিচিত্র সন্ভাবনাৰ 
ক্ষেত্র। তীাহাব মধো কেন্দ্রবজিত কোন বিশেষ কেব্রে অসংস্থিত 
অতিব্যাণ্ডিব স্বানে আমাতেই বিশু অবস্থিত বা আমিই বিশ্ব এপ বোধও 
দেখা দিতে পাবে, কিচ্ছু সে আমি অহংকাবেব কাচা আমি নয, সে 
আমিহ শুদ্ধ মৃক্ত স্বকপগত আত্মচেতনাৰই এক সম্প্রপাবণ মাত্র অখবা 
সব্বভূতেব সহিত যাহা এক এমন একটা কিছু _িশি বশ্বপুকষ ইহা 
তাহালই একটা প্রসাবণ তাহাবই এক আত্মমুন্তি, ইহা ব্যষ্টিবপে অবস্থিত 
বিশ্বাস্বা। বিশ্বচেতনাব এক অবস্থায় বিশ্বেব অন্তর্ভুক্ত হইযা এক বাজিত্ব 
থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি সকল বস্তু বা সত্তা, সকল ভাবনা ও বোধ, মকলেব 
স্তখ ও দুঃখেব সঙ্গে, এক কথায বিশে যাহা কিছু আছে তাহাব সঙ্গে নিজে 
এক হইযাই খাকে , আবাব আব এক অবস্থায সকল সন্তা এক বার্টিসন্তাব মধো 
অন্ততুক্ত থাকে এবং সেই সন্তাব অংশরূপে তথায় সকল মত্তাব জীবনেব সত্য 
বর্তমান থাকে । অনেক সময বিশ্বপ্রকৃতিব বিপুল ক্রিযায তাভাব স্বাধীন 
খেলা কোন শাসন বা নিমন্ত্রণ খাকে না, যাহা ব্যক্তিপৃকঘ বলিয়া পবিচিত 
ছিল তাহা, নিক্ষিষতাবে গ্রহণ কবিযা অথবা সক্রিবভাবে তাহান সহিত এক 
হইয়া এ খেলায় সাড়া দেষ , কিন্ধু চিৎসন্তা তখন এই নিক্ষিযতা অখবা এই 
সার্বভৌম ও নৈর্ব্যক্তিক একাত্ববোধ « সহানুভূতি ইভাব কোনটিব কোন 
প্রতিক্রিয়াব বন্ধন স্বীকাব না করিয়া অবিচল ও স্বাধীনভানেই বর্তমান খাকে। 
কিন্ত অধিমানসেন গভাৰ প্রভাব ও পূর্ণক্রিযাৰ সঙ্গে বিশ্বাত্্বা বা ঈশববই আবিষ্ট 
থাকিয়া সব কিছু প্রশাসিত কবিতেছেশ, পৃণৰপে সবকে ধাবণ কবিয়া 
বহিয়াছেন এবং সব্বতোভাবে পবিচালিত কবিতেছেন--এই এক অখও 
পূর্ণাঙ্গ বোধ াগিয়া উঠিতে এবং স্বাভাবিক হইযা পড়িতে পাবে . অথবা 
দেহবূপ যন্ত্েন শীর্ঘোপবি এবং তাহার পবিচালকরূপে চিৎসন্তাব এক বিশেষ 
কেন্্র অভিব্যক্ত বা স্য্ঠ হইতে পাবে যাহা অস্তিত্বেন তথ্যেবা দক হইতে 


৪১১ 


দিবা জীবন বার্তা 


ব্যষ্টিতাবাপন্র হইলেও অনুভূতিতে নৈর্ব্যক্তিক, স্বাধীন চেতনা যাহাকে বিশ্বাতীত 
ও বিশৃপুরুঘের ক্রিয়ার যন্ত্র বা নিমিত্তমাত্র বলিয়াই বোধ করিবে । অধিমানস 
হইতে অতিমানসে উত্তরায়ণের সময় এই কেন্দ্রীকরণ মৃত অহং-এর স্থানে এক 
নিতাসত্য ব্াষ্টিসন্তাকে আবিষ্ষার করিবে যে-সত্তা পরমাত্বার সহিত স্বরূপতঃ এক, 
ব্যাপ্তিতে বিশ্বের নহিত একাত্ম, অথচ অনন্তের বিশিষ্ট ভাবের ক্রিয়াধারার যুগপৎ 
বিশ্বগত এক কেন্দ্রএব পরিধি | 

অধিমানসের এই সমস্ত সাধারণ ফল তাহার প্রথম পকের্ব দেখা দেয়, 
ইহারাই উন্মঘিত অধ্যাত্বসত্তায় অধিমানস চেতনার স্বাভাবিক ভিভ্তি গড়িয়া 
তোলে, কিন্ত ইহার বৈচিত্র্য এবং পরিণামমকলের সংখ্যা নিেশি করা যায় না| 
যে চেতনা এইভাবে ক্রিয়া করে তাহাকে সত্য ও জ্যোতির চেতনা, সত্য ও 
জোভিতে ভরা অকষ্ঠ বীর্য্য শক্তি ও ক্রিয়াূপে অনুভূত হয়, আত্মবিস্তারে 
যাহা সব্বগত অথচ বন্ধ বিচিত্র একপ শ্রী, রসচেতনা ও আনন্দরূপে তাহা 
আমাদের অনুভবে জাগে : একই ক্রিয়া ও গতিতে এবং সকল ক্রিয়ায় সকল 
গতিতে তাহা সমগ্রকে এবং সব্ববস্তকে আলোকোপ্তাসিত করে : তাহার সঙ্গে 
থাকে তাহার অনন্ত সম্ভাবনাসকলের সবর্বদা বিস্তারশীল খেলা, যে খেলা অন্তহীন 
বিশেঘের অফুরস্ত ও অনিক্বচনীয় বৈচিত্র্যে ভরা । এই লীলোচ্ছলতার 
মধ্য ধত এবং ছন্দ প্রতিষ্ঠাকারী অধিমানস-সংবিং অনুপ্রবিষ্ট হইলে চেতনা 
& ভাহার ক্রিয়ার এক বিশ্বময় রূপায়ণ গড়িয়া উঠে, যাহা মনোময় ূপায়ণের 
মত আড়ষ্ট ও কঠিন নয় : এ রূপায়ণ সাবলীল ও প্রাণোচ্ছল, ইহা এমন কিছু 
যাহা বদ্ধিত ও পরিণত হইরা অনন্ত পর্যান্ত প্রসারিত হইতে পারে | তখন 
যে নৃতন প্রকৃতি দেখা দেষ তাহা সকল আধ্যাত্িক অনুভবকে আত্মসাৎ করিয়া 
লয়, আধ্যাস্ত্বিক অনুভব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও অভ্ন্ত হইয়া উঠে, দেহ মন 
পাণেব সকল মৌলিক অনুভব গৃহীত, আব্যান্িকভাবে বিভাবিত ও রূপান্তরিত 
এবং তাহাদিগকে অনন্ত সংস্বপের চেতনা, আনন্দ ও শক্তিরই রূপ বলিয়া 
অনুভূত হয়। তখন সম্বোধি ও জ্যোতির্মানসের দৃষ্টি ও ভাবনার সম্প্রসারণ 
ঘটে, তাহাদের উপাদানে আরও প্রাচ্য আরও সান্তা আরও বীর্য 
দেখা দেয়: তাহাদের গতি ও ক্রিয়া আরও সব্বগ্রাহ্থী, পূর্ণ, বহুমুখী হয়, 
-নাহাদেন সত্যবীর্ধা আবও উদাব ও সমর্থ হইয়া উঠে, পুরুঘের সমগ্র প্রকৃতি, 
জ্ঞান, করুণ!, বেদনা, বসচেতনা ও শক্তি আরও উদার সব্বগ্রাহী সব্বাবগাী 
বিশুতোমুখ এবং অনন্ত হইয়া উঠে। 
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অতিমানসের দিকে আরোহণ 


অধিমানস রূপান্তর সক্রিয় আধ্যাত্মিক রূপান্তরের চরম ধার।, ইহা আধ্যা- 
স্বিক মনের ভূমিতে চিৎসত্তার প্রতিষ্ঠা ও স্ফুরণের চরম অভিব্যক্তি । ইহা 
ইহার নিমুস্থিত তিনটি ধাপের সব কিছুকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট 
ক্রিয়াধারাকে উচচতম ও বিপুলতম করিয়া তোলে, তাহার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী 
চেতন! ও শক্তির ওঁদার্য্য, সকল সুসঙ্গত ও স্সমঞ্জস জ্ঞানের একতানতা, সত্তার 
আরও বিচিত্র আনন্দ-ধারা যোগ করিয়া দেয়। তৰু অধিমানসের স্থিতি এবং 
শক্তিতে তাহার নিজস্ব এমন বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য আধ্যাত্বিক পরিণামের 
চরম সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়া তাহার মাধ্যে কূলায় না। অধিমানস স্বরূপতঃ 
নিমৃতর গোলার্ধের শক্তি যদিও তাহা পেখানকার উচচতম শক্তি; বিশ্বগত 
একাভাবনা তাহার ভিত্তি হইলেও, বিভাজন ও অন্যোন্যক্রিয়ার মধা দিয়াই 
তাহার ক্রিয়া-শক্তি প্রকাশ পায়, বন্ুত্বেব খেলার উপর দাঁড়াইয়া সে ক্রিয়া প্রব- 
ভিত হয়। সকল প্রকাব মনের মন, সন্ভাবনারাজি লইয়া তাহার খেলা 
চলে, যদিও অবিদ্যার মধ্যে না থাকিয়া এই সমস্থ সন্ভাবনার মধো যে সতা আছে 
ভাহাব জ্ঞান লইয়াই সে চলে তব তাহা সে সমস্তকে তাহাদেৰ শক্তিপরিণামেব 
স্বতন্ত্র ধাবার মধ্য দিয়াই ফৃটাইয়া তোলে । বিশ্বের প্রতি তন্ব বা সৃত্রের মধ 
যে মূল তাৎপর্য নিহিত আছে তদনূসারে তাহার কার্ধ্য নির্বাহ করে কিন্তু 
বিশ্বাতীত ভূমিতে পৌ ছাইয়া দিবার সক্রির শক্তি তাহাতে নাই । এখানে এই 
পাথিব জীবনে বিশুগত যে সূত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্রিরা করিতে হয় 
তাহাব ভিত্তি হইল পূর্ণ নিশ্চেতনা, মন প্রাণ ও জড় তাহাদেব লোকোন্তব 
পরম উৎস হইতে বিচাত এবং পৃথক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সে নিশ্চেতনা 
দেখ| দিয়াছে। এই বিভাঙ্তনেব উপর পেতু নির্মাণ কবিয়া অধিমানস সেই 
পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে যেখানে ভেদদশী মন অধিমানসে পুবিষ্ট হইয়া তাহার 
ক্রিয়াবারার অংশে পরিণত হয় ; ইহা ব্যাষ্টমনকে বিশ্বমনের উচচতম ভূমিতে 
লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া দিতে পারে : ব্াষ্টিসত্তাকে বিশ্বাস্বার সহিত 
একাত্ব করিয়া প্রকৃতিতে বিশ্ৃক্রিয়ার ওঁদার্ধা ফুটাইতে পারে , কিন্তু মনকে সে 
নিজের অতীত ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারে না, এবং নিশ্চেতনা যাহার আদি 
সেই জগতে সে বিশ্বাতীত বস্তর শক্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না, কেননা 
একমাত্র অতিমানসে আছে আত্মনিয়নত্রিত চরম সত্যক্রিয়া এবং বিশ্বাতীতের 
আত্মপ্রকাশের সাক্ষাৎ শক্তি । অধিমানস, চেতনাকে সেই পর্য্যন্ত পৌছাইয়া 
দেয় যেখানে এক বিপুল আলোকিত সব্বজনীনতার সাক্ষাৎ পাওয়। যায় এবং 
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দিব্য জীবন বার্তা 


যেখানে অখণ্ড সখ চিৎ ও আনন্দের চিন্ময় জ্ঞানের এই ওঁদার্যা ও শক্তির সুসংহত 
খেল চলে, কিন্তু তাহার পর আর অগ্রসর করাইয়া দেওয়ার সাধ্য তাহার নাই, 
তাহার পক্ষে আরও অগ্রসব হওয়া সম্ভব হইতে পারে যদি বিশ্ব হইতে 
জীবচেতনাকে বিশ্বাতীত সন্তায় উত্তীর্ণ করিবার সংকল্প ও আকৃতি লইয়া 
চিৎসন্তার পবার্ধের ছ্বার উন্মোচন করা যায়। 

পাথিব পরিণামের ক্ষেত্রে অধিমানমের অবতরণ নিশ্চেতনাকে পূর্ণূপে 
রূপান্থরিভ কবিতে পারে না, যে ব্যক্তিকে ইহ স্পর্শ করে তাহার সমগ্র সচেতন 
সত্তা, তাহার ভিতর এবং বাহির, তাহার ব্যক্তিভাব এবং বিশ্বগত নৈর্ব্যক্তিক 
ভাব, এ সমস্থকে তাহার নিজের উপাদানে রূপান্তরিত করিতে এবং নিজের 
উপাদান অবিদ্ার উপর আরোপ করিয়া তাহাকে বিশবুসত্য এবং বিশ্বজ্ঞানের 
দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিতে পারে-_ ইহাই তাহার সাধ্যের সীমা ! কিন্ত তাহাতে 
নিশ্চেতনার এক ভিন্তি থাকিয়াই যায ; এ যেন সূর্য্য "9 সৌরজগাৎ মহাকাশের 
আদিম অন্ধকারের মধো স্বীর কিবণ বিকিবণ করিয়া যতদ যতদব পর্যন্ত তাহাদের 
রশ্মিমালা বিস্তারলাভ কনিতে পাবে ততদ্‌ৰ পর্য্যন্ত সমস্ত আলোকিত করিয়া 
তোলা, ফলে মে আলোকের মধ্ো যাহাবা নাস কবে তাহারা বোধ করে ধে 
তাহাদের অনুভূতির বাজোর মবো কোখাও বিন্দুমাত্র অন্ধকার নাই । কিন্ত 
যতদব পর্যান্ত এ আলোক পৌঁছে, এ অনুভূতি বিস্তৃত হয তাহার বাতিবে আদিম 
অন্ধকাবেব বাছন্ব বর্তমান থাকে, এবং অধিমানসের রাজ্যমধ্যে যখন সকল 
কিছুই সন্ভব, তখন অদ্ধকাব তাতাব নিজ রাজোব মধ্যে স্বাপিত আলোকের 
এই দ্বীপাটিকে পুনবাক্রমণ করিতে ও পারে । তাহা ছাড়া নানা সম্ভাবনা লইযা 
অধিমানমেব কারবার চলে বলিয়া তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া হইবে এক বা 
একাধিক বন্ভবীর্ধবান আধ্যাত্বিক রূপাযণকে চরম পর্যান্ত ফুটাইয়া 
তোলা কিন্বা নানা সম্ভাবনাকে সংযোগ ও সৌঘম্যের সূত্রে গাখিয়া তোলা : 
কিন্ত তাহাতে আদিম ও মর্ত্য জগতেব বুকে এক বা একাধিক বিস্যট্টির প্রতোক- 
টিকে নিজের পৃখক সন্তায় পূর্ণ পস্কুরিত করা হইবে । তথায় পরিণত আধা- 
ত্বিক বাষ্টিসন্তা থাকিবে, যে জগতের মধো মনোময় মানুঘ এবং প্রাণময় প্রাণী 
এক সঙ্গে আচে ঠিক সেই জগতে এক বা বহু জাধ্যাজজিক সংঘ বা গোষ্ঠাও গড়িয়া 
উঠিতে পাবে কিন্ধ জাগতিক বিধানে মধ্যে অপব সকলের সঙ্গে একটা শিথিল 
সম্বন্ধ রাখিয়া প্রত্যেকে তাহার স্বতন্ত্র সন্তা ফটাইয়া তুলিবে | নবোন্মিঘিত 
চেতনার পলম বিধান যাহার মধ্যে রহিয়াছে সেই... পরমশক্তি যাহা সকল 
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অতিমানসের দিকে আরোহণ 


বহুত্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ও শাসন করিয়া একত্বেরই অংশে বা অঙ্গে পরিণত 
করিতে পারে--এবং ইহাই নবোন্মিষিত চেতনার বিধান--তখনও তাহ। 
আসিয়া উপস্থিত হইবে না। আর এক কথা, পরিণামধারা অধিমানস পর্যাস্ত 
পৌছিলেও তাহা নিশ্চেতনার নিম়াভিমুখী আকর্ধণের হাত হইতে রক্ষা 
পাইয়া নিরাপদে অবস্থিত হইবে এমন কথা নাই : নিশ্চেতনার এই আকর্ষণ 
তাহারই মধো প্রাণ 9 মন যে সকল রূপায়ণ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকে 
মুছিয়া ফেলিতে এবং তাহার মধ্য হউতে যাহা কিছু ফৃটিয়া উঠিয়াছে অথবা 
তাহার উপগ বাহা কিছু আরোপিত হইয়াছে তাহাদিগকে গ্রাস করিতে অখবা 
চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া তাহাদের আদিম উপাদানে পরিণত করিতে পারে । নিশ্চে- 
তনাব এই আকর্থণের হাত হইতে যুক্ত করিয়া পরিণামের নিরন্তর প্রবহমান 
ধারাকে দিব্য বিজ্ঞানের নিরাপদ ভিভ্িব উপব প্রতিষ্ঠা করা কেবলমাত্র পাখিব 
নিধানের মধো অতিমানসের অবতরণ দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে : অভিমানসই 
চিংসভ্তান ধাভমর় বিধান দিব্যালোক এবং পরমবীর্যা উপন হইতে নামাইরা 
তাভাদিণাকে পঙ্গে লইয়া নিশ্চেতনার মনো প্রবিষ্ট হইতে এবং নিশ্চেতনার 
ভিভিভুমিকে রূপান্তরিত করিতে পাবে । অতএব প্রকৃতিপরিণামেব ঢরম 
পর্ব হইবে অধিমানস হইতে অতিমানসে উত্তনণ এবং তাভাব পর অভিমানগেব 
অবতবণ | 

অধিমানস এবং তাহার সকল প্রনতিভূশক্তি প্রাকৃত মন এবং মনেৰ আশ্বিত 
প্রাণ ও দেহকে গ্রহণ কবিরা ভাহাদিগের মধ্যে অয্ুপুবিছ্ট হইয়া সকলকেই 
এমন এক ক্রিয়াধাবার অর্নীন করিয়া তুলিবে যে প্রতোক অংশ বা অঙ্গ উচচ ও 
মহৎ হয়া উচ্ভিবে : এই ধারার প্রতি ধাপে বিজ্ঞানেব বৃহত্তর শক্তি ও উচচতর 
গভীরত| প্রতিষ্ঠিত হইতে খাকিবে এবং মনের শিখিল খব্ব শীণ এবং বিক্ষিপ্ত 
উপাদানের মিশ্বণ কমিতে খাকিবে : কিন্তু শুদ্ধ বিজ্ঞান মূলতঃ অভিমানসেরই 
শক্তি, অতএব অধিমানসের এইরূপ অভ্যুদয়েব মূলে প্রকৃতিতে অতিমানসের 
আলোক এবং শক্তির অর্াবৃত ও পারোক্ষ প্রবাহের ক্রমবদ্ধমান আবেগ 
বর্তমান থাকিবে । এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যতক্ষণ অধিমানস নিজেই রূপান্তরিত 
হইয়া অতিমানসে পরিণত হইতে আরম্ভ না কবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলিবে, 
তারপর অতিমানস চেতনা ও শক্তি বূপান্তর-ক্রিয়া সাক্ষাংভাবে নিজের হাতে 
গ্রহণ করিবে, পাখিব মনোময় প্রাণময় এবং অনুময় সত্তার নিকট তাহাদের 
নিজস্ব আধ্যাত্বিক সত্য এবং দিব্ভাব উন্মোচিত করিবে এবং অবশেঘে সমগ্র 
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দিব্য জীবন বার্ত' 


পৃকৃতিতে অতিমানস সম্ভার পূর্ণজ্ঞান, শক্তি ও তাতৎপর্যা দালিয়া দিবে। 
তখন অন্তরাত্বা অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও অজ্ঞানের আদিম ভেদের 
সীমারেখ। পার হইয়া পরম জ্ঞানে অখণ্ড পরিপূর্ণ অতিমানস বিজ্ঞানলোকে উত্তীর্ণ 
হইবে ; এবং বিজ্ঞানঘন আলোকের অবতরণে অবিদ্যার পূর্ণ রূপান্তর সিদ্ধ 
হইবে । 

ইহাকে বা এই ধরণের কোনো ব্যাপকতর পরিকম্পনাকে আব্যাজ্মিক 
রূপান্তবের একটা স্ুব্যবস্থিত যৃক্তিসঙ্গত বা আদর্শ চিত্র বলা যাইভে পারে, 
ইহা প্রাকৃত মনের সমতলভূমি হইতে অতিমানসের উচচতম শৃঙ্গে পৌ চিবার 
সম পখের যেন একখানি স্ুসক্কলিত মানচিত্র, সে পথ ধাপে ধাপে উপরে 
উঠিয়া গিয়াছে যাহার একটি ধাপ সম্পৃণবূপে আয়ত্তে আমিলে পরবর্তী ধাপে 
পদক্ষেপের অধিকার পাণযা যায়। মনেহয়, যে অন্রাত্বা প্রাকৃত ব্যা্টিসত্তা- 
বূপে স্তসণ্তত হইয়া উঠিয়াচে সে যেন এক পখিক : সে বিশ্প্রকতির মধো 
চেতনাব এক শৃঙ্গ হইতে উচচতর শঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে অগ্রসর 
হইতেছে. উন্তবায়ণেব পখে সে একেব পন একটি কবিয়া চেতনার নিতিন 
স্বেব মধা দিয়া অগ্রসন হইয়া চলিয়াছে : প্রভোক স্তরেই সে যেন এক অভঙ্গ 
বিশেষ সত্ত!. এক বিবিক্ত চিন্ময় বাট্টিপূরঘ | এ বিবরণের মধ্যে ইহা সতা যে 
একটি ধাপের মবো পূর্ণাঙ্গতা না আসিলে পরবস্তী উচ্চতর ধাপে পূর্ণ নিরাপদে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়না : অধ্যাত্ব পরিণামের প্রথম দিকে হয়ত কয়েকজন 
সাধক এইবপ একটি পর্ব পূর্ণরূপে আয়ন্ত হইবার পব পরবন্তী স্তরে পৌ ছিবাব 
চেষ্টা কবিতে পাবেন , আবার ভবিঘাতে পবিণামধারার সকল সোপান যখন 
গঠিত ও দৃদ করা হইয়াছে তখন হয়ত এমনিভাবে এক সোপানের সকল সাধনা 
শেঘ করিযা পরের সোপানে পৌ চান স্বাভাবিক রীতি হইয়া দাড়াইবে | কিস্ধ 
পরিণামশীল প্রকৃতি এইরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে সাজান পৃথক পৃথক পর্বের 
মবা দিয়া পরম্পবাক্রমে অগ্রসব হয় না, তাহার মধো উদ্ধগামী শক্তিসমূহের 
একটা সমাহার বা সমগ্রতা আছে, সে সকল শক্তি পরস্পরের মধ্যে অনুপরবিষ 
ও পরস্পরে সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চলে. একে 'আনোর উপর ক্রিয়া করে এবং 
ফলে উভয়ে পবিবর্তন স্বীকার করে । যখন উচচতর চেতনা নিমুতরে অবতরণ 
করে. তখন উচচতর নিমুতরের যেজপ রূপান্তব সাধন করে তেমনি নিমুতরের 
জনা উচচতর ও পবিবন্তিত এবং খক্ব তইয়। পড়ে; আবার নিমৃতর যখন 
উচচতরে আবাদ হয় তখন সে যেমন নির্মল এবং বিশোধিত হয় তেমলি বিশোধক 
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অতিম।নসের দিকে আরোহণ 


উচচতরের উপাদান ও শক্তিতে নিজের অবস্থার ছায়াপাত করে। এইরূপ 
অনোন্য ক্রিয়ার ফলে দুই পব্রের মধ্যবন্তী পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বিতিনু 
চেতন এবং শক্তির অগর্ণিত বৈচিত্রা দেখা দেয় , তখন সকল শক্তিকে কোন 
এক বিশেষ শক্তির পূর্ণ শাসনাধীনে আনিয়া তাহাদিগের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ 
পূর্ণাতা স্থাপন অত্যন্ত দূরূহ হইয়। পড়ে। এইজন্য ব্যক্তিপরিণামের ধারা 
কার্যত; কোন বাঁধাধরা স্তরপরম্পবা মানিয়া চলে না ; তাহার স্থানে সাধকের 
চিত্তে এক বিপুল জটিলতার বৈচিত্র্য দেখা দেয় যাহার কতক বাক্ত এবং নির্ণয়- 
যোগ্য এবং কতক গোলমেলে এবং দুর্র্বোব্য । জীবের অন্তবাত্াকে তখনও 
উদ্ববগামী পখের পথিকরূপে বর্ণনা করা যায়, যে তাহার 'আদর্শের উচচশিখরে 
বাপে ধাপে অগ্রসর হয়, তাহাকে প্রত্যেকটি ধাপ অখপ্তন্ূপে গড়িয়া তুলিতে 
হইবে কিন্ত অনেক সময় তাহাকে নামিয়। আসিয়া নিমুতর ধাপকে আবার নূতন 
করিয়া গড়িয়া তুলিতে এবং যাহাতে উপরের আশয়পী এই ধাপ তাহার 
ভারে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেজন্য নিশ্চিত হইতে হয় : সশ্নগ্র চেতনার পরিণামকে 
ননং প্রকৃতিন এক উদ্ধ্গামী গতি ও আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা কবা যাইতে 
পাবে, ইহা যেন সমুদ্রের জোয়ার অথবা উদ্ধমুখী প্রবাহ যাহার অগ্র- 
গামী চূড়া খাড়া পাহাড়ের কোন উচচ দেশ স্পর্শ করিতেছে অথচ বাকী 
সকল অণ্শ তখনও নীচে রহিয়াছে । পরিণামের প্রত্যেক পব্বে প্রকৃতির 
উচচতর অংশ সাময়িকভাবে কিন্ত অপূর্ণপে নবাগত চেতনাৰ মধ্যে গড়িয়া 
উঠে, কিন্ক নিয় তব অংশে থাকে দ্বিধাভাবেব প্রবাহ, খেলা বা রূপায়ণ ; নিমু- 
ভবের কোন কোন অংশ উচচতবের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও বা তাহাদের 
মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিলেও তাহা পূর্বতন পখেই চলিতেছে, জার 
কতক অংশ হয়তো নূতন বধবণেব চেতনা ও শক্তির অনুগত হইয়াছে কিন্তু 
তাহারা পৃথবূাপে পরিবন্তিত হয নাই অখবা তাহাদের পরিবর্তন এখনও 
সুদ হয় নাই । আর একটি উপমা. ইহা যেন নূতন দেশ অধিকাবে রত বিজয়ী 
সেনাবাহিনীর অভিযান, বাহিনীন পুরোভাগ হয়ত অগ্রসর হইয়া নৃতন দেশ 
জয় কবিতে আরম্ভ কবিয়াছে কিন্ত তাহার প্রধান ভাগ পশ্চাতে পুকর্বাধিকৃত 
পদেশে রহিয়৷ গিয়াছে, সে দেশ হয়ত এত বিশাল যে তখায় এখনও পূর্ণ কর্তৃত্ব 
প্রতিিত হয় নাই, এইজনা মাঝো মাঝে বাহিনীকে খামিতে হইতেছে হয়ত বা 
তাহার কতকাংশকে পিছু হাটিয়া বিজিত প্রদেশের অধিকার দৃঢ় ও নিরাপদ 
করিতে এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে নৃতন শাসনের অনুগত কনিয়া লইতে 


21 ৪১৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


হইতেছে। ক্ষিপ্রগতিতে বিজয় লাভ করা হয়তো সম্ভব কিন্ত তাহাতে বিজিত 
দেশে শিবির-সংস্থাপন বা এক বৈদেশিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে মাত্র, 
তাহাতে পূর্ণ অতিমানস রূপান্তরের জন্য যেরূপ প্রয়োজন তেমনভাবে পরি- 
গ্রহণ, সব কিছুকে নিজের উপাদানে পূর্ণবূপে পরিবর্তন অথবা সকলকে লইয়। 
অখও পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন কর! সম্ভব হইবে না। 

এই সমস্তের জন্য কতকগুলি অবস্থা আসিয়৷ পড়ে যাহার ফলে পরিণাম" 
ধারার সুস্পষ্ট পরম্পরা পরিবস্তিত হইয়া যায় এবং আমাদের যুক্তিবুদ্ধি প্রকৃতির 
কাছে যেরূপ স্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত এবং দৃঢ়রূপে সুব্যবস্থিত প্রগতি দাবী করে 
পরিণামধারার পক্ষে তদনুযায়ী পথ অনুসরণ করিতে বাধা পড়ে ; প্রকৃতি প্রাকৃত 
যুক্তির শাসন কদাচিৎ মানিয়া চলে । দেখা যায় যে প্রাণ ও মনকে প্রবেশা- 
বিকার দিবার জন্য জড়ের উপযুক্ত আধার প্রস্তত হইলে প্রাণ এবং মন দেখা 
দিতে আরম্ভ করে কিস্তু জড়ের মধ্ো আসিয়া প্রাণ এবং মনের পরিণতির সঙ্গেই 
জড়ের জটিলতর এবং পূর্ণতর স্রবাবস্থা সম্ভব হয়; প্রাণের ভূমি চেতনার 
পরিস্ফী, পরিস্পন্দন গ্রহণের উপযোগী হইলে প্রাণের মধ্য মন দেখা দেয় 
কিন্ত মন যখন তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে তখনই প্রাণের পূর্ণ তর পুষ্টি 
ও রূপায়ণ সাধিত হয় , আবার মানব-মন যখন আব্যাত্বিকতার স্পন্দনে সাড়া দিতে 
সমর্থ হয় তখন আাধ্যাত্বিক পরিণাম আরন্ত হয় কিন্তু আধারে চিৎসত্তার জ্যোতি:- 
শক্তি এবং তীত্র সংবেগ ফাটিয়া উঠিবার ফলে মনের ও পরম সাথকতা লাভ হয়, 
এমনি ভাবেই উদ্ধগামী চিংশক্তির উচচতর পরিণাম ঘটে । অধ্যাত-পরিণাম 
কিছুদূর অগ্রসর হইলে কতকটা বোধিচেতনা, জ্যোতির্্য় প্রতিবোধ উত্তর- 
চেতনার উদ্ধতর স্তরসমূহেব গতি ও শক্তি কখন একটা কখনও অনাটা কখনও 
বা সকলে একত্রে আধারে প্রকাশ পাইতে থাকে, নিমৃতর ভূমির প্রত্যেক শক্তিৰ 
আধারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য উচচতর শক্তি অপেক্ষা করিয়া থাকে না । যখন 
সন্বোধি, জ্যোতির্মানস বা উত্তরমানস আধারে পর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখনও 
কোন প্রকারে অধিমানসের আলোক ও শক্তি অবতরণকরতঃ সত্তার মধ্যে 
নিজের এক অপূর্ণ রূপায়ণ গড়িয়া তুলিয়া পরিণামধারার অধ্যক্ষতা এবং 
পবিচালনার প্রধান অংশ গ্রহণ অথবা নিমৃতর শক্তির কাজে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে; তখন এই সমস্ত উদ্বচেতনা সাধকের মবাস্থিত সমগ্র ক্রিয়ার মধ 
অধিমানসের সহকাবীরূপে ক্রিয়া করে ; অধিমানস সে সমস্ত শজির মধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ঠ হইযা তাহাদিগকে উদ্ধরায়িত করে, অথবা তাহারা উপরে উঠিয়া 
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বৃহত্তর বা অধিমানস বোধি, বৃহত্তর বা অধিমানস জ্যোতি, অথবা বৃহত্তর বা 
অধিমানস আাব্যাত্বিক মননে পরিণত হইতে পারে । এই জটিল ক্রিয়া ঘটে 
এইজন্য যে প্রত্যেক অবতরণশীল শক্তি প্রকৃতির উপর যে চাপ দেয়, উদ্ব- 
গমনের যে শক্তি সঞ্চার করে তাহার তীব্তার জন্য, পৃর্্বাগত শক্তির পূর্ণ আত্ম- 
রূপায়ণ সাধিত হইবার পূর্বে আধার আরও উচচতর শক্তিপাত গ্রহণের জন্য 
প্রস্তুত হইয়৷ উঠে ; ইহা ঘটিবার আর একটা কারণ এই যে উচচ হইতে উচচতর 
শক্তির আবেশ যদি না হয় তাহা হইলে অপরা পৃকৃতির পক্ষে উচচতর শক্তিকে 
পরিগ্রহণ এবং তগ্ধারা রূপান্তর অতি দুরূহ খাকিয়া যায়। যে অন্ধকার বা 
'অবিদ্যার মধ্যে তাহারা ক্রিয়া করে সেই অন্ধকার ও অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্য এবং সেখানকার কার্যে নিজেদের পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য জ্যোতি 
মানস ও উত্তরমানসের ভাবনা চায় সন্বোধির সহায়তা, তেমনি সম্বোধি চায় 
অধিমানসের সাহায্য । কিন্তু তখাপি শেঘ পর্য্যন্ত অধিমানসের স্থিতি এবং 
পূর্ণাঙ্গতা লাভ পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরমানস এবং জ্োতির্মানস 
পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়া সন্বোধির আত্মভূত না হয় এবং অবশেষে বোধিমানসও 
পূর্ণাঙ্গতা পাইয়া অধিমানসের মে শক্তি সব কিছুকে প্রসারিত এবং উদ্বায়িত 
করিয়া তুলিতে পারে তাহার মধ্যে গৃহীত না হয়। প্রকৃতিপরিণামের গতির 
জটিলতার মধ্যেও ক্রমপরম্পরার বিধান তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। 
জটিলতার আর একটি কারণ সমাহরণ বা অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা-সাধনের প্রয়ো- 
জনের মবোই নিহিত আছে , কেননা সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াধারাতে 
অন্তরাত্বাকে যেমন উদ্ধভূমিতে পৌছিতে হয়, তেমনি এইভাবে লব্ধ উত্তর 
চেতনাকেও নামাইয়া আনিয়া নিম্রপ্রকৃতির বূপাস্তরসাধন করিতে হয়| 
কিন্ত এই প্রকৃতির মধ্য পৃরবসংস্কারের যে নিবিড়তা আছে তাহা অবতরণকে 
বাধা দেয়, তাহাকে ব্যাহত করিতে চায় , এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে যখন 
উন্তরশক্তি 'আবরণ বিদারণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে এবং কার্ধারম্ত করিয়াছে 
তখনও অবিদ্যা-প্রকৃতি সে ক্রিয়াতে বাধা জন্মাইতে ও তাহাকে ব্যাহত করিতে 
চেষ্টা করে; হয় সে রূপান্তর একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না, অথবা নূতন 
শক্তির ক্রিয়াধারাকে বিকৃত করিয়া কোনরূপে নিজের ক্রিয়াধারার উপযোগী 
করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়, এমন কি তাহার উপর ঝাপাইয়। পড়িয়া তাহাকে বশে 
আনিয়া অধোগামী করিয়া নিজের ক্রিয়াধারায় নিজের হীন প্রয়োজনসাধনে 
নিয়োছিত করিতে প্রয়াস পায়। প্রকৃতির এই দুরূহ উপাদানকে পরিপাক 
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করিয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য উত্তরশক্তি সাধারণতঃ প্রথমে মনে 
নামিয়া আসে এবং মনের কেন্দ্র সকল অধিকার করে কেননা বুদ্ধি বা জ্ঞানের 
শক্তিতে ইহারা তাহারই নিকটতম , কোন কোন সাধক হৃদয় বা আবেগ ও 
ইক্জিয়ানুভূতিময় প্রাণসন্তাকে সহজে উপরের দিকে খুলিয়া ধরিতে পারে 
এবং তাহাদের আহ্বানে যদি শক্তি কখন কখন প্রখামে তথায় নামিয়া আসে 
তবে তাহার ফল যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক ধারায় নামিয়া আমিলে যেরূপ হইত 
তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মিশিত সংশয়সঙ্কুল অপূর্ণ এবং অধ্র্ব হইয়া 
পড়ে। কিস্ত অবতরণের নৈসগিক ক্রম ধরিয়া যখন শক্তি উপর হইতে নামিয়া 
স্বাভাবিক ক্রিয়াধারার স্তরের পর স্তরকে গ্রহণ করে তখনও নিমৃতর স্তরে 
পৌ'চিবার পুর্বে প্রত্যেক স্তরকে পূর্ণবূপে অধিকার এবং তাহার সব্বাঙ্গীণ 
রূপান্তর সাধন কবিয়া ভুলিতে সমর্থ হয় না । শবাগত শক্তি কোন স্তরকে কেবল 
সাধারণ এবং অপূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে বলিষা সে স্তরের ক্রিয়াধারা 
খানিকটা চলে নৃতন বারায়, কতকটা চলে প্রাচীন অপবিবন্তিত ধারায় 
আর কতকটা চলে এ উভম ধারার মিশ্রণে ; মনের মকল অংশই তৎক্ষণাঁ 
রূপান্তপ্রিত হয় শা, কেননা মনেব কেন্দ্রগুলি সন্তার "অন্যান্য অংশ 
হইতে বিচিদ্ভনভাবে অবস্থিত নাই : মলেন ক্রিয়ার মব্যে প্রাণের এবং দেহের 
ক্রিয়াও অনুপ্রবি্ হইয়া আছে, এই সমস্থ অংশের মধোও মনের নিমুতর 
ূপায়ণ প্রাণময় মন এবং অশ্নময় মনের আকারে বর্তমান আছে : সমগ্র মনোময় 
সত্তার পূর্ণ রূপান্থরমাধন করিতে হইলে এ সমস্তের ও বপান্তরসাবন করিতে 
হইবে । রূপান্তবকাধী এই উত্তরশক্তিকে তাই মনের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরসাধনের 
জনা অপেক্ষা না কবিয়া যহ শী হয় হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া ভাবতরক্ষময় 
প্রকৃতিকে অধিকার এবং তাহার রূপান্তর সাধন করিতে হয়, তাহার পর প্রাণের 
নিমৃতর চক্র বা কেন্দ্র সকলে নামিয়। ইন্জ্িয়স্পন্দনযুক্ত এবং সক্রিয় সমগ্র প্রাণ- 
ময় প্রকৃতিকে অধিকার এবং তাহার রূপান্তর সাধন করিতে এবং অবশেষে 
দৈহিক চেতনায় নামিয়া আসিয়া তথাকাব কেন্ত্রঙুলিকে অধিকার করিয়া 
সমগ্র দৈহিক প্রকৃতিকে রূপান্তর করিতে হয়। কিন্তু এই শ্রেঘ অবতরণও 
শেষ নয়, কারণ ইহার ও পরে আছে সন্তার অবচেতনাময় অংশ এবং নিশ্চেতনার 
ভিত্তি। আমাদের সত্তার এই সমস্ত শক্তি ও অংশ এমন প্রবলভাবে জটিল 
এবং পরস্পরের সহিত জড়ীভূত হইয়া আছে যে ইহা যেন বলা চলে যে সমগ্ 
রূপান্থর সিদ্ধি না হইলে এইরূপ ভাবের খণ্ড রূপান্তরে কোন কিছু সিদ্ধ হয় না । 


১২৬ 


অভিমানমের দিকে আরোহণ 


সমগ্র সত্তা জুড়িয়া উচচ এবং নীচ শক্তির জোয়ার ভাটা চলে, প্রকৃতির পুরাতন 
শক্তিসকল পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসিয়৷ হৃতরাজ্যের কিয়দংশ 
পুন্রধিকার করে, এইভাবে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করে বটে কিন্তু পশ্চা্দিক 
হইতে পুনরায় 'আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে বিরত হয় না, উত্তরশক্তিপ্রবাহ ও ক্রমেই 
বিজিত প্রদেশ বেশী করিয়া অধিকার করে বটে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এমন 
কিছু থাকিয়া যান মাহাতে তাহার জ্যোতির্য় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই 
ততক্ষণ পর্যান্ত পূর্ণ স্বারাজ্য-সিদ্ধি হইয়াছে বল। চলে না । 

তৃতীয় আর এক প্রকার জটিলতা দেখা দেয় জীবচেতনার একই সশয়ে 
একাধিক স্থিভিতে বা ভূমিতে অবস্থানের সামর্থ্য হইতে ; বিশেষতঃ আমাদের 
গন্তার মব্যে আন্তর প্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকতির ভাগাভাগি আছে বলিয়া ঝঞ্ধাট 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার উপর যাহার জন্য বাহিরের জগতের সঙ্গে আমা" 
দের অদৃশ্য যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে তেমন এক গোপন পরিচেতনা আমাদের 
চারিদিকে পরিবেট্টিত আছে বলিয়৷ জটিলতা ও অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে । 
আধ্যাত্বিক উন্মিলনের বেলায় জাগ্রত অন্তর পুরুষই উত্তর ভূমির প্রভাব সহজে 
গ্রছণ ও পরিপাক করে. সেই পুরুঘই উচচতর প্রকৃতিকে ধারণ 'করে, কিন্ত 
বহিশ্চর এব নঙ্িনুখী সন্তার প্রকৃতি অধিকতর পূর্ণভাবে অবিদ্যা এবং 
নিশ্চেতনার ছাচে গলা বলিয়া তাহা অতি ধীরে জাগরিত হয়, অতি ধীরে নৃতন 
কিছু গ্রহণ এবং পরিপাক করিতে সমর্থ হয়। তাই বহুকাল ধরিয়া এমন একটা 
স্তরে মানুষকে খাকিতে হয় যাহাতে অন্তর পুরুঘেব রূপান্তর অনেক অগ্রসর 
হয় বটে কিন্ক বহিশ্চেতনা অপূর্ণ রূপান্তরের এক কৃচ্ছ, ও মিশ্ব সাধনার মধো 
নিবদ্ধ খাকে। অধিরোহণের প্রতি পক্র্বে এই ধরণেন একটা অসামগ্ুস্য 
দেখা দেয় : কেননা প্রতি স্তরেই অন্তশ্চেতনা অধিকতর সহজভাবে প্রগতির 
পথে অগ্যসর হয় কিন্ত বহিশ্চেতনা অনিচ্ছার সঙ্গে খঞ্চের শখ গতিতে তাহাকে 
অনুসরণ করে অখব৷ রুচি বা আকৃতি থাকিতেও, তাহার সঙ্কল্প বা যোগ্যতার 
জোর থাকে না, এইজন্য বহিশ্চেতনার পক্ষে উত্তর শক্তিকে গ্রহণ করিবার, 
নিজেকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার এবং তাহার দিকে ফিরিয়া দীড়াইবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ বহু কৃচ্ছ্সাধনা করিতে হয় এবং প্রতি পবের্ব সে সাধনার আকৃতি 
পরিবন্তিত হইলেও তাহাদের মুল তত্ব একই থাকে । এমন কি যখন 
'আধ্যাজ্বিক চেতনার সৌঘম্যে ব্যট্টিপুরঘের অন্তর ও বহিশ্চেতনা একত্র মিলিত 
হইয়া ওঠে তখনও অনেকটা বাহিষে অবস্থিত তাহান শেই পাপন অংশ 


২৯ 


দিব্য জীবন বার্তা 


যেখানে তাহার সত্তার সহিত বাহা জাগতিক সত্তার আদানপ্রদান চলে এবং 
যাহার মধ্য দিয়া বহির্জগৎ আসিয়া তাহার চেতনাকে আক্রমণ করে তাহা 
অপূর্ণ তার ক্ষেত্র থাকিয়াই যায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিজাতীয় শক্তি ও 
প্রভাবের সংঘর্ষ হয় অনিবার্ধ্য ; কেননা অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সন্ুখে, 
যাহা বর্তমান জগৎব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া সবল হইয়াছে সেইরূপ বিরোধী 
প্রভাব আসিয়া উপস্থিত হয় ; নৃতন অধ্যাত্ব চেতনাকে অবিদ্যার দৃঢপ্রতিষ্টিত 
প্রবল অনাধ্যাত্বিক শক্তিরাজির আঘাত গ্রহণ করিতে হয়। আধ্যাত্মিক 
পরিণামের প্রতি সোপানে প্রকৃতির রূপান্তরের আকৃতি ও প্রবেগকে এইভাবে 
স্থ্ট অতি প্রবল বাধা বিপত্তির সন্মুখীন হইতে হয়। 

এক প্রকার অন্তরাবৃত্ত আধ্যাত্বিক সিদ্ধি লাভ কর! যাইতে পারে যাহাতে 
সাধক জগতের সহিত কারবারকে অস্বীকার করেন বা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেন 
অর্থবা উদালীনরূপে জগদৃব্যাপারের শুধু সাক্ষী হইয়া দীঁড়ান এবং তাহাদের 
দ্বারা নিজ সত্তায় কোন সাড়া জাগাইতে বা ভাহাদিগকে অনাহুততাবে প্রবেশ 
করিতে না দিয়া আক্রমণশীল প্রভাবাবলিকে ঠেকাইয়া রাখেন বা কিরাইয়া 
দেন ; কিন্তু অন্তরের আধ্যাক্সিকতাকে যদি জাগতিক ক্রিয়াধারার মধ্যে স্বাধীন 
তাবে মূর্ত করিয়া তুলিতে হয়, যদি ব্যাষ্টি পুরুষের নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া 
দিয়া এক অর্থে সমস্ত বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার 
নিজের পরিচেতনসত্তা বা পরিবেষ্টনীতে অবস্থিত সন্তার মধ্য দিয় বিশ্রের প্রভাব 
গ্রহণ না করিলে সক্রিয়ভাবে তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না । আধ্যাত্মিক 
অস্তর চেতনাকে তখন এরপভাবে এই সমস্ত বহিরাগত প্রভাবকে লইয়া কারবার 
করিতে হয় যে, যে মুহূর্তে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হয় অথবা সত্তার মধ্যে 
পৃবিষ্ট হয় তখনই তাহাদিগকে বিলুপ্ত বা নিবীর্ধ্য করিয়া ফেলা যায় অখবা 
প্রবেশ কবিবামাত্র তাহারা সাপকের নিজন্বভাবে এবং উপাদানে রূপান্তরিত 
হইয়া পড়ে। অথবা তাহাদিগকে সাধকের আধ্যাত্বিক প্রভাব গ্রহণ করিতে 
বাধ্য করিয়া ভগতের রূপান্তরের শক্তি লইয়া যে জগৎ হইতে তাহারা আসিয়াছে 
সেখানে তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারে, কেননা নিযুতর বিশ্ব- 
পুকৃতিকে এইন্ধপ আদেশ মানিতে বাধ্য করা পূর্ণ অধ্যাত্ম সাধনারই একটি 
অঙ্গ। কিস্তু সেজন্য পরিচেতন বা পরিবেষ্টনগত সত্তাকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে 
এবং উপাদানে এমনতাবে ভরপুর হইয়া খাকিতে হইবে যে এইরপ রূপান্তরিত 
না হইয়া কিছুই সত্তার মধ্যে প্রবেশ কবিতে পান্নিবে না) আক্রমণকারী 


৪২২ 


অতিমানসের দিকে আরোহণ 


বহিরাগত প্রভাবের কোন নিমূতর জ্ঞান, দৃষ্টি বা ক্রিয়া! আধারে প্রবিষ্টই হইতে 
পারিবে না। কিন্তুএ পূর্ণ তালাভ অতি দূরূহ, কেননা সাধাবণতঃ আমাদের 
পরিচেতনা পূর্ণব্ূপে আমাদের গঠিত বা অনুভূত আত্বার অংশ নয় কিন্তু তাহার 
মধ্যে যেমন আমরা আছি তেমনি বাহ্য বিশ্বপ্রকতিও আছে। এইজন্য বাহি- 
বের ক্রিয়াধারাকে রূপান্তরিত করা অপেক্ষা আমাদের অন্তরে আপনাতে আপনি 
তৃপ্ত যে সকল অংশ আছে তাহাদিগকে আধাত্বিকতাবে বিতাবিত করা সর্ব্ব- 
দাই অনেক সহজ কাজ ; জগৎ হইতে দূরে খাকিয়া অখবা! জগতের ছোয়াচ 
হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া অস্তরেই যাহার অধিষ্ঠান, যাহা অন্তর্দশী বা অন্তরাবৃত্ত 
এমন এক আব্যাত্বিক পূর্ণতা লাভ করা তত কঠিন নহে, তদপেক্ষা অনেক 
দূরহ ব্যাপার হইল সমগ্র প্রকতিকে চিদৃবীর্ষ্যে সক্রিয়ভাবে বিভাবিত এবং 
সমস্ত জগৎকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, পরিবেশের প্রভু এবং জগৎ প্রকৃতির 
স্বরাট হইয়া সমগ্র জীবনে আধ্যান্মিকতাকে বাস্তবরূপে মূর্ত ও পূর্ণ করিয়া 
তোলা । কিন্তু পরিণামশীল প্রকৃতি এই পূর্ণতর রূপান্তর সিদ্ধিই দাবী 
করিতেছে, এমন এক অখণ্ড পুর্ণাঙ্গ রূপান্তর দাবী করিতেছে যাহাতে 
আমাদের সক্রিয় বীর্যযবান সত্তা কর্মের জীবন এবং আমাদের বহি-স্থিত জগৎ 
বা জগদাত্বাকে পূর্ণপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এক পরিপূর্ণ পূর্ণতা 
লাভ করিবে । 

আমাদের প্রাকৃত সন্তাৰ উপাদান নিশ্চেতনা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, 
ইহাই আমাদের আসল বাবা ও বিপত্তির কারণ । যে সত্তার উপাদান অচেতনা 
তাহারই মধ্যে থাকিয়া যে জ্ঞানের পুষ্টি হইতেছে তাহাই আমাদের কাছে অবিদ্যা- 
রূপে দেখা দিতেছে ; যে চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছে, যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, 
এই নিশ্চেতনা দৃঢবত হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, তাহার মধ্যে অনু- 
প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাকে গকিয়া ফেলিতেছে। নিশ্চেতনার এই উপাদানকে 
অতিচেতনার উপাদানে রূপান্তরিত করিতে হইবে, তাহা এমন উপাদান হইবে 
যাহাতে চেতনা এবং আধ্যাত্বিক জ্ঞান জব্বদা বর্তমান থাকিবে-__-তখনও 
থাকিবে যখন তাহারা সক্রিয়, প্রকাশিত অথবা জ্ঞানের আকারে রূপায়িত হইয়া 
উঠে নাই । যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ নিশ্চেতনা যাহা কিছু তাহার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইবে তাহাকে আক্রমণ করিবে বা ঘিরিয়া ধরিবে এমন কি তাহাকে গ্রাস 
করিয়া বিস্মৃতিজনক অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়৷ দিবে ; ইহাই উপর হইতে 
আগত আলোককে নিশ্রতর যে আলোকের মধ্যে সে নামিয়া আখিয়াছে তাহার 
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দিবা জীবন বার্ত। 


সঙ্গে আপোষ বফা কবিতে বাধ্য কবে, তখন তাহাব স্ববপ বিমিশব খর্ব 
এবং ক্ষীণ, তাহাব সত্য ও শক্তি ক্ষণ বিকৃত এবং অপূর্ণ, তাহাব প্রামাণ্য 
অলিশ্চিত হইযা পড়ে । আব কিছু না হউক নিশ্চেভনা সত্যকে সীমিত, তাহাব 
বীর্ধকে ক্ষণ এবং তাহাব প্রযোজ্যতাৰ পবিধিকে সঙ্কৃচিত কবে, বাক্তিব 
সিদ্ধিতে বা জাগতিক ব্যবহাবেব ক্ষেত্রে, সত্যেব সিদ্ধ পর্ণ তন্ব ফুটিযা উঠিবাব 
পক্ষে বাবা হইয! দীড়ায । এইবপে জীবনেব একটা বিধানবপে প্রেম বস্তৃতঃ 
অস্তবেব এক সক্রিষ তহ্বৰপে শাত্বপ্রতিষ্া কবিতে পাবে. কিন্তু সত্তাব সমস্ত 
উপাদানকে অধিকাব কবিতে না পাবিলে ব্যক্তিগত সমস্ত অনুভূতি এবং ক্রিয়া 
প্রেমেৰ বিখানেব ছীঁচে ঢালা সম্ভব হয না, এমন কি ব্যষ্টি-জীবনে প্রেম পূর্ণতা 
লাভ কবিলে ও যাহা ইহাব দিকে অন্ধ এবং ইহাব প্রতিকূল সেই সাধাবণ নিশ্চে- 
তনাব জন্য ইত! একদেশদশাঁ সঞ্কচিত এব” নিবীর্ধ্য হইযা পড়ে অখব! বিশব- 
প্রেমে ব্যাপ্ধ হইবাব সামর্ধযহাবা হইতে বাধ্য হয। কোন নৃতন বিখানৰ 
স্টবেন সহিত সঙ্গতি স্বাপন কবিবা পূর্ণ ভাবে ক্রিযা কনা মানব-প্রকৃতিব পক্ষে 
সন্বদাই দূবহ , কেননা নাশ্চতনাব উপাদানেৰ মব্য দুদ্্মনীয অন্ধ নিযতিব 
আত্বনক্ষাবানী এক প্রবল শক্তিশালী নিবান আছে, যাহ! তাহাব মধ্য হইতে 
যাহা স্ফুবিত হইযা উঠে বা বাহিব হইতে যাহা আইসে এবপ সম্ভাবনা সকলেব 
খেলাকে সীমিত ও সঙ্কচিত বশে সত্তাব মধ্যে তাহাদের স্বতন্ত্র ক্রিযা ও তাহাব 
পরিণামেব ক্ষেত্র গডিতে অখবা তাহাদেন নিজেদেৰ চবম সিদ্ধিতে পৌ ছিতে 
দেয় না। সে সকল সন্ভাননাৰ খেলা তাই বিমিশব পবতন্ত্র নিগৃহীত বা খবর্ব হইযা 
পড়ে, তাহা না হইলে তাহাবা নিশ্চেতনাব কাঠামো বিলুপ্ত কবিযা দিও 
এবং জগদৃব্যাপাবেব মধ্যে এক বিঘম বিশোভ আনিবা ফেলিত বটে কিন্ত 
জগদৃব্যবস্থাব ভিত্তিব মূলতঃ কোন বপান্তব ঘটাইতে পাবি না, কেননা 
যাহা এই অন্ধ আদি তত্বেব উচ্চেদ সাধন কবিষা তাহাৰ স্থানে সম্পূণ নৃতন 
ধবণেন জণদৃব্যবস্থ। প্রবর্তন কশিতে পাবে এমন কোন 'দৈবী শক্তি এই সমস্ত 
সন্তাবখাৰ মনোময বা শ্রাণমধ খেলার মধ্যে নাহ । 

যখন সাব সমগ্র উপাদান আব্যাজ্িক ততে এমন তবপুৰ হইযা ডাঠবে 
যে তাহা সবল ক্রিয়া সকল গতি সৌঘম্যেব ছন্দে চিতিবই বীর্য্যবান সক্ষিয 
স্য'বণ হইয়া দাড়াইবে কেবল ৩খনই সমগ্র মানব প্রকৃতিব রূপান্তব সম্ভব হইবে । 
কিন্তু উত্তব শক্তিসকল তীব সংবেগ লইয়া আধারে নিশ্চেতনান মধ্যে যখন 
অনুপ্রবিষ্ট হণ তখনও তাহাবা এই অন্ধ বিরোধী নিয়তিব সন্ুখীন হয এবং 
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অতিমানসের দিকে জারোহ্‌ণ 


নিশ্চেতনার এই মৃঢ় বিধান তাহাদের বীর্যযকে সীমিত ও খর্ব করিয়া তোলে । 
প্রতিষিত এবং কঠোর আইনের বিধানে তাহাকে যে অধিকার দেওয়া আছে 
তাহার প্রবল সহায়তায়, সে উদ্ধ্ণাগত উত্তর শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, জীবনেন 
দাবীর বিরুদ্ধে মৃত্যুর বিধান খাড়া করে, আলোককে স্পটতাবে ফুটাইবার জন্য 
প্রয়োজন আচে বলিয়া আলোকের পিছনে চায়া এবং অন্ধকারের পটভূমিকা 
লইয়া আসে, চিংস্তাৰ স্বারাজ্য, স্বাধীনতা এবং বীর্যযকে ক্ষণু করিয়া সেখানে 
ব্যবস্থার জন্য নিজের সীমিত করিবার শক্তি প্রয়োগ কবে, অশক্তি দিয়া সীমা- 
রেখা টানে, এক আদিম জড়স্ববের নিশ্চলতার উপর শক্তির ভিত্তি স্থাপিত করে । 
নিশ্চেতনার আলোক, জ্ঞান ও শক্তিকে প্রতিঘেধ করিবার এই যে নেতিবাচক 
শক্তি আছে তাহার ও মূলে এক গোপন সত্য আছে ;, একমাত্র অতিমানসই 
সে সত্যকে গ্রহণ করিতে এবং এক অনাদি সত্যবস্তর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দের এক 
পরম সমনৃয় সাধন কৰিতে পারে । তাই কার্যযতঃ কেবলমাত্র অতিমানসই 
সকল দ্বন্দের এই দূর্বোধ্ প্রহেলিকাব মব্য হইতে প্রকৃত মর্্, প্রকৃত রহসা 
উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ । এই যূল নিশ্চেতনাব বাধা পুণরূপে জয় করিবার 
শক্তি কেবল অতিমানসেরই আছে ; কেননা অতিমানসেন সঙ্গে অন্ধ নিয়তিব 
ঠিক বিপরীত প্রকৃতিসম্পনু এক জ্যোতিন্য়ী ও সব্বর্জয়া মহানিয়তি আধাবে 
অনুপ্রবিষ্ট হয়, এই মহানিয়তি ভিত্তিবূপে সব্ববস্তর পশ্চাতে বর্তমান আছে, 
ইহাই স্বয়ন্ত, অনন্ত পুকঘেব আদি সত্যবীর্যা ইহাই সেই পুরুঘের আত্মবিশেষণ 
এবং আত্মবিভাবনাব আদি ও চরম শক্তি। কেবল এই বৃহত্তব জ্যোতিম্ময়ী 
চিন্ময়ী নিয়তি তাহার অপ্রতিহ্ুত শক্তিদ্বারা নিশ্চেতনার অন্ধ নিয়তির মধ্যে 
পৃথরূপে প্রবেশ করিতে, তাহাকে নিজ সত্তায় রূপান্তরিত কবিতে এবং তাহাব 
স্বলে নিজেকে অভিঘিক্ত করিতে পারে। 

যখন অপর৷ প্রকৃতির মধ্যে সংবৃত অতিমানস স্কুনিত হইয়া পরাপ্রকৃতি 
হইতে যে অতিমানস আলোক এবং শক্তি নামিয়৷ আসিয়াছে তাহাব সহিত 
মিলিত হয় তখন সত্তার সকল উপাদানে স্ুতবাং অবশ্যন্তাবীকূপে তাহার সকল 
ধর্মে শজিতে এবং কর্মে অতিমানস বঈপান্তব দেখা দেয়। অবশ্য ব্যটি ব্যক্তিই 
এই রূপান্তরের যন্ত্র বা নিমিত্ত এবং প্রথম ক্ষেত্র , কিন্ত অন্য সকল হইতে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের রূপাস্তরই যথেষ্ট নয় হয়তো তাহা সব্্বতোভাবে সম্ভব ও 
নহে। এমন কি যদি তাহা সম্ভব হইত তব ব্যক্তিগত রূপান্তর একটা স্থায়ী 
বিশৃগত তাৎপর্যযলাভ কেবল তখনই করে যখন প্রকৃতির পাখি ।ক্রয়ার মধ্যে 
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দিব্য জীবন বার্তা 


কার্যকরী শক্তিরপে স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে অতিমানসী চিৎশজি প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
সে ব্যক্তি এক কেন্দ্র এবং চিহ্ন হইয়। দাঁড়ায়--ঠিক এমনি ভাবে মানুঘের পরিণাম- 
ধারায় প্রাণ ও জড়ের জগতে প্রকাশ্যভাবে ক্রিয়াশীলবূপে মনবুদ্ধির অভিব্যক্তি 
হইয়াছে। অতিমানসের এই আবির্ভাবের অথ পরিণামধারার মধ্যে বিশ্ুগানঘন 
পূরুঘ ও বিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির জাবিভ্ভাব। অতিমানস চিৎশক্তিকে মুক্ত এবং সক্রিয় 
হইয়া সমগ্র মর্ত্যলোকে স্ফ্রিত ও মূর্ত হইতে এবং প্রাণ ও দেহকে অতিমানসের 
আধার বা যন্ত্র্ূপে স্থগঠিত ও সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেননা এই 
নৃতন ব্যবস্থায় দৈহিক চেতনাকেও এমনভাবে জাগ্রত হইতে হইবে যাহাতে তাহা 
এই নব বিধানে নূতন এই অতিমানস শক্তির উপযুক্ত সাধন যন্ত্র হইয়া দাড়াইতে 
পারে। যতদিন অতিমানসের এই দিব্য অবতরণ না ঘটিতেছে ততদিন পর্ব্স্ত 
মধ্যবর্তী ঘটনারূপে যে বূপান্তর হয় তাহা আংশিক এবং অনিশ্চিত ; প্রকৃ- 
তিকে অধিমানস বা বৌধিমানসের যন্ত্রৰূপে পরিবন্তিত ও গঠিত করা যাইতে 
পারে কিন্তু তাহা মৌলিকভাবে এবং পরিবেশরূপে অবস্থিত নিশ্চেতনার উপর 
আরোপিত এক জ্যোতিম্্য় বূপায়ণই হইবে । অতিমানস তত্ব এবং তাহার 
বিশৃক্রিয়া নিজের তিভ্তিতে একবার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে মধ্যবর্তী 
অন্তরীক্ষলোকস্থিতি অধিমানস এবং অধ্যাত্বমানসের অন্য সকল শক্তি সেই একই 
ভিত্তির উপর নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাদের নিজ পূর্ণ তায় পৌঁছিবে ; 
পাথিব জগতের মধো মন এবং জড়াশ্রিত প্রাণ হইতে আরম্ত করিয়া অধ্যাক্ব- 
ভূমির চরম অবস্থা পর্য্যন্ত চেতনার একটা পরম্পরা প্রসারিত হইবে । আধ্যা- 
স্বিক পরিণামধারার মধ্যে মন এবং মনোময় মানুঘজাতি একটা ধাপরূপে খাকিয়া 
যাইবে ; কিন্তু তাহার উপরে সুগঠিত অন্য অনেক ধাপ গঠিত হইয়া উঠিবে, 
দেহধারী মনোময় সত্তা যেমন প্রস্তত হইয়া উঠিবে তেমনই এ সমস্ত স্তরে আরূঢ 
হইতে সমথ হইবে, সে বিজ্ঞানময় ভূমি পর্য্যন্ত পৌ'ছিতে এবং দেহধারী অতি- 
মানস ও অধ্যাত্বপুরুঘে রূপান্তরিত হইতে পারিবে । এই তিত্তিতে পাখিব 
প্রকৃতির মধ্যে এক দিব্যজীবনের তত্ব অতিব্যক্ত হইবে, এমন কি অবিদ্যা 
এবং নিশ্চেতনার জগৎও তাহার নিজের গুহাহিত গোপন রহস্য খুজিয়৷ পাইবে 
এবং নিমুতর প্রতি স্তর ও রূপায়ণের মধ্যেও তাহার দিব্য তাৎপর্ধ্য আবিষ্কার 
করিতে পারিবে। 


৪২৬ 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 
বিজ্ঞানময় পুরুষ 


অন্ধকারের পরপারে যাইবার জন্য সত্যের এক পূর্ণ পথ আবিতুত হইয়াছে। 
ধগেদ ১৪৬১০ 


হে ঞতচেতন, সত্য সম্বন্ধে সচেতন হও, বিদারণ করিয়া সত্যের নানা ধারা 
প্রকাশ কয়। 
ঘ্গেদ ৫1১২২ 


হে অগ্সি, হে সোম, তোমাদের শক্তি চিন্ময় হইল; তোমরা বছর জন্য অস্থয় 
জ্যোতি আবিষ্কার করিয়াছ। 
ঝগেদে ১৯৩1৪ 


শুদ্ধ ত্র তিনি (উদ্বা), দ্বিধা তাহার বিশালতা, যিনি জানেন তাহার মত সতোর 
পথে তিনি লিদ্ধগতিতে তাহার দিকসমুহকে সঞ্চিত না করিয়া চলিয়াছেন। 
ঝ্নগেদ 01৮018 


যঙ্জের শক্তিতে পরম ব্যোমে ধাত দিয় সব্ধধারক তকে তাহাবা ধারণ করেন। 
থগেদ ৫1১৫।২ 


হে অমৃত, তুমি মর্ত্যের মধ্যে সতা, অমুত এবং সৌন্দর্যের বিধানে জন্মিয়াছ। 
রা ধত হইতে জাত ধতের দ্বারা তিনি বন্ধিত হন,_-তিনি রাজা, তিনি দেবতা, 

তিনি সত্য এবং বৃহৎ । 
ধগেদ ৯১১০1৪১০৮1৮ 


মনের অধিমানসে পরিণতির ধারা যেখানে অধিমানসের অতিমানসে 
পরিণতির ধারাতে গিয়া মিশিয়াছে. উভয় ধারার মধ্যস্থিত সেই সীমারেখায় যখন 
আমাদের মননশক্তি পৌছে তখন তাহার নিকট এমন একটি বাধা আসিয়া 
উপস্থিত হয় যাহ! পার হওয়। গ্রায় অসম্ভব মনে হয়। কারণ অবিদ্যার মধ্যে 


৪২৭ 


দিব্য জীবন বার্তা 


থাকিয়া পরিণামশীল৷ প্রকৃতি যে অতিমানস ব৷ বিজ্ঞানময় সত্তাকে প্রসব করিবার 
বিবরণ জানিতে, তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে আমাদের ইচছা 
হয় ; কিন্ত অতিমানসে পৌঁছিতে হইলে উদ্বায়িত মনেরও শেঘ সীম পার 
হইয়া অপরার্ঘ ছাড়াইয়া মনের বিশিষ্ট ধর্মাকেও অতিক্রম করিয়া চেতনাকে 
এমন স্থানে পৌঁছিতে হয় মন যাহা ধারণা করিতে পারে না, তাহা মনোময় 
অনভূতি এবং জ্ঞানের বাহিরের রাজ্য । অতিমানস প্রকৃতিতে থাকিবে একটা 
পবিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গতা, তাহা যে অধ্যাত্ব প্রকৃতি ও অনুভূতির একটা চরম অবস্থা, 
বস্তৃতঃ ইহাতে কোন সংশয় নাই ; পরিণামধারার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে 
অতিমানসের মধ্যে পাথিব প্রকৃতির পূর্ণ আধ্যাত্বিক রূপান্তর ঘটিবে কিন্তু আতি- 
মানস এই বরূপাস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইবে না; আমাদের পরিণামের এই 
পর্বের মধ্যে আমাদের জাগতিক অনুভব গুহীত ও রূপান্তরিত হইবে, ফলে 
তাহার মধ্যে যে দৈবী অংশ আছে তাহা স্ফুরিত, যে সমস্ত অপূর্ণতা ও ছদ্যন্ূপ 
আছে তাহা বজিত হইবে এবং তাহারা এক নব স্বষ্টির মধ্যে ভাগবত কোন 
সত্যে এবং দৈবী কোন সম্পদে পরিণত হইবে । কিন্ত এই সমস্ত শুধু সাধারণ 
সূত্রাকারে কিছু বলা হইল, যে রূপান্তর সাধিত হইবে তাহার সঠিক ধারণা ইহাতে 
ডন্মে না। চিন্ময় বস্ত্ব বা জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে আমাদেব প্রাকৃত সত্তা 
সাধারণ অবস্থায় যাহা কিছু ধারণা বা কল্পনা করে, যাহ৷ কিছু রূপায়িত করিয়া 
তোলে তাহা মনোময় ; কিন্তু বিজ্ঞানময় রূপান্তরে পরিণামের বারা মনের 
সীমারেখা পার হইয়া যেখানে যায় সেখানে চেতনার এক আমুল পরম বূপাস্তর 
ঘটে, তখন মনোময় জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া পরিমাপ করা বা মনোময় জ্ঞানের 
রূপের মধ্যে তাহার পরিচয় ফটাইয়া তোলা আর সম্ভব হয় না ; তাই অতিমানস- 
প্রকৃতিকে মনবৃদ্ধির দ্বারা বোঝা বা তাহার বিববণ দেওয়া একটা দুসাধ্য 
ব্যাপার । 

মননধন্মম এবং মলোনয় প্রকৃতি সান্তের চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত ; অতিমানস 
প্রকৃতি স্বরূপতঃ অনস্তেরই এক চেতনা এবং শক্তি। অতিমানস প্রকৃতি 
সব কিছুই অছৈততদৃষ্টিতে দেখে, যেখানে বৈচিত্র্য ও বহুত্বের অন্ত নেই, এমন কি 
যেখানে মন অতি প্রবল ও অনপনেয় দ্বন্দ বা পরস্পরবিরোধই শুধ দেখে সেখানেও 
অতিমানস একত্বের আলোকেই সন্ব পদার্থ দর্শন করে, তাহার সংকল্প 'ও ধারণা, 
বেদনা ও অনুভূতি একত্বেব উপাদানেই গড়া, তাহান কন্মও সেই তিত্তি হইতে 


৪৮ 


বিজ্ঞানময় পুরুষ 


উৎসারিত হয়। পক্ষান্তরে মনোময় প্রকৃতি যাহা কিছু ভাবনা বা সংকল্প 
করে, যাহা কিছু দেখে, হৃদয় বা ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা কিছু অনুভব করে, তাহার 
সমস্তই ভেদজ্ঞান হইতে আরম্ভ হয়; তাহার পর খণ্ডিত বস্তু সকলকে জুড়িয়া 
তাহার একত্ববোধ গড়িয়া তোলে, এমন কি যখন সে একত্ব অনুভব করে 
তখনও সীমা ও ভেদের ভিত্তিতে অবস্থিত একত্ব হইতে তাহাকে ক্রিয়া করিতে 
হয়। কিন্ত দিব্য অতিমানস জীবন একত্বেরই মূল স্বত:ক্ফুর্ত এবং স্বাতাবিক 
জীবন। আমাদের জীবনের ক্রিয়ার অংশে আমাদের বাহ্য ব্যবহারে অতিমানস 
রূপান্তর কি হইবে অথবা ব্যষ্টি 'ও সমষ্টি জীবনে ইহা কোন্‌ রূপ ফুটাইয়া তুলিবে, 
মনের পক্ষে পূর্ব হইতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসন্ভব। কেননা 
মন, বুদ্ধির বিধান বা কৌশল অথবা সংকল্পের যুক্তিসম্তত নির্দেশ অনুসারে 
ক্রিয়া করে অথবা নিজের বা প্রাণের কোন আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় : কিন্তু 
'অতিমানস প্রকৃতি মনোময় কোন ধারণা বা বিধান অখবা নিমুতর ক্ষেত্রের কোন 
আবেগের প্রশাসন বা প্ররোচনা অনুসারে কোন ক্রিয়া করে না; তাহার প্রতি 
পদক্ষেপে আছে এক সহজ চিন্ময় দৃষ্টির প্রেরণা, আছে সর্ব এবং প্রতি বস্তর 
সত্যের মধ্যে খাটিভাবে অনুপ্রবেশ এবং সব্্বতোভাবে তাহা গ্রহণ ; তাহার 
ক্রিয়া অস্তনিহিত সত্য দ্বারা নিয়ন্িত হয়--মনের কোন ভাব দ্বারা নহে , 
আচরণ ব৷ ব্যবহারের কোন নিয়ম বা গড়িয়া তোল! ভাবনার কোন বিধান 
অথবা ইন্দ্রিয়ান্ভূতির কোন কৌশল তাহার ক্রিয়ার উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। তাহার গতি ও বৃত্তি প্রশান্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বতঃস্ফর্ত 
ও সাবলীল ; তাহার সকল ক্রিয়া ও গতি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্যযরূপে 
একত্ববোধের সৌঘম্য ও সত্য হইতেই উত্থিত হয়, এই বোধ সচেতন সত্তার 
মন্্মূলে তাহার নিজস্ব উপাদানের মধ্যেই অনুভূত হয় ; এ উপাদান চিন্ময় 
এবং সব্বগত স্বৃতরাং সত্তার জ্ঞানের মধ্যে যাহা কিছু অন্তভুর্জ আছে ইহ। তাহার 
সহিত অন্তরঙ্গতাবে এক। অতিমানস প্রকৃতির মনোময় বিবরণ যে ভাষায় 
প্রকাশিত হইতে পারে তাহা হয় অতিরিক্তমাত্রায় বস্ততন্ত্হীন (21050200) 
শুধু বাউ়্ময়, নতুবা এমন সব মনোময় আকার হইয়া পড়ে যাহাতে ইহাকে সত্য 
হইতে সম্পূর্ণ অন্যবিধ কিছুতে পরিণত করে । অতএব মনে হয় যে অতিমানস 
পুরুঘ কি হইবেন বা কিরূপে ক্রিয়া করিবেন তাহার পূর্বাভাস পাওয়া 
বা তাহার কোন বিবরণ দেওয়। মনের পক্ষে সম্ভব নয় ; কারণ এখানে তাহারা 
অতিমানস প্রকৃতির আত্বদৃষ্টি এবং বিধান হইতে বহুদূরে আছে বলিয়া মনোময় 


8৯১ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


ভাব বা বূপায়ণী বৃত্তি তাহার সম্বন্ধে কোন কিছু স্থির তাবে নির্ণয় করিতে ব৷ 
স্পট্টভাবে কোন সংজ্ঞা বা বিশেষণ দিতে পারে না। অথচ সেই সঙ্গে ইহা 
বলা যায় যে অধিমানস হইতে অতিমানসে পৌ'ছিবার পথে যে সকল পার্থক্য 
দেখ যাইবে তাহার এমন একট৷ সাধারণ বর্ণনা দেওয়া বা তাহা হইতে অনুমান 
দ্বারা এমন কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে যাহা সত্য হওয়া সম্ভব, 
অথবা এইভাবে অতিমানস পরিণামের আদিপবের্ব একটা অস্পষ্ট আভাস দেওয়ার 
চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

অধিমানস হইতে অতিমানসে পৌ'ছিবার সময়ে অতিমানস বিজ্ঞান 
অধিমানসের হাত হইতে পরিণামধারা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং 
নিজের বিশেষ প্রকাশ ও অনাবৃত ক্রিয়াধারার প্রাথমিক ভিত্তি গড়িয়া তোলে, 
তাই যে পরিণামধারা অজ্ঞানের মধো থাকিয়া দীর্ধকালব্যাপী তপস্যাব ছারা 
সত্তাকে প্রস্থত করিতেছিল এই চূড়ান্ত পরিবর্তনে তাহা অজ্জানের হাত হইতে 
মুক্ত হইয়া নিত্যবৃদ্ধিশীল জ্ঞানময় পরিণামধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তবু 
মনে রাখিতে হইবে যে শুদ্ধ অতিমানস ও অতিমানস সত্তা যে ভাবে তাহাদের 
স্বক্ষেত্রে স্বমহিমায় অবস্থিত আছে, এখানে সেই ভাবেই যে হঠাৎ আবিভূ্ত 
বা সক্রিয় হইয়া উঠিবে তাহা নয়, যাহা নিতা স্বতঃপূর্ণ আত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ 
সেই খতচিনময় জীবনের অতকিত অতিক্রত আত্মপ্রকাশ যে হইবে ভাহা নহে : 
অতিমানস স্তা জাগতিক ক্রমপরিণামশীল সম্ভৃতির মধ্যে নামিয়া৷ আসিয়া 
নিজেই তথায় ূপায়িত হইয়া উঠিবেন, এবং পাঁথিব প্রকৃতির মধ্যস্থিত বিজ্লান- 
ময় শক্তিসকল ক্রমশঃ উন্মিধষিত ও প্রস্ফুরিত করিয়া তুলিবেন। বস্ততঃ 
ইহাই পাথিব সত্তার সকল বিকাশের রীতি ; কেননা পাথিব জীবনের সকল 
ক্রিয়াধারাই এক অনন্ত সত্য বস্তুর খেলা, প্রথমে তাহা অন্ধকারাবৃত, সীমিত, 
অস্বচছ, অপূর্ণ, অর্ঘ-বিকশিত রূপপরম্পরার মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখে ; 
ইহারা তাহাদের অপূর্ণতা এবং ছদ্যরূপায়ণের দ্বারা যে সত্যকে ফুটাইয়া তুলিবার 
জন্য তাহাদের সাধনা চলিতেছে তাহাকেই বিকৃত করিয়া তোলে ; তাহার 
পর ক্রমশ: সত্যের অর্্ভাম্বর বূপায়ণসকল দেখা দিতে থাকে এবং একবার 
অতিমানসের অবতরণ ধটিলে সত্য খাঁটি অথচ ক্রমবঙ্মানভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। স্বক্ষেত্র হইতে মূল অতিমানসের অবতরণ এবং পরিণামের ক্ষেত্রে 
পরিণতিশীল অতিমানসরূপ গ্রহণ হইল একটা সোপান যাহার গঠন অতিমানস- 
বিজ্ঞান সহজে আরম্ভ ও পূর্ণ করিতে পারে কিন্ত তভ্জন্য তাহার স্বকীয় স্বরূপ- 
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ধঙ্দের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। ইহা এক খতচিন্ময় জীবন পরিগ্রহ 
কবিতে পাবে যাহ৷ স্বতাবসিদ্ধ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্টিত, সেই সঙ্গে মনোময় 
ওপ্রাণময় প্রকৃতি এবং জড় দেহকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে । কারণ 
অতিমানস অনন্ত সৎ স্বরূপের খতচেতনা, তাই স্বাধীনভাবে নিজেকে বিশেঘিত 
করিবার এক অনন্ত শক্তি তাহার ক্রিয়াধারার মধ্যে বর্তমান। নিজের মধ্যে 
সকল জ্ঞান থাকিলেও ইহা পরিণামের প্রতি পর্রবে যতটুকুমাত্র প্রয়োজন, 
তাহার রূপায়ণের মধ্যে ততট্ক্মাত্র প্রকাশ হইতে দিতে পারে ; বিস্য্টির 
মধ্যস্থিত ভাগবত সংকল্প এবং যাহাঁকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার সত্য 
অনুসারে ইহা সব কিছু রূপায়িত করিয়া তোলে । এই শক্তিবলে অতিমানস 
নিজের জ্ঞানকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারে, নিজের বিশিষ্টবর্্ম এবং ক্রিয়ার 
বিধানকে গোপন করিয়া অধিমানসকে প্রকাশ এবং অধিমানসেব অধীন 
'অবিদ্যার এক জগৎকে প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়-যে জগতে সত্তা নিজের 
বহিরংশকে অল্ঞানতার আবরণে আবৃত রাখিতে ইচছুক ও সমর্থ হয়, এমন কি 
আপনাকে ব্যাপক নিশ্চেতনার শাসনে স্থাপিত করে। কিন্তু এইভাবে যে 
আবরণে সে নিজেকে আবৃত করিয়াছিল, পরিণামের এই নুতন পব্রে তাহা 
উত্তোলিত হইবে, এখন হইতে পরিণামের প্রতি পদক্ষেপ ধতচিতের শক্তি 
দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং অধ্যাত্ব জ্ঞান তাহার প্রগতি নিযদ্ত্রিত করিবে, 
সে প্রগতি অবিদ্যা বা নিশ্চেতনার রচিত রূপের মধ্য দিয়া আর চলিবে না । 

যেমন বর্তমানে পৃথিবীতে মনোময় চেতনা ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনোময় 
সত্তা! বা মানুঘের একট জাতি গড়িয়।৷ তুলিয়াছে এবং পাথিবপ্রকৃতির মধ্যে 
যাহা কিছু রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল তাহা নিজের মধ্যে গ্রহণ 
করিয়াছে তেমনি এবার পৃথিবীতে এক বিজ্ঞানময় চেতনা ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে এবং তাহা বিজ্ঞানঘন চিন্ময় সত্তার একটা জাতি গড়িয়া তুলিবে এবং 
পাথিব প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু এই নূতন রূপান্তরের জন্য প্রস্ত হইয়াছে 
তাহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবে । সেই সঙ্গে ইহ! উর্ঘস্থিত পর্ণ আলোক, 
শক্তি ও সৌন্দর্য্যের স্বধাম হইতে পাখিবসত্তার রাজ্যে যাহা কিছু নামিয়া আসিবার 
জন্য প্রস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ক্রমবর্ধমানভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ 
করিবে। অতীতেও প্রতি পব্বসন্ধিতে একদিকে নিশ্চেতনার মধ্যে সংবৃত 
একটা গোপন শক্তি উৎক্ষিপ্ত হইয়। উঠিয়াছে এবং অন্যদিকে সেই শক্তি যেখানে 
নিজের স্বাভাবিক উদ্বৃক্ষেত্রে সিদ্ধ বীর্য্য অবস্থায় বর্তমান আছে তাহার সেই 
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নিজস্বভূমি হইতে শক্তির একটা অবতরণ হইয়াছে এবং এই উভয় শক্তির সাহায্যে 
পরিণীমধারা অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তু এই সমস্ত প্রাক্তন পবের্বে বহিশ্চর 
সত্তা ও চেতনা এবং অধিচেতন সত্তা ও চেতনার মধ্যে একটা ভাগাভাগি ছিল ; 
সন্তার বাহিরের দিকটা প্রধানত: নিমু হইতে উৎক্ষিপ্ত শক্তির অভিঘাতে গড়িয়া 
উঠিয়াছে, এখানে নিশ্চেতনা চিৎসত্তার এক গোপন শক্তিকে ধীরে ধীরে 
উন্মিঘিত ও রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে ; আর সত্তার অধিচেতনের দিকটা 
অংশত এইরূপ উৎক্ষেপের কিন্তু প্রধানতঃ সেই সঙ্গে উপর হইতে আগত সেই 
শক্তিরই প্রবল প্রবাহের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে ; এক মনোময় বা এক প্রাণময় 
সত্তা উপর হইতে অধিচেতন অংশে নামিয়া আসিয়াছে, এবং অধিচেতনার 
গোপন কেন্দ্র হইতে বাহিরের ক্ষেত্রে এক মনোময় ও এক প্রাণময় ব্যক্তিত্ব 
গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অতিমানস রূপান্তর আরম্ত হইবার পৃর্র্বে ই অধিচেতনা 
ও বহিশ্চেতনার মধাস্থিত দেওয়াল নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িবে ; উপর হইতে 
যে শক্তিপূবাহ নাষিয়া আসিবে যবনিকাব অস্থরালে থাকিয়া তাহা 'আংশিক- 
ভাবে ক্রিয়া করিবে না বা সন্তাব এক অংশে নিবদ্ধ থাকিবে লা, সে অবতরণ 
সমগ্ৰ চেতনার মধ্যেই ঘাটিবে : তাহাব ক্রিয়াধারা তখন আর গোপন, অস্পষ্ট 
বা দ্বিবাসঙ্কল হইবে না, তাহা প্রকাশ্যেই ফূটিয়া উঠিবে এবং সচেতনভাবেই 
তাহার প্রকাশ অনুভূত হইবে, তাভাব পর হইবে সমগ্র সম্ভার রূপান্তর | অন্য 
সব বিষয়ে এই রূপান্তরের বীতি পূর্্বব্তী অন্য সব রূপান্তরের সঙ্গে ঠিক একই 
রূপ হইবে ; উপর হইতে অতিমানসের এক নির্ঝর নামিয়া আসিবে, প্রকৃতির 
মধ্যে এক বিজ্ঞানময় সত্তার অবতরণ ঘটিবে এবং নিম হইতে গোপন অতিমানস 
শ্তি উপরেব দিকে উন্মিঘিত ও স্ফরিত হইয়া উঠিবে ; শক্তির এই প্রপাত 
ও আবরণ অপসবণের ফলে অবিদ্যার শেষ রেশটুকৃও মুছিয়া৷ যাইবে । 
নিশ্চেতনার শাসন চলিয়।৷ যাইবে ; কেননা তাহার মধ্যে যে বিশাল প্রচ্ছন্ন 
চেতনা, যে গোপন আলোক আছে তাহার প্রকাশ ও বিস্ফোরণে নিশ্চেতনা 
নিজে এতকাল স্বর্ূপত যাহা ছিল সেই গোপন অতিচেতনার সমুদ্রে রূপান্তরিত 
হইবে। তাহার ফলে বিজ্ঞানঘন চেতনা ও প্রকৃতির এক প্রথম বূপায়ণ 
দেখা দিবে। 

পরিণামবারার এই পবর্বে পৃথিবীৰ বুকে অতিমানস সত্তা, অতিমানসপ্রকৃতি 
এবং অতিমানস জীবনই যে শুধু স্থষ্ট হইবে তাহা নহে ; প্রগতি পথের পূর্ববর্তী 
পর্বাবলিতে যাহা যাহা প্রস্ফুরিত হইয়াছে এ পব্র্বে তাহারা তাহাদের 
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চরমসিদ্ধিতে পৌ'ছিবে ; কেননা ইহা পাথিবপ্রকৃতিতে অধিমানস, সঙ্থোধি 
এবং চিন্ময়ী প্রকৃতিশক্তির অন্যান্য স্তরসমূহকেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে, 
বিজ্ঞানময় এক জাতি গড়িয়া ভুলিবে ; দেখা দিবে ক্রমোদ্বভাবে স্থাপিত শ্রেণা- 
সকল, জ্যোতির্ময় সোপানমালার ক্রমিক অভ্যুদয় এবং বিজ্ঞানময় আলোক ও 
শক্তিতে পরম্পরাক্রমে অবস্থিত পাথিব প্রকৃতির রূপায়ণসমূহ | কারণ, যে সমস্ত 
চেতনা সত্তাব সতোর উপর স্থাপিত, অবিদ্যা বা নিশ্চেতনার উপর নয় তাহারা 
সকলেই বিজ্ঞানময়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। যে সমস্ত জীবন 
ও জীবসত্তা মনোময় অবিদ্যাকে অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে অথচ 
অতিমানসের উদ্ধস্তরে অধিবোহণের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে নাই তাহারা 
চবম সত্যবস্ততে পৌ'ছিবার পথে স্নিশ্চিত ভিত্তির উপর স্থাপিত অনোন্য 
সংযুক্ত এক সোপানমালা দেখিতে পাইবে, সেই সোপানমালাকে অবলম্বন 
কবিয়। আত্মরূপায়ণের মধ্য পব্বগুলিকে আয়ন্ত করিতে, আধ্যাত্ত্বিক স্থিতির 
সিদ্ধ সামধ্য সকলকে জীবনে রূপায়িত করিতে সমর্থ হইবে । তাহা ছাড়া 
যে প্রমুক্ত অতিমানস জ্যোতি ও শক্তি এ সময় প্রভূ হইয়া দাড়াইবে পরিণাম- 
ধারাব নেতৃত্ব তাহার হাতে যাওয়াতে ইহার প্রভাব সমগ্র পরিণামের মধ্যে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাই আশা কবা যাইতে পারে । উত্তরশক্তির একটা 
দা চাপের ফল পরিণামের নিমুতব স্তবসমূহের মধাস্থ জীবনে দেখা দিবে ; 
কিছুটা আলোক, কতকটা শক্তি নিমুতর ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, এবং প্রকৃতির 
মধ্যে সব্বত্র অনুস্যত প্রচ্ছন্ন খতন্তরা শক্তিকে প্রবলতাৰে ক্রিয়াশীল করিয়া 
তুলিবে। অবিদ্যার জীবনের উপবও মৌঘমা ও সামঞ্চস্যের তত্ব নিজ আধি- 
পত্য বিস্তার করিবে ; আমাদের সন্ভাৰ যে অংশে বৈঘম্য ও বিবাদ, অন্ধ বাসনা 
ও সংঘর্ধ, পর্য্যায়ক্রমে উচ্ছ্বাস ও অবসাদের অস্বাভাবিক আলোড়ন, অনিয়ন্ত্রিত 
অন্ধশক্তি সকলের মিশ্রণ ও সংঘাতের জন্য অসাম্য ও চঞ্চলতা রাজত্ব করিতেছে 
তাহাতেও এ প্রভাব অন্ভূত হইবে এব” তাহাদেব স্থানে দেখা দিবে সত্তার 
বিবৃদ্ধি ও পুষ্টির জনা স্থুনিয়ন্ত্রিত স্তঘমাময় ছন্দ ও ক্রম, প্রাণ ও চেতনার ধতময় 
সচেতন উপচীয়মান সুব্যবস্থা, উচচতর এক সুরে বাঁধা হইবে মান্ঘের জীবন- 
বীণা । বোৌধিচেতন।, সহানুভূতি এবং অপরকে জানিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য 
আরও অধিকর্ধপে ও স্বাধীনভাবে মানুঘের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, আত্ব৷ 
ও বস্তর মন্্রগত সত্যের অনুভূতি হইবে উ্জলতর, জীবনের সুযোগ ও দুর্যোগ 
বুঝিয়া চলিবার সামর্থ্য হইবে দীপ্ততর। আজ যে পরিণামধারার মধ্যে 
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চেতনার উন্মেষ ও নিশ্চেনার প্রভাব, আলোকের শক্তি ও অন্ধকারের বীর্যের 
সংমিশণ এবং বিক্ষন্ধ সংঘাত রহিয়াছে তাহার স্থানে পরিণামের প্রগতি হইৰে 
ক্রমদ্ধ সোপানপরম্পরার মধ্য দিয়া ক্ষদ্রতর আলোক হইতে বৃহত্তর আলোকের 
দিকে , প্রতিপব্র্বেই তন্মধ্যস্থ আড্বসচেতন সত্তাসকল অন্তরস্থিত চিতৎশজির 
আহ্বানে সাড়া দিবে এবং সব্বজনীনতায় বিভাবিত তাহাদের আত্বপ্রকৃতির 
বিধানকে এ প্রকৃতিরই উচচতর বিভূতির দিকে প্রসারিত করিতে সমর্থ হইবে । 
অন্ততঃপক্ষে এ সমস্ত ঘটা খুবই সম্ভব, এ সমন্তকে পরিণামধারার মধ্যে অতি- 
মানসের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল মনে করা যাইতে পারে । পরিণামের 
ক্ষেত্রে অতিমানসের অবতরণে পবিণামধারার মুলতব্বেব উচ্ছেদ ঘটিবে না, 
কেননা অতিমানসের মধ্যে তাহার জ্ঞানশক্তিকে নিবৃত্ত বা স্তম্তিত রাখিবার 
সামর্থ্য যেমন আছে তেমনি তাহাকে পূর্ণ বা আংশিকভাবে সক্রিয় করিয়া তুলি- 
বাব শক্তিও আছে, কিন্ত এই অবতরণ পরিণামবারাব মধা দিয়া ফুটিয়া উঠিবার 
দরূহ ও ক্লেশকব প্রয়াসকে সামঞ্চস্য ও শৌঘম্যে ম্ডিত করিবে, তাহাকে স্থির 
ধীব প্রশান্ত ও সহজসাধ্য এবং বহুল পরিমাণে সুখকর করিয়া তুলিবে। 
অতিমানসের প্রকৃতিব মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহার ভন্য এই সমস্ত 
মহৎফল লাভ অনিবার্ধয হইবে । ইহার ভিত্তিতেই ইহা এক অভঙ্গ পৃর্ণাঙ্গতা- 
সাধক এবং মহাসৌঘমাস্থাপক অদ্ধৈত চেতনা : অবতবণ করিয়া পরিণাম-ধারার 
মধ্যে অনন্তের বিভূতিবৈচিত্র্য ফুটাইয়। তুলিবার সময় একত্বপ্রকাশের দিকে 
তাহার ঝোঁক, পূর্ণাঙ্গতা সাধনার দিকে তাহার উদ্যম বা সৌঘম্যস্থাপনের 
দিকে তাহার প্রভাব হাস পাইবে না। অধিমানস, বৈচিত্র্য এবং বনু সম্ভাবনাকে 
প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধারায় ফটাইয়া তোলে ; ইহা বিরোধ ৪ বিবাদ ঘটিতে দিতে 
পারে কিন্ বিরোধশীল ও বিবদমান প্রতিবস্থ বা ভাবকে সে অখণ্ড বিশভাবনার 
উপাদান করিয়া তোলে, ফলে ষতই নিজের অভ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছায় হউক 
না কেন তাহারা তাহার সমগ্রতাসাধনেই নিয়োজিত করিতে বাধ্য হয় 
তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব শ্বাতন্ত্রয। অথবা আমরা বলিতে পারি যে. 
অধিমানস বিরোধ বা বৈঘম্যকে স্বীকার কবে এমন কি উৎসাহ দেয়; কিন্ত 
'আবার সকল বিরোধ ও বৈঘম্যকে পরস্পরের আশয় স্বল হইতে বাধ্য করে ; 
তাই সন্তা, চেতনা ও জনুভূতির বিভিনন পথসকলের স্থষ্টি হয, যাহ প্রত্যেককে 
অপব সকল এবং পরম এক হইতে ক্রমশঃ দূরে লইয়া যায় বটে, কিন্ত তথাপি 
তাহারা একত্বে বিধৃত থাকিয়াই নিজেদিগকে বজায় রাখে এবং প্রত্যেককে 
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আপন স্বতন্ত্র পথেই সেই অছৈত তব্বে পূনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারে । এমন 
কি আমাদের অবিদ্যাজগতেরও মন্বরিহস্য এই ; ইহী নিশ্চেতনাকে আশয় 
কবিয়া কর্ম করে কিন্ত তাহার মধো তাহাকে ধারণ করিয়া! অধিমানসের যাহা 
মূলতন্ব সেই বিশ্বভাবনা বর্তমান থাকে | কিন্তু সেই অবিদ্যার জগতে অবস্থিত 
ব্যক্তিসত্ত৷ তাহার জ্রানে এই গোপন ত্বকে লাভ করিতে পারে না, এবং তাহাকে 
ভিত্তি করিয়া কর্মও করে না। কিন্তু এই জগতে অবস্থিত অধিমানস পুরুষের 
নিকট এ রহস্য অধিদিত থাকিবে না, কিন্ত তথাপি তিনি নিজের প্রকৃতি এবং 
কর্মের বিধান বা তাহার স্বধর্ম ও স্বভাব অনুসরণ করিয়া তাহার অস্তরস্থিত 
ভগবান বা চিৎপুরুঘের প্রেরণা, সক্তিয় শাসন বা অন্তর্গা নিয়ন্ত্রণ অনুসারে 
ক্রিয়া করিতে এবং বাকী সকলকে সমগ্রতার মধ্যে খাকিয়া তাহাদের নিজস্ব 
ধারায় চলিতে দিতে পারেন : স্ততরাং অবিদ্যার মধ্যে অধিমানস দ্বারা কষ্ট 
জ্রান তাহার চারিদিকে স্থিত অবিদ্যার গং হইতে পথক এবং নিজস্ব তত্বেব 
জ্রোতিন্্্য় কিন্তু বিভেদকারী দে 9য়াল দিয়া ঘের। থাকিয়া সে জগৎ হইতে 
বক্ষিত হইতে পারে । পক্ষান্তরে অতিমানস বিজ্ঞানময় পুরুঘের অন্তর ও 
বচিজ্ীবন এবং সঙ্ঘজীবন যে সৌঘমাপূর্ণ পরম একত্বে বিধৃত আছে তাহার 
কার্ধাকরী উপলব্ধি ও অন্তরঙ্গবোধের উপরই প্রতিষিত হইবে তাহার সমস্ত 
জীবনধারা : কিস্তু সেই সঙ্গে তখনও বর্তমান মনোময় জগতের অবশিষ্ট অংশের 
সহিত-_-ভাহ যদি পূর্ণভাবে অবিদ্যার রাজারূপে থাকিয়া ও থাকে তথাপি-_ 
এই পুরুঘের এক সৌঘম্যপূর্ণ একত্ববোধই থাকিবে । কেননা তাহার মধ্যস্থিত 
বিজ্ঞানময় চেতনা অবিদ্যাব বূপায়ণসমূহের মধ্যে লুক্কায়িত সৌঘম্যের উন্মেঘেচচু 
সত্য এবং তত্ব দেখিতে পাইবে এবং তাহাদিগকে উন্মিঘিত করিয়া তুলিবে ; 
তাহার মধ্যে অভঙ্গ পূর্ণান্তার বোধ আছে বলিয়া তাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, 
তাহার মধ্যে এমন শক্তি আছে যাহার বলে এই সমস্থ বূপায়ণকে তাহার 
নিজের বিজ্ঞানময় তত্বের এবং তাহার নিজের দিব্যজীবনের নৃহন্তর বিস্যষ্টির 
মধ্যস্থিত উন্মঘিত সত্য ও সৌষম্যের সঙ্গে খতময় যোগে যুক্ত করিতে সমর্থ 
হইবে । হয়ত জগংজীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন সাধন না৷ করিয়া ইহা 
সম্ভব হইবে না, কিন্ত প্রকৃতির মধো এই নবশক্তির আবির্ভাব হইলে তাহার 
সব্বতোব্যাপী প্রভাবে সেরূপ পরিবর্তন ও রূপান্তর স্বাভাবিক ফলরূপে দেখা 
দিবে। বিজ্ঞানময় পুরুঘের আবির্ভাব পাখিব প্রকৃতিতে আরও সৌঘম্যপূর্ণ 
এক পবিণায়ের ধারা প্রতিষ্ঠার আশা বহন করিবে। 


৪০৫ 


দিধা জীবন বার্তা 


অতিমানব ব৷ বিজ্ঞানময় জাতির সকলের প্রকৃতি ঠিক একই প্রকায় বা 
তাহারা সকলেই একই নিদিষ্ট ছাঁচে ঢালা হইবে না; কেননা অতিমানসের 
ধর্ম বহত্বের মধ্যে একত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি, সুতরাং বিজ্ঞানময় চেতনার আত্ব- 
প্রকাশে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখা দিবে যদিও সে চেতনার ভিত্তিতে মূল উপাদানে 
তাহার সব্বপ্রকাশক ও সবর্ব যোগসাধক শক্তিতে তাহা একই হইবে। ইহা অবশ্য 
স্পষ্ট যে এই নৃতন অভিব্যক্তিতে অতিমানসের তিন ধারাই আত্মপ্রকাশ করিবে ; 
তাহার নিয়ে তাহারই প্রশাসনে বিধৃত হইয়৷ থাকিবে বিজ্ঞান বিতাবিত অধিমানস 
ও বোধিমানস ভূমির ম্তরসমূহ---যে সমস্ত সাধক এই সমস্ত উদ্ব্গামী চেতনাষ 
সিদ্ধ হইয়াছেন তাহাদের লইয়। ; জ্ঞানের মধ্য দিয়! পরিণামধার! যেমন চলিতে 
থাকিবে উদ্ধগামী সোপানাবলির শীর্ঘদেশে এমন সব বাক্তিপুরুঘও দেখা দিবেন 
যাহারা অতিমানসরূপায়ণও পার হইয়া অতিমানসের উচচতম শিখর হইতে 
মানবদেহেই অদ্বৈততত্বে আক্বোপলব্ধির এমন স্তরে আব? হইবেন যাহা বিস্াষ্টির 
মধ্যে সত্স্বরূপের আত্বপ্রকাশের চরম ও পরম অবস্থা । কিস্তু অতিমানব 
জাতির মধ্যেও ব্য্টিসত্তার স্ফরণে বহু বৈচিত্র্য ও তাবতম্য থাকিবে, ব্যক্তিত্বের 
কোন বিশেঘ ছাচে সকল ব্যক্তিপুরুঘকে ঢালাই করা হইবে না; এ জাতির 
প্রত্যেক ব্যক্তি অপর হইতে পৃথক হইবেন, প্রত্যেকে হইবেন সংস্বরূপের 
এক অদ্বিতীয় রূপায়ণ, যদিও ভিত্তিতে একত্ববোধে এবং সত্তার মূলতন্বে প্রত্যেক 
ব্যক্তি অনা সকলের সহিত এক হইবেন। 'আমাদের সীমিত মনোময় তাবনা 
এবং মনোময় ভাঘার দুর্বল বা অস্পষ্ট বেখায় অঞ্ষিত চিত্রের সাহায্যে অতি 
ক্ষীণভাবে অতিমানসী স্থিতির এই সাধাবণ তত্বের একটা ধারণ শুধু আমরা 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারি। কেবলমাত্র অতিমানসী চেতনাই 
তাহার বস্ত্বনিরপেক্ষ (2109020চ) একটা অস্পট রেখাচিত্র রচনা করাই 
শুধু সম্ভব। 

বিজ্ঞান চিৎপুরুঘের ক্রিয়াশীল তত্ব বা কার্যকরী চেতনা, ইহা চিৎপুরুঘের 
আত্মপ্রকাশের উচচতম ও মহত্তম বীর্যা। বিজ্ঞানময় ব্যট্টিপুরুঘই আধ্যান্িক 
প্রকৃতিতে উন্ণীত মানবের পরম পর্যাবসান : তাহার সত্তার সকল ভাব, তাহার 
ভাবনা, জীবন ও ক্রিয়ার সকল ধারা সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতার বিরাট শক্তি 
দ্বারাই পরিচালিত হইবে । তাহার আত্মজ্ঞানে বন্দর সং চিৎ ও আনন্প এই 
তিন বিভাবের সত্যই বর্তমান থাকিবে, তাহার অন্তজীবনে হইবে. তাহাদের 


৮৩৬ 


বিজ্ঞানষয় পুরুষ 


নিত্য উপলব্ধি; তাহার সকল জীবন সকল সত্তা বিশ্বাতীত এবং বিশ্াত্বক 
চিদায্ার সহিত একত্ববোধে নিত্য প্রপূরিত থাকিবে ; চিন্ময় পরমপুরুঘ হইতে 
এবং বিশৃপ্রকৃতির উপর চিদাত্বার যে প্রশাসন আছে তথা হইতে তাহার প্রেরণায় 
তাহারই অধীনে খাকিয়া তাহার সকল কর্ম উদ্ভূত ৪ পরিচালিত হইবে । 
তাহার সমগ্র জীবন অন্তর্যযামী চিন্ময়পুরঘের বোধে ও অনুভবে ভরপুর থাকিবে 
এবং প্রকৃতির মধ্যে নকলই তাহার আত্মপ্রকাশ বলিয়া দেখা যাইবে ; তাহার 
সমগ্রজ্গীবন, তাহার সকল ভাবনা বেদনা সকল ক্রিয়া সেই পরমসত্যের ভিত্তিতে 
স্থাপিত এবং তাহাই হইবে তাহাদের একমাত্র তাখপর্য্য। চেতনার প্রতি 
কেন্দ্রে, তাহার প্রাণশক্তির প্রতি স্পন্দনে, দেহের প্রত্যেক কোঘে তিনি ভগবানের 
উপস্থিতি ও আবির্ভাব অনুভব করিবেন। তাহার প্রকৃতির প্রতি ক্রিয়াতে প্রতি 
শক্তিতে তিনি পরাপ্রকৃতি, পরমা বিশবজননীব ক্রিয়াধারা দেখিতে পাইবেন ; তিনি 
তাহার প্রাকৃতসন্তাকে জগনমাতার আত্বশক্তিরই সন্ভৃতি ও পৃকাশরূপে দেখিবেন। 
তিনি এই চেতনায় লোকোত্তব পূর্ণ স্বাধীনতায় চিখপুরুঘের পরিপূর্ণ আনন্দে 
বিশ্বাত্বার সহিত পূর্ণ একাত্বতাষ সব্বভূতে পরিব্যাপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রীতে বাস 
ও ক্রিয়া কবিবেন। সমস্ত জীব হইবে তাহার আত্মস্ববূপ, চেতনার সকল 
খেলা সকল শক্তি তাহারই বিশ্বাত্মচেতনার শক্তি ও খেল! বলিয়া অনুভূত হইবে। 
কিন্ত সব্বগ্রাহী এই বিশ্বাতববোধে কোন নিমৃতর শক্ির অধীনতী বা নিজের 
উচচতম সত্য হইতে কোন বিচ্যুতি থাকিবে না, কেননা এই সত্য বিশ্বের 
সকল সত্যকে ধিরিয়া ধরিবে, প্রত্যেককে তাহার যখাষথ স্থানে স্থাপিত করিবে, 
সকলকে লইয়া বৈচিত্র্য ভবা এক পরম সৌঘম্য ও সামঞ্জসা স্থাপিত করিবে 
-কোন মিশ্বণ, সংঘর্ষ, উচছুত্খলত। বা বিকৃতিব দ্বাবা এই পূর্ণ শৌঘম্যের 
অন্তর্গত বিভিন্ন সামঞ্জসাকে খণ্ডিত হইতে দিবে না। তাহার কাছে তাহার 
নিজের জীবন এবং বিশ্বজীবন হইবে যেন শিল্পনৈপুণ্যের এক চরম চমতকার , 
ইহা বহু বিচিত্র উপাদান হইতে কোন বিশুশিল্পী বা বিশ্বকবির দ্বারা স্বতঃ- 
ক্ফূর্ত ও অন্রান্তভাবে গঠিত স্থষ্টিরই পরিচয় দিবে । বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুষ 
জগতের মধ্যে থাকিয়া জগতের বস্ত হইয়াও নিজ চেতনায় জগতকে অতিক্রম 
করিয়া যাইবেন এবং ইহার উপরে স্থিত বিশাতীত আত্মাতে নিত্য বাস করিবেন 
তিনি বিশ্বাত্বক হইয়াও বিশ্ব হইতে নির্খুক্ত থাকিবেন, ব্যক্তিতে পূর্ণ ব্যক্ত 
হইয়াও বিবিজ্ঞ ব্যক্তিভাব দ্বারা সীমিত হইবেন না। খাঁটি ব্যক্তিপুরুঘের 
সত্তা কোন বিবিক্ত সত্তা নহে, তাহার ব্যষ্টিভাবও বিশ্বাত্বক, কেননা বিশ্বই 


৪০৭ 


দিব্য জীষন বাসন্তী 


তাহার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইয়াছে ; আবার সেই সঙ্গে তিনি উচচ অন্রভেদী 
চূড়া মত বিশ্বাতীত অনন্তের চিদ্াকাশেও দিবাভাবে উন্মিঘিত হইয়া 
উঠিবেন, কেননা তুরীয়াতীতই তাহাব মধ্যে ব্যক্তিরাপ ধারণ করিয়াছেন । 
জীবন রহস্যের তিনটি চাবিরূপে আমরা তিনটি শজির দেখা পাই, তাহারা 
হইল ব্যাষ্টজীবশক্তি. বিশবশক্তি এবং পরম সত্যবস্তর স্বরূপশক্তি যাহা জীব ও 
বিশ্ব এ উভয়ের মধ্যে বর্তমান খাকিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে | 
বিজ্ঞানঘন পুরুঘের জীবনে এই তিন শক্তি যুক্তভাবে বর্তমান থাকিবে এবং 
তিনের এক পরম সামঞ্জস্য দেখা দিবে। তাহাৰ মধ্যে ব্যষ্টিভাবনা পরম 
পর্ণতায় পৌ'ছিবে, পরম অভ্যুদয় এবং আত্মপ্রকাশের সিদ্ধিতে তিনি নিত্য 
তৃপ্ত থাকিবেন, কেননা তাহাৰ সকল উপাদান সব্ববাঙ্গীণভাবে এক প্রকার 
সবর্বাবগাহ্ী উদারতা এবং বিপুলতার মব্যে উকর্ধের চরমসীমায় পৌ'ছিবে | 
পর্ণতা ও সৌঘম্যের সাধনাই ত আমাদেবে ভীবনে চলিতেছে । আমাদেন 
প্রকৃতিতে অপূর্ণতা, শক্তিহ্বীনতা এবং বৈঘম্য বহিয়াছে এবং তাহার জন্য 
আমাদের অন্তরে একটা মন্তত্তিদ বেদনা আচে : কিন্ত তাহার কারণ আমাদের 
সত্তা পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে নাই আমরা নিজেকে পূর্ণরপে জানি না আমরা 
নিজেদের অথবা আমাদেব প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি নাই | 
জীবনের সকল মুহৃর্তে এবং সব্বববস্তর মধ্যে অতিমানসবিজ্ঞন এক পরিপূর্ণ আত্ম- 
জ্ঞান দান করে. সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মকতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, সে কর্তৃত্বেব অর্থ 
কেবল প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকাৰ নহে, তাহ। প্রকৃতির মধ্যে 
অব্যাহত আত্মপ্রকাশের শক্তিও বটে । যে আত্মজ্রান প্রকাশ হইবে তাহাই আত্মার 
সংকল্পে পূর্ণভাবে রূপ গ্রহণ করিবে এবং সংকল্প পূর্ণভাবে আত্মার ক্রিয়াতে 
রূপায়িত হইয়া উঠিবে : তাহার কলে নিজ প্রকৃতির মধ্যে আত্মার পূর্ণবীর্ধ্য এবং 
পৃর্ণায়ত রূপায়ণ দেখা দিবে। বিজ্ঞানময় সন্তাব নিমুতর ভূমিতে প্রকৃতির, 
বৈচিত্রোন অন্যামীভাবে আত্মপ্রক্কাশেন বৈভব সঙ্চিত হইতে পারে, দিব্যভাবের 
সমগ্রতাপ কোন একটি দিক কোন একাটি বিশেষ উপাদান বা কয়েকটি উপাদানের 
সুঘম সমাহারকে বিশেষভাবে ফুটাইয়। তুদিবার জন্য পূর্ণতা সীমিত হইতে, 
অন্ত্ীন বৈচিব্রো বিলসিত অগ্থৈতস্বনূপের বিশুশভ্ির একটি সীমিত চয়নিকা 
আধারে স্ফুরিত হইতে পারে । কিন্তু অতিমানস সত্তার আত্মপ্রকাশে পূর্ণতার 
সঙ্কোচ-সাধনের প্রয়োজন আর থাকিবে না ; সেখানে সীমা ও সঙ্কোচের দ্বারা 
বৈচিত্র্য না আনিয়৷ তাহা আনা হইবে পরাপ্রকৃতিণ শক্তি ও বর্ণৈশ্বর্ষ্যের অফৃরস্ত 


৪৩৮ 


বিজ্ঞানময় পুরুষ 


উল্লাসে, একই সমগ্র পুরুঘ এবং একই সমগ্র প্রকৃতি দিব্যভাবে অস্তবৈচি্রোর 
মধ্য দিয়া নিজদিগকে প্রকাশ করিবেন, কেননা সেখানে প্রতোকটি সন্তা 
হইবে অখণ্ডতা ও সৌঘম্যের এক নব প্রকাশ, জঙ্বৈত সম্তারই এক আত্মব্ূপ। 
যে কোন মুহূর্তে যাহা পুরোভাগে প্রকাশিত হইবে অখবা যাহা সম্তার গভীরে 
ধরিয়া রাখা হইবে তাহা সামধ্ধ্য বা অসামর্ধ্ের উপর নির্ভর করিবে না, নির্ভর 
করিবে চিৎপুরঘের নিজের সক্রিয় নিব্বাচনের, আত্বপ্রকাশের আনন্দের এবং 
ব্যষ্টির মধ্যস্থিত দিব্য পুরুঘের নিজ সংকল্প ও উন্লাসের সত্যের উপর, আর 
গৌণভাবে নির্ভর করিবে সমগ্রের সৌঘম্যের মধ্যে ব্যাষ্টির মধ্য দিয়া যাহ] সাধন 
করিতে হইবে তাহার সত্যের উপর। কারণ পরিপূর্ণ ব্যষ্টিপুরুঘই বিশ্বগত ব্যাষ্টি- 
পুরুষ, কেননা আমাদের ব্যক্তিত্ব কেবল তখনই পূর্ণ হইবে যখন বিশ্বকে আমাদের 
নিজের মব্যে গ্রহণ করিতে এবং বিশুকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিব। 
. অতিমানসময় পুরুঘ তাহার বিশ্বাত্বচেতনার সব কিছুকে তাহার আত্বস্বন্নপ 
বশিমা দেখিবেন ও অনুভব করিবেন এবং সেই দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়াই কর্ম 
করিবেন ; তিনি সাব্বভৌম জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিবেন এবং 
'তাার ব্যা্ট-আড্বার সহিত সমগ্র বিশ্বান্বার, ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সমগ্র বিশব- 
ইচ্ছার, তাহার ব্যক্তিগত কর্মের সহিত সমগ্র বিশ্বকর্মের একটা মৌঘম্য ও 
সমনৃয় দেখা দিবে । আমাদের বাহ্য জীবনে এবং অন্তজীবনের উপর তাহার 
পৃতিক্রিয়ায়, যাহার জন্য আমরা সব্ববাপেক্ষা অধিক দুঃখে জর্জরিত হই তাহা 
এই যে জগতের সহিত আমাদের খাটি সম্বন্ধের জ্ঞান অপূর্ণ, অপরকে আমরা 
জানি না, বস্ত্র সমগ্রতার সহিত আমাদের একটা অসামঞ্জসা নহিয়াছে, জগতের 
কাছে আমাদের দাবির সঙ্গে আমাদের কাছে জগতের দাবির সঙ্গতি স্থাপিত 
হয় নাই । আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং যে জতে আমাদিএকে প্রতিষ্ঠত হইতে 
হইবে, এ উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাই, মনে হয় সে জগৎ আমাদের পক্ষে 
অতি বৃহৎ এবং আমাদের আত্বা, মন, প্রাণ ও দেহের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যেন 
ঝড়ের বেগে তাহার নিজের লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে--আমাদের এই প্রাকৃত 
সত্তা ও জগৎ এ উভয় হইতে পলায়ন করিয়া শেঘ পর্য্যন্ত নিক্বাণে পৌঁছা ছাড়া 
এ বিরোধ সমাধানের কোন উপায় খুঁজিয়া পাই না। আমাদের গতি ও লক্ষোর 
সঙ্গে বিশ্বের গতি ও লক্ষ্যের সম্বন্ধ কি তাহা আমরা আজিও নির্ণয় করিতে 
পাবি নাই, তাই বিশ্বের সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য স্বাপন করিতে গিয়া হয় 
বিশের উপর জোর করিয়া আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বকে সে 


6৩৯ 


দিব্য জীবন বাতা 


কার্ষ্যে সহযোগিতা করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়, না হয় 
নিজেদিগকে দমন করিয়া বিশের অধীন হইয়া পড়িতে হয়, অথবা ব্য্টি 
ব্যক্তির নিয়তি এবং সমগ্র বিশ্ব ও তাহার গোপন উদ্দেশ্য, এই দ্বইএর প্রয়ো- 
জনীয় তাগিদের মধ্যে একটা দুরূহ সামঞ্জসা স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। 
কিন্ত যে অতিমানস পুরুঘ বিশ্বচেতনায় বাস করেন, তাহার কাছে এ বাৰা বা 
বিরোধের কোন অস্তিত্ব নাই, কেনন৷ তাহার ক্ষদ্র ব্যষ্টি অহংবোধ নাই, তাহার 
বিশ্বগগত ব্যষ্টিভাব (€9092210 17701101911) সমগ্র বিশবশজি এবং 
তাহার গতি, ক্রিয়া ও তাৎপর্য নিজের অংশরূপেই জানিবে ; এবং তাহার 
মধ্যস্থিত থতচেতন৷ প্রতি পদক্ষেপে সমগ্রের সহিত তাহাব সত্য সম্বন্ধ দেখিতে 
পাইবে এবং সেই সম্বন্ধ খাটি ও বীর্যবন্ত ভাবে ফুটাইয়৷ তুলিবে। 

কারণ বস্তৃত: একই বিশ্বাতীত সত্তা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ জীব ও বিশব- 
রূপে যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ; যদিও অবিদ্যা এবং তাহার বিধানের 
অধীন থাকিয়া আমরা এ উভয়ের মধ্যে বিবোধ ও অসঙ্গতি দেখিতে পাই 
তথাপি যে তাহাদের এক খাটি সমনৃয়ী সতা সম্বন্ধ, সকলকে একত্রে বাধিবার 
এক সূত্র আছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্ত আমাদের অহংএর অন্ধতাবশত: 
সকলের মধ্যে যিনি অদ্বয় সেই আত্মাকে স্থাপিত না করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র 
আমিত্বকে স্থাপন করিতে চেষ্টা করি বলিয়া আমর! সে সন্বন্ধ হারাইয়া ফেলি । 
নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও অধিকারবূপে এ সত্য সন্বন্ধের জ্ঞান অতিমানস- 
চেতনায় নিত্য বর্তমান আছে ; কেননা অতিমানপই বিশ্বের সকল সম্বন্ধ এবং ব্য্টি- 
জীবের সহিত বিশ্বের সমস্ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে : অতিমানস বিশ্বাতীত সত্তার 
স্বূপশক্তি বলিয়া তাহার এ নিষস্ত্রণ হয় স্বাধীন ও নিবন্কশ | এমন কি মনোময় 
চেতনায় অহংকে অভিভূত করিয়৷ বিশ্বচেতনার আবেশ হইলে এবং বিশ্বাতীত 
সত্যের জ্ঞান জাগিলে ওধু তাহার ফলে বিশ্ব ও জীবের পরস্পরের সম্বন্ধের 
একটা সার্থক সমাধান না হইতে ও পারে ; কেননা তখনও বিমুক্ত আধ্যাত্বিক 
মন এবং বিশ্বগত অবিদ।াণুস্ত অগ্চকারময় ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে অসঙ্গতি 
থাকিয়া যাইতে পারে ১ মনের সে অসঙ্গতি দূব বা জয় কনিবার সামর্থ; নাই। 
কিন্ত অতিমানস চেতনা কেবল এক নিক্কিয় জ্ঞান নহে, বিশ্বাতীতের 
স্থষ্টিশীল আলোক ও শক্তিতে, অতিমানসের সত্য আলোক বা ধত জ্যোতিতে 
সব্বদা তাহা৷ বীর্য্যবান ও ক্রিয়াশীল , তাই তাহার সে শক্তি আছে। অতিমানস 
গুরুঘের বিশ্বাত্বার সহিত অন্বৈতানুস্ভূতি আছে, বিশৃপ্রকৃতির নিমুতর রূপার়ণে 
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যে অবিদ্যাত্র বন্ধন আছে তাহা তাহাতে নাই , পক্ষান্তরে সত্যের আলোকে 
অবিদ্যার উপর ক্রিয়া করিবার শক্তি তাহার মধ্যে আছে। আত্মপ্রকাশের এক 
বৃহৎ সার্বতৌমতা এবং পাথিব সত্তার মধ্য দিয়া সব্্বব্যাপী এক মহাসৌঘম্যের 
স্ফুরণই বিজ্ঞানময় প্রকৃতিতে অবস্থিত অতিমানস পুরুঘের স্বাভাবিক লক্ষণ । 

অতিমানসসত্তা অছৈতসত্ত ও অছৈতচেতনার অনন্তভাবে প্রকাশশীল 
সত্য-শক্তির অনন্ত বিচিত্র প্রকাশ ও খেলা-_অদ্বৈত আনন্দেরই পরমপ্রেরণা 
বশে। আপন সত্তার সত্য মধ্যে চিৎপুরুঘের 'আত্বপ্রকাশের আনন্দই বিজ্ঞানময় 
জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য । তাহার সমগ্র গতিবৃত্তি চিৎপুরুঘের যেমন সত্যের 
তেমনি তাহার আনন্দের এক বরূপায়ণ, চিন্ময় সত্তা, চিন্ময় চেতনা, চিন্ময় 
আনন্দেবই আত্মপ্রতিষ্ঠা । ভিত্তিতে অন্বয়স্বরপ হইলেও প্রাক্ত জীবনে 
আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এমন কিছু যাহা অহংকেন্দ্রিক ও বিবিক্ত, অপরের আত্ব- 
প্রতিষ্ঠার অথবা জীবনের প্রতি তাহাদের দাবির হয় তাহা বিবোধী না হয় 
উদাসীন কিন্বা অতি অল্পপরিমাণে মনোযোগী, কিন্ত অতিমানস জীবনে সেরূপ 
হইবে না। অতিমানস পুরুঘ নিজের আত্মা সকলের আত্মার সহিত এক 
বলিয়া জানিবেন ও অনুভব করিবেন, তাই নিজের মধ্যে চিৎস্বর্ূপের আত্ম- 
প্রকাশের আনন্দ যেমন চাহিবেন তেমনি চাহিবেন সকলের মধ্যে ভগবদূতাবের 
পরমানন্দময় প্রকাশ ; তাহার মধ্যে যেমন থাকিবে এক সাব্বতৌম ও বিশ্বগত 
আনন্দ, তেমনি থাকিবে অপর সকলের মধ্যে চিৎপুরুঘের আনন্দ, সত্তার পরমো- 
ল্লাস সঞ্চার করিবার এক শক্তি , কেননা তাহাদের আনন্দ তাহার আপন সত্তার 
আনন্দেরই অংশ। সব্বভূতহিতে রত থাকা অপরের স্বখ ও দুঃখ নিজেরই 
সুখ ও দূঃখ বলিয়া অনুভব করা চিন্ময় সিদ্ধপুরুঘের লক্ষণ বলিয়া বণিত 
'আছে : অতিমানস পুরুঘের পক্ষে তছ্জন্য নিজেকে নিংস্বার্থভাবে মুছিয়া 
ফেলিবার প্রয়োজন নাই. কেননা বিশ্বজনীনতা তাহার আত্মসম্পূত্তির, সকলের 
মধ্যে পরম এককেই পর্ণরূপে ফৃটাইয়া তুলিবার সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত; তাহার মধ্যে নিজ হিত এবং পরহিতের মধ্যে বিরোধ বা সংবর্ঘ 
থাকিতেই পারে না, বিশ্বের সহিত সমবেদনায় এক হইতে গিয়া নিজেকে 
অবিদ্যাকবলিত জীবের সুখ দূঃখের অধীন করিবার কোন প্রয়োজন তাহাতে 
থাকিবে না, কেনন৷ সব্বজনীন সহানুভূতি তাহার সত্তার সহজাত সত্যের 
এক অংশ, তাহা ব্যক্তিগতভাবে অপরের নিমুতর সখ দূঃখের অশশগ্রহণ 
করিবার উপরে নির্ভর করে না, তাহার সহানুভূতি যাহাকে আলিঙ্গন করে 
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তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং এই অতিক্রমণের মধোই থাকে তাহার 
পরমশক্তি। তাহার অনুভূতি এবং ক্রিয়ার সব্বজনীনতা সব্ব্দাই তাহার 
স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা ও স্বাভাবিক ক্রিয়া, পরমসত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, চিৎপুরুঘের 
আত্বসভ্তার আনন্দের অভিবাক্তি | সসীম জীবসত্তার বা তাহার বাসনার অথবা 
এ উভয়ের তৃপ্তি বা বিকলতার কোন স্থান অতিমানস পুরুঘে নাই, আবার 
আপেক্ষিক ও পরতন্ত্র যে সুখ বা দুঃখ আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রকৃতিকে অধিকার করে 
বা অভিভূত করিয়া তোলে, তাহাবও কোন অস্তিত্ব তাহাতে নাই ; কেননা এ 
সমস্ত অহংকার এবং অবিদ্যারই ধর্ম্ট, চিৎসত্তার স্বাতত্ত্য এবং সত্যের সহিত 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। 

বিজ্ঞানময় পুরুঘের যেমন কর্মের ইচছা আছে তেমনি কী ইচন্থা করিবেন 
তাহার জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানান্সারে কার্য্যসিদ্ধি করিবার শক্তিও আছে, 
যাহা অকরণীয় এমন কোন কার্য্যে অবিদ্যাবশতঃ তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। 
তাহা ছাড়া তাহার কর্মে কোন ফল কামনা নাই : সত্তায় এবং কর্মে, চিৎসভার 
শুদ্ধ স্থিতিতে, শুদ্ধ কর্মে এবং শুদ্ধ জানন্দেই তাহার উল্লাস। যেমন তীহার 
নিঙ্লিয় চেতনাতে নিখিল বিশর সব কিছু অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে সুতরাং তাহ 
সব্বদাই আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, তেমনি তাহার সক্রিয় চেতনা প্রতি 
পদক্ষেপে প্রতিকর্মে এক আধ্যাত্বিক স্বাধীনতা 9 আত্মসম্পৃত্তি দেখিতে পাইবে । 
সব কিছুকে তিনি সমগ্র ভাবনার সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাইবেন, তাই 
তীহার প্রতি পর্ব প্রতি পদক্ষেপ হইবে জ্যোতিম্ময় আনন্দপূর্ণ এবং আপনাতে 
আপনি তপ্ত, কেননা তাহা জ্যোতিরুজ্জল সমগ্রতাব সহিত সম্পূর্ণরূপে এক 
স্টরে বাধা | বস্তুতঃ অতিমানস চেতনার বৈশিষ্ট্যই হইল এই চেতনার, এই 
চিন্ময় সমগ্রতার মধ্যে বাস করা এবং তথা হইতে সকল কর্ম করা ; এ চেতনা 
যেমন স্বরূপসত্তায় তেমনি সত্তার সক্রিয় গতি প্রবৃত্তিতেও সমগ্রতার মধ্যে 
নিত্য তৃপ্ত এবং পূর্ণ, বস্ব5ঃ প্রতি পদের সহিত সমগ্রতার নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞান 
সবর্বদা বর্মাণ থাকাহ অতিমানস চেতনার বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন এবং ইহাই 
আমাদের অবিদ্যাগ্রস্ত চেতনার পব্বগুলির বিচিছুনন এবং অন্ধ পদক্ষেপ-পরম্পরা 
হইতি অতিমানস চেতনার পার্থকা | বিজ্ঞানময় সত্তা এবং আনন্দ বিশ্ব- 
পৃকঘেরই পূর্ণ সত্তা এবং আনন্দ, তাই সে সন্তার প্রত্যেক পৃথক ক্রিয়া এবং 
গতিতে সেই বিশ্বচেতনা ও সমগ্রুতার আবেশ আছে ; প্রতি ক্রিয়াতে যে আত্মার 
এক অপূর্ণ অনুভূতি মাত্র হইবে অথবা তাহাৰ আনন্দের এক খণ্ডিত অংশ যে 
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শুধু লাভ হইবে তাহা নহে, প্রতি ক্রিয়াতে অখণ্ড সত্তার সমগ্র গতি বা শক্তির 
বোধ এবং তাহারই পবিপূর্ণ অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ আনন্দ বর্তমান থাকিবে | বিজ্ঞানময় 
পুরুঘের মধ্যে বে জ্ান অনায়াস কর্দের মধ্যে রূপায়িত হয় তাহা মনোময় 
ভাবনাজাত জ্ঞান নহে, তাহা অতিমানসের সত্যভাবনা বা সন্ভৃত বিজ্ঞান, পরা- 
চেতনার স্বরূপ জ্যোতির এক প্রকাশ; সত্যস্বরূপের সমগ্র সত্তা ও সম্ভৃতির 
আত্মক্গোতি সে ক্ষেত্রে প্রতি বিশিষ্ট কর্মের উপর নিয়ত এবং অজম বানায় 
সববদা ঝরিয়া পড়ে এবং তাহাকে তাহার আত্মসত্তার শুদ্ধ ও পর্ণাঙ্গ আনন্দে 
পরিপূর্ণ করিয়া তোলে । কারণ এক অনন্ত চেতনা তাহার একত্ববোধজাত 
জ্ঞানের সহিত সব্বদা প্রতি ক্রিয়ার প্রতি বৈশিঙ্ট্ের মধ্যে বর্তমান খাকে, তাহাতে 
থাকে সেই পরম একেরই আনন্দ ও অনুভূতি, ফলে প্রতি সান্তের মধ্য 
অনন্তের সাক্ষাংস্পর্শ লাভ হয়। 

বিজ্ঞান্নয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ আমাদের বিশ্বচেতনা এবং বিশু- 
কর্মে এক রূপান্তর আনয়ন করিবে : কেননা ইহা তাহার অভিনব জ্ঞানশক্তি 
লইয়া যে কেবল আমাদের অন্তজীবনকে অধিকার করিবে তাহা নহে, পরস্ত 
আমাদের বহিজীবন এবং জগংজীবনও পূর্ণরূপে তাহার বশে আসিবে : 
অন্তর এবং বাহির উভয়ই এক নবরূপে গঠিত হইবে, আধ্যাত্বিক জীবনের 
শক্তি ও অনুভবের মধ্যে উভয়কে লইয়া এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হইবে। 
এই রূপান্তরের ফলে অবিলম্বে আমাদের বর্তমান জীবনধারা যেমন বজিত 
হইবে তেমনি তাহা বিপরীতমুখী এক নূতন গ্রণালীতে প্রবাহিত এবং তাহার 
অন্তরের আকৃতি ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে । বস্ততঃ বর্তমানে আমরা এক 
দোটানার মধ্যে বাস করি, আমাদের উপর একদিকে আছে যাহা আমাদিগকে 
গড়িয়া তুলিয়াছে প্রাণ এবং জড়ময় সেই বাহ্য জগতের প্রভাব, অপরদিকে 
আছে উন্মিঘস্ত চিৎপুরুঘের দিকে আমাদের আকর্ধণ, যাহারই ভাবে আমাদিগকে 
আমাদের জগত পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হইবে । আমাদের বর্তমান জীবনে 
যেমন ্লাছে জড় ও প্রাণশক্ির আধিপত্য, তেমনি আছে তাহাদের সঙ্গে একটা 
সংগ্রান। প্রথম যেন মনে হয় যে বাহিরের এক সত্তা বা জীবন, তাহার অভি- 
যাতে আমাদের মধ্যে যে সাড়া জাগে তাহারই সহায়তায়, আমাদের অন্তর ব। 
মনোময় জীবন গড়িয়া তোলে ; যদিই বা আমরা নিজেদিগকে কিছুটা গড়িয়া 
তুলি মনে করি তাহা আমাদের অধিকাংশের জীবনে জাগতিক প্রকৃতি এবং 
পরিবেশ আনাদিগকে যে অভিধাত দেয় তাহার প্রতিক্রিয়ার উপর যতটা নির্ভর 
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করে আমাদের নিজের স্বাধীন বৃদ্ধি বা অন্তরাত্বার সচেতন আবেশ ও প্রভাবের 
উপর ততাট নির্ভরশীল নয় বলিয়াই মনে হয় : কিন্তু আমাদের সচেতন সত্তার 
উন্মেঘ এবং পুষ্টির পখে আমবা এমন এক অন্তজীবনের দিকে অগ্রসর হই যে 
জীবন নিজেরই শক্তি এবং জ্ঞানে নিজেরই বাহ্য রূপ এবং আত্মপ্রকাশোপযোগী 
পরিবেশ স্থষ্টি করে। বিজ্ঞানময় প্রকৃতিতে এই সাধনা চরম সিদ্ধিতে পৌ'ছিবে, 
তখন যে জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার প্রকৃতিতে তাহা হইবে এক সংসিদ্ধ 
অন্তর্জীবন এবং তাহারই শক্তি ও জ্ঞানে বহিজীবন পূর্ণভাবে বূপায়িত হইবে। 
বিজ্ঞানময় পুরুঘ প্রাণ এবং জড়ের জগৎ গ্রহণ করিবেন বটে কিন্ত নিজের সত্য 
এবং জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূলে তাহাদের মোড় ফিরাইয়া৷ দিবেন এবং তিনি 
জীবনকে নিজের অধ্যাক্স-ভাবনার চে ঢালাই করিয়া লইবেন ; অধ্যাত্ব- 
স্থির গোপন রহস্য তাহার কাছে স্ুবিদিত থাকিবে এবং তীহার নিজের অস্তরস্থ 
দিব্য স্রষ্টার সহিত যোগে এবং একত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন বলিয়। তাহাতে 
এ সামর্ধয নিশ্চিতভাবেই বর্তমান রহিবে। প্রথমে তাহার নিজের অন্তর এবং 
বাহিরের ব্যট্টিজীবন এইভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে, কিন্ত সেই একই শি এবং 
তত্ব বিজ্ঞানময় সংঘজীবনেও ক্রিয়া করিবে ; বিজ্ঞানময় পুরুধগণের পরস্পরের 
সম্বন্ধ বুঝিতে গেলে দেখিতে পাওয়। যাইবে যে একই বিজ্ঞানঘন আত্বা এবং 
পরমা প্রকৃতি তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, এবং তাহাদের সমগ্র 
সাধারণ জীবনকে নিজেরই এক সার্থক শক্তি ও বূপে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। 

অধ্যাত্ম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অন্তর্জীবনের মূল্য খুব বেশী ; আধ্যাত্িক 
মানুঘকে সবর্বদ] অন্তরেই বাস করিতে হয়, যে অবিদ্যার জগৎ রূপান্তর গ্রহণে 
অস্বীকার করে তাহার মধ্যে এক অথে তাহাকে স্বতম্রভাবে অবস্থিত হইতে 
এবং অবিদ্যার অন্ধকারময় শক্তিসকলের প্রবল আক্রমণ এবং প্রভাবের হাত 
হইতে নিজের অস্তর-জীবনকে রক্ষা করিতে হয়; তিনি সংসারের ভিতরে 
থাকিয়াও তাহার বাহিরে রহিয়া যান, যদি তাহাকে জগতের উপর ক্রিয়া করিতে 
হয় তবে তাহাও তিনি করেন অন্তরের চিন্ময় দুর্গে অবস্থিত থাকিয়া নিজের 
অন্তরতম প্রদেশ হইতে ; হৃদয়ের সেই মণিকোঠায়, তিনি পরম সংস্ব্ূপের 
সহিত অতিনু বা তথায় কেবল মাত্র ঈশ্বরের সহিত তীহার অন্ত্বাত্বা একত্রে ও 
একান্তে বাস করে । কিন্তু বিজ্ঞানময় জীবন এমনই এক অস্তর্জীবন যাহার 
মধ্যে ভিতর এবং বাহির, আত্মা এবং জগতের দ্বন্থ ও বিরোধ প্রশমিত হইয়াছে, 
সে-সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । বিজ্ঞানময় পুরুঘ তাহার অন্তরতম 
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সত্বায় একাকী ভগবানের সানিধ্যে সদ! বিদ্যমান, শাশৃত পুরুঘের সহিত সবর্ধদি 
এক, নিজের অন্তরের গতীরে নিত্য নিমগ্ু, তুজগতম শিখর হইতে জ্যোতির্ধন 
গোপন অতলাস্ত পর্যন্ত সব্বভাবের সহিত যুক্ত; কোথাও এমন কিছু নাই 
যাহা এই গভীরে গিয়৷ তাহাকে আক্রমণ বা বিক্ষু্ করিতে পারে অথবা সে 
তুঙ্গতা হইতে তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারে, জগতের কোন কিছু, তাহার 
কর্ম অথবা তাহার চারিপাশে যাহা কিছু আছে তাহার কিছুই তীহাকে বিচলিত 
করিতে পারে না। অধ্যাত্ব-জীবনের ইহা সব্বাতিক্রমী বিভাব, চিৎপুরুঘের 
স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য ; কেননা তাহা না হইলে, প্রকৃতির মধ্যে জগতের 
সহিত এক হইয়া গেলে সক্কীর্ণতার বন্ধন আসিয়া পড়ে, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র 
একাত্বতা বোধ থাকে না। কিন্ত সেই সঙ্গে সেই অন্তরের যোগ এবং 
একাত্মানুভব হৃদয়ের মধ্য দিয়া ভগবং-প্রেম এবং দিব্য আনন্দরপে প্রকাশ 
পাইবে, এবং সেই প্রেম ও আনন্দ প্রমাবিত হইয়া নিখিল বিশ্বকে আলিঙ্গন-পাশে 
' বদ্ধ করিবে । বিজ্ঞানময় পুরুঘের বিশ্বানুভবে তীহার অন্তবস্থ ভাগবতী শাস্তি 
প্রসারিত হইয়া সমদর্শনের এক সর্বগত প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে, অথচ তাহাতে 
কেবল যে নিঙ্রিয়তা থাকিবে তাহা নহে, প্রবল কর্মের মধ্যেও তাহার 
প্রকাশ হইবে ; একত্বের স্বাধীন এই শান্তি যাহা কিছু স্পর্শ করিবে তাহাকে 
অভিভূত ও বশীভূত এবং যাহা কিছু তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে তাহাকে অবিক্ষৃন্ 
ও নুস্থির করিবে, যে জগতের মধ্যে অতিমানস সত্তার বাস তাহার সকল সন্বন্ধের 
মধ্যে তাহার নিজস্ব সেই শান্তির বিধান পরিব্যাপ্ত হইবে । ভিতরের এই 
যোগ এই আস্তর একত্বজ্ঞান তাহার সকল কর্মে অপরের সহিত সকল সম্বন্ধে 
* অনুস্যত থাকিবে, অপর তাহার কাছে পর থাকিবে না, তাহারা তীহার নিজের 
সাব্বতৌম পরম অন্বয় সত্তায় তাহারই আত্মা হইয়া যাইবে । চিৎস্বরূপের 
মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা এই স্বাতিন্ত্য তাহাকে সকল জীবন নিজের মধ্যে গ্রহণ 
করিবার সামর্থয দিবে, এমন কি অবিদ্যার জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াও তিনি 
নিজে অবিদ্যাগ্রস্ত হইবেন না, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিন্ময় আববস্বরূপে থাকিয়া 
যাইবেন। 

কারণ বিশ্বজীবনে বিজ্ঞানময় পুরুঘের আত্মানুতবে ব্যাষ্টিতাবে কেন্রীভূত 
প্রকৃতির এক বূপ থাকিবে, যে রূপে তিনি বিশ্বের একজন অধিবাসী, সেই সঙ্গেই 
তাহার মধ্যে নিজের আত্বপ্রসারণে ও আত্মব্যাপ্তিতে অনুভূতি থাকিবে যে যিনি 
সমগ্র বিশ্ব এবং সব্বভূতকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই পরম 
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একের সঙ্কেও তিনি এক। সত্তার আত্মপ্রসারিত এই অবস্থা আত্বার অথবা 
ভাবনাময় চেতনা ব৷ দৃষ্টির অদ্বয় জ্ঞানে শুধ নিবদ্ধ থাকিবে তাহা। নহে, কিন্ত 
হদরে, ই্জিয়ানুভৃতিতে, বস্ততন্ব দৈহিক চেতনায় সব্বত্র এই আহ্থৈতানুভূতি 
প্রসারিত হইবে । তীহার মধ্যে বিশ্বাত্বক চেতন।, বিশ্বাত্বক বেদনা, বিশ্বাত্বক 
অনুভূতি দেখা দিবে যাহার ফলে বাহিরে বিঘয়রূপে অবস্থিত সকল জীবন 
তাহার অন্তরের চেতনা ও সত্তার অংশ হইয়৷ দাড়াইবে , আবার যাহার ফলে 
তিনি তাহার উপলব্ধি, অনুভূতি, সংবেদন, দর্শন, শ্রবণ প্রতৃতি সব্ববত্রই পাইবেন 
ভগবানের সংস্পশ : সকল রূপ সকল গতিপ্রবৃত্তির উপলব্ধি, অনুভূতি, দর্শন, 
শবণ এবং সংস্পর্শ তাহার নিজেরই বিশাল আত্মার মধ্যে ঘটিতেছে, তীহার 
চেতনায় এই বোধ দেখা দিবে । শুধু বাহিরের জীবন দিয়া নয় অন্তজবনের 
দ্বারাও ভিনি বিশ্বের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকিবেন। শুধু বাহ্য সংস্পর্শ 
দ্বারা যে তাহার সহিত জগতের বহিরাবরণের সংযোগ ঘটিবে তাহা নহে, তিনি 
অস্তরে সকল বস্ত ও সকল সন্তার অণ্তরাদ্বার সংস্পর্শ লাভ করিবেন : তিনি 
সচেতনভাবে তাহাদের অন্তরের এবং বাহিরের প্রতিক্রিয়া সকল যখাযএভাবে 
গ্রহণ কনিবেন ; তাহাদের মব্যস্থিত যাহা তাহারা নিজেরা অবগত নহে তাহাও 
তিনি জানিবেন, অন্তরে এক সব্বাবগাহী সম্যক জ্ঞান লইয়া তিনি ক্রিয়া 
করিবেন, পরিপূর্ণ সহানুভূতি এবং একত্ববোবে তিলি সকলের সংস্পর্শে আসি- 
বেন অথচ কোন সংস্পর্শ তাহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না, তিনি স্বতন্ত্র 
এবং স্বাধীন থাকিবেন | তীহার চিন্ময়ীশক্তি, তাহার াধ্যাত্বিক-অভিমানসী 
(511711021-0170721767002]) ভাববীর্যা (1062-00106) জগতে রূপায়িত 
হইয়া প্রধানত: ভিতর হইতে ক্রিয়া করিবে, সে ক্রিয়া চলিবে অকখিত, 
বাণীতে, জদয়ের শক্তিতে, প্রাণশক্তির সক্রিয় সংবেগে, তাহার মধ্যে খাকিবে 
যিনি সকলের সহিত এক সেই আত্মার সব্বানুস্যত এবং সর্বব্যাপী শক্তি ; 
বাহিরের প্রকাশিত দৃশ্যক্রিয়া এই স্বিশাল একমাত্র সমগ্র ক্রিয়ার একটি প্রাস্ত 
বা শেঘ প্রতিক্ষেপ মাত্র । 

আবার বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপূরুঘের বিশ্বনয় অস্তজীবন কেবল যে জড় বিশ্বের 
অন্তরে পনিব্যাপ্ত হইয়া সব কিছুকে ঘিরিয়৷ ধরিয়া তাহাদের সংস্পর্শে আসিবে 
এবং তাহাতেই সীমাবদ্ধ হইবে তাহা নহে ; তীহার অনুভূতি ভূলোককে অতি- 
ক্রম করিয়া যাইবে, অধিচেতন সত্তার অন্য লোকসকলের সহিত যে স্বাভাবিক 
সম্পর্ক আছে তাহার মধ্য দিয়া সে সমস্ত ভূমির সমাক্‌ অনুতব লাভের সামর্থ)ও 


৪৪৬ 


বিজ্ঞানময় পুরুষ 


তাহার মধ্যে পূর্ণভাবে দেখা দিবে ; সে সমস্ত লোকের শক্তি ও প্রভাবের জ্ঞান 
তাহার আস্তর অনুভূতির স্বাভাবিক উপাদানে পরিণত হইবে, এবং এই জগতের 
ঘটলাবলি তিনি শুধু তাহার বাহ্য বিভাবের মধ্য দিয়া দেখিবেন না পরস্ত পাথিৰ 
জড় বিশ্যষ্টি ও ক্রিয়ার অন্তরালে যাহা কিছু গোপন রহিয়াছে তাহাদের সকলের 
আলোকে উত্তাসিত করিয়া দেখিবেন। বিজ্ঞানময় পুরুষ চিৎপুরুঘের সিদ্ধ- 
বীর্য্যে ধতচিতের ছারা, শুধু যে জড়জগত প্রশাসন করিবেন তাহা নহে কিন্ত 
প্রাণলোক এবং মনোলোকের উপরও তাহার পুর্ণ আধিপত্য থাকিবে এবং 
জড়জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিবাব জনা সে সমস্ত লোকের বৃহত্তর শক্তিও সম্যকৃ- 
রূপে বাবহার করিতে পারিবেন। এই বৃহত্তর জ্ঞান এবং সকল লোকের 
উপর এই উদারতর 'আধিপতা, তাহার পরিবেশ এবং জড় জগতের উপর 
বিজ্ঞানময় পুরুষের প্রভাববিস্তার ও ক্রিয়া করিবার শক্তিকে অতি বিপুলভাবে 
বাড়াইয়া দিবে। 

অতিমানস যাহার সক্ত্রিয় সত্যচেতনা সেই স্ববূপস্থিতিতে স্বয়ং হওয়া 
না থাকা ছাড়া সম্ভার আর কোন তাৎপর্য্য নাই, াদ্রসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হ ওয়া 
ছাড়া তীহার চেতনার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, স্বরূপে আনন্দিত থাকা ছাড়া 
তাহার আনন্দের আর কোন লক্ষ নাই, সেখানে সব কিছুই এক স্বয়ন্তু এবং 
আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ শাশৃত সত্তা । প্রকাশ বা সন্ভৃতির আদি অতিমানস 
গতিবৃত্তিতে সেই একই ধর্ম বা প্রকৃতি বর্তমান ; ইহা স্বয়ন্ত, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছন্দের মধ্যে ধারণ করে সম্ভার এক ক্রিয়াধারা যাহা সম্ভুতির বছুধ৷ বিচিত্র 
রূপে নিজেকেই দেখে, ধারণ করে চেতনার এক ক্রিয়াধারা যাহা আত্মজ্ঞজানের 
বহরূপে রূপায়িত হয়, ধারণ করে সচেতন সম্ভার শক্তির এক ক্রিয়াধারা যাহা 
নিজেরই মহিমায় ও সৌন্দর্য্যে সত্তার বহু শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, ধারণ করে 
তাহার আনন্দের এক ক্রিয়াধারা যাহা আনন্দেরই অফুরস্তরূপে দেখা দেয়। 
এখানে জড়ের মধ্যে অতিমানস-সত্তা এবং চেতনা স্ফুরিত হইয়া উঠিলে তাহার 
এই মৌলিক প্রকৃতির কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না৷ : কিন্তু পাথিব জগতে নিজের 
ব্যক্ত শক্তিতে ক্রিয়া করিবার সময় অতিমানসের মধ্যে কতকগুলি গৌধর্্ 
দেখা দিবে অতিমানসের স্বক্ষেত্রে যাহাদের প্রকাশ ছিল না । কেননা এখানে 
থাকিবে এক পরিণামশীল সত্তা, এক পরিণামশীল চেতনা, সত্তার এক পরিণাম- 
শীল আনন্দ। পরিণামধারা অবিদ্যার চেতনা হইতে যখন সচিচদানন্দের 
চেতনায় রূপান্তরিত হইবে তখন তাহারই চিহৃরূপে বিজ্ঞানময় পুরুঘের আবির্ভাব 
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ঘটিবে। অবিদ্যার মধ্যে আমাদিগকে প্রধানতঃ বৃদ্ধি পাইতে, জানিতে 
এবং ক্রিয়া করিতে হয় অথবা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে আমাদিগকে 
বৃদ্ধি পাইয়া কিছু হইয়া উঠিতে, জ্ঞানে কিছুতে পৌ'ছিতে, কর্ে কিছু নিষ্পনন 
করির। তুলিতে হয়। আমরা অপূর্ণ, আমাদের সম্ভাতে আমাদের তৃত্তি নাই, 
কৃচ্ছ সাধনার মধ্যে নানা বাধাবিপত্তি পার হইয়া সবলে চলিয়া আমরা আজ 
যাহা নহি আমাদিগকে তেমন কিছুতে গড়িয়া উঠিতে হইবে , আমরা অজ্ঞান 
এবং অজ্ঞানতার চেতনায় ভারাক্রান্ত, আমাদের এমন কিছুতে পৌ'ছিতে হইবে 
যেখানে গিয়া বোধ করিতে পারিব যে আমরা নিশ্চিতভাবে জানিয়াছি : 
অসামর্্যের শৃঙ্খলে বাধা আছি বলিয়৷ আমাদিগকে বল ও শির অনুসরণে 
ফিরিতে হয়. জালা যন্ত্রণার চেতনায় অভিভূত হইয়া আমরা এমন কিছু করিতে 
চাই যাহার ফলে কিছু সখ মিলিবে অথবা জীবনের তৃপ্তিদায়ক সত্যবস্তর 
কিছুটা ধরিতে পারিব। আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রয়াস এবং প্রয়োজন 
আমাদের কাছে মুখ্য বটে, কিন্ত এখান হইতে আমাদের যাত্রারন্ত: কেননা 
দুঃখ জর্জরিত অপূর্ণ জীবন কোনক্রমে বহন করিয়া বেড়ানো আমাদের ভীবনেব 
যথাযথ উদেশ্য হইতে পারে না ; বিশের মূলে ভিত্তিরূপে যে গোপন আনন্দ 
এবং শক্তি আছে তাহার মধ্য হইতে অবিদ্যা বাচিয়া খাকিবার এই সহজাত 
ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, বাচিয়া থাকিবার এই স্তখ মাত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে, 
ইহার পূর্ণ তাসাধনের জন্য কিছু কবা এবং কিছু হইয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন 
আছে। কিন্তু আমাদিগকে কি করিতে হইবে বা কি হইতে হইবে তাহার স্পষ্ট 
কোন জ্ঞান আমাদের নাই ; তাই যতটা পারি আমরা জ্ঞান আহরণ করি, যতটা 
পাই শক্তি, বীর্য, শুদ্ধি, শাস্তি লাভ করিতে চেষ্টা করি, যতটা পাই আনন্দকে 
ধরিতে চাই, এইভাবে যাহা কিছু পারি তাহা হইয়৷ উঠি। কিস্ত আমাদের 
এই আকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং তাহাদের পূরণ করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা এবং 
তাহা ফলে এই স্বশ্প যাহা কিছু পাই তাহা সমস্তই পাশ হইয়া আমাদিগকে 
বন্ধন করে; এই সমস্ত লাভই আমাদের জীবনের লক্ষা হইয়৷ দাড়ায় : 
গড়িয়া তোলা, বাহিরের কর্মশক্তি এবং বহিরাগত স্থল আরাম ও সুখ 
লাত করা লইয়া আমরা এমন অভিনিবিষ্ট হইয়। থাকি যে আমাদের অস্তরাত্বার 
জ্ঞান লাভ করা এবং আত্মবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার য়ে রহস্য জানিলে আমাদের 
সত্তার গণ্যব্যপথের খাটি ভিত্তি স্থাপিত করা সম্ভব হইবে তাহার কথা আমরা 
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ভুলিয়া যাই। তিনিই আধ্যাত্বিকতাতে পৌঁছিয়াছেন যিনি তীহার আত্মাকে 
আবিষ্কার করিয়াছেন ; যিনি তাহার আত্বাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে 
বাস করেন তাহার সম্বন্ধে সব্বদা সচেতন আছেন, তাহারই আনন্দে বিভোর 
থাঁকেন, তাহার আত্বসত্তাকে পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরের কিছুরই তাহার প্রয়োজন 
নাই। বিজ্ঞানময় পুরুঘ এই অতিনব ভিত্তির উপর আরও কিছু গড়িয়৷ তুলিবেন, 
তিনি অবিদ্যার মধ্যস্থিত সন্ভৃতিকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে জ্ঞানের মধ্যস্থিত 
জ্যোতিশ্য় সন্ভৃতিতে এবং সম্তার সিদ্ধ বীর্য্যে রূপান্তরিত করিবেন। সুতরাং 
আমর! অবিদ্যার মধ্যে যাহা কিছু হইয়া উঠিতে সচেষ্ট রহিয়াছি জ্ঞানের মধ্যে 
তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া ভুলিবেন। তিনি সকল জ্ঞানকে সংস্বব্ূপের আত্ম- 
জ্লানের অভিব্যক্তিতে, সকল শক্তি ও ক্রিয়াকে সেই সম্ভার আত্মশক্তির বীর্ধয 
ও ক্রিয়ার প্রকাশে. সকল আনন্দকে সেই পরমসতের বিশুব্যাপী স্বরূপানন্দের 
উচচছ্লতায় রূপান্তরিত করিবেন। ত্রীহার সকল আসক্তি সকল বন্ধন খসিয়া 
পড়িবে, কেননা প্রতিপদক্ষেপে প্রতি বস্ততে তিনি স্বয়ন্তূসত্তার পূর্ণতৃপ্তির 
সন্ধান পাইবেন, পরম চেতনাব আলোকে সন্তার পূর্ণতা সাধন করিবেন এবং 
ত্ীহার মধ্যে পরমানন্দস্বরূপেব নিজেকে ফিরিয়া পাইবার পরিপূর্ণ আনন্দের 
অভিব্যক্তি দেখিবেন। তখন জ্ঞানের মধ্যে পরিণামধারার প্রতি পরর্বে সং- 
স্বব্ূপের এই শক্তি এই সঙ্ল্প স্বরূপস্থিতিৰ এই আনন্দ প্রস্ফরিত হইতে খাকিবে, 
অনস্তেন ভাবে বিভাবিত হইয়া বল্লের পরমানন্দের মধো বিশ্বাতীত সন্তার 
জ্যোতির্ময় অনুমোদনে সম্ভৃতির ধারা স্বাধীনভাবে চলিতে খাকিবে। 
অতিমানস-পরিণাম ও শতিমানস-রূপান্তরে মন প্রাণ দেহকে তাহাদের 
হইবে অথচ তাহাদের নিজস্ব পন্থা ও পামর্ধ্যের দমন বা উচ্ছেদ করা হইবে 
না. কিন্ত আপনাদিগকে অতিক্রমণের ফলেই তাহারা পূর্ণতা ও সার্থকত৷ 
লাভ করিবে । কারণ অবিদ্যার মধ্যে সকল পথ আজ্্ানুসন্ধানের পথ হইলেও 
তাহা, হয় জন্ধকারাচছন্ন অথবা ক্রমবর্ধমান এক আলোকের অনতিস্ফটতার 
মধ্যে নিমগ্ন, কিন্ত বিজ্ঞানময় পুরুষ তাহার জীবনে এই সমস্ত পথের মধ্যে স্বীয় 
আত্মাকে আবিষ্কার ও দর্শন করিবেন এবং তাহাদের লক্ষ্যে পৌছিবেন কিন্ত 
মনের চেয়ে এক বৃহত্তর উপায়ে, নিজ সত্তার সত্য চেতনার আত্মপ্রকাশের 
পরমোভূ্জ্বল আলোকে ৷ মন চায় আলোক, চায় জ্ঞান, চায় সেই পরম অয় 
সত্যের জ্ঞান, যাহাকে আশ্বয় করিয়! সব কিছু বর্তমান আছে, যাহা জীব ও 
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জগতের মূল বা স্বরূপ সত্য ; আবার সেই সঙ্গে সে চায় সেই এক বহরূপে 
যে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন তীহার সকল সত্যের সকল প্রকাশের পুষঙ্থানুপুঙ্খ 
বিবরণ জানিতে, চায় সকল ক্রিয়া, রূপ, গতি ও ঘটনার বহুমুখী পন্থা 
বা বিধানের, সকল পরিবেশের, সকল অভিব্যক্তি ও বিস্যা্টির জ্ঞান ; কেননা 
ভাবনাশীল মনের ধর্থ্ এবং আনন্দই হইল অজানাকে আবিষ্কার এবং 
বস্তসকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া তাহার স্য্টি-রহস্য নির্ণয় করা । 
বিজ্ঞানময় রূপান্তরে এই আকৃতির চরম সার্থকতা হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
মধ্যে একটা নূতন ধর্ম বা প্রকৃতি দেখা দিবে । তখন অজানাকে আবিষ্কার 
করিতে হইবে না, জানাকে প্রকট করাই হইবে তাহার ক্রিয়াধারা, সবই তখন 
হইবে আত্বার দ্বারা আত্মাতে আত্বাকে পাওয়া | কারণ বিজ্ঞানময় পুরুঘের 
আত্বা মনোময় অহং নহে কিন্ত সব্বভূতে যিনি এক সেই চিংপুরুঘ , তাহার 
দৃষ্টিতে এ জগত চিন্ময় জগতরূপেই গ্রতিভাত হয়। সব্বভূতেব তিত্তিূপে 
যে একত্ব আছে তাহাকে আবিষ্কার কবিবার অর্থই হইল হদ্বয়স্বরূপ হইয়া 
অস্থর তত্ব ও অদ্বয় মভাকে সব্বন্র দর্শন এবং সেই সঙ্গে সেই অদ্বয় তন্বেব 
সকল শক্তি প্রবৃত্তি ও সন্বন্ধকে সব্বব্র অনুধাবন করা | বিস্পাষ্টর অজ ধারা 
এবং স্ত্প্রচুর রূপরাি এবং তাহাদের সকল পরিবেশ ও বিস্তারের মধ্যে যাহ। 
কিছু প্রকাশ পাইবে তাহাব সমস্তই অদ্বব তঙ্কের বিচিত্র সত্যের অফুরন্ত এশুর্ষয 
বলিয়া ভখন অনুভূত হইবে. তাহারা সকলেই তাহার আত্মার রূপ এবং শক্তির 
বহুবাবৃত্ত ূপায়ণেব অপরূপ উচছ্ছলনে সেই অস্থয় তন্বেবই অনস্তরূপের প্রকাশ 
বলিযা দেখা যাইবে | তখন সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবার ও সকলের মধো 
অনুপ্রবি্ট হইবার ফলে এবং যে সংস্পর্শে আত্মজ্ঞান চকিতে দেখা দেয়, পরিচয়ের 
শিখা জ্বলিবা উঠে সেই সংস্পর্শের পরিণামদূপে এই জ্ঞানের প্রকাশ হইবে, 
এ জ্ঞানে, এ বোধিতে সত্যের যে মহৎ এবং নিঃস'শয় বো ফাঁসিবে মন তাহাতে 
পৌঁছিতে পারে না ; সেই সঙ্গে যাহাদের বলে দৃষ্ট সতাকে ব্যবহারে ক্ষেত্রে মূর্ত 
এবং বীর্ব্যবান, ক্রিয়াধাবাকে কার্যকরী করিয়া তোলা যায় সেই সমস্ত সক্রিয় 
পদ্ধতির বোধিজাত সাক্ষাৎ দিব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে এবং যখন চিন্ময় পুরুঘের 
সেবা এবং ক্রিয়ার বাহন হইবার জন্য তাহাকেই জীবনে এবং জড়ে ফুটাইয়া 
তুলিবার জন্য প্রাণ 9 ইন্দ্রিয-চেতনার ডাক পড়িবে তখন এই সাক্ষাৎ অস্তরঙ্গ 
জ্ঞানই প্রতি পদে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে । 

যখন বদ্ধির অন্সন্ধানী বৃত্তির স্থানে অতিমানসের একাত্মজ্ঞান এবং যাহা 
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একত্বের মধ্যে কি আছে তাহার খধর রাখে সেই বিজ্ঞানময় বোধিচেতনার 
প্রতিষ্ঠা হইবে তখন চিংপুরুঘের সব্বব্যাপক আলোক জ্ঞানের সমগ্র পদ্ধতিতে 
এবং তাহার ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, তাহার ফলে জ্ঞাত 
জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তর অখবা কার্যযসাধক চেতনা, তাহার যন্ত্র বা সাধন এবং কৃত 
কর্ধের মধ্যে এক অভঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা স্থাপিত হইবে ; তখন একই আত্মা সমগ্র 
ও পূর্ণাঙ্গ গতি প্রবৃত্তির দ্রষ্টা হইীবেন, তাহার মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে সার্থক 
করিয়া তুলিবেন এবং আত্মরূপায়ণে দোঘলেশশূন্য একক গড়িয়া তৃলিবেন ; 
বিজ্ঞানময় চেতনার প্রত্যেকটি জ্ঞানে এবং তাহার প্রতি ক্রিয়ায় এই ধর্ম, এই 
দৃষ্টি বর্তমান থাকিবে | মন পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তিবিচার দ্বারা যাহাকে জানিতে 
চায় তাহা হইতে নিজেকে পৃথক বাখিতে এবং তাহাকে নিজের বাহিবে বস্তু 
বা বিষঘয়রূপে স্থাপিত করিয়া খাটিবূপে দেখিতে চেষ্টা করে : যাহা ব্যক্তিগত 
চিন্তাধাবা বা আদ্বার কোন সানিধ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না বন্তকে এইরূপ অনাত্বা 
বোধে স্বতন্ত্র এবং নিজ হইতে ভিন পতাকপে মন দেখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
বিজ্ঞানময় চেতনা বিষয়কে নিজ্ষেব মধ্যে আত্মসাৎ কবিযা পূর্ণরূপে তীহাতে 
অনুপৰিষ্ট হইয়া একত্ববোধেন দ্বারা সাক্ষাতরূপে এবং খাঁটিভাবে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ জানিয়া ফেলিবে। সে চেতনা যাহা জানিতে চায় তাহাকে অতিক্রম 
করিয়া যাইবে বটে কিন্ত তাহা তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ; নিজ সন্ডাব কোন 
অংশ বা কোন গতিকে যেমনভাবে সে জানিবে জ্ঞানের বিষয়কে ও তেমনি- 
ভাবে নিক্ষের অংশ বলিয়াই জানিবে অথচ এইভাবে একত্ববোধে জানিবাৰ 
জনা যাহাতে ভাহাব মধ্যে ভীবনা শৃঙ্খলিত অথবা জ্ঞান সীমিত বা বদ্ধ তইয়। 
উদ্ভে চেতনার তেমন কোন শাঙ্কোচ আসিবে না। সেই সাক্ষাৎ-আত্তব-জ্ঞান 
অন্তরঙ্গ, নিখুত এবং পৰিপূর্ণ হইবে, কিন্ত বিপথে চালক ব্যক্তিগত মননের বশে 
আমরা যে সব্বদা তুল কবি তাহাতে তাহা থাকিবে না, যেহেতু চেতনা এখানে 
বিশ্বচেতনা, অহঙ্কার-বিমুঢাত্বার সঙ্কচিত চেতনা মহে। ইহা সক্বজ্ঞানেন 
দিকেই অগ্রসর হইবে, আমরা এক সতাকে অন্য সতোর বিরুদ্ছে। স্বাপিত 
করিয়৷ কোন্টা জয় লাভ করে তাহা দেখিবার জনা যেমন অপেক্ষা! করি তাহার 
পক্ষে সে প্রয়োজন থাকিবে না, সকল সতা যে এক পরম সত্যের বিতিন বিভাৰ 
তাহারই আলোকে সত্যের দ্বারা সত্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহার 
সকল ভাবনা, সকল দৃষ্টি, সকল অনুভূতির ধর্ম হইবে এই আস্র দর্শন. তাহার 
মধ্যে থাকিবে সম্প্রসারিত অন্তবঙ্গ আত্বানুভব, সকল সত্যের স্বতঃসমাহারে 
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গড়া এইরূপ এক বৃহৎ জ্ঞান, সত্যস্বরূপ সত্তার নিজ স্বতঃকার্ধযকরী সৌঘম্যের 
মধ্যে আলোকের উপর আলোকের এইরূপ ক্রিয়াজাত এক অখণ্ড অবিতাজ্য 
সমগ্রতা। একটা উন্মেষ থাকিবে, কিন্ত তাহা অন্ধকার হইতে আলোকের 
মুক্তি নয়, তাহা আলোক হইতেই আলোকের প্রকাশ ; কেননা উনিমঘস্ত 
অতিমানস-চেতনা যদি তাহার আত্মজ্ঞানের কোন অংশ অন্তরালে নিজেরই মধ্যে 
রাখিয়া দেয় তাহা অবিদ্যার এক পদক্ষেপ বা তাহার এক ক্রিয়াধারা নহে, 
তখন তাহা ইচ্ছাপূব্বক তাহার কালাতীত জ্ঞান হইতে কিছু, কালগত 
বিস্থষ্টির মধ্যে প্রকাশ করিবার এক ধারা । পরিণামশীল এই অতিমানস 
প্রকৃতির জ্ঞানের ধারা হইল আলোক হইতে আলোকের প্রকাশ, চিৎজ্যোতির 
আত্ম-বিকীরণ। 

মন যেমন আলোক চায়, চায় নৃতন জ্ঞানের আবিষ্কার এবং জ্ঞানের ছারা 
প্রভুত্ব স্বাপন ; তেমনি প্রাণ চায় নিক্ত শক্তির বৃদ্ধি এবং শক্তির ছ্বারা প্রতুত্ব 
স্থাপন ; সে চায় পুষ্টি, শক্তি, বিজয় ও সম্পদ, চায় তৃপ্তি, স্য্টি, আনন্দ, প্রেম 
ও সৌন্দর্য্য ; সব্বদা আত্মপ্রকাশে, নিজের অভ্যুদযে. ক্রিয়া, স্য্টি এবং তোগের 
বন বৈচিত্র্যে তাহার আনন্দ, নিজেকে এবং নিজশক্তিকে সমৃদ্ধ করিয়। তোলাতেই 
তাহার উল্লাস। বিজ্ঞানময় পরিণতি এই আনন্দকে উচচতম এবং পূর্ণতিম 
প্রকাশের ক্ষেত্রে উন্নীত করিয়া তুলিবে কিন্ তাহ মন বা প্রাণময় অহংকারের 
শক্তি, তৃপ্তি বা ভোগের জন্য ক্রিয়া করিবে না, নিজেকে সন্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে 
শু পাওয়া, ভোগ বা তৃপ্তির জন্য অন্য সত্তা বা বস্কে আকল আগ্রহে আকড়িয়া 
বরা অথবা বৃহত্তরভাবে অহংএর প্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে ফাঁপাইয়া তোলার 
দিকে সে চেতনার কোন দৃষ্টি থাকিবে না, কেননা আধ্যাত্বিক পূর্ণতা এবং সিদ্ধি 
এইভাবে কখনই আসিতে পারে না। যে দিব্যপূরুঘ নিজেতে নিজে, জগতে 
এবং সব্ববস্রতে যুগপৎ অবস্থিত, বিজ্ঞানময় জীবন শুধু তাহার জন্যই বর্তমান 
থাকিবে এবং শুধু তাহার জন্যই কর্ম্ম করিবে : দিবাপুরুঘের সম্তা, আলোক, 
শক্তি, প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য দ্বারা ব্যট্টি জীব এবং জগৎকে ক্রমবন্থমানভাবে 
অধিকার করাই হইবে বিজ্ঞানময় জীবনের তাতপর্যা। এইভাবে উপচীয়মান 
প্রকাশের ক্রমশ: অধিকতর পূর্ণ তীলাভের সার্থকতায় এবং তৃপ্তিতে বাটি- 
জীবনও সার্থক এবং তৃপ্ত হইয়া উঠিবে ; তাহার শক্তি হইবে পরমাপ্রকৃতির 
বা পরাশক্তিরই বাহন বা যন্ত্র, যাহা সেই বৃহত্তর জীবন এবং মহত্তর প্রকৃতিকে 
জগন্্জীবনে লইয়া আসিবে '9 সম্প্রসারিত করিবে । সে পুরুঘের জীবনে 
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যে কোন বিজয় বা অভিযান জাসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই 
হইবে : বিশেষ কোন ব্যজিগত বা সংঘগত অহংকারের শান প্রতিষ্ঠার জন্য 
নহে। এই জীবনে প্রেম হইবে আত্মার সহিত আত্মার, চিৎপুরুঘের সহিত 
চিৎপুরুঘের সংস্পর্শ মিলন এবং একত্ব : সে মিলনে সকল সন্তা এক বলিয়া 
অনুভূত হইবে, তাহা হইবে শক্তিতে, আনন্দে, অন্তরঙ্গতায় এবং নিবিড়তায় 
অস্তরপুরুধের সহিত অন্তরপুরুষের, অদ্বৈত স্বরূপের সহিত অদ্বৈত স্বরূপের 
মিলন ; সেখানে খাকিবে একত্বের আনন্দ এবং একেরই বছদূপে প্রকাশের 
'আনম্পদ। বনহুর মধ্যে একেরই আত্ম-প্রকনশীল এই নিবিড় আনন্দ, একের 
মধ্যস্থিত বহর পরস্পর এই মিলন এবং আনন্দময় এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হইবে 
বিত্ঞানময় পুরুঘের জীবনের পূর্ণ প্রকাশিত তাৎ্পর্য্য। রসময় বা সংবেগ- 
শীল বিস্থা্টি, মনোময় বিস্ষ্টি, প্রাণময় বিস্থাষ্টি এবং জড়ময় বিস্থাষ্ট অর্থাৎ সকল 
বিষ্টি তাহার কাছে এই একই তাৎপর্য্য বহন করিবে । সে-সকল স্থাষ্টিই 
হইবে শাশৃতি শক্তি, জ্যোতি, শ্রী এবং সতোর সার্থক রূপাবলি, তাহারা হইবে 
তাহার রূপ এবং দেহের সৌন্দর্য্য ও সতা, তাহার শক্তি এবং গুণের সৌন্দর্য্য 
ও সত্য, তাহার আত্মার সৌন্দর্যা ও সত্য, তাহার স্বরূপ সত্তার অরূপ এক 
সৌন্দর্য্য | 

অতিমানস-ভূমিতে যে পূর্ণ রূপান্তর এবং বিপরীত দিকে চেতনার যে 
আবর্তন ঘটিবে যাহাতে মন প্রাণ এবং জড়ের সহিত চিংসত্তার এক নূতন সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইবে, সে সম্বন্ধে এক নূতন তাৎপর্য ও পূর্ণতা আসিয়া পড়িবে, তাহার 
ফলে চিংসন্তা এবং যে দেহে সে সত্তার বাস এ উভয়ের সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন 
ঘটিবে এবং পূর্ণতাসাধক এক নূতন তাৎপর্য্য দেখা দিবে । আমাদের বর্তমীন 
জীবনে আমাদের অন্তরাঘ্বা, মন এবং প্রাণের মধ্য দিয়া নিজেকে যতটা পারে 
প্রকাশ করে, যদিও সে প্রকাশ স্বচ্ছন্দ না হইয়া কৃণ্ঠিত হইতে বাধ্য হয়, অথবা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরাত্বার অনুমোদনে মন ও প্রাণই ক্রিয়া করে, আমাদের 
স্থল দেহ এই ক্রিয়ার বাহন বা যন্ত্র! কিন্তু দেহের শক্তি ও সম্ভাবনা সীমিত 
এবং জড়ের বাহন বা যন্ত্ররূপে তাহাতে সঞ্চিত সংস্কার আছে বলিয়া, তাহা যখন 
মন ও প্রাণকে যানিয়া চলে তখনও তাহাদের আত্মপ্রকাশকে সঙ্কৃচিত এবং 
নিয়ন্ত্রিত করে : তাহা ছাড়া দেহের ক্রিয়া ও গতির একটা বিধান আছে, তাহার 
অবচেতন বা অর্গউন্মিঘিত সচেতন সত্তার একট৷ নিল্পস্ব ইচছ্া বা শক্তি বা 
গতি ও ক্রিয়াব সংবেগ আছে, মন ও প্রাণ যাহার উপর কেবল আংশিকভাবে 
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আধিপত্য বিস্তার করিতে অথবা যাহাকে অতি অন্প পরিমাণে মাত্র পরিবর্তন 
করিতে পারে : তাহাদের যেটক ক্ষমতা আছে তাহারও ক্রিয়৷ হয় প্রধানতঃ 
পরোক্ষে সাক্ষাংভাবে নয়. অথবা যেখানে অপরোক্ষভাবে ক্রয় হয় সেখানেও 
সে ক্রিয়া সচেতনভাবে ইচছাশক্তি প্রয়োগে ততাগি হয় না যতটা হয় "অবচেতন 
ভাবে। কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুঘের সন্তা ও জীবনের ধারায় চিৎ পুরুঘের সঙ্কল্পই 
সাক্ষাংতাবে দেহের গতি ও বিধান শাসিত ও নিয়দ্বিত করিবে; কেননা 
দৈহিক বিধান অবচেতনা বা নিশ্চেতনা হইতে জাত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানময় 
পুরুঘের পক্ষে অবচেতনার মধ্যে অতিমানসের আলোক এবং ক্রিয়াধারা 
অনুপ্রবিষ্ট হইবে, অবচেতনা তাহার শাসনাধীনে আসিয়া পড়িবে এবং সচেতন 
হইয়। উঠিবে ; অতিমানসের উন্মেঘে নিশ্চেতনার ভিন্তি তাহার অন্ধকারাচছন 
দ্বৈধভাব তাহার বাধা এবং মন্র প্রতিক্রিয়ার শক্তি লইয়া এক নিয়ুতর অথবা 
আবধাররূপী অতিচেতনায় বপান্তরিত হইবে । অতিমানস উন্মেঘের পৃর্রে 
যখন উত্তরমানস, সন্বোধি বা অধিমানস সত্তা নিজ নিক সিদ্ধরূপ পাইবে 
তখন দেহে ভাব বা ইচচাশক্তির প্রভাবে সাড়া দেওয়ার শক্তিযুক্ত একটা 
সচেতনত৷ প্রভূত পরিমাণে কুটিরা উঠিবে, আক্ত দেহের যে সমস্ত জড়ীয় অংশের 
উপর মনের ক্রিয়া অতি প্রাথমিক, অত্যন্ত এলোমেলো, বিশৃঙ্খলাময়, যে ক্রিয়ার 
অধিকাংশ আমাদের ইচ্ছা বা সন্কল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না পরস্ত যাহার ক্রিয়া 
প্রধানত: যন্ত্রের মতই যেন আপনা আপনি চলে, এই সচেতনতার ফলে সে 
সমস্ত স্থানেও আমাদের মন যখেষ্ট বীর্যযবান হইবে অনেকটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
লাভ করিবে ; কিন্ত অতিমানস-পুরুঘের বেলায় তাহার চেতনা নিজ মব্যস্থিত 
সদৃভূত বিজ্ঞানের বা থতচিতের ( 1621-1068,) দ্বারা সব কিছু শাসন ও পরি- 
চালনা করিবে। এই সঞ্ুত বিজ্ঞান এক ত্য অনুভূতি যাহ? স্বতঃই কার্ধযাকরী ; 
কেননা তাহ। চিৎসত্তার সাক্ষাৎ ক্রিয়ারই ভাব 9 সঙ্কল্প, সন্তার উপাদানে তাহা 
এমন এক গতি স্যাষ্ট করিবে যাহা তাহার স্থিতি এবং কন্্কে অমোঘ সিদ্ধিতে 
লইয়। যাইবে । উন্মিষিত বিজ্ঞানময় পুরুঘ ধতচিতের এই অপ্রাতিহত অধ্যাত্ব- 
সত্যের উচ্চতম খাবায় সচেতন হইয়া উঠিবেন এবং সচেতনভাবে সিদ্ধিতে 
পৌ'ছিষার সামর্থ্য লাভ করিবেন : তাহার ক্রিয়া এখনকার মত আপাত-নিশ্চেত- 
নায় আবৃত অথবা যাস্ত্রিক বিধানে সীমিত বা সন্কুচিত থাকিবে না কিন্তু সাক্ষাৎ 
সত্যের সব্বজয়ী প্রতুত্ব লইয়া তাহা স্বতঃই সফলতা এবং সার্থকতায় পৌ'ছিবে। 
পূর্ণ জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া তখন ইহাই সষগ্ন জীবশের শাসশভার গ্রহণ করিবে, 
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সে শাসনের মধ্যে দেহেব ক্রিয়া এবং ক্রিয়াধারাও অস্তভুজ্ঞ হইয়া পড়িবে। 
অধ্যাত্মচেতনার শক্তিতে তখন দেহ চিংস্বব্ূপের খাটি. উপযুক্ত এবং পূর্ণরূপে 
সাড়া দিতে সক্ষম যন্ত্রে রূপান্তরিত হইবে | 

চিৎপুরুঘের সহিত দেহের এই নূতন সম্বন্ধের জ্ঞান সমগ্র জড়প্রকৃতিকে 
বরন না করিয়া স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা ও সামধ্য আনিয়া দেয় 
যুক্তির জনা অধ্যাক্সচেতনার পক্ষে প্রকৃতি হইতে পরার্মুখ হওয়া, তাহাব সহিত 
কোন প্রকারে একীভূত না হওয়া অথবা তাহাকে গ্রহণ কলিতে অস্বীকৃত 
হওয়া, সাধনার প্রথম পব্রে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজন বটে কিন্ত বিজ্ঞানমন 
চেতনাব উদ্মেষের পর এ-সমস্তের আর কোন প্রয়োজনীয়তা খাকে না। 
আধ্যাত্মিক যুক্তি অথবা আধ্যাত্বিক পূর্ণতা লাভ করিয়৷ প্রকৃতির প্রভু হইবান 
জন্য স্শ্বীকৃত এবং প্রয়োজনীয় সাধনাঙ্গ হইল দৈহিক চেতনা হইতে নিজেকে 
পৃথক করিয়া দেখা, 'আমি দেহ নই' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । কিন্তু জডের 
হাত হইতে এই উদ্ধার লাভ একবার সিদ্ধ হইলে, আধ্যাত্মিক আলোক এবং 
শক্তি আবাৰ নামিয়া আসিতে, দেহকে আক্রমণ ও অধিকার কবিতে এবং মুক্ত 
গাকিয়া প্রভুরূপে জড়প্রকৃতিকে আবার নূতন কবিষ৷ গ্রহণ করিতে পাবে । 
বন্ধত: ইহা সম্ভব হইতে পারে যদি চিতের সঙ্গে জড়ের এক রূপান্তরিত যোগা- 
যোগ স্থাপিত হয়, এমন এক শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যাহাব ফলে ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিযার বর্তমান যে সাম্য আছে যাহাতে জডপ্রকৃতি চিৎকে আববণ করিয়া নিজের 
প্রভূত্ব-স্বাপনেব অধিকাৰ পাইয়াছে তাহা বিপবীত মুখে আবভিত হইয়া যাষ । 
বহন্তব এক জ্ঞানেব আলোকে ইহা ও দেখা যাব যে জডএ বঙ্গ, বন্ধ হইতে উৎ- 
সাবিত ভাহারি এক আগ্মশক্তি, বন্দেরই এক কপ এক উপাদান , জড়বস্তবর 
মধ্যস্থ গোপন চেতনাকে জানিয়া এই বৃহত্তর জ্ঞানে দঢপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিজ্ঞানমষ 
আলোক এবং শক্তি সেইভাবে দৃষ্ট জড়ের সহিত নিজেকে মিলাইতে পারে এবং 
তাহাকে আধ্যাত্িক প্রকাশের সাধন বা যন্ত্রপে অঙ্গীকার করিয়া লইতে 
পারে ; এমন কি জড়কে শ্ন্ধা করা এবং তাহাকে একটা পবিত্র উপকরণ- 
বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে । গীতাতৈ আহার-গ্রহণ করাকেও দ্রব্যযন্ত 
বলা হইয়াছে, এই যজ্তে ব্রন্নরূপ অগ্নিতে ব্রঙ্গন্থারা ব্রন্নরূপ হবি অর্পন করিবার 
কথা বণিত আছে, ঠিক এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞানময় চেতনা চিতের সহিত জড়ের 
সকল ক্রিয়াই দেখিতে পাবে। চিদ্বস্ত নিজেই জড় হইয়াছেন এবং স্থষ্ট 
শাণীণণেব মঙ্গল ও আনন্দ, যোগ ও ক্ষেযের জন্য নিজেব এই জড়পীপকে বাহন 
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বা মন্ত্ররপে উপস্থাপিত করিয়াছেন , বিশৃহিত ও বিশবসেবার জন্য জড়রূপে 
তিনিই এই আত্ববোৎসর্গ করিয়াছেন; বিজ্ঞানময় পূরুঘ জড়ের আসি বা প্রাণের 
বাসনাপরিশুন্য হইয়া জড়কে ব্যবহার করিবেন কিন্ত সেই ব্যবহারকালে তাহার 
অনুভূতি হইবে চিদৃবস্তরকেই তাহার এই জড়রূপে তাহারই সম্মতি এবং অনু- 
মোদনে তীহারই নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছেন । তাহার মধ্যে 
থাকিবে জড়বস্তরাজির প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা, তাহাদের মধ্যস্থ গোপন 
চেতনার একটা জ্ঞান এবং সেই চেতনাতে যে বিশ্বহিত-সাধনা এবং সেবার 
অব্যক্ত ইচছা আছে তাহার একা অনুভূতি ; যাহা তিনি ব্যবহার করিবেন 
তাহাতে থাকিবে তন্মধ্যস্থ বৃদ্ধের পূজা. উপাসনা ও সেবা ; যাহাতে জড়ের 
ব্যবহারের মধ্যে জড়ের জীবনে শ্রী, স্ুনিয়ন্্িত সৌঘম্য এবং খাঁটি সত্যের ছন্দ 
ফুটিয়া উঠে সেইজন্য তিনি এ সমস্ত দিব্য-উপকরণ পূর্ণ ূপে নিখুতভাবে অতি 
যত্বে ব্যবহার করিবেন। 

চিদ্বস্তর সহিত দেহের এই নুতন সন্বন্ধের ফলে বিজ্ঞানময় পরিণামধারা 
অনুময় সত্তাকেও চিন্ময়, পূর্ণ এবং সার্থক করিয়া ভুলিবে ; মন ও প্রাণের 
মত দেহও চিনময়পুরুঘের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে । দেহের মধ্যে যে 
সকল দোষ ক্রাটি দুর্বলতা তামসিকতা এবং সীমিত সামর্থ্য আছে তাহা 
এই রূপান্তরে দূর হইবে : এ সমস্ত বাদ দিলেও দৈহিক চেতনা এক অনুগত 
এবং সহিষ্ণু ভূত্য, তাহার মধ্যে বিপুল শক্তির যে সঞ্চয় গোপনে সংরক্ষিত আছে 
তাহার সাহায্যে দেহ ব্যট্টিসস্তার শক্তিশালী সাধনযন্ত্র হইতে পারে, অথচ দেহ 
নিজের জন্য অতি অল্পই চায়; সে অবশ্য চায় আয়ু, স্বাস্থ, বল. দৈহিক 
পূর্ণতা ও সুখ ; চায় জালাশ্যন্্রণার হাত হইতে মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য । দেহের এ 
সমস্ত দাবি মূলত: গ্রহণের অযোগ্য নহে, তাহার মধ্যে অন্যায় বা হীনতার 
কিছু নাই, কেননা তাহারা জড়ের ভাঘায়, রূপ ও উপাদানে, শক্তি ও আনন্দের 
সেই পূর্ণতারই অনুবাদ বা অভিব্যক্তি, চিংস্বরূপের অভিবাঞ্জক আত্বপ্রকাশে যাহ! 
স্বাভাবিকভাবেই বাহিরে আসিয়া ফুটিয়৷ উঠে । যখন বিজ্ঞানময় শক্তি দেহে 
ক্রিয়া করিতে পারে তখন দেহের এই সমস্ত সম্পদ পূর্ণভাবে লাভ হয় ; কেননা 
এই সমস্তের বিপরীত যাহা কিছু তাহা জড়াশয়ী প্রাণ ও মন, স্ামুমণ্ডলী এষং 
স্থল দেহের উপরে বাহ্যশক্তিপকলের একটা চাপের ফলে আসিয়া পড়ে, তখন 
আসিয়া পড়ে যখন অবিদ্যাবশতঃ সে চাপকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা 
আমরা জানি না, অথবা যেনধপ যথাযখতাবে বা যে খাঁটি শক্তি লইয়! তাহার 
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সন্দুখীন হইতে হয় তাহা বুঝি না, অথবা যখন আমাদের জড়চেতনার উপাদানে 
কোনপ্রকার অজ্ঞানতা ও তামসিকতা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে যাহ! ৰিকৃতভাবে 
শক্তির অভিধাত গ্রহণ করে এবং প্রতিক্রিয়ারূপে ভুল সাড়া দেয়। অতিমান- 
সের স্বয়ংক্রিয় এবং স্বত:-পরিণামী চেতনা এবং জ্ঞান, অবিদ্যার স্থানে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেহের যে বোধিভাবিত সহজ সংস্কারসমূহ আজ অন্ধকারাচ্ছনন 
এবং দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়৷ তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় 
পুন:স্বাপিত করিবে এবং পরিপূরক এক বৃহত্তর সচেতন ক্রিয়াধারার দ্বারা তাহা- 
দিগকে আলোকিত করিবে । এই রূপান্তরের ফলে একটা সত্য জড়ীয় অনূ- 
ভূতি, বস্ত ও শক্তিসকলেব মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ এবং খতময় প্রতিক্রিয়া, 
মনে দেহে জাযুমণ্ডলীতে এক খতময ছন্দ-সুঘমা স্থাপিত এবং রক্ষিত হইবে । 
এই বূপান্তবে এক উচচতর চিন্ময় শক্তি এবং বিশ্বপ্রাণশক্তির সহিত নিত্যযুক্ত 
ও সেই শক্তির ভাণ্ডার হইতে বীর্য্য আহরণে সমর্থ এক বৃহত্তর প্রাণশক্তি দেহের 
মধো জাগিয়া উঠিবে, জড়প্রকৃতির সহিত দেহও এক দিব্য জ্যোতি শৌঘম্যে 
বাঁধা পড়িবে. এক শাশ্বত পরমাশাস্তির বিপুল এবং শান্ত সংস্পর্শ পাইয়া 
দেহ দিব্যতর শক্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হইবে । সব্র্বোপরি ইহার ফলে 
সমস্ত সত্তা চিতশক্তির পরম বীর্য্যে প্রাবিত হইবে ; যে জমস্ত শক্তি দেহকে 
ঘিরিয়া আছে এবং তাহাকে চাপ দিতেছে এই চিংশক্তিই তাহাদের সন্দুখীন 
হইয়া! তাহাদিগকে আত্মা করিয়া এক পরম শক্তিসৌঘম্যে স্বাপন করিবে ; 
ইহাই তইবে সব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মৌলিক রূপান্তর | 

মনোময় প্রাণময় এবং অনুময় সত্তায় চিৎশক্তির প্রকাশ অপূর্ণ ও কষ্তিত, 
তাহাদের উপর বিশ্বশক্তির যে অতিঘাত বা সংস্পর্শ আসিয়া পড়িতেছে চেতনা 
তাহাকে ইচছামত গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে না অখবা গ্রহণ করিলেও 
আত্মসাৎ করিয়া সৌঘম্যের ছন্দে গাখিয়া ভুলিবার শক্তি তাহার নাই ; ইহাই 
দুঃখ এবং জ্বাল! স্থ্টির কারণ। জড়ের রাজ্যে প্রকৃতির অভিযান আবন্ত 
হয় চেতনার সম্পর্ণ অসাড়ত৷ হইতে ; ইহা একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য যে প্রাণের 
খেলার আদি পর্বে, পত্র এমন কি মানুঘের আদিম বা অসংস্কৃত অবস্থাতে, 
অপেক্ষাকৃত অধিক অসাড়তা কিন্বা ক্ষীণ সংবেদনশীলতা দেখা যায়, আরও 
দেখা যায় যে সেখানে সহ্য করিবার শক্তি অধিক এবং দুঃখ কষ্ট বোধ করিবার 
শক্তি অল্প: কিন্তু মানুঘের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে সংবেদনশালতা 
বৃদ্ধি পায় এবং মন প্রাণ ও দেহে বেদনা তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়। 
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কেননা মানুঘের চেতনার বৃদ্ধির অনুপাতে শক্তির বৃদ্ধি ঘটে না ; তাহার দেহের 
উপাঙ্গান এবং গ্রহণশক্তি সক্ষাতর হয় কিচ্ছু তাহার বাহিরের শক্তি তেমন পূর্ণজপে 
কার্যকরী হয় না ; মানুষকে মনের জোরে ইচ্ছাশক্তির সহায়তা লইয়া তাহার 
শ্নারুময় সত্তাকে মাজিত শাসিত এবং বীর্যাশালী করিয়া তুলিতে হয়, সে তাহার 
সাধন-যন্ত্রের নিকট যে কৃচ্ছ,সাধনা দাবি করে তাহাতে তাহাকে জোর করিয়াই 
নিয়োজিত করিতে হয়; দুঃখ এবং বিপদের ভিঘাতে যাহাতে ভাঙ্গিয়া না 
পড়ে তজ্জন্য লোহার মত দৃঢ় করিয়৷ তুলিতে হয় । আব্যাত্িক উন্মতির সঙ্গে 
আধারের উপর চেতনার শক্তি এবং সন্কল্পের প্রভাব, বাহ্য মনন, স্সায়ুময় সত্তা 
এবং দেহের উপর চিৎসত্তা ও আস্তর মনের প্রশাসন শক্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়; 
বহির্জগতের সকল সংস্পর্শ ও অভিধাতে অবিচলিত ত্থাকিবার শক্তি, একটা 
প্রশান্ত বিপুল সমতার বোধ আসিয়া স্বতভাবগত হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহা মন 
হইতে প্রাণের সকল অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং সেখানেও এক বৃহৎ বিপূল ও 
স্থায়ী শক্তি ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করে ; এমন কি এই অবস্থা দেহেও সংক্রমিত 
হইতে এবং দুঃখ শোক ও সন্তাপের সকল অভিধাত অস্তরে অবিচলিতভাবে 
গ্রহণ করিতে পারে । এমন কি ইচ্ছাপূব্বক দৈহিক চেতনাকে অসাড় করিয়া 
ফেলাও যায় অথবা বাহির হইতে আগত সকল সংবাত বা আঘাত হইতে মনকে 
বিমুক্ত রাখিবার শক্তিও অনি করা যায় : ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে জড়প্রকৃতির 
চিরাভ্যন্ত প্রতিক্রিয়াব বা সাড়ার কাছে দৈঠিক সত্তার অবশভাবে আত্মসমর্পণ 
করিবার যে সাধারণ বীতি চলিত আছে তাহা যে অবশান্তাবীরূপে চলিতে 
থাকিবে তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পাবে না এ কখা সত্য নয় । আরও বেশী 
সার্থক এক শক্তি আধ্যাত্বিক মন বা অধিমানস-ভুমিতে আগত হয় যাহার বলে 
দখের স্পন্দন আনন্দের স্পন্দনে রূপান্তরিত করা সন্ভব হয়; এ শক্তি যদি কিছুটা 
লাভ হয় এবং পূর্ণতায় নাও পৌছে তবুও ইহাতে বুঝা যায় চেতনার প্রতিক্রিয়ার 
যে সাধারণ বিপানের সহিত আমরা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে 
আবন্তিত করা অসম্ভব নয়; তাহা ছাড়া যে অভিঘাত রূপান্তরিত কর! দুরূহ 
অথবা সহ্য করা কঠিন তাহাকে ফিবাইয। দিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
শক্তি ইহার সহিত যুক্ত হইতে পারে । বিজ্ঞানময় পরিণাম একটা বিশেঘ 
পকের্ব পৌঁছিলে এইভাবে বিপরীত মুখে ধুবাইয়া দিবার এবং আত্মরক্ষা করিবার 
শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তখন দুঃখের হাত হইতে মুক্তির বা দুঃখ দ্বারা অস্পৃ্ট 
বা অপরামুষ্ঠ খাকিবার ও প্রশান্তি লাভ করিবাঘ জন্য দেহের যে দাবি আছে তাহা 
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পূর্ণ হইবে এবং দেহের মধ্যে শুদ্ধসন্তার পূর্ণ আনদ্দসন্ভোগের শক্তি গঠিত 
হইয়া উঠিবে। এক চিন্ময় আনন্দধারা দেহের মধ্যে প্রবেশ এবং প্রতি 
অঙ্গ প্রতি কোষ পরিপ্রাবিত করিবে ; লোকোন্তর ও ঘনীভূত এই আনন্দের 
জ্যোতির্ময় দেহধাতুতে পরিণতিই জড়প্রকৃতির অসম্পূর্ণ বা বিরোধী সংবেদন- 
শীলতার পূর্ণ রূপান্তর আনয়ন কবিতে পারে। 

শুদ্ধনতের অখগ্ডপরমানন্দ লাভ করিবার অতীপ্স। ও দাবি আমাদের শত্তার 
মন্ত্রে মর্মে নিগুঢ় হইয়া আছে, কিন্ত তাহাকে নকিয়া রহিয়ানে আমাদের প্রক্‌- 
তির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিবিক্ততা ও তাহাদের বিভিমুমুখী আকৃতি : বাহ্য 
স্লথ ছাড়া অন্য কিছুর ধারণা ও গ্রহণের অসামর্ধাই সে অভীপ্সা ও দাবিকে 
অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দৈহিক চেতনার এই দাবিই দেখা দিয়াছে 
দৈহিক জ্রখলাভের আকলতা রূপে : তাহাই প্রাণে আসিয়াছে প্রাণের সুখ- 
ভোগের পিপাসা হইয়া.--তাই নানাপ্রকারের স্তখ ও উল্লামে এবং চমকতরা 
সকল তৃপ্তিতে প্রাণে এত তীব্র স্পন্দন ও শিহরণ জাগে : মনের মধ্যে আবার 
তাহ স্ববিধ মনোময় আনন্দের সহজ স্বীকৃতির রূপ ধরিয়াছে, আরও উদ্ধ- 
ভ্বমিতে তাহাই আধ্যাত্বিক মনের শান্তি এবং দিব্য আনন্দের আকৃতি হইয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই অভীপ্সা ও দাবির মূল সত্তার সত্যের মধ্যেই 
ঘিহিত আছে; কেননা আনন্দ বল্লেরই স্বরূপ, আনন্দই সব্বগত পবম মতা 
বস্তর পরমা প্রকৃতি । প্রকাশ ব৷ স্থ্টির অবরোহক্রমে অতিমানস নিজে 
আনন্দ হইতে উদ্মিঘিত হয় এবং পরিণামের আরোহক্রমে আনন্দের মধ্যেই 
নিজেকে মিলাইয়া দেয়। এই মিলাইয়া দেওয়ার অথ অতিমানসের নিব্বাণ 
বা বিলয় নয়: সেখানে সংস্ব্ূপেব আনন্দের মধ্যে যে আত্মজ্ঞান এবং স্বয়ংক্রিয় 
শক্তি আছে তাহাতে অনুষ্যত ও তাহাব সহিত এক হইয়া তাহা বর্তমান থাকে, 
যেখানে তাহাকে আর পৃথক করিয়। দেখা যায় না। মংবৃতির অবরোহ এবং 
বিবৃতি ব৷ পরিণামের আরোহ এই উভয় ধারার মধো অতিমানসের আশ্য়রূপে 
সংস্বরূপের অনাদি আনন্দ বর্তমান থাকে, এবং সেই আনন্দই তাহার সকল ক্রিয়ার 
মূল ও পরিপোঘক ; কেননা আমরা বলিতে পারি যে সংস্বরূপের চৈতন্য যেমন 
অতিমানসের ধ্যস্ব জনক-শক্তি তেমনি তাহার আনন্দই তাহার সেই চিন্ময় মাতু- 
গর্ভ, যাহা হইতে সে জীবচেতনাকে ( বা অন্তরাত্বাকে ) অভিব্যক্ত করে এবং 
আনন্দই অভিনাক্িকে রক্ষা করে এবং চিন্ময়ী পরমাস্থিতিতে তাহার ফিবিবার 
পথে অতিমানসই জীবচেতনাকে সঙ্গে কবিয়া এই যূল উৎসে আবার ফিরিয়া 
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ষায়। অতিমানস-অভিব্যক্তির আত্মলীলার উদ্পরিণামে পরবর্তী অনুক্রম এবং 
চ়াপে আনন্দঘন বঙ্গের প্রকাশ হইবে ; বিজ্ঞানঘন পুরুঘের আত্বপ্রকাশের পর 
হইবে আনন্দঘন পূরুঘের প্রকাশ ; বিজ্ঞানময় জীবন মূর্ত হওয়ার ম্বাতাবিক 
পরিণামজপে আনন্দময় জীবনের বূপায়ণ দেখা দিবে। বিজ্ঞানময় সত্তা 
এবং বিজ্ঞীনময় জীবনের সব্বপ্র সকল অতিমানস আত্ব-অভিজ্ঞতার অবিভাজ্য 
অঙ্গস্বরূপ হইয়া তাহার সব্্বতোব্যাপ্ত সার্ঘকতারূপে আনন্দের কোন না কোন 
শক্তিও অবশ্য বর্তমান খাকিবে। অবিদ্যা হইতে জীবাত্বার মুক্তিতে প্রথমেই 
শাশূত অনস্তের প্রশান্তি, নিশ্চলতা এবং নৈঃশন্দ্যের এক ভিত্তি স্থাপিত হয়, 
কিন্ত চিৎশক্তির সব্ববাঙ্গনুন্দর বৃহত্তর আধ্যাত্মিক উর্ঘ্থায়নে মুক্তির এই প্রশান্তি 
শাশৃত আনন্দন্বরূপের পরিপূর্ণ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়, শাশুত 
এবং অনন্তের পরমানন্দ দেখা দেয়। এই আনন্দ বিজ্ঞানময় চেতনায় বিশবা- 
নন্দবূপে সদা বর্তমান খাকে এবং বিজ্ঞানময় প্রকৃতির পরিণামের সহিত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। 

অনেকের ধারণা যে অব্যাত্ব-সাধনায় আনন্দ বা রসাস্বাদ প্রগতি-পথের 
মধ্য দিয়া যাইবার সময়কার অচিরস্থায়ী ও নিমুতর বস্ত;, পরমবক্ধের চরম 
উপলব্িতে যে নিত্যস্থায়ী পরম প্রশান্তি দেখা দেয় তাহাই চরম ও পরম সিদ্ধি। 
আধ্যাত্মিক মনের ভূমিতে ইহা সত্য হইতে পারে, তথায় যে মহোল্লাস প্রথমে 
অনুভূত হয় তাহা বস্তত চিন্ময় আনন্দ কিন্তু তাহার মধ্যে চিংশক্তির দ্বারা 
গৃহীত প্রাণের পরমস্তরখ বা রসাবেশ মিশ্রিত খাকিতে পারে এবং অনেক সময় 
থাকে ; তাহার মধ্যে হৃদয়ের উপলব্ধিজাত একটা গব্্ব, উল্লাস, উত্তেজনা, 
তীবতম স্সখের একটা শিহরণ, আত্মার শুদ্ধ এবং অস্তরতর এক অনুভূতি 
বর্তমান থাকে যাহা উদ্বগামী পখের পরম এশা এবং উন্নয়নকারিণী 
শক্তি, কিন্ত তাহা অধ্যাত্চেতনার চরম এবং নিত্য প্রতিষ্ঠা নয়। কিন্তু আধ্যা- 
স্বিক 'আনন্দের উচচতম শিখরে এইন্নপ কুলভাঙ্গা উচ্ছাস ও উন্মাদনা! নাই ; 
সেখানে তাহার স্থানে আছে শাশূত আনন্দের অমেয় গভীরতার উপলব্ধি, শাশুত 
সংম্বরূপই যাহার ভিত্তি, স্থৃতরাং তাহা কল্যাণময় প্রসন্ন নিশ্চলতার উপর প্রতিষ্ঠিত 
এক পরমানন্দধয় প্রশান্তি, শাস্তি ও আনন্দে সেখনে কোন ভেদ নাই উভয়ে এক 
হইয়া গিয়াছে । অতিমানস সমস্ত প্রভেদ এবং বিরোধের সমনুয় করিয়া সকলকে 
মিলাইয়া এই একত্ব ফুটাইয়া তোলে : অতিমানসে আতক্বোপলন্ধির প্রথম পর্ে 
এক উদার প্রশান্তি এবং বিশুসত্তার গভীর আনন্দ বোধ জাগিয়া উঠে, কিন্ত এই 
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পশাস্তি এবং এই আনন্দ একব্রে একই অবস্থারূপে দেখা দেয় এবং তাহাদের 
গতীরতা বৃদ্ধি পাইয়া যাহা অনন্ত এমন এক নিত্য শাশৃত পরম আনন্দে, পরম- 
তত্র পরমা-হলাদিনী শক্তির মহোল্লাসে পর্যবসিত হয় । বিজ্ঞানময় চেতনার 
সকল পবের্ব সত্তার সকল গভীরে এই মূল চিন্ময় স্বরূপানন্দ কোন না কোন 
আকারে সব্বদা বর্তমান থাকিবে : কিন্তু তাহা ছাড়া প্রকৃতির সকল গতি- 
বন্তিতে, প্রাণ ও দেহের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেও সেই আনন্দ পরিব্যাপ্ত 
থাকিবে ; কেহই আনন্দের বিধান ও প্রশাসন হইতে মুক্তি পাইবে না । এমন 
কি বিজ্ঞানময় রূপান্তর ঘটিবার ঠিক পৃব্র্বে এই মূল পরমানন্দ আধারে নানা 
উল্লাস ও সুঘমার অপরূপ আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করিবে । মনে তাহা 
আধ্যাত্বিক অনুভূতি, দর্শন এবং জ্ঞানের গতীর ও শান্ত আনন্দ হইয়া আসিবে ; 
হৃদয়ে তাহা বিশ্বের সহিত মিলনের এবং বিশ্ব্যাপ্ত মৈত্রী ও করুণার এক 
গভীর উদার ব! উচ্ছুসিত আনন্দরূপে প্রকাশিত হইবে-__যে আনন্দ সবর্ব সততা 
বা সব্ববন্তব অন্তগিহিত আনন্দ। আমাদের সঙ্কল্পে এবং প্রাণে তাহাই 
ক্রিয়াশীল দিব্যপ্রাণশক্তির আনন্দধন বীর্যযরূপে অনুভূত হইবে, অথবা সর্বত্র 
পরম একের সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ লাভ করাতে সকল ইন্দ্রিয়ের এক পরম পরি- 
তর্পণ দেখা দিবে, তাহাদের প্রবৃত্তির সহজ সুন্দর ধর্ম হইবে বিশ্বসোন্দর্যের 
সব্বগত এক মাধুরী এবং অন্তু সৌঘম্যের দর্শন ও আস্বাদন, আমাদের 
প্রাকৃত মনে মধ্যে মধ্যে ইহার অস্পষ্ট এবং অপূর্ণ আভাস মাত্র পাওয়া যায় অখবা 
কদাচিৎ এই অতিপ্রাকৃত অনুভবের একটা ছবি মাত্র ফুটে । আবার দেহে তাহাই 
চিংসত্তার তুঙ্গ শিখর হইতে মহোল্লাসের এক অমৃত নির্বররূপে নামিয়া আসিবে 
এবং শুদ্ধ আধ্যাত্বিকভাবে বিভাবিত দৈহিক জীবনে পরাশান্তি ও পরমানন্দরূপে 
দেখা দিবে । সত্তার এক বিশ্বগত সৌন্দর্য এবং মহিমা ব্যক্ত হইতে থাকিবে : 
সকল বস্তই যাহা প্রাকত মন এবং ইন্দ্রিয়ের নিকাট লুক্কারিত আছে তেমন 
গোপন রূপরেখা, স্পন্দন, শক্তি এবং সার্থক সৌন্দর্য্য ও সৌঘম্য প্রকাশ 
করিবে । বিশ্বের সকল রূপে সকল ঘটনায় শাশৃত আনন্দ স্বরূপের আত্মপ্রকাশ 
দেখ দিবে । 

অতিমানসী প্রকৃতির প্রস্ফ্রণের অপরিহার্য পরিণামে যে আধ্যাত্মিক 
রূপান্তর দেখা দেয় এই সব হইল তাহার প্রাথমিক মহাসিদ্ধি। কিন্ত যদি আস্তর 
সন্তার ও চেতনার এবং অন্তরের আনন্দের পূর্ণতা লাতই শুধু লক্ষ্য না হয়, 
দি জীবনে এবং কর্থেও পূর্ণতা আনিতে হয় তাহা হইলে প্রাকৃত মনের দিক 
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হইতে দূইটি প্রশব আসিয়া পড়ে, আমাদের প্রাণ ও তাহার গতি-প্রবৃত্তির সম্বন্ধে 
আমাদের মানুধী ভাবনার পক্ষে যাহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, এমন কি 
যাহাই মুখ্যতম প্রয়োজন | প্রথম প্রশ :বিজ্ঞানময় সত্তায় ব্যক্তিত্বের স্থান সম্বন্ধে, 
'আমরা ব্যক্তিব যে জীবন ও রূপের অনুভূতি লাভ করি বিজ্ঞানময় পুরুঘের স্থিতি 
এবং গঠনে তাহার অনুরূপ কিছু কি থাকিবে অথবা তাহা হইতে কি সম্পূর্ণ 
অন্য কিছু হইবে? যদি তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে এবং যদি তাহার কৃত কর্্মেকোন 
দায়িত্ব খাকে তাহা হইলে পরের প্রশ্ন জাসে ;-__বিজ্ঞানময় প্রকৃতিতে নীতি ও 
ধর্মবোধের স্থান কি হইবে এবং তাহার সার্থকতা ও চরম পরিণতিই বা কি 
আকার ধারণ কবিবে? আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে বিবিজ্ত অহ"-ই 
আমাদের আাত্বা, এবং যদি বিশচেতনা বা বিশ্বাতীত চেতনায় অহং-এর 
বিলোপ ঘটে তাহা হইলে সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন এবং ক্রিয়াও লয় পাইবে 
__কেননা বাট্টিব বিলয়ের পর কেবল এক নৈর্্বাক্তিক চেতনা, এক বিশ্বাঘ্বাই 
শুধু খাকিতে পাবে : কিস্থ বাষ্টিভাব নিঃশেঘে তিবোহিত হইলে বাক্তিত্বেব বা 
তাহাব দায়িত্বের বা তাহার নীতি অখবা ধর্মবোধের পৰিপূণতার আর কোন 
পৃশই উঠিতে পারে না। অপর কোন কোন মতে চিন্ময় বাক্তিপুরুঘের বিনাশ 
হয় না, তিনি প্রকৃতিতে শুদ্ধ, মুক্ত ও পূর্ণ হইয়া নিত্যধামে বাস করেন । 
কিন্ত এখানে মুক্ত হইবাৰ পনও আমরা পৃথিবীতে থাকিব অথচ মনে কবা হইবে 
যে বাক্তিগত অহংএর নিক্বাণ ঘটিবাছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে 
বিশুগত চিন্মর এক বাট্টিসত্তা যিনি বিশ্বাতীত পূরুঘেরই এক শক্তি এবং প্রকাশ- 
কেন্দ্র। ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে এই বিজ্ঞানময় বা অতিমানস ব্যষ্টি- 
সন্তার আত্মা আছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব নাই, তিনি এক নৈব্বাজিক পুরুঘ। বন্ভ 
বিজ্ঞানময় বাট্টিসত্তা থাকিবেন কিন্ত তাহাদের কাহার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকিবে 
না, সন্তা এবং প্রকৃতিতে সকলেই এক হইবেন । ইহা আবার এই ধারণার সষষ্টি 
কবিবে যে. যাহাকে আমবা বর্মানে দেখিতে পাই এবং বহিশ্চেতনায় বিবিজ্ত 
অহং মনে করি তেমন কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠিত না কবিয়া এক ওদ্ধ 
সত্তার রিক্তা বা শৃন্যতা হইতে অনুভবশীল চেতনার করিনা ও বৃত্তিধারা 
উত্থিত হইতেছে | অহতএর প্রলয়ে চিন্ময় এক বাষ্টিচেতনাব অস্তিত্ব বা 
অনুভূতিতে তাহার বোধ বর্তমান থাকা সন্ভব কি না এই সমস্যার মনোময় 
সমাবান ইহা হইলেও অতিমানস সমাধান নহে । অতিমানস চেতনায় ব্যক্তি- 
কতা এবং নৈব্ব্যক্তিকতা৷ বিরোধী তত্ব নহে, দূইই সেখানে একই সত্যবস্ত্র 
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অবিভাজ্য বিভাব মাত্র! এই সত্যবস্ব অহং নহে ইহা এক সন্তা যাহা স্বরূপ- 
প্রকৃতিতে নৈর্ব্যক্তিক এবং বিশ্বাত্বক কিন্তু ইহাই তাহার আত্মপ্রকৃতি হইতে 
এক প্রকাশশীল ব্যক্তিসত্তা গড়িয়া তোলে যাহ প্রকৃতি-পরিণামের মধ্যে তাহার 
আতম্মারই এক রূপ। 

মূলতঃ নৈর্ব্যক্তিকতা এমন একটা কিছু যাহা মৌলিক এবং বিশ্বায়ক ; 
ইহা একটা সত্তা, এক শক্তি, একটা চেতনা যাহা নিজ সত্তা এবং শক্তিতে 
বছ বিচিত্র আকার ধারণ করে , শক্তি গুণ বা বীর্যোর এই নানা আকারের 
প্রত্যেকটি মূলতঃ সামান্যাত্বক নৈব্বাক্তিক এবং সব্বগত হইলেও ব্যাষ্ট জীব 
তাহার ব্যজি সত্তা গঠন করিবার উপাদানরূপে তাহা গ্রহণ করে । যেখানে 
ভেদ ও বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় নাই নিব্বিশেষ সেই অনাদি সত্যের দিক হইতে 
নৈর্বান্তিকতা৷ পরম সত্তা বা পুরুঘের প্রকৃতির শুদ্ধ উপাদান ; আবার সক্রিয় 
বা সবিশেষ সতোর দিক হইতে সেই নৈর্বাক্তিকতাই তাহার শক্তিনিচয়ের মধ্যে 
বৈচিত্রা এবং নৈশিষ্টয সট্টি করে এবং সেই সমস্ত বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য উপাদানরূপে 
বাক্তিস্তার অভিব্যক্তিব কার্যে বাবহৃত হয় । প্রেম প্রেমিকের প্রকৃতি বা ধর্ম, 
যোদ্ধাব ধর্ম সাহস বা শৌর্ধ্য : প্রেম এবং শৌর্ধ প্রতোকে এক বিশ্বগত নৈর্বা- 
ক্তিক শক্তি অথবা প্রত্যেকে এক মহা বিশ্বশক্তির রূপায়ণ, তাহারা চিৎপুরুঘেরই 
বিশ্বাত্বক সত্তা এবং প্রকৃতির শক্তি। এইভাবে যাহা নৈব্বক্তিক তাহাকে নিজেব 
মধ্যে নিজ আত্মার প্রকৃতিরূপে যিনি ধারণ করিয়া আছেন তিনিই পুরুষ ; সেই 
পুরুষই প্রেমিক এবং যোদ্ধা । পুরুঘের এই ব্যক্তিসত্ত প্রকৃতির স্থিতি ও 
গতির মধ্যে তাহার নিজেরই প্রকাশ বা স্ফ্রণ, তাহার আত্বসত্তার মূলে এবং 
পরিণামে তিনি তাহার ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অনেক বড় : তিনি তাহার নিজেরই 
যে রূপ, ব্যক্ত এবং পূর্ব হইতে পরিণত প্রাকৃত সন্তা বা প্রকৃতিস্থ আত্বারূপে 
স্থাপিত করেন তাহাই তাহার ব্যক্তিসত্ত | সীমিত ও গঠিত ব্াট্টসত্তায় যাহা 
তাকে আত্বসাৎ করে; আমরা বলিতে পারি বিস্থাষ্টতে নৈর্ব্াজিকতার 
উপাদান লইয়৷ পুরুঘ নিজের সার্থক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া তোলেন। তাহার অরূপ 
অসীম স্বরূপে তিনি খাটি পরম পুরুষ ব্যক্তিপুরুঘ নহেন, কিস্তু তীহার মধ্যে 
ব্যক্তিরপ প্রকাশের অনন্ত '9 সাব্্বভৌম সম্ভাবনা বর্তমান আছে: বিস্য্টিতে 
পরম পুরু দিব্য ব্যটিপুরতরূপে এই সমস্ত ব্যক্তিরূপের প্রত্যেককে 
তীহার নিজ বৈশিষ্ট্য দান করেন, ফলে বছর মধ্াস্থিত প্রত্যেকে সেই অদ্বয় 


8৬৩ 


দি/ জীবন বার্তা 


দিবাপুরুঘের এক অদ্বিতীয় আত্মরূপায়ণ রূপেই প্রকাশ পায়। শাশৃত দিব্য 
পুরুঘ সত্তা, চেতন।, আনন্দ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্যরূপে নিজেকে প্রকাশ 
করেন, আমরা তাহাকে এই সমস্ত নৈবর্বাজিক এবং বিশ্বগত শক্তিরূপে ভাবনা 
করিতে এবং এ সমস্তকে শাশ্বত দিব্য সত্তার প্রকৃতিরূপে দেখিতে পারি ; "আমরা 
বলিতে পারি বন্ধ প্রেমস্ববূপ, ব্ন্ন প্রজ্ঞাস্বরূপ, বন্নু সত্য বা! খতস্বরূপ ; কিন্তু 
তিনি নিজে শুধু কোন নৈব্ব্যক্তিকতাৰ অখবা ভাব বা গুণের অব্য নিক্ষর্ঘ 
মাত্র নহেন ; তিনি আবার সত্তা বা পুরুঘ, যে পুরুষ যুগপৎ বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্বক 
এবং ব্যষ্টিভূত। যদি সত্যের এই ভিত্তি হইত্তে দেখি তাহা হইলে স্পষ্টতঃ 
দেখিতে পাই যে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং ব্যক্তিভাবের মধ্যে কোন বিরোধ বা কোন 
অসঙ্গতি নাই, উভয়ের একত্রে বা এক হইয়া থাকা অসম্ভব নয় ; ইহাদের একই 
অন্য রূপে প্রকাশ হয়, পরস্পর পরস্পরের মধো বাস করে, একে অন্যেব মধ্যে 
মিলাইয়া যায়, তথাপি তাহারা এক তাবে একই সতাবস্র বিভিন্ন প্রান্ত বা 
ধারা অথবা এপিঠ গপিঠ রূপে প্রকাশ পাইতে পাবে। বিজ্ঞানময় পুরুঘে 
দিব্য পুরুঘের প্রকৃতিই প্রকাশ পায় স্ুতবাং তীহাব মধ্যেও অস্টিত্বেব এই 
স্বাভাবিক রহস্যেন পুনবাবৃত্তি ঘটে। 

বিজ্ঞানময় অতিমানস ব্যা্টিসন্তা 'অধ্যাত্বপূরুঘ বটে, কিন্তু তাহা কোন বিশেষ 
গুণাবলির নিরূপিত সমাহাবে এক বিশেঘ চবিত্রে গঠিত এক স্রনিদিন্ট বাজি- 
সন্তা নহে : তিনি তাহা হইতে পারেন না কেননা তিনি বিশ্বপুরুঘ এবং বিশ্বা- 
তীত পূরঘের সচেতন প্রকাশ ; কিন্ত তাহা বলিয়া তাহার সত্তা নৈব্ব্যক্িকতার 
তেমন এক অস্থির প্রবাহও হইতে পাবে না যাহা উদ্দেশাহীনভাবে যদৃচ্া- 
ক্রমে বাক্তিত্বেব নানা বূপেব তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়ান্ে। এইরূপ একটা কিছু 
সেই লোকের মব্যে অনুভূত হয়, যাহার গভীরে কেন্দ্রীকরণসমর্থ বীর্য্যবান 
ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে নাই সুতিরাং সাময়িকভাবে যে ভাব প্রবল হইয়া উঠে 
তদনুসারে বিশৃঙ্খলতায় ভরা এক প্রকার বন্ধ ব্যক্তিসত্তা তাহার মধ্যে ক্রিয়া করে 
কিস্তু বিজ্ঞানময় চেতনা সৌঘম্য, আন্রজ্ঞীন এবং আত্মকর্তৃত্বের চেতনা, তাহার 
মধ্যে এপ অবাবস্থার স্বান নাই। কোন্‌ কোন্‌ উপাদান দিয় ব্যক্তিত্ব এবং 
চরিত্র গঠিত হয় তৎসম্বান্ধে অবশ্য মততেদ আছে । এক মতে ব্যক্তিত্ব হইল 
কতকগুলি স্বনিরপিভ গুণের একটা নিদ্দি্ট কাঠামো যাহার মধ্য দিয়া সত্তার 
কোন শক্তির প্রকাশ হয় : কিন্ত অন্য মতে ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের মধ্যে একটা 
ভেদ দেখা হয়--ব্যক্তিত্ব হইল সত্তার সক্রিয়তা ও প্রবাহেব দিক, যাহ। 
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আত্বপ্রকাশক বা অনুভূতিসম্পন্ন এবং বাহিরের অভিঘাতে যাহাতে সাড়া জাগে, 
আর চরিব্র হইল প্রকৃতি নিরপিত ব্যষ্টিরপায়ণের স্থাণুপটি | কিন্ত প্রকৃতির 
গ্রতি ও স্থিতি সত্তারই দূইটি বিভাব, ইহাদের কাহারও ব৷ উভয়ের স্থারা ব্যক্তিত্বের 
সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। কেননা সকল লোকের মধ্যেই দৃইটি বিভাব আছে ; 
একটি সত্তা ব৷ প্রকৃতির অগঠিত কিন্তু সীমিত প্রবাহ ও সন্ত্রিমতার দিক যাহার 
মধ্য হইতে ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়া উঠে,--"অপরটি সেই প্রবাহ হইতে গঠিত বা 
রূপায়িত ব্যজিসত্তার এক ব্যক্ত বিগ্রহ । এই রূপায়ণ কখন আড়ষ্ট এবং কঠিন 
হইয়া পড়ে যাহা আর সহজে পবিবন্তিত হয় না৷ অথব। তাহ এমনভাবে নমনীয় 
খাকিতে পারে যাহাতে সব্বদা তাহার পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটিতে পারে ; 
কিন্ত গঠনশীল এই প্রবাহের মধা দিয়াই এ পরিণতি ঘটে তাহাতে বাক্তিত্ের 
পরিবর্তন পরিবর্থন ব৷ পুনর্গঠন হয়, কিন্তু সাধারণত: যে ব্যক্তিসত্তা গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহাকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে সত্তায় এক সম্পূর্ণ 
নূতন বিগ্রহ স্থাপন করা হয় না-_সম্পূর্ণ নূতন বূপগ্রহ্ণ অনৈসগিক ব্যাপার 
অথবা অতিপ্রাকৃত রূপান্তরগ্রহণে শুধু সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই 
প্রবাহ এবং স্থিতির ভাব ছাড়া ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে আর একটি তৃতীয় গোপন 
উপাদান ক্রিয়া করে তাহ! হইল ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব যাহার আত্বরূপায়ণ 
সেই অন্তগুণচ পুরুষ ; যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার স্াষ্ট বা সন্ভৃতিব যে নাটকা" 
ভিনয চলিতেছে তাহার মধ্যে সেই পুরুঘ বর্তমান অঙ্কে যে ভূমিকায় যে চরিত্রে 
দেখা দিয়াছেন তাহাই তাহার ব্যক্তিত্ব । কিন্তু সে পুরুঘ তাহার ব্যজিসত্ত৷ 
অপেক্ষা অনেক বড়, অবশ্য একপ ঘটিতে পারে যে অন্তরের সেই বৃহস্তা বহিশ্চর 
রূপায়ণকে ছাপাইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে; তখন কোন নিরপিত গুণ, 
মনেব স্বাভাবিক কোন অবস্থা বা মেজাজ, নিদি'ট কোন জূপরেখা অখব৷ বপায়ণের 
কোন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দিয়া সে প্রকাশে বর্ণনা করা যায় ন!, তাহাকে 
সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহাকে অপব হইতে 
পৃথক করিয়৷ দেখা অথবা! ধরা-ছোয়৷ যায় না তাহা, আকাররহছিত তেমন একটা 
প্রবাহ মাত্রও নহে , তাহার স্বরূপ জ্ঞান না হইলেও তাহার ক্রিয়া ও প্রকৃতির 
বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়,স্পষ্টভাবে তাহাকে অনুভব করা তাহার ক্রিয়াধারা অনুসরণ করা৷ 
এবং তাহাকে চিনিতে পারা যায় ; যদিও তাহাকে সহজে বর্ণন৷ করা চলে না, 
কেননা এ ধরণের প্রকাশকে সত্তার বিগ্রহ ব৷ রপায়ণ না৷ বলিয়া তাহার একট 
শর্তির খেলা বলাই অধিকতর সঙ্গত। সাধারণ মানুঘের সীমিত ব্যক্তিসত্তাকে 
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চেমা যায় তাহার জীবন, ভাবন৷ এবং ক্রিয়ার উপর তাহার চরিত্রের যে ছাপ 
অস্কিত হয় তাহার বিবরণের ছারা, তাহার বহিশ্চর সত্তার বিশিষ্ট গঠন এবং 
প্রকাঁশভঙ্গীর সাহায্যে, তাহার মধ্যের যাহা বাহিরে প্রকাশ হয় নাই বলিয়া 
আমরা ধরিতে পারি নাই তাহার জন্যও সাধারণভাবে তাহার যে পরিচয় আমর! 
পাইয়াছি তাহাতে বিশেঘ অপূর্ণতা থাকে বলিয়া মনে হয় না ; কেননা সাধারণতঃ 
এইভাবে অলক্ষিত উপাদান হয়ত এখনও আকারহীন কাঁচা মাল মাত্র, প্রবাহের 
মধ্যে তাহা আছে বটে কিন্তু ব্যক্তিসত্তার কোন সাথক অঙ্গে পৰিণত হয় নাই । 
কিন্তু এই অন্তর্গঢ় পুরুঘের আত্মশক্তি যখন প্রচুরতররূপে প্রকাশিত হয় এবং 
বাহ্য রূপায়ণ ও জীবনে তাহার গোপন দেববীর্য্ের প্রস্ফুরণ ঘটে তখন এই 
ভাবের বিবরণ শোচনীয়তাবে অপর্ধ্যাপ্ত হইয়াই পড়িবে । আমরা চেতনার 
এক মহাজ্যোতি, এক বিপুল সামর্থ্য, শক্তির এক সমুদ্রের সন্নুখে আসিয়াছি 
ইহা। অনুভব করিতে পারি. তাহার গুণ ও কর্মের স্বতন্ত্র তবঙ্গাবলিকে পৃথক 
করিয়া চিনিতে পারি বা তাহাদের বিবরণ দিতে পারি কিন্তু তাহার স্বরূপ নির্ণয় 
করিতে পারি না, তথাপি সেখানে ব্যক্তিসত্তাব একটা ছাপ দেখিতে পাই, এক 
মহাবীর্য্যশালী সত্তার সান্নিধ্য অনুভব করি, মনে হয় ইনি যেন অতি উচচ মহা- 
বলবান বা মহাস্মন্দর চিনিবার যোগ্য কেহ, যিনি প্রকৃতির কোন সীমিত জীব 
নহেন কিন্তু যিনি আত্মা বা চৈত্যসত্তা বা পুরুঘ। বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিসত্তা এমনই 
অনাবৃত এক অস্তরপূরুষ, এ পুরুষ তখন আর আত্মগোপন করিবেন না, যুগপৎ 
সত্তার গভীরে এবং বহিস্তলে একীভূত এবং আত্মজ্ঞানে দীপ্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ 
করিবেন ; যিনি অন্তরের গোপন বৃহত্তব সত্তাকে অংশতঃ মাত্র প্রকাশ করেন 
স্বয়ং সমুদ্র; এবার অন্তবের চিন্ময় সত্তা বা দিব্যপুরুঘের আত্মপ্রকাশ দেখ। 
দিয়াছে, যাহা বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেবপ প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের কোন 
মুখোশ পরিবার প্রয়োজন আর তখন নাই। 

তাহা হইলে বিজ্ঞানময় পুরঘের স্বভাব এই হইবে :--অনস্ত এক বিশ্ব- 
পুরুঘ কালের ক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবের সার্থক আত্মরূপায়ণ এবং ভাবব্যঞ্জক শক্তির 
মধ্য দিযা শাশৃত আত্মারপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন ; অথবা আমাদের 
মনোময অবিদ্যাব মধ্যে এই ভাবের আভাস জাগাইতেছেন। ব্যষ্টিকপে প্রকৃতির 
মধ্যে প্রকাশ সস্প্ট রূপ-রেখায় অস্কিত অনুপম চিত্ররূপেই হউক অথবা বছ- 
ভঙ্গিম বৈচিত্র্য সত্বেও নানা ভাবের এক স্ঘম অভিব্যজিই হউক তাহাতে 


৪৬৬ 


বিজ্ঞানময় পুরা 


পরিপূর্ণ সত্তার সবখানি কখনও ফুটিতে পারে না তবু তাহা সে অন্তাকে যেন 
অঙ্গুলিনিদেশি করিয়া দেখাইয়া দিবে ; অনুভব করা যাইবে বে প্রকাশের 
পশ্চাতে তিনি আছেন। তীহাফে চিলিতে পারা যাইবে কিন্তু 'অলিদেশ্যি 
এবং অনন্ত বলিয়া অনুভূত হইবেন। বিজ্ঞানময় পুরুঘের চেতনাও হইবে 
এক অনন্ত চেতনা যাহা৷ হইতে তাঁহার বহুবিচিত্র আত্বরূপসকল উপজাত হইবে 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে অখণ্ড বিশ্বা্ভাবের অবন্ধন চেতনা সর্বদা বর্তমান 
থাকিবে, এমন কি খণ্প্রকাশের মধ্যেও সেই অনন্ত এবং বিশ্বাত্বার বীর্ধ্য ও 
বোধ পূর্ণপেই অনুভূত হইবে ; তাহ। ছাড়া পরক্ষণের নূতন আত্মপ্রকাশ 
পৃর্বক্ষণের প্রকাশ দ্বারা কোন প্রকারে বদ্ধ হইবে না। কিন্ত তৰু চেতনার 
এই প্রকাশ অনিয়ন্ত্রিত এবং অবোধ্য প্রবাহ মাত্র হইবে না, তাহা হইবে আত্ম- 
প্রকাশের এমন এক ধারা যাহাতে, অনন্তের সকল আত্মপ্রকাশ যে সৌঘম্যের 
স্বাভাবিক ছন্দে ও বিধানে নিত্য নিয়ন্ত্রিত হয় সেই ছন্দানুযায়ীতাবে, সংস্বরূপের 
শক্তিতে অনস্যুত সত পরিদৃশ্যমান হইবে। 

বিজ্ঞানময় পুরুঘের জীবন ও ক্রিয়ার সকল প্রকৃতিই বিজ্ঞানময় বা্টিভাবের 
এই আত্মপ্রকৃতি হইতে জাত এবং তদ্দ্বারা আত্মনিয়স্ত্রিত হইবে । তাহার মধ্যে 
কোন পৃথক নৈতিক সমসা৷ বা তঙ্্জাতীয় কিছু থাকিবে না, তথায় তাল এবং 
মন্দের কোন ছন্দের স্থান হইবে না। বস্ততঃ তীহার জীবনে কোন সমস্যারই 
অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব, কেননা মনোময় যে অবিদ্যা জ্ঞানকে খুঁজিতেছে 
সকল সমস্যা তীঁহারই স্থ্টি; যাহাতে আত্মসচেতন চিৎসত্তার পূর্ব হইতে 
বর্তমান সত্য হইতে জ্ঞান স্বত:স্ফর্ত বা আপনা হইতে জাত হয় এবং জ্ঞান হইতে 
কর্ম স্বতংপ্রকাশিত হইয়৷ উঠে সেই চেতনায় অবিদ্যা বা তজ্জাত সমস্যার 
কোন স্থান থাকিতে পারে না। যেখানে ম্বরূপগত এক সার্বভৌম অধ্যাত্ব 
সত্য নিজেকেই নিজে প্রকাশ করিতেছে, আত্মপ্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে চেতনার 
স্বত:স্ফরণে নিজেকে নিজে পূর্ণরূপে ফুটাইয়৷ তুলিতেছে, যেখানে সত্যের 
অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যস্থিত পত্যেক বস্তি একই সত্য রহিয়াছে এবং সকলই 
যে এক এ অনুভূতি জাগিতেছে, সেখানে সে সত্যের অভিব্যক্তিও স্বরূপত হইবে 
বিশবগত শিবস্ব্ূপেরই অভিব্যক্তি, শিবময় সত্যই চেতনার স্বতঃস্ফুরণে আত্মে- 
প্রকতিতে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, কল্যাণের অনন্ত বৈচিত্রোর 
ভিতরে সকলের মধ্যে এবং সকলের জন্য একই কল্যাণময় সত্য প্রকাশ পাইবে । 
শাশ্বত সংস্বরূপের নির্ম্লতা বিপুলভাবে বিজ্ঞানময় পুরুঘের সকল কর্ছে 


৪৬৭ 


দিঙ্গা জীবন খার্ত। 


অনুপ্রবিষ্ট হইবে, সব কিছুকে পরিশুদ্ধ করিবে এবং বিশুদ্ধ রাখিবে ; তাহার 
মধ্যে অবিদ্যা না থাকাতে অনৃত সন্কল্প এবং প্রমাদবশত: যে ভুল পদক্ষেপ 
হয় তাহা দূর হইবে, বিবিজ্ঞত অহং না থাকাতে তন্ভুজনিত অবিদ্যা এবং বিবিজ্ঞ 
ও বিরোধী ইচ্ছায় প্রভাবে নিজের বা পরের যে অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার 
সম্ভাবনা থাকিবে না অথবা কার্যাতঃ মানুঘ যাহা অশুভ ও অনর্থ মনে করে 
নিজের বা অপরের আত্বা, মন, প্রাণ বা দেহ লইয়া তেমন কোন অন্যায় বা 
অযোগ্য আচরণে নিজেকে নিজে চালিত করিবে লা । পাপ ও পুণ্য, শুভ 
ও অশুভের উপরে উঠা মুক্তির বৈদাস্তিক ধারণার ও সাধনার একটা অপরিহার্য 
অঙ্গ, এবং এই পরম্পর সম্বন্ধের মধ্যে একটা স্বতংস্পষ্ট পারম্পর্যয আছে । 
কেননা মুক্তির অর্থই সত্তার খাটি আধ্যাত্বিক প্রকৃতির মধ্যে পরিস্ফরিত হইয়া 
উঠা যেখানে সকল ক্রিয়া হইবে সেই সত্যের স্বত:স্ফূর্ত আত্মরূপায়ণ, সেখানে 
আর কিছু থাকিতে পারে না । আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ ও বিভিন্ন বৃত্তির অপূর্ণতা 
এবং দ্বন্দের মধ্যে সদাচারের আদর্শে পৌঁছিবার এক প্রবৃত্তি এবং তাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক প্রয়াস আছে; এই প্রয়াসের অনুকূল কর্মকে আমরা 
নীতি, ধর্্, স্ুকৃতি বা পুণ্য এবং তাহার অন্যথাচরণকে অধর্ম্ দক্ধৃতি বা পাপ 
বলি। নীতি বা ধর্মবোধযুক্ত মন বলে প্রেষের এক বিধান, ন্যায়ের এক 
বিধান, সত্যের এক বিধান, এইরূপ অগণিত বিধান আছে, এই সমস্ত বিধান 
যেমন পালন কর! দুরূহ তেমনি তাহাদের মধ্যে সমনৃয়সাধন করা অতি কঠিন 
ব্যাপার । কিন্তু যেখানে সিদ্ধ অধ্যাত্ব প্রকৃতির স্ববূপই হইতেছে অপর সকলের 
সহিত এবং পরম সতোর সহিত এক হওয়া সেখানে সত্যের বা প্রেমের কোন 
বিধানের প্রয়োজন থাকিতে পারে না__বিধান বা আদর্শ আমাদের উপর 
আরোপ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে কেননা আমাদের প্রাকৃত সত্তার মধ্যে 
বিবিক্তবোধ, বৈষম্য, বিদ্বেঘ ও সংঘর্ঘের একটা বিরুদ্ধ শক্তি, অপরকে শক্র 
বোধ কবিবার একাট প্রবৃত্তি বা সম্ভাবনা আছে। প্রকৃতি যখন অনর্থ স্থারা 
আক্রান্ত হইয়াছে, প্রাচীন বৈদান্তিক আখ্যানে যাহাকে বৃত্র নামে অভিহিত 
করা হইয়ানে অবিদ্যাজাত সেই অন্ধকারময় শক্তিদ্থারা প্রকৃতি যখন প্রপীড়িত 
হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহার মধ্যে কল্যাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে সকল 
নীতি বা ধর্মানশাসনের উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত যেখানে সকলই চেতনার 
সত্য এবং সন্তার সত্যের দ্বারা আত্মনিয়নত্রিত হয় সেখানে কোন আদর্শ বা মান, 
তাহা রক্ষা বা লাভের প্রয়াস, প্রকৃতিতে কোন পুণ্য বা সুকৃতি কোন পাপ 
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বিজ্ঞানময় পুরু 


ব৷ দু্ধৃতি থাকিতে পারে না| প্রেম, সতা এবং ন্যায়ের শক্তি সেখানে নিশ্চয়ই 
থাকিবে, থাকিবে আত্মপ্রকৃতির মূল গঠন এবং উপাদানরূপে, মনের গড় 
কোম বিধানরূপে নয় ; আবার আধারের অভঙ্গ পর্ণাঙ্গতার জন্য কর্মময় প্রকৃতির 
অপরিহার্ধ্য গঠন এবং উপাদান রূপেও প্রেম সত্য এবং ন্যায় সদা বর্তমান 
থাকিবে। এইভাবে আমাদের খাটি সত্তার প্রকৃতিতে অধ্যাত্ব সত্য এবং একে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হইল অধ্যাত্বপুরঘের পরিণামধারার মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ ; 
বিজ্ঞানময় পরিণাম আমাদের এই স্বূপসস্তায় ফিরিয়া যাইবার পূর্ণ বীর্য দান 
করে। একবার এ সিদ্ধিলাত হইলে সকল আদর্শ, সকল ধর্শ, সকল পুণ্য 
কর্দের প্রয়োজন শেঘ হইয়া যায়; যেখানে প্রযুক্ত চিংস্বর্ূপের বিধান এবং 
স্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমরা যাহাকে ধর্ম বলি আরোপিত বা মনের গড়া 
তেমন কিছুর আর কোন স্থান সেখানে থাকিতে পারে না। তখন সকলই 
আধ্যাত্বিক আত্মপ্রকৃতি বা স্বধর্ম ও স্বভাবের স্বতঃস্ফ্রণে পরিণত হয়। 
অবিদ্যাচ্ছন্ন মনোময় জীবন ও প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানময় পূরঘের জীবন 
ও প্রকৃতির মধ্যে যে গভীর পার্থক্য জাছে তাহার মূল এখানে দেখিতে পাই । 
বিজ্ঞানময় পুরুষ পূর্ণাঙ্গ গঠিত পূর্ণ মচেতন এক সত্তা, নিজ সত্তার সত্য পূর্ণরূপে 
তাহার অধিগত এবং সমস্ত কৃত্রিম বা রচিত বিধান হইতে মূক্ত খাকিয়া নিজস্ব 
স্বাধীনতায় সেই সতাকে প্রস্ফুরিত করাই তীহার প্রকৃতি, তাহার জীবনে 
সম্ভৃতির সকল খতময় বিধান তাহাদের মূল অর্থে ও ভাবে পূর্ণ ও সার্থক হইয়া 
উঠে; অপরটি হইল অবিদ্যাচ্ছন আত্মবিভক্ত বা খণ্ডিত এক সত্তা, যে নিজের সত্য 
ধুজিতেছে এবং সে যেটুকু সত্যের সাক্ষাৎ পাইতেছে তাহা দিয়া বিধানসকল 
গড়িয়া তুলিতেছে এবং এইভাবে গড়া একটা ছক বা একটা কাঠামোব গাহাষ্যে 
নিজের জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে ; ইহাই এই দুই ভাবের জীবনের 
পার্থক্য। সকল সত্য বিধান এক সতা বস্তর খতময় গতি ও কার্ধযধারা, তাহাতে 
আছে নিজ সত্তার সত্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অন্তনিহিত এক বীর্য বা শক্তি 
যাহা ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজের মধ্যে অনুস্যত গতি বা স্পন্দন সার্থক করিয়া 
তোলে । এ বিধান অচেতন হইতে পারে, বোধ হইতে পারে তাহার ক্রিয়া 
যন্ত্রের মত অন্ধভাবে পরিচালিত হইতেছে, জড়প্রকৃতির মধ্যে যে বিধান দেখিতে 
পাই তাহার প্রকৃতি এইরূপ, অন্ততঃ তাহাই মনে হয় ;, আবার এ বিধান এক 
সচেতন শক্তিরূপে দেখা দিতে পাবে সন্তার চেতনার দ্বাৰা যাহাব ক্রিয়াধার৷ 
স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যে চেতনায় যাহা অবশ্যই ফুটিয়া উঠিবে সেই নিজ 
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সত্যের জ্ঞান আছে, যেই সত্যের আত্মপ্রকাশের যে সমস্ত সম্ভাবনা আছে তাহার 
সকল ভঙ্গিমার জ্রানও সে চেতনায় আছে, আবার সে চেতনার মধ্যে যাহা 
ফুটাইয়। তুলিতে হইবে তাহার বান্তবরূপের সমগ্রতার এবং'ক্ষদ্রাতিক্ষত্র অঙ্গের 
জ্ঞান বর্তমান আছে, তাহাতে যেমন অখও দৃষ্টি দিয় জান জ্ঞান আছে তেমনি 
আছে প্রতিমুহ্র্তের ভাব ও ভাবনার জ্ঞান--চিংপুরুঘের বিধানের স্বরূপ-ুত্তি 
এই । বিজ্ঞানময় পরাচেতনার ক্রিয়ার ধর্ম এই যে তাহাতে চিৎপুরু পূর্ণ 
স্বাধীন, সেখানে রহিয়াছে পূর্ণ স্বয়ন্তৃ-সত্তার লীলা, নিজের স্বাভাবিক এবং 
অপরিহার্যয গতি-প্রবৃত্তিতে তাহা স্বতঃকার্য্যকরী স্বপ্রতিষ্ঠ এবং আপনি 
আপনার সৃষ্টা। | 

সত্তার তুঙ্গতম শিখরে যিনি আছেন তিনি পরম ও চরম বস্ত, তাহার মধ্যে 
অনস্তের চরম ও পরম স্বাধীনতা যেমন আছে তেযনি আছে নিজের চরম ও পরম 
সত্য এবং সত্তার সেই সত্যের চরম ও পরম শক্তি; পরাপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত 
চিৎসত্তার জীবনেও এই দুই বিভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় 
সকল ক্রিয়া ও গতি পরাপ্রকৃতির সত্যে অধিষ্ঠিত পরমাত্বা বা পরমেশ্বরেরই 
গতি ও ক্রিয়া । এখানে পবমাত্বার স্বূপ-সত্য এবং পরমেশবরের সঙ্কল্পের 
সত্য যুগপৎ বর্তমান--উতয় সত্য এক হইয়া আছে, অথবা উভয়ে একই সত্যের 
দুইটি দিক, প্রত্যেক বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুঘে এ যুগল সত্য তাহার পরাপ্রকৃতি 
অনুসারেই প্রকাশ হয়। নিজ সত্তার সত্য এবং নিজ শক্তির বীর্য জীবনে 
পরিপূর্ণ ও সার্থক কবিয়। তুলিবার যে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা তাহাই প্রত্যেক 
বিজ্ঞানময় পূরুঘেব স্বাধীনতা, কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্ের অর্থ তাহার জীবনে পরমাত্মার 
যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার ও সকলের মধ্যে দিব্যপুরুঘের যে 
ইচছা ক্রিয়া করিতেছে নিজ প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুগত হইয়া চলা | 
প্রত্যেক বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুঘে, বহু বিজ্ঞানময় পুরুঘে এবং সব্বস্বরূপে যে চিৎ 
পুরুঘ এ সকলকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন তাহাতে--সব্ব্বব্রই 
এই সব্বসন্কল্প একই বস্ত, প্রত্যেক বিজ্ঞানময় পূরুঘে ইহ। তাহার সঙ্কল্লের সহিত 
এক হইয়া সচেতৃনতাৰে বর্ধমান আছে, সেই সঙ্গে সেই এক সঙ্কল্প একই আত্বা 
একই শক্তিসকলের মধ্যে বহু বিচিত্র হইয়৷ ক্রিয়া করিতেছে এই বোধ এই 
সাক্ষাৎ অনুভূতি বিজ্ঞানময় ব্যট্টিপুরুঘে নিত্য বর্তমান আছে । এই ভাবের এক 
বিজ্ঞানময় চেতনা এবং বিজ্ঞানময় সন্কল্প বহু বিজ্ঞানময় ব্যট্টিপুরুঘের সহিত নিজের 
একত্ব সম্বন্ধে চেতন হইবে, আবার নিজের এক্যতানযুক্ত সমগ্রতা এবং বহু 
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বৈচিত্র্যের তাৎপর্ধয ও সংযোগবিন্দ্‌ সম্বন্ধে তেমনি সচেতন থাকিবে ; এই চেতন 
এবং সঙ্কল্পের জন্য সকল গতি ও প্রবৃত্তিতে একটা নুরসঙ্গতি একটা একত্ব 
একটা সৌঘম্য এবং সমগ্রের ক্রিয়ায় একটা অন্যোন্যতা আসিয়াই পড়িবে । 
সেই সঙ্গে ব্যাষ্টিপুরুঘের মধ্যে একটা একত্ব, তাহার নিজসত্তার সকল শক্তি এবং 
গতিবৃত্তির মধ্যে একটা স্ুরসঙ্গতি, একটা একতানতাও দেখা দিবে । সত্তার 
সকল শক্তিই আত্মপ্রকাশ এবং সব্র্বোচচ অবস্থায় তাহাদের নিজেদেরই পরম 
অবস্থায় পৌ"ছিতে চায় ; পরমাত্বার মধ্যে সকল শক্তি এই চরম অবস্থা লাভ করে 
এবং সেই সঙ্গে অতিমানসবিজ্ঞানের শ্বতঃপরিণাম ও আত্মবিস্ট্টির সব্বদশী 
এবং সব্বসমনৃয়ী সক্রিয় শক্তিতে তাহারা তাহাদের এক পরম একতব দেখিতে 
পায় এবং তাহাদের মিলিত ও সাধারণ আত্মরূপায়ণে এক সৌঘম্য এবং 
অন্যোন্য সঙ্গতি লাত করে । যে বিবিক্তসত্তা নিজেকে শুধু আপনাতে বর্তমান 
মনে করে অন্য বিবিক্ঞ সত্তার সহিত তাহাব বিরোধ থাকিতে পাবে, যাহার 
মধ্যে সব্্বভূত একত্রে অবস্থিত সেই বিশ্বগত সব্র্বের সহিত তাহার মিল নাই 
ইহাও দেখা যাইতে পারে, যে পরম সত্য বিশ্বে আত্মপ্রকাশেচু হইয়াছে তাহাব 
বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও পারে ; ঠিক ইহাই ঘটে অবিদ্যাচ্ছন 
বাষ্টিসত্তার বেলায়, কেননা সে আপনার বিবিক্ত ব্যষ্টিভাবের চেতনার উপর 
শুধু দীঁড়ায়। সত্তার সত্য, শক্তি, গুণ, বীর্ধ্য ও বিভাবসকল বিবিক্ত এবং 
বিভিন্ুমুখী হইয়া যখন ব্যষ্টি ও বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়া করে তখনও তাহাদের 
মধো এইরূপ একটা বিরোধ একটা সংঘর্ধ একটা বৈসাদৃশ্য দেখা দিতে পারে । 
বিশ্ব হ্বদন্দে পূর্ণ, আমাদের নিজেদের মধ্যে ছবন্, পরিবেশরূপে যে জগৎ রতি- 
যাছে তাহার সহিত ব্যষ্টিব্যক্তির ছন্দ, মানুষের অবিদ্যাশ্বিত বিবিক্ত চেতনার 
এবং বেস্সরা জীবনের ইহাই স্বাভাবিক এবং "্পবিহার্ধা বিশেঘত্ব | কিজ্ত 
বিজ্ঞানধন চেতনায় ইহা ঘটিতে পারে লা, কেননা তথায যাহা সব কিছুকে অতি- 
ক্রম করিয়া গিয়াছে অথচ সব কিছুই যাহার আত্মপ্রকাশ তাহার মধ্যে প্রত্যেকে 
তাহার পরিপূর্ণ আত্মাকে লাভ করে এবং সর্ব বা সকল সত্তা তাহাদের নিজ 
সত্য এবং তাহাদের বিভিন্ন গতিবৃত্তির পরম সৌঘম্য দেখিতে পায়। সুতরাং 
বিজ্ঞানময় জীবনে, পুরুঘের স্বাধীন আত্মরূপায়ণের সঙ্গে বিশ্বগত পরম সত্যের 
মধ্যে অনুস্যুত বিধানের প্রতি তাহার স্বচছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত জানুগত্যের 
বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। তাহার কাছে তাহারা এক সতোর পরস্পর সম্বদ্ধ 
দৃইটি দিক মাত্র, একই পরাপ্রকৃতির মধ্যে খাকিয়।৷ তাহার নিজের এবং 


৪১৭১ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


সব্ববস্তর মিলিত সমগ্র সত্যের মধ্যেই তাহার নিজ সত্তার পরম পত্য নিজেকে 
স্ফুরিত করিয়া তোলে । সেই সঙ্গে তাহার সত্তার বু এবং বিভিনুষুখী সকল 
শক্তি ও তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যেও এক পরিপূর্ণ জুরসঙজগতি দেখা দেয় ; কারিণ 
যাহাদের আপাতগতি পরস্পর বিরোধী এবং আমাদের মনোময় অনুভবে আমরা 
যেখানে দেখিতে পাই যে পরস্পরের মধ্যে একটা সংঘর্ঘ চলিতেছে সেখানেও 
তাহারা এবং তাহাদের ক্রিয়াবলী পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে, স্বাভাবিক 
ভাবে মিলিয়া মিশিয়৷ পরস্পরের মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হইয়া যায় ; কেনন৷ বিজ্ঞান- 
ময় পরাচেতনায় প্রত্যেকের আত্বসত্য এবং অপরের সহিত সম্বন্ধের সত্য এ 
উভয়ই পরম্পরের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া শ্বত:স্ফর্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ তাবে অবস্থিত 
থাকে । 

মন আমাদের জীবনের উপর বিধিনিঘেধের একটা কঠিন এবং অনড় 
ব্যবস্থা চাপাইতে চায়, সে জীবনকে একটা আদর্শের মধ্যে সীমিত, বাঁধা ধর৷ 
কতকগুলি নীতি ও রীতির মধ্যে আবদ্ধ করিতে চায়, সমস্ত জীবনকে বাধ্য 
করিয়া একাট৷ বিশিষ্ট ধারায় চালাইতে একটা বিশেষ ছকে বা কাঠামোর মধ্যে 
পুরিতে চায়, তাহার কাছে কেবল এ সমস্তই ন্যায্য মনে হয় কেননা ইহাই 
সে সত্তার ও তাহার আচরণের পক্ষে একমাত্র খাটি সত্য মনে করে: কিন্তু 
অতিমানসী বিজ্ঞানময় প্রকৃতির পক্ষে এ সমস্তের কোন প্রয়োজন নাই । মনঃ- 
কল্পিত সেরূপ আদর্শ এবং মনগড়া সেরূপ সন্কীণণ কাঠামোর মধ্যে সমগ্র জীবনকে 
অন্তুক্ত করা যায় না তাহা স্বাধীনভাবে সব্বপ্রাণের চাপের সঙ্গে নিজেকে 
মিলাইতে পারে না৷ অথবা পরিণামশীল শক্তির সকল প্রয়োজন সাধনের পক্ষে 
তাহা নিজেকে উপযুক্ত বা উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে না ; তাহার নিজের 
হাত হইতে বা তাহার আপনগড়া সীমার গণ্ডি হইতে নিস্তার পাইতে হইলে 
হয় তাহাকে চূর্ণ বিচর্ণ হইতে বা নিজেকে মরিতে হইবে অথব৷ প্রবল সংঘর্ঘ 
এবং বিপুল বিপ্রব ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে । নিজে বদ্ধ এবং 
নিজের দৃ্টিশক্তি ও সামখ্য ীমাবদ্ধ বলিয়৷ বাধ্য হইয়া মনকে জীবনের পন্থা ও 
বিধান বাছিয়৷ এবং সীমিত করিয়া লইতে হয়; কিন্ত বিজ্ঞানময় পৃরুঘ 
সমগ্র জীবন এষং সত্তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন, যাহা যুগপৎ এক 
এবং বহু, অনন্তভাবে এক এবং অনন্তভাবে বন্ধ, তেমন এক মহাসতোর পরম 
গমণৃয়ী আত্মপ্রকাশে তাহার জীবন পরিপূণণ এবং রূপান্তরিত হইয়া উঠে। 
বিজ্ঞানঘন পূরুঘের জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে অনন্ত স্বাধীনতার এক দিবা উদারতা 


৪৭২ 


বিজ্ঞানময় পুরু 


এবং সাবলীলতা বর্তমান থাকিবে । তাহার জ্ঞান তাহার জ্ঞেয় বস্তরাজিকে 
সমগ্রতার অত্যুদার ভূষিতেই গ্রহণ করিবে ; যাহা সমগ্র এবং অখণ্ড সেই 
পূর্ণা্গ সত্য এবং বস্তর অন্তরতম পূর্ণ তম সত্যের দ্বারা শুধু সে জ্ঞান বদ্ধ থাকিবে, 
কিন্তু বন্ধ থাকিবে না মনের গড়া কোন ধারণা ভাব বা সংস্কার অথবা মনের বিশিষ্ট 
কোন প্রতীকের হ্বার।, প্রাকৃত মন যেমন এ সমস্তে নিজে বদ্ধ খাকে ; তেমনি 
বিজ্ঞানময় পুরুঘের কোন কর্্মই পরিবর্তনশুন্য কোন আড়ষ্ট বিধানের অখবা 
অতীত কোন অবস্থা বা কর্মের অথবা কর্মফলের কোন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বন্ধ 
থাকিবে না ; তাহার ক্রিয়াতে একটা অনক্রম থাকিবে কিন্তু তাহা হইবে আপনার 
সান্ততাবের উপর সাক্ষাভাবে ক্রিয়াশীল অনস্তের আত্মনিয়নত্রিত এবং স্বত: 
পরিণামী সাবলীলতার সংক্রমণ | এই শক্তি-সংক্রমণে একটা উদ্দেশ্যহীন 
প্রবাহ বা একটা বিশৃঙ্খল। স্থা্টি হইবে না বরং সৌঘম্যের ছন্দে ভরা প্রযুক্ত 
সত্যের প্রকাশ দেখা দিবে ; অধ্যাত্ব সত্তা সাবলীলভাবে এবং পূর্ণরূপে আত্ম- 
সচেতন প্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ভাবে আত্মবিস্থা্টি বা আত্মপ্রকাশ করিবে । 

অনন্তের চেতনায় ব্যষ্টিত্ব বিশুচেতনাকে খণ্ডিত বা সঙ্কচিত করে না তন্জরপ 
বিশ্বচেতনায় বিশ্বাতীত চেতনা বাধিত হয় না। বিজ্ঞানময় পুরুঘ অনন্তের 
চেতনায় বাস করিবেন এবং ব্যাষ্টচেতনার স্কার্ট করিয়া নিজে আত্মপ্রকাশ করিবেন 
কিন্তু তাহা করিবেন বৃহত্তর বিশ্বচেতনার এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাতীত চেতনার 
এক কেন্দ্রপে । তাহার মধ্যে ব্যট্টিতাব এবং বিশ্বভাব একসঙ্গেই বর্তমান 
থাকিবে, তাহার সকল ক্রিয়া বিশৃক্রিয়ার সরেই বাধা হইবে, কিন্ত তিনি নিজে 
স্ব্ূপতঃ বিশ্বাতীত বলিয়া তাহার কর্ম কোন সাময়িক নিমৃতর রূপায়ণের ছ্বায়া 
সীমিত বা সঙ্কচিত হইবে না অখবা কোন বিশিষ্ট ব! সমগ্র বিশৃশক্তির অর্ধীন 
থাকিবে না। তিনি বিশ্বাত্বার মহিত এক বলিয়া তাহার চতুদ্দিকস্থ অবিদ্যাও 
তাহার বৃহত্তর আত্মার অন্তভুক্ত খাকিবে, কিন্ত অবিদ্যাকে অস্তরজভাবে জানিলেও 
তিনি তাহ! ছ্বারা প্রভাবিত হইবেন না: তিনি তাহার বিশ্বাতীত ব্যাষ্টসত্তার 
বৃহত্তর বিধান অনুসরণ করিবেন এবং আপন সত্তা ও ক্রিয়ার ধারায় তীহার 
বিজ্ঞানময় সত্যকেই প্রকাশ করিবেন। তাহার জীবন হইবে তাহার আত্মার 
ধাতস্ুঘমাময় স্বাধীন প্রকাশ ; কিন্ত তাহার উচচতম সন্ভা ভাগবতী সত্তার সহিত 
এক ঝলিষ। জীবনে তাহার আত্মপ্রকাশের ধারা স্বাভাবিকভাবেই তাহার উচচতম 
সত্তা ও পরাপ্রকৃতি বা পরমেশূর ও পরমেশুরীর দিব্য প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত 
হইবে ; তীহার জ্ঞানে, জীবনে এবং কর্মে সেই প্রশাসনের এক বৃহৎ 


৪৭৩ 


দিব্য জীবন বার্ত। 


বাধাবন্ধনহীন পূর্ণ খতময় ছন্দ ও সুঘমা স্বতঃস্ফর্তভাবে আসিয়া পড়িবে। 
ব্যষ্টসত্তার প্রকৃতিকে পরমপুরুঘ এবং পরা প্রকৃতির অন্গত করা তাহার ্বভা- 
বেরই ছন্দ হইবে, এবং বস্ততঃ এই আনুগত্যেই তাঁহার আত্বস্বাতম্ব্যের বিধান 
সার্থক হইবে, কেননা তাহা তাহার নিজেরই পরম সম্ভার আনুগত্য-_-সকল 
সত্তার উৎসমূলের ইচছাকে সঙ্জানে বহন। তীহার ব্যষ্টিপিকৃতি আর বিবিজ্ত 
কিছু খাকিবে না, তাহা হইবে পরাপ্রকৃতিরই একটি ধারা | পুরুঘ ও প্রকৃতির 
সকল দ্বন্দের এবং যাহা অবিদ্যাচছনু ব্যষ্টিসত্তাকে প্রপীড়িত করিয়া রাখে 
অন্তরাত্বা এবং প্রকৃতির মধ্যগত সেই সকল অদ্ভুত ভেদ ও বৈঘস্যের চিহ্ন মাত্র 9 
আর অবশিষ্ট থাকিবে না; কেননা তখন প্রকৃতি হইবে পরম ব্যক্তি-পুরুঘের 
আত্বশক্তির প্রস্ফরণ এবং ভাগবতী সত্তার অতিমানসী শক্তি বা পরাপ্রকৃতির 
প্রবাহেই তখন ব্যষ্টিপিরুঘ প্রকট হইয়া উঠিবেন। তাহার সন্তার এই পরম 
সত্য, অন্তহীন সৌঘম্যের এই পরম ছন্দ বিজ্ঞনময় পূরঘের মধ্যে এমন এক 
চিন্ময় স্বাধীনতার লীলা ফটাইবে যাহা হইবে অমোঘবীর্ধ্য, স্বতঃ্ফ্র্ত 
এবং সাবলীল । 

নিম়তর প্রকৃতির খেলা যন্ত্রের মত চলে, সেখানে নিয়মের বাধন অতি 
কঠিন, চলিবার পথ নিদ্দি্ট ও অলঙ্ঘনীয় : সেখানে বিশবচেতনার শক্তি প্রকৃতি 
পরিণামের একটা পরিকল্পনা এবং নিদ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ক্রিয়ার এক ধারা গড়িয়া 
তুলিয়াছে, অভাস্ত সংস্কারের একটা ছীচ প্রস্তত করিয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে 
যুক্তি বুদ্ধি জাগে নাই এমন সন্ত। সকলকে ও এই গতানুগতিক আদর্শে গড়িয়া 
উঠিতে এই ছ্ীঁচে ঢাল রীতিতে বাস এবং ক্রিয়া করিতে বাপ্য করিতেছে । 
মানুঘের মন এই পৃর্বগঠিত পরিকল্পনা এই গতানুগতিক ব্যবস্থাৰ দাসত্ব 
স্বীকার করিয়াই যাত্রারন্ত কবে : কিন্থ যেমন মন পরিণত হইতে থাকে তেমনি 
সে সেই পরিকল্পনাকে বৃহত্তর, ছাচকে প্রশস্ততর করিতে থাকে এবং এই 
অচেতন বা অর্ধচচেতন নির্দিষ্ট বান্িক বিধানের স্থানে ভাবনা, অতিপ্রায় এবং 
স্বীকৃত জীবনাদর্শকে বসাইতে চায় অখব৷ যুক্তি সঙ্গত উদ্দেশ্য, উপযোগিতা 
এবং স্রবিধা অনুসারে বৃদ্ধির পরিচায়ক কোন আদর্শ বা কাঠামো গড়িয়া 
তুলিতে চেষ্টা করে! মানুঘ যে জ্ঞানের সৌধ বা জীবনের ইমারত গড়িরা 
তোলে বস্তৃতঃ কিস্তু সেকপ ভাবে গড়িয়া ভুলিতে সে বাধ্য ময় এবং তাহা কখনই 
স্থায়ী হয় না ; কিন্তু তবু ভাবনায়, জ্ঞানে, ব্যজিত্বে, জীবনে এবং আচারে অক্প- 
বিস্তর সচেতন ভাবে ন্যুনাধিক পূর্ণ একটা আদর্শ খাড়া না করিয়৷ গে পারে না; 
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সে তাহার জীবন এই আদর্শের উপর স্থাপিত করে ; অখবা অন্ততপক্ষে 
বৃদ্ধি দিয়া গঠিত তাহার নির্বাচিত বা স্বীকৃত ধর্মের এই কাঠামো অনুসারে 
জীবনকে নিয়মিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে । কিন্ত পক্ষান্তরে আধ্যাত্বিক 
চিল্য় জীবনের পখে যে পবম আদর্শ উপস্থাপিত করা হয় তাহা 
হইল চেতনার প্রযুক্তি, কোন নিয়ম বিধানের অনুবর্তন নয়; চিৎ্সত্তা 
নিজের আত্মস্বরূপ পাইবার জন্য বিধিনিঘেধের সকল বাধন ছিন্ন করিয়া 
ফেলে এবং তাহার পর যদি তাহার আত্মপ্রকাশের কোন দায় খাকে, সে-প্রকাশ 
হইবে খাটি ও স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিকতা বিভাবিত স্বাধীন ও সত্য প্রকাশ, কোন 
কৃত্রিম প্রকাশ নয়। "সকল বর্ন পরিত্যাগ কর, সম্ভা এবং ক্রিয়ার সকল আদর্শ 
সকল নিয়ম ছাঁড়িয়া দাও, একমাত্র আমারই শরণ লও" উচচতম জীবনের চরম 
বিধানরূপে সাধকের সম্মুখে দিব্যপুরুঘ এই অনুশাসন উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
এই যে স্বাধীনতার অনবঘণ, এই যে মনের গড়া বিবান হইতে আত্বা এবং চিৎ- 
সন্তার বিধানের মধ্যে মুক্তি, এই যে চিন্ময় সত্য বস্তুর শাসন স্থাপিত করিবার 
জন্য মনোময় শাসনকে ছু ড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া, এই যে সত্তার উচচতর স্বরূপ- 
সত্যের জন্য বুদ্ধির দ্বার গঠিত মনোময় সত্যকে বর্জন করা, ইছার ফলে পরি- 
ণামের পথে একটা অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইতে পাবে যেখানে অন্তরের 
স্বাধীনতা আসিবে কিন্তু বাহিবের জীবনে তাহার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, 
তখন ক্রিয়ার ধারাতে যে প্রকৃতির প্রকাশ দেখা যাইবে তাহ হইবে বালকবৎ 
অথবা ভূপতিত বা বায়ুদ্ধাবা চালিত নিঙ্ষি শুফ পত্রের মত জড়বং এমন 
কি বহির্দৃষ্টিতে উন্মত্তবত বা উচছৃত্খন পিশাচবংৎ। এই জীবনেব পক্ষে বা যে 
অবস্থায় সাময়িকভাবে সাধক পৌছিতে পাবে তাহাৰ পক্ষে যাহা প্রচুর, 
অধ্যাত্ব প্রকাশের তেমন এক ছন্দে কিছ্ুকালেব জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভব 
হইতে পারে ; অখবা হয়ত এমনও হইতে পারে যে সাধক আধ্যাত্বিক সত্যের 
যেটিকু উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার প্রকৃতি অনুসারে ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের 
একটা ছন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্তু পরে আধ্যাত্বিক শক্তির আবেগে স্বচ্ছন্দভাবে 
সাধক তবিধ্যতে যে আরো বৃহত্তব সত্য উপলদ্ধি করিবেন তাহারই প্রকাশের 
ছন্দে তাহা রূপান্তরিত হইবে। কিন্ত অতিমানস বিজ্ঞানময় পুরুঘ চেতনার 
যে ভূমিতে অবস্থিত সেখানে জ্ঞান স্বরগুত এবং পরাপ্রকৃতিতে নিহিত অন্তরের 
ইচছা দ্বাবা আত্বনিয়্ত্রিত হইয়া তাহারই ছন্দে প্রকাশিত হয়। স্বয়ন্তজ্ঞানের 
এই আত্মবনিয়ন্ত্রণের ধাবা নিম্প্রকৃতির যাল্সিক ক্রিয়া এবং মনের গড়া আদর্শের 
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স্বামে প্রতিষ্ঠিত করিবে এমন এক সত্যের স্বতঃস্ফর্ত্তা যাহা নিজেকে নিজে 
জানে এবং যাহা সত্তার প্রতি জনুপরমাণুতে স্বয়ংক্রিয় । 

বিজ্ঞানময় পূরঘের একান্তিক স্বভাবধঙ্দ্ের মধ্যে জ্ঞানের এই আত্মনিয়স্্রণ- 
কারী বৃত্তি থাকিবে অথচ তাহার জ্ঞান আপন স্বাতধ্য অক্ষণু রাখিয়াই প্রৎ- 
স্বরূপের আত্বসত্য এবং অখণ্ড সত্যের অনুগত হইয়াই চলিবে । তাহার মধ্যে 
জ্ঞান এবং সঙ্কলপ এক হইয়া যাইবে সুতরাং তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ 
থাকিবে না : চিৎসত্তার সত্য এবং জীবনের সত্য তেমনি তাহার কাছে এক 
হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্ব আসিতে পারিবে না ; তাহার 
সত্তার আত্মরূপায়ণে তাহার চিদাত্বা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙের মধ্যে হন্ব বিরোধ বা 
বৈসাদৃশ্যের কোন স্থান থাকিবে না। প্রাকৃত মন এবং জীবনে স্বাধীনতা 
ও নিয়ম সংযম এই দুইটি বৃত্তির মধ্যে সব্বদা বিরোধ এবং অসামঞ্জস্য দেখা 
যায়; অথচ এ বিরোধকে যে খাকিতেই হইবে তাহা নহে ; স্বাধীনতা যদি 
জান হ্থারা রক্ষিত এবং সত্তার সত্যের উপর যদি নিয়ম সংযমের ভিত্তি স্থাপিত 
হয় তাহা হইলে বিবোধের কোন কারণ থাকে না ; কিন্ত অতিমানস চেতনায় 
এ দুই-এর একের মধ্যে অন্যে বাস করে এমন কি মূলতঃ উভয়ে এক | ইহার 
কারণ এখানে ইহারা উভয়ে অন্তরের অধ্যাত্ব সত্যের অবিভাজ্য বিভাব, সুতরাং 
আত্ববিভাবনায়ও তাহারা এক ; তাহারা একে অন্যের মধ্যে অনুস্যুত, একত্ব 
হইতে জাতি, সুতরাং ক্রিয়ার মধ্যে তাহারা স্বাভাবিকভাবেই একত্বে মিলিত 
হয়। তাহার ভাবনা এবং ক্রিয়ার অবশ্য পালনীয় বিধানের দ্বারা তাহার 
স্বাধীনতা কোন প্রকারে একটুও খণ্ডিত হইল এ কথা বিজ্ঞানময় পুরুঘ কখনও 
বোধ করেন না, কেননা সে নিয়ম তাহাতে অনুস্যত তাহার স্বভাবেরই স্বতঃ- 
স্ফুরণ: তিনি তাহার স্বার্থীনতা এবং নিয়ন্ত্রণ বা সংযম তাহার সত্তার একই 
সত্য বলিয়া অনুভব করেন । তাহার জ্ঞানের স্বাধীনতার অর্থ মিথ্যা বা ভ্রমের অনু- 
সরণ করিবার স্বাধীনতা নহে, কেননা মনের মত জ্গনে পৌ'ছিতে হইলে ভ্রান্তির 
সষ্ভাবনার ভিতর দিয়া সাধনা করিয়। তাহাকে চলিতে হয় না : পক্ষান্তরে এইতাবের 
উন্মার্গ গমন বিজ্ঞানময় প্রকৃতি হইতে স্খলনই সূচিত করে, ইহাতে তাহার আত্ম- 
সত্য খবর্ব হইয়া পড়ে ইহা তাহার সত্তার পক্ষে বিজাতীয় এবং অনিষ্টকর, কেননা 
তাহার স্বাধীনতা আলোকেরই স্বাধীনতা. অন্ধকারের নহে। তেমনি তাহার করের 
স্বাধীনতা অনুত সঙ্কলপ ব। অবিদ্যান আবেগধশতঃ যথেচ্াচার নহে, কেননা 
তাহাও তাহার “সম্ভার পক্ষে বিজাতীয়, তাহাতে ভাঙার স্বভাবের সক্ষোচ এবং 
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সন্ভীর্ণতাই ঘটে, তাহা তাহার প্রশস্ত স্বভাব নহে। মিথ্যা এবং অনৃত সহ্ছল্পেকে 
সার্থক করিবার গতি বা আবেগ কিরূপ তাহা তিনি অনুভব করিবেন কিন্ত সে 
আবেগ স্বাধীনতার দিকে চলিতেছে মনে করিবেন না, মনে করিবেন চিৎসস্তার 
স্বাধীনতার উপর তাহা এক বলপ্রয়োগ, এক আক্রমণ ও অধ্যারোপ, তাহার 
পরাপ্রকৃতির উপর একটা উপদ্রব, বিজাতীয় প্রকৃতির এক অত্যাচার | 
অতিমানস চেতনা মূলতঃ এক খ্তচিৎ বা সত্য চেতনা, ইহার মধ্যে 
সত্তার মত্য এবং বস্তর সত্য স্বাভাবিক এবং সাক্ষাৎ ভাবে বর্তমান ; ইহা হইল 
অনস্তের এক শক্তি যাহা ছারা তিনি নিজেরই সকল সান্ত বস্তু বা ভাবকে জানেন 
এবং তাহাদিগকে ফটাইয়া তোলেন, ইহা বিশবপুরুঘের শক্তি যাহা দ্বারা তিনি 
তাহার অখণ্ড ও খণ্ড ভাবকে তাহার বিখুকে 9 কল বাট সত্তাকে জানেন এবং 
প্রকাশিত করেন : সত্য তাহার স্বরূপসত্তার বিভ্ত, তাই অবিদ্যাচ্ছন মনের 
মত তাহাকে সত্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না অথবা তাহ। হারাইয়া যাওয়ার 
সন্তাবনাও নাই । উন্মিঘিত বিজ্ঞানময় পুরুঘ অনন্ত এবং বিশ্বপুরুঘের এই সত্য- 
চেতনায় অন্প্রবিষ্ট হইবেন এবং তাহার জন্য তাহার মধ্যে এই খত চেতনাই 
তাহার বাষ্টি ভাবের সকল দর্শন ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহার চেতনা 
বিশ্চেতনার সহিত একীভূত বলিয়া তাহাতে সত্যজ্ঞান, সতা দৃষ্টি, সত্য অনু- 
ভূতি, সত্য সঙ্কলপ, সত্য বোধ এবং ক্রিয়ার সত্যশক্তি স্বতাবত: নিত্য বর্তমান 
থাকিবে, পরম একের সহিত এক বলিয়া এ সমস্ত স্বাভাবিকভাবে তাহার 
অস্তততুক্ত হইবে অখবা! সব্র্বের সহিত এক বলিয়া তাহারা স্বত:স্ফর্তভাবে 
জাগিয়া উঠিবে। মনোময় ভাবনার বিধান এবং প্রাণ ও দেহের কামনা ও 
প্রয়োজনের বিধান হইতে মুক্ত হইয়া পরিবেশে স্থিত জীবনের অধীনতার 
সকল পাশ ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনের গতি অধ্যান্ত্ স্বাধীনতা এবং বৃহত্া 
ও বিস্তৃতির প্র পর্বে অগ্রসর হইবে ; যে দিব্যজ্ঞান এবং সঙ্কলপ নিজ খত 
চিতের বিধান অনুসারে তাহার উপর এবং তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিবে, তাহার 
জীবন ও ক্রিয়াধারা তাহ। ছাড়া আর কোন বিধি নিঘেধে বদ্ধ থাকিবে না । 
মানুঘের অহং বিবিক্ত এবং ক্ষুদ্র, ইহা অপরেব উপর আপতিত হইবার, তাহা- 
দিগকে অধিকার এবং তাহাদের জীবন নিজ কার্যে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ 
করে, এই জন্য বৃদ্ধি দিয়া গড়া কোন বিধান না মানিয়া চলিলে অবিদ্যার মধ্য- 
স্থিত তাহার জীবনে সংঘর্ঘ, যথেচ্াচার এবং অহমিকাজারিত বিক্ষোত ও 
বিশৃষ্ঘলা দেখা দিতে পারে ইহা মনে কর! হয়, কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুঘের জীবনে 
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এমন কিছু থাকিতে পারে না ; কেননা অতিমানস সত্তার বিজ্ঞানময় খত চিতে 
সস্তার__-সে সত বাক্তি সত্তা বা কোন সমষ্টি সন্ত যাহাই হউক না কেন-_ 
সকল অঙ্গ এবং গতি-প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ তাহার চেতনার সকল 
গতিতে এবং জীবনের সকল ক্রিয়াতে একটা স্বতংস্ফর্ত এবং জ্যোতির্ময় একন্ব 
ও অখণ্ুত্ব অপরিহার্যারূপে সব্বদা বর্তমান থাকিবে । সেখানে আধারের এক 
অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, কেনন৷ শুধু জ্ঞান 
এবং সম্কল্পময় চেতনা নহে, কিন্তু জদয়চেতনা, প্রাণচেতনা, এবং দেহচেতনা 
অথাৎ আমাদের প্রকৃতির আবেগমষ, প্রাণময় এরং অন্ময় অংশ সকল অখণ্ডত। 
ও একত্বের এই পূর্ণাঙ্গ সৌঘম্যের অন্তরুক্ত হইয়া যাইবে । আমাদের 
ভাঘায় বলিতে পারি মন, হৃদয়, প্রাণ এবং দেহের উপর বিজ্ঞানময় পুরুষের 
অতিমানস জ্ঞান ও সঙ্কল্পের পরিপূর্ণ আধিপত্য ও প্রশাসন স্থাপিত হইবে ; 
কিন্ত পরিবর্তনের সোপানে যখন পবাপ্রকৃতি নিজের ছাঁচে আমাদের সমস্ত 
অংশ এবং অঙ্গ পুনরায় ঢালাই করিতেছে তখনই শুধু এ বিবরণ খাটে ; একবার 
রূপান্তর সিদ্ধ হইলে প্রশাসনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, কেননা তখন 
সকলকে লইয়া এক অখণ্ড চেতনাব প্রতিষ্ঠা হইবে এবং সে চেতনা একত্ব এবং 
পর্ণাঙ্জতার স্বত:স্ফর্তত বিকাশের মধ্যে অখগ্ুরূপেই ক্রিয়া করিবে। 
বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে অহং-এর আত্বপ্রতিষ্ঠ। এবং পরম অহং-এর প্রশা- 
সনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই" কারণ বিজ্ঞানময় ব্য্টি পুরুঘ তাহার জীবনের 
কর্মে যেমন তংক্ষণাঁৎ নিজেকে, নিজসত্তার সত্যকে প্রকাশ করিবেন তেমনি 
সেই সঙ্গে দিবা পুরুষেব ইচছ্াকেও রূপায়িত করিবেন, কেননা তিনি জানিবেন 
যে দিব্য পুরুষই তাহার খাঁটি আত্মা, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উৎস এবং 
উপাদান, তাহার প্রতি কর্প ও আচরণেব প্রেরণা যুগপৎ আসিবে এই যুগল 
উৎস হইতে কিন্তু বস্তুত: এ দুই দুই নয় একই গতিপ্রদ শক্তি। এই প্রেরণার 
ব্যক্তি-সত্তাতে তাহা প্রয়োজন, প্রকৃতি এবং সন্বদ্ধের অনুযায়ী হইয়া প্রতি 
ঘাঁনায় সেই ঘানার উপর দিব্য ভাগবতী ইচছার যে দাবি আছে তদনুরূপভাবে 
ক্রিয়া করিবে, কারণ এখানে যাহা কিছু ঘাটিবে তাহার মুলে থাকিবে একই 
মহাশক্তির ব্মুখী নানা বীর্যের জটিল এক সমাহার ও এক নিবিড় গ্রন্থি, 
বিজ্ঞানময় চেতনা এবং সত্য সঙ্কলপ এই সমস্ত শক্তির, তাহাদের প্রত্যেকের 
এবং এক যোগে সকলের সত্য জানিবে এবং তাহার মধ্য দিয়া দিব্য পুরুঘের 
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সংকভ্পিত সিদ্ধি মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য সে চেতনা ও সংকল্প এই শজি- 
ব্যহের উপর প্রয়োজনমত অভিধাত বা হস্তক্ষেপ করিবে --শুধ যেটুক প্রয়োজন 
ততটুকু, একটুও কম বা একটুও বেশী নয়। যে পরম একত্ব সব্বর্র বর্তমান, 
যাহ। সব কিছুকে শাসিত করিতেছে, সকল বছুত্বের মধো সৌঘম্য আনিতেছে 
তাহার জন্য, নিজের পৃথক আত্বপ্রতিষ্ঠায় একান্ত উন্মুখ অহং-এর কোন খেল৷ 
বিজ্ঞামশাসিত এই জগতে থাকিতে পারে না ; বিজ্ঞানময় পুরুঘের আত্ম সঙ্কল্প 
হইবে ঈশৃরেরই সত্য সন্কল্প ; তাহা ভেদভাবের অহং-এর কোন বিবিজ্ত বা 
বিরোধী ইচচা নহে। সেসঙ্কল্পের ষধ্যে কর্ম ও তাহার ফলের আনন্দ 
থাকিবে কি্য তাঁহার মধ্যে অহং-এর কোন দাবি, কর্মে কোন আসক্তি ব৷ 
কর্মফলের জন্য কোন আকাঙক্ষা থাকিবে না : যাহা করিতে হইবে বলিয়া 
দেখিয়াছে এবং করিবার প্রেরণা পাইয়াছে সে সংকল্প তাহা করিয়াই যাইবে । 
মনোময় প্রকৃতিতে আত্বপ্রচেষ্টা এবংঈশৃবেচচার আনুগত্যের মধ্যে একটা বিরোধ 
একাী বৈসাদৃশ্য দেখা দিতে পারে, কেননা সেখানে ব্যষ্টি পূরুঘ বা ব্যবহারিক 
সত্তা পরমপুরুঘের সত্তা, ইচচা ও ব্যক্তিত্ব হইতে নিজেকে পৃথক মনে করে ; 
কিন্ত এখানে পুরুঘ সেই পরম সত্তারই সত্তা, তাই এখানে বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যের 
প্রশ্ন উঠতেই পারে না । এ পুরুঘের ক্রিয়া এ পুরুঘের মধ্যস্থ ঈশ্বরেরই ক্রিয়া, 
যিনি বহর মধ্যে এক তীহাবই ক্রিয়া ; সুতরাং এখানে পৃথকভাবে নিজের 
ইচচ্চার প্রতিষ্ঠা অথবা নিজ স্বাতন্ত্যবোধের অভিমানের কোন স্থান নাই । 

দিব্য জ্ঞান এবং শক্তি, ভগবানেব পরাপ্রকৃতি বিজ্ঞানময় পুরুঘের মধ্য 
দিয়া কাজ করিতেছে এবং তিনিও সে ক্রিয়া পূর্ণভাবে নিজেকে মিলাইয়া 
দিয়াছেন এই তখ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানময় পুরুথের স্বাতন্বয প্রতিষ্টিত হইবে ; 
এই অস্থৈতানুভূতিই তাহাকে স্বাধীনতা দান করিবে । 'অধ্যাত্ব পুরুঘ বিধি- 
নিঘেধের এমন কি বর্মাধন্মের অতীত' এই যে উক্তি প্রায়ই শোনা যায় তাহার 
মূলে আছে তাগর সন্কাল্পের সহিত শাশ্বত সত্তাব স্কজ্পের এই একত্বের সাক্ষাৎ 
উপলন্ধি। তাহার কাছে কোন মনোময় আদর্শের স্থান থাকিবে না, কেননা 
সে আদর্শেব ভার কোন প্রয়োজনীয়তা খাকিবে না : তাই তাহার স্থান অধি- 
কাব করিবে দিব্যপুরুঘ এবং সব্বভুতের সহিত একাত্বতার মৌলিক ও উচচতর 
বিধান। বিজ্ঞানময় পুরুঘের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার কোন 
প্রশ্ন, নিজের এবং অপরের বলিয়া কোন কথা৷ উঠিবে না, কেননা সেখানে 
সকলেব মধ্যে এক আত্মা দেখা দিবেন এবং সকলের সঙ্গে একাত্বতাই সাক্ষাৎতাবে 
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অনুভূত হইবে-_-এবং সেই পরম সতা ও শিবস্বরূপ যাহা স্থির করিবেন কেৰল 
তাহাই কৃত হইবে। তাহার ক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া এক সহজ স্বত:স্ফৃর্ত 
বিশ্বব্যাপী প্রেম, করুণা এবং একাত্ববোধের অনুভব বর্তমান খাকিবে কিন্তু সে 
অনুভব তাহার কর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইবে তাহাকে অনুরঞ্জিত এবং প্রাণময় করিয়া 
তুলিবে ; তাহা দ্বার৷ সে কর্ম কেবল যে প্রশাসিত ও নিয়স্িত হইবে তাহা। নছে ; 
এ অনুভব শুধু নিজের জন্য বস্তুর বৃহত্তর সত্যের বিরুদ্ধে দীড়াইবে না অথবা 
দিব্য সম্কল্পের খাটি গতিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য কোন আবেগ- 
তাড়িত প্ররোচনা তাহার থাকিবে না । এই ভাবের বিরোধ এবং বিচ্যুতি 
অবিদ্যার জগতেই ঘটিতে পারে, সেখানে প্রেম কি অন্য কোন বীর্ম্যবান তত্ব 
যেমন জ্ঞান হইতে তেমনি এক্তি হইতে বিষুক্ত হইয়া দেখা দিতে পারে ; কিন্ত 
অতিমানস বিজ্ঞানে সকল শক্তিই পরস্পরের অন্তরঙ্গ এবং নকলে মিলিত হইয়া 
এক শক্তিবূপেই ক্রিয়া করে। বিজ্ঞানময় পুরুঘে সত্য জ্ঞানই সকল ক্রিয়া 
নিয়প্িত ও পরিচালিত করিবে এবং অন্য সকল শক্তি ক্রিয়াতে আসিয়া তাহার 
সহিত মিলিত হইবে ; তাহার প্রকৃতিতে বিতিনু শক্তির বা বৃত্তির মধ্যে বিরোধ 
বা সামঞ্জস্য থাকিতেই পারিবে না । সকল কর্দের মধ্যে সত্তার এক অমোঘ 
প্রেরণা আত্মসম্পূন্তি চায় ; আজিও যাহার প্রকাশ হয় নাই সত্তার তেমন 
সত্যকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে, অথবা যে সত্য প্রকাশিত হইয়৷ উঠিতেছে 
তাহাকে ফাগইয়া তুলিতে, বৃদ্ধি করিতে এবং পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে 
হইবে ; আর যদি তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে তাহার 
মধ্যে সতাব আনন্দ বা আত্মপ্রস্ফুরণের উল্লাস আস্বাদন করিতে হইবে 
ইসাই তাহার দিবা প্রেরণা । অবিদ্যার আবা আলোক এবং আধা শক্তির 
মধ্যে এ প্রেরণ গুপ্ত খাকে অথবা শুধু জল্পমাত্র প্রকাশ পায়, তাহার পূর্ণতা 
এবং প্রস্ফরণের জন্য সাধনা হয় অপূর্ণ, হন্দবসন্কুল এবং অংশতঃ পধ্যুদস্ত : 
কিন্তু বিজ্ঞানময় সন্তায় এবং জীবনে সম্তার সকল প্রেরণা অন্তরে অনুভূত হইবে, 
বোধে অন্তরঙ্গভাবে ভাসিয়া উঠিবে এবং কর্মে প্রবন্তিত হইবে ;: তাহাদের 
সকলের স্বাধীন খেলা চলিবে ; পরিবেশের সত্য এবং পরাপ্রকৃতির অতিপ্রায়ের 
অনুরূপভাবে তাহা সিদ্ধ হইবে । এ সমস্তই জ্ঞানে দৃষ্টি হইবে এবং কর্মের 
মধ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে ; ক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের মধ্যে কোন অনিশ্চিত 
সংঘর্ধ বা পরম্পর পীড়ন থাকিবে না; সে পুরুঘে সত্তার মধ্যে অসামঞ্স্য, 
চেতনার মধ্যে পরম্পর বিরোধী ক্রিয়াব কোন স্থান থাকিবে না ; যেখানে সত্য 
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এই সহজতাবে অন্তরে বর্তমান আছে এবং প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে তাহার স্বতঃ- 
্ফুরণ চলিতেছে সেখানে বহিশ্চর মনম্থারা গঠিত যাস্ত্রিক কোন বিধানের 
আগ্লোপ একেবারেই অনাবশ্যক | কর্মে সৌঘম্য দেখা দিবে, দিব্য অতিপ্রায় 
সিদ্ধ হইবে, বস্বর সত্যে যে দিব্য প্রেরণ।৷ আছে তাহা সফল হইবে-_-ইহাই 
বিজ্ঞানময় পুরুঘের সমগ্র জীবনের বিধান এবং স্বাভাবিক বীর্য্য। 
পূর্ণাঙ্গ সভার শক্তিসকল ব্যবহার করিয়৷ একাত্বন্ঞান ছ্থারা পুরুঘের 
বিভূতিকে দিব্য সাধনের এশূর্ষে্ রূপান্তরিত করাই অতিমানস জীবনের তত্ব। 
বিজ্ঞানময় চেতনার অন্যান্য স্তরে যদিও আধ্যাত্বিক সত্তা এবং চেতনার সত্য 
নিজেকে সার্থক করিয়া তোলে তবু তথায় ক্রিয়া৷ বা সাধনের উপকরণ হয় 
তিন্ন প্রকারের । উত্তরমানসময়-পুরুঘ মননের ভাব বা ভাবনার সত্যের মধ্য দিয়। 
সাধন এবং দেই সত্যকেই জীবনের ক্রিয়ায় প্রতিষ্িত করেন , কিন্তু অতিমানস 
বিজ্ঞানের ভূমিতে মনন বা ভাবনা একটি উত্তৃত বস্ত, একটি জন্যবৃত্তি মাত্র, এ 
মনন সত্যদৃষ্টির এক রূপায়ণ কিন্তু নিয়ামক বা মুখ্য পরিচালক শক্তি নয় ; মনন 
জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার সাধন বা যন্ত্র যতটা, জ্ঞান লাভ অথবা কর্মে প্রবৃত্ত 
হওয়ার সাধন ততটা নয়,_অথব৷ একত্বের জ্ঞান ও সন্কল্পের একট সূচীমুখ- 
রূপে শুধু ইহ৷ ক্রিয়াশক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে । তেমনি নিমুতর 
বিজ্ঞানভূমিস্থ জ্যোতির্মানসময়-পুরুঘে সত্য দৃষ্টি এবং সে ভূমির সন্থোধিময়- 
পুরুষে সাক্ষাৎ সত্য সংস্পর্শ এবং সত্যবোধ বা অনুভূতিই হইবে বক্র প্রধান 
উৎস। অধিমানস বিজ্ঞানে আছে বস্ত্র সত্য, প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-তত্ব এবং 
তাহার সক্রিয় সকল পবিণামেৰ মন্গ্রহণের এক সব্বতোগ্রাহী সাক্ষাৎ শক্তি এবং 
তাহা হইতে বিজ্ঞানময় দৃষ্টি ও মননের এক বিপুল প্রসার জাত ও সংগৃহীত হয় 
এবং তাহাই তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে; অধিমানস সত্তার 
দৃষ্টি (বা জ্ঞান) ও কর্মের এই অতি বিপুলতা৷ তাহার ভিত্তিরূপে স্থিত একত্ব- 
চেতনার বছ বৈচিত্র্যময় ফল বটে কিন্তু তথায় চেতনার স্বরূপ উপাদান বা 
ক্রিয়ার স্বরূপশক্তিন্ূপে এই একত্ববোধ চেতনার সুখে আসিয়! দীড়ায় না। কিন্তু 
অতিমানস বিজ্ঞান ভূমিতে বস্ত-সত্যের এই সমস্ত জ্যোতির্ময় সাক্ষাৎ ধৃতি 
বা মর্্মাবগতি, এই সত্য অনুভূতি, সত্য দৃষ্টি এবং সত্য মনন উৎস-মূলে 
একত্ব চেতনায় ফিরিয়া যাইবে এবং সেখানে এক অখণ্ড জ্ঞানরূপে বর্তমান 
আছে দেখা যাইবে । এই একত্ব চেতনাই হইবে সব কিছুর নিয়ামক ও নেতা 
এবংসব কিছুই তাহাব অন্তরুক্ত থাকিবে, এই একত্বচেতনা সত্তার সকল উপাদানে 
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তাহার অনুপরমাণুতে জ্ঞানরপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহার মধ্যে নিজেকে 
পরিপূর্ণ করিয়৷ তুলিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহা ফটাইবে এবং সক্রিয় 
ও বীর্যযবস্তভাবে চেতনা এবং কর্মের বিশিষ্ট বূপায়ণে নিজেকে সিদ্ধ করিয়া 
তুলিবে। এই স্বভাবসিদ্ধ একত্বজ্ঞানই অতিমানস বিজ্ঞানের ক্রিয়াধারার মূল উৎস 
এবং তত্ব ; ইহা নিজেতেই নিজে পূর্ণ, ইহাকে বূপায়িত বা মূর্ত করিতে অন্য 
কিছুরই প্রয়োজন হইবে না ; তবু তাহার মধ্যে জ্যোতির্ময় দিব্য দর্শন অথব। 
আলোকময় দিব্যমনন প্রভৃতি অধ্যাত্ব চেতনার অন্য সকল গতি বা৷ বিভূতির 
খেলার কোন অভাব থাকিবে না, তাহাদের নিজেদের উভ্জল ক্রিয়াধারার 
জন্য দিব্য এশৃর্ধ্য এবং বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য আত্ম বিস্থষ্টির বহুমুখী আনন্দের 
জন্য অনন্তের শক্িসকলের উল্লাসের জন্য এ সমস্ত বিভূতি তথায় থাকিবে 
এবং প্রমুক্ত সাধন বা যন্ত্রদপে ক্রিয়া করিবে । বিজ্ঞানময় চেতনার প্রগতির 
পথে মধ্যবত্তী ধাপরূপে দিব্য পুরুঘ এবং তাহার প্রকৃতির নানা বিভাবের পৃথক 
এবং বিচিত্র আত্মপ্রকাশ হইতে পারে ; প্রেমের আত্মা এবং জীবন, দিব্য আলোক 
এবং জ্ঞানের আত্মা ও জীবন, দিব্য শক্তি ও তাহার অবাধ ক্রিয়া এবং বিস্যষ্টির 
আত্মা ও জীবন এবং দিব্য জীবনের আরও অগণিত রূপ দেখা দিতে পারে ; 
অতিমানসের উচচ ভূমিতে বৈচিত্র্যময় পরম একত্র মধ্যে সত্তা এবং জীবনের 
চরম পূর্ণাঙ্গতায় সব কিছুই গৃহীত হইবে | সন্তার সকল অবস্থা বা বিভাব 
এবং শক্তির জ্যোতিরুজ্জ্বল আনন্দময় সমাহাবে এবং তাহাদেব আত্মতৃপ্ত 
নিরঙ্কুশ ক্রিয়াধাবায় সত্তার পরিপূর্ণতা লাভই হইবে বিজ্ঞানময় এই জীবনের 
তাৎপর্য | 

সকল অতিমানস বিজ্ঞানে খতচিতেব দুইটি ধারা আছে, একটি স্বভাবসিদ্ধ 
আত্মজ্ঞানের স্বরূপগত চেতন৷ এবং অপরটি আত্মা ও জগতের একত্ববোধজাত 
একট৷ অন্তরঙ্গ জগৎ্ভ্ঞানের চেতনা, এই আত্মজ্ঞান এবং জগত্জ্ঞানের যুগপৎ 
প্রস্ফুরণই বিজ্ঞানময় চেতনার মানদণ্ড এবং অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট শক্তি। কিন্ত 
এজ্ঞান বিশুদ্ধ মানবধন্মী সামান্যজ্ঞান মাত্র নহে, যে প্রাকৃত চেতনা পর্যবেক্ষণ 
করে ভাব ব৷ ধারণা গড়িয়া তোলে এবং তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে চায় 
ইহা সে চেতনা নহে ; ইহা চেতনার এক স্বরূপগত আলোক, সত্ত। ও সম্ভৃতির 
সকল সত্যের আত্ম-জ্যোতি, যে সত্ত। নিজেকে নিজে বিশেঘিত বূপায়িত এবং 
স্ফুরিত ক্করিয়া তুলিতেছে ইহা তাহারই আত্ব-সত্য ; বিস্যষ্টির বা প্রকাশের 
উদ্দেশ্য: হওয়া, জানা নয় ; জ্ঞান সত্তার সক্রিয় চেতনার একটা সাধন বা যন্ত্র 
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মাত্র। ইহাই হইবে পৃথিবীতে বিজ্ঞীনময় জীবন-_ধতচিল্ময় সত্তার প্রকাশ 
বা খেলা ; সে সত্তার মধ্যে সব্বাত্বভাবের পূর্ণ চেতন! বিদ্যমান থাকিবে ; 
প্রাকৃত জীবের মত তাহার চেতনা আত্মহারা হইয়া পড়িবে না, রূপে এবং ক্রিয়াতে 
অতিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবার জন্য তাহাতে নিজের স্বরূপের বিস্মৃতি বা অর্ধ- 
বিস্মৃতি ঘটিবে না ; কিন্তু তীহার প্রযুক্ত আধ্যাত্বিক শক্তিদ্বারা রূপ ও ক্রিয়াকে 
তাহার নিজের স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ আত্বপ্রকাশের জন্যই তিনি ব্যবহার করি- 
বেন ; তাহাকে নিজের হারানো! বা বিস্মৃত বা আবৃত এবং গোপন তাৎপর্য্য 
অথবা তাংপর্যাসকল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না ; তিনি আর বদ্ধ নহেন, 
নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার হাত হইতে চিরমুক্ত, নিজের সত্য এবং শক্তি অবগত, 
তাহার সকল গতি বিশ্বাতীত এবং বিশুগত সত্য বস্ত্র গতির সহিত পূর্ণবূপে 
একীভূত, তাহার জীবনের তুচছতম তন্ত্রীটি পর্যান্ত সেই পরম তত্ব এবং বিশুগত 
সত্যের সঙ্গে এক স্তরে বাঁধা বলিয়া তিনি স্বাধীনভাবে তাহার জীবনের সকল 
উপাদানের, সকল চেতনার, সকল শক্তির, সকল আনন্দের খেলা নিয়ন্ত্রিত এবং 
পরিচালিত করিবেন । 

বিজ্ঞানময় পরিণামে চেতনা শক্তি এবং আনন্দের নানা স্থিতি, নানা অবস্থা, 
স্থঘমা-মণ্ডিত নানা ভাবের ক্রিয়া-ধারা দেখা দিবে । পরিণামশীল অতিমানসে 
নিজের তুঙ্গ শিখরে অধিকতর অধিবোহণের পথে স্বাভাবিকভাবে কালক্রমে 
আরও অনেক স্তর প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে একটা সাধারণ 
ভিন্তি ও তত্ব থাকিবে । চিৎসত্তার আত্মপ্রকাশে নিজের সব কিছু জানিয়াও 
সত্তার সাক্ষাৎ সমগ্রশক্তি এবং আত্বপ্রকাশের সবখানিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে 
বাস্তবিক রূপায়ণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পুরোভাগে স্থাপিত করিতে অতিমানস পুরুঘ 
বাধ্য নহেন, তাহার আত্বপ্রকাশের মধ্যে নিজ সত্তার একটি পাদ মাত্র সন্ভুখে 
রাখিয়া বাকী সমস্তটা আত্মসত্তার অব্যক্ত আনন্দের যধ্যে অন্তর্গুটভাবে রক্ষা করিতে 
পারেন। কিন্তু পশ্চাতে অবস্থিত সেই সব্্ব এবং তাহার আনন্দ বহিঃপ্রকাশের 
পুরোভাগে ও মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে দেখিতে ও জানিতে পারিবেন, এবং 
আপন সত্তার সানিধ্য এবং অখণও্তা। ও অনস্তের অনুভূতির ছারা সে বিস্বষ্টি 
বা সে প্রকাশকে পরিপ্লীবিত ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিবেন। এইভাবে পুরোভাগে 
রূপায়িত হওয়া এবং বাকী সব কিছুকে সে রূপায়ণের পশ্চাতে তাহার মধ্যস্থিত 
শক্তিদ্বারা ধারণ করিয়৷ রাখা, আত্মজ্ঞানেরই ক্রিয়া, অবিদ্যার নয় ; ইহা অতি- 
চেতনারই এক জ্যোতিম্য় আত্মপ্রকাশ, নিশ্চেতনার কোন উৎতক্ষেপ নয়। 
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অতএব বিজ্ঞানময় চেতনা এবং জীবনের পরিণামে সৌন্দর্য ও পূর্ণতার উপা- 
দানদ্ধপে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের একটা পরম সুঘমাময় ছন্দ থাকিবে । এমন কি 
তাহার চারিদিকে যে অবিদ্যাশ্বিত মন অথবা বিজ্ঞানময় পরিণামের যে নিমৃতর 
পব্বসকল থাকিবে তাহাদের সহিত কারবারে অতিমানস জীবন নিজ সত্তার 
সত্যের এই স্বভাবসিদ্ধ শক্তি ও গতি ব্যবহার করিবে; সেই পূর্ণাঙ্গ সতোর 
আলোকে ইহা নিজ সম্ভার সত্যের সহিত অবিদ্যার অন্তরালে অবস্থিত সত্তার 
সত্যের সম্বন্ধ স্বাপন করিবে ; তাহার সব সম্বন্ধই সকলের মধ্যস্থিত চিন্ময় 
একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রকাশের নানা বৈচিত্র্যকে স্বীকার এবং সকলকে 
স্ুঘমা ও সামঞ্জসামপ্তিত করিয়া তুলিবে। বিজ্ঞানময় চেতনার আলোক সব্বত্র 
বস্বব ও ভাবের মধ্যে খাটি সম্বন্ধ দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের পরস্পরের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খাটি রূপ প্রতিষ্ঠিত করিবে : বিজ্ঞানময় শক্তি বা প্রভাব 
পরিণত এবং অপরিণত জীবনের মধ্যে খাঁটি সম্বন্ধ স্বাপন করিবে, এক বৃহত্তর 
স্নর-সঙ্গতির মধ্যে তাহাদিগকে সফল করিয়৷ তুলিবে এবং নিজের প্রভাবে 
নিমুতর জীবনধারার উপর এক বৃহত্তর সৌঘম্য আরোপ করিবে । 
যেখানে পরিণামের ধারা অধিমানসের সীমা পার হইয়া অতিমানস বিজ্ঞানে 
পৌ'ছিবে সেই পর্যযন্ত আমাদের মনোময় ধাবণ! দিয়া তাহার যতটা আমরা 
দেখিতে পারি তাহাতে মনে হয় বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরঘের সত্তা, জীবন ও ক্রিয়া 
ধারার প্রকৃতি এইবূপই হইবে | বিজ্ঞীনময় পুরুষগণের ব্যার্টি এবং সমষ্টি 
জীবনের সকল সম্বন্ধ স্পষ্টত: বিজ্ঞানের এই প্রকৃতি দ্বারা নিবূপিত এবং নিয়দ্ত্রিত 
হইবে ; কেননা সত্যচেতনা যেমন বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুঘের আত্বশক্তি তেমনি সেই 
সত্যচেতনা বিজ্ঞানময় সজ্েবও সঙ্ঘগত আত্মশক্তি; এই সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীতেও 
ফাটিবে সেই এক স্ত্ররে গাথা জীবন ও কর্মের পূর্ণাঙ্গতা, সব্বসত্তার একত্ববোধের 
সেই সচেতন সিদ্ধ অনুভব, সেই একই স্বতঃস্ফৃর্তৃতী এবং অন্তরঙ্গতাবে অনুভূতির 
একত্ব, নিজ আত্মা এবং অন্য সকলের এক ও সন্পিলিত সত্য দৃষ্টি এবং সত্য বোধ 
ব্যার্টির সহিত বাট্টিব, সমষ্টির সহিত সমষ্টিব সম্বন্ধে একই সত্য ক্রিরা ; এই সঙ্ 
যন্ত্রচালিত বস্তপকলের মধ্যে যেরূপ একটা যৌথবৃত্তি থাকে সেরূপ ভাবে এক 
হইবে না সেখানে দেখা দিবে এক আধ্যাঘ্বিক একত্ব বা অখণত্ব । বিজ্ঞানময় 
ব্যষ্টিজীবনের মত সঙ্ঘ জীবনেও শ্বাতন্ত্রা এবং নিয়মের এক অপরিহার্য মিলনই 
হইবে ভীবনের বিধান ; দিব্য আত্মাসকলের মধ্যে অনস্তের বহুবিচিত্র খেলাই 
যেমন হইবে সে স্বাতষ্যের স্বরূপ, তেমনি সকল জাত্বার সচেতন একত্ববোধ, 
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অতিমানস অনস্ত্বেরই যাহা বিধান, তাহাই হইবে তাহার নিয়ম। আমাদের 
মন একত্ব অর্থে একাকার হওয়া বুঝে ; মনে করে সব কিছুকে একই ছ্বীচে 
ঢালিতে পাবিলেই পূর্ণ একত্ব স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পার্থক্যের গৌণ 
ছায়া শুধু থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু বত্বের অফুরন্ত এশৃর্ধ্য এবং 
সমারোহের ভিতর দিয়া একেরই আত্মপ্রকাশ হইবে বিজ্ঞানময় জীবনের বিধান । 
বিজ্ঞানময় চেতনায় পার্থক্যবোধ বিরোধ আনয়ন করে না, ফুটাইয়া তোলে 
এক তাবকে অপরের সহিত মিলাইবার সহজ নৈপুণ্য ; সেখানে বৈচিত্র্য 
সমগ্রের পরিপূর্ণ ্রশূর্ধযের পরিপূরক ; সঙ্ঘগত ভাবে যাহা৷ জানিতে করিতে 
বা জীবনে ফটাইয়া তুলিতে হইবে সেখানে সমৃদ্ধ ও বহুমুখী তাবে তাহা 
সংসাধিত হইবে । কেননা প্রাকৃত মনে এবং জীবনে অহং-এর জন্যই বাধা 
দেখা দেয়, অহং-ই অখও্কে, পূর্ণকে বহু ভগ্নাংশে বিভক্ত করিয়৷ তাহাদের মধ্যে 
বৈষম্য বিরোধ এবং অসামঞ্স্য স্যা্টি করে : তথায় বুধ! প্রকাশের মধ্যে পরস্পরে 
যাহা কিছু ভেদ আছে তাহা৷ সহজেই অনুভূত ও স্থাপিত হয় এবং সেই ভেদের 
উপরই জোর দেওয়া হয়; যাহাতে সকলে মিলিত হয়, যাহা বর্ত্বকে এক 
যোগসূত্রে বাঁধিয়া রাখে তাহা প্রারই দেখা যায় না, অথবা বহু কষ্টে তাহার 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; যাহা কিছু করিতে হইবে তাহার জন্য ভেদের বাধাকে 
জোর করিয়া জয় করিতে হয় অথবা সে ভেদের সহিত আপোষ রফা 
করিয়া চলিতে, একটা কত্রিম একত্ গড়িয়া তুলিতে হয়। অবশ্য সব কিছুর 
ভিত্তিবপে একত্বের একটা তত্ব আছে, প্রকৃতি তাই নিব্বন্ধীতিশয় সহকারে 
একটা একত্বকে গড়িয়া তুলিতে এবং পরিস্ফুরিত করিতে চায়; কেনন৷ 
প্রকৃতির মধ্যে যেমন ব্যষ্টি' ও অহংগত চেতনা আছে তেমনি সামাজিক ও সভ্- 
গত চেতনাও আছে এবং তাহার পরিস্ফুরণের জন্য আছে আসঙ্গলিপ্সা, সহানু- 
ভূতি, স্বার্থ এবং প্রয়োজনে সমতা, আকর্ষণ 9 আত্মীয়তাবোব এবং প্রয়োজন 
হইলে বলাৎকার দ্বারা একা পৃতিষ্ঠার ব্যবস্থা ; কিন্ত তাহার অহংশাপসিত জীবন 
ও প্রকৃতির তাগিদ তত্বহিসাবে গৌণ এবং আরোপিত বস্ত হইয়াও এত প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে যে একত্ব জ্ঞানকে আচছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সকল 
সাধনা, সকল কর্্মকে অপূর্ণ ও অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া 
বৌধিচেতন! এবং অন্তরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শের অভাব অখবা বরং অপূর্ণতার 
জন্য প্রত্যেক বিবিক্ত সত্তার পক্ষে অপরের সত্তা ও প্রকৃতিকে জানা অত্যন্ত 
কঠিন হইয়া পড়ে, পরস্পরকে বুঝিতে পরস্পরের সহিত মিলিত ও সামঞ্জস্য 
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প্রতিষ্ঠিত হইতে গিয়া আমাদিগকে বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়, অন্তরের 
দিক দিয়। সাক্ষাৎ প্রত্যয় ও সংস্পর্শের সহায়তা পাই না ; তাহার ফলে সকল 
প্রকার প্রাণ ও মনের বিনিময়ে বাধা পড়ে, সব কিছু অহস্তার দ্বারা কলুঘিত 
হইয়া যায় এবং পরস্পরের মধ্যাস্থিত অবিদ্যার আবরণের জন্য অপূর্ণ ও 
অনিশ্চিত হইতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানময় সজ্ব-জীবনে সব্বাবগাহী ও সব্্ব- 
সমনৃয়ী সত্যানুভূতি এবং বিজ্ঞানময় প্রকৃতির সুরসঙ্গতি-স্থাপনক্ষম একত্ব বোধের 
মধ্যে সকল বিভেদ ও বৈচিত্র্য নিজেরই এঁশুর্ধ্যবূপে বর্তমান থাকিবে এবং 
ভাবন৷ ক্রিয়া ও অনুভূতির অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সংহত করিয়৷ জ্যোতিম্্য় এক 
পরিপূর্ণ জীবনের অখণ্ডতাকে প্রকাশ করিবে । ইহাই হইল ধাঁতচেতনার 
স্বরূপ প্রকৃতির এবং তাহার সাহায্যে সব্ব্সত্তার চিন্ময় একত্বের সাক্ষাৎ উপ- 
লন্ধির সুস্পষ্ট তত্ব এবং অপরিহার্ধ্য পরিণাম । এই উপলব্ধি হইতেই জীবনকে 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার উপায় পাওয়া যায়, কিন্তু মনের ভূমিতে দাঁড়াইয়া এ 
উপলব্ধি লাভ করা অতি দূরূত কিন্বা এ অনুভূতি আসিলে ও ইহাকে সংহত এবং 
বীর্যযবস্ত করিয়া তোলা আর ও কঠিন : কিন্তু বিজ্ঞানময় জীবনে এবং বিজ্ঞানময় 
সকল বিস্্টিতে এই সিদ্ধ অনুভব স্বাভাবিক ও সহজভাবে নিজেই স্বতঃস্ফর্ত- 
রূপে সংহত এবং বীর্য্যবস্ত হইয়া উঠিবে। 

যদি মনে করি বিজ্ঞানময় পুরুঘগণ অবিদ্যার জীবনের সহিত কোন সংস্পর্শে 
না৷ আসিয়া তাহাদের আপন জীবন যাপন করেন তবে তাহাদের সম্বন্ধে এই 
যাহা বল হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্ত এখানে পরিণামের সহজ 
ধারার মধ্যে বিজ্ঞানময় চেতনার প্রকাশ একটা বিশেষ ঘটনা, যদিও তাহা 
সমগ্রতার মধ্যে সে ধাবাকে এক নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে ; তখনও 
জীবন ও চেতনার নিমুতর ভূমিসকল বর্তমান খাকিবে ও সে ভূমির কয়েকটি 
মধ্যে অবিদ্যার প্রকাশ বজায় থাকিবে, অবিদ্যার প্রকাশ এবং বিজ্ঞানমর প্রকাশ 
এ উভয়ের মধ্যবন্ী অবস্থায়ও কয়েকটি ধারা খাকিবে : সত্তা এবং জীবনের 
এই দুই ধারা হয় পাশাপাশি অথবা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত হইবে। এ 
দুই-এর যাহাই হউক না কেন, তখনই না হইলেও অবশেষে বিজ্ঞানময় তত্বই 
সকলকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে ইহা আশা করা যায়। তখন 
আধ্যাত্বিক-মননের উচচতর স্তরসকল, এই সময় যাহ] প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে 
আশ্য় দিতেচে বা একত্রে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেই অতিমানস তত্বের 
সংস্পর্শে আসিবে : ফলে, অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার আবরণকারী যে প্রভাবের 
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এতদিন অধীন ছিলি তাহা হইতে তাহারা মুক্ত হইবে। যদিও এই সমস্ত 
স্তরে সত্তার স্বূপ-সত্যের বিশিষ্ট এবং কৃষ্টিত রূপায়ণ ঘটে তৰু তাহার এইবার 
অভিমানস বিজ্ঞান হইতেই তাহাদের সকল আলোক এবং বীর্ধ্য গ্রহণ করিবে 
এবং অধিকতরভাবে অতিমানসেরই কার্যকরী শক্তিসকলের সংস্পর্শে আসিবে ; 
তাহারা যে চিৎপুরুঘের সাধনা ও ক্রিয়ার শক্তি এই চেতন! তাহাদের মধ্যে 
ফুটিয়া উঠিবে ; এবং সিদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাদানের পরিপূর্ণ শক্তিনূপে সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রকাশিত না হইলেও নিশ্চেতন উপাদানের প্রভাববশত: তাহাদের 
সাধনবীর্যয খছ্বিত, খগ্ডত, মিশিত এবং স্তিমিত হইয়া পড়িবে না । অধি- 
মানস, সম্বোধি, জ্যোতিক্্ানস অথবা উত্তর মানসে যে অবিদ্যা উ্থিত হইবে 
বা প্রবেশ করিবে তাহা আর অবিদ্যা থাকিবে না ; অবিদ্যা এবার আলোকের 
মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং যাহাকে নিজের অন্ধকার দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল 
এই আলোকে সেই সত্যকে দেখিতে পাইবে, তখন সে মুক্তিলাভ করিয! সত্তা 
এবং চেতনার নূতন এক অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে ; তখন সেই সন্তা ও চেতন৷ 
তাহাকে জীর্ণ করিয়া এই সমস্ত উচচতর অবস্থায় পরিণত করিবে এব" তাহাকে 
অতিমানস উত্তরায়ণের যোগ্য কৰি তুলিবে | সেই সঙ্গে অতিমানস বিজ্ঞানেব 
সংবৃত শক্তি জাগরিত ব্যক্ত এবং বীর্য্যবন্ত হইয়া সব্ব্দ৷ ক্রিয়া করিবে, পৃর্রের 
মত অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া ও প্রকাশের প্রবর্তনা দেওয়া, আবরণের আড়াল 
হইতে সব্ববস্তর আশ্য় হওয়া অথবা ক্লচি২ কখনও হস্তক্ষেপ করাই তাহার 
ক্রিয়াপদ্ধতি থাকিবে না-_তাই অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনারূপে যাহা কিছু 
তখনও অবশিষ্ট থাকিবে অতিমানস তাহার উপব তাহার শৌঘম্য এবং সামগ্জস্যের 
বিধান কিছুটা আরোপ করিতে পারিবে । কেননা অতিমানসের এই বৃহত্তর 
শর্জির আশ্য় ও প্রবর্তনা লভি করিয়া তাহার স্বাধীন এব* বীর্য্যবান মধ্যস্থতায় 
অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার অন্তগঢ় বিজ্ঞানময় শক্তিও জাগিয়া উঠিবে এবং 
ক্রিয়াশীল হইবে ; বিজ্ঞানময় পুরুঘগণের সঙ্গলাভ করিরা বিজ্ঞীনেব আলোকে 
প্রভাবান্বিত এবং পাথখিব প্রকৃতিতে উন্মিঘিত বীর্য্যবান অতিমানস সত্তা ও 
শক্তির সান্ধ্য লাভ করিবার ফলে অবিদ্যাচ্ছনন ব্যক্তিগণও অধিকতর 
সচেতন হইবে, তাহাদের সাড়া দেওয়ার শক্তি বাড়িয়। যাইবে । ননুঘ্য 
জাতির যে অংশে অতিমানস রূপাশ্তর ঘাটবে না, তাহার মধ্যেও মনোময় 
মানুঘেব এক নুতন এবং মহত্তর উপজাতি গড়িয়া উঠার খুবই সম্ভাবনা 
আছে; কেননা তখন বিজ্ঞানবিভাবিত মনোময় সন্তার উন্মেঘ না হইলেও 
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যাহাদের মধ্যে সম্বোধি বা জ্যোতির্মীমসের সাক্ষাৎ বা আংশিক প্রকাশ হইয়াছে 
অথৰ৷ উত্তর মানসের সহিত যাহাদের পূর্ণ বা আংশিক যোগ সাধিত হইয়াছে 
এমন মানবগণের আবির্ভাব ঘটিবে ; ক্রমেই এইরূপ মান্ঘের সংখ্যা বাড়িয়া 
যাইবে, ক্রমেই তাহাদের অধিকতর আত্বোন্মেঘ ঘটবে ; তাহারা এক নূতন 
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এমন কি উচচতর মানবতার ধর্ম লইয়া নৃতন এক 
মানবজাতি হয়ত গড়িয়া উঠিবে, তাহার৷ সব্বভূতে এক দিব্য পূরুঘই আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন এই জ্ঞানজাত খাঁটি ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হইয়া নিম্রাধিকারী 
মানুঘকে উত্তরায়ণের পথে পরিচালিত করিবে । এইভাবে মানুঘের মধ্যে 
যাহারা উচচতম তাহাদের পরম পুরুঘার্থের চরম সিদ্ধির সঙ্গে মানবতার যে সমস্ত 
অংশ এখনও নীচে রহিয়াছে তাহারাও তাহাদের সাধ্যের যাহ। চরম এমন অবস্থায় 
হয়ত পৌঁছিবে। অন্যদিকে পরিণামের উত্তর প্রান্তে দেখা দিতে থাকিবে 
অতিমানসের ক্রমোদ্ শিখরপরম্পরা, যাহারা চরমে সচিচদানন্দের শুদ্ধ চিন্ময় 
সত্তা, চেতনা এবং আনন্দের যেখানে পরম প্রকাশ এমন এক উদ্বাতিম পরম 
ভাস্বর মহিমার দিকে উন্নীত হইয়া উঠিতে খাকিবে। 

এখানে একটা প্রশ্ব উঠিতে পারে যদি বিজ্ঞানময় এই যুগান্তর আসিয়া 
পড়ে যদি পরিণামের ধারা বিজ্ঞানময় ভূমিতে আরূঢ় হইয়। তাহাকেও পার 
হইয়া যায় তবে তাহার অখ কি এই হইবে না যে শীত বা বিলম্বে নিশ্চেতনা 
হইতে পরিণাম ধারাই লুপ্ত হইয়া যাইবে, কেননা তখন অন্ধকার হইতে যাত্রা 
করিবার প্রয়োছন অন্তহিত হইবে | এ বিষয়টির উত্তর আর একটি প্রশের 
উপর নির্ভর করে: জতিচেতন। এবং নিশ্চেতনা, সন্তার এই দুইটি মেরুর 
মধ্যে যে গতি প্রবৃত্তি আছে ইহা কি জড়ময় বিস্বষ্টির নিত্য বিধান অখব৷ শুধু 
একটা সামরিক ব্যাপার %» ইহাকে সাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা দুরূহ, সমস্ত 
জড় জগতে নিশ্চেতনার ভিত্তি এমন ব্যাপক এবং স্থায়ীরূপে স্থাপিত করা 
হইয়াছে যে সে শক্তির প্রচণ্ড আবেগকে সাময়িক ব! নৈমিত্তিক ব্যাপার বলিতে 
স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে কণ্ঠার উদয় হয়। পরিণামধারার আদিতন্ব 
এই নিশ্চেতনার একেবারে উচ্ছেদ ঘটা অথবা তাহার ঠিক বিপরীত তত্বে 
একেবারে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ এই হইবে-_এই বিরাট বিশ্বব্যাপী নিশ্চেতনা 
যেখানে আছে তাহার প্রতি বিন্দুতে আজ যে চেতনা অন্তর্গুঢ ও মংবৃত 
হইয়া আছে তাহার পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণ হওয়া ; পাথিব পরিণামধারা বিশ্ব 
পরিণামের একাটি বিশিট ধারা মাত্র, পৃথিবীর এইকপ রূপাস্তরে বিশ্বের সব্বস্্ 


৪৮৮ 


বিজ্ঞানময় পুরুষ 


এই একই রূপান্তর দেখা দিবে এমন হইতে পারে না , পাথিব প্রকৃতিতে 
বিস্থ্টির একটি বিশেঘ ধারার প্রকাশ হইয়াছে, সেই ধারার সম্যক চরিতার্থতার 
কথাই আমাদের আলোচ্য বিঘয়। এখানে এই পর্য্যন্ত সাহস করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে যখন পরিণামধারার শেষ ফলরূপে এক দিব্য স্থষ্টি আত্মপ্রকাশ 
করিবে অথবা চিন্ময় পুরুঘের পরার্থের তত্বসকল যখন এখানে অপরার্ধের 
ত্রিতত্বের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিবে, তখন মর্ত্যপরিণামের পবর্ব-পরম্পরা বা 
তাহাদের প্রকাশের তারতম্য পূর্ব মতই খাকিবে কিন্তু সব কিছু সৌঘম্যের 
এক পরম ছন্দের বশবর্তী হইবে, বনুত্বের মধ্যে একত্বের বিবান দেখা দিবে, 
বছু হইবে পরম একেরই লীল৷ বা খেল৷ ; তখন পরিণামধারার মধ্যে সংঘর্ষ 
9 বিরোধ খাকিবে না ; এক স্তর হইতে উদ্ধতর স্তরে উন্নয়নে থাকিবে একটা 
ধাত-সুঘমার ছন্দ, এক আলোক হইতে বৃহত্তর আলোকে চলিবে প্রগতির 
অভিযান, চিৎসত্তার আত্বোন্মিলনের লীলায় এক বিশিষ্ট ধরনের প্রকাশ হইতে 
উচচতর অন্যবরনের প্রকাশে দেখা! দিবে শক্তি ও মৌন্দর্য্যের এক ক্রমবৃদ্ধি | 
চিৎসভ্তার নিশ্চেতনার মধ্যে অবগাহনের মুলে আছে অনন্তের অনির্বচনীয় 
সন্তাবনার তত্ব, সেই সম্ভাবনার পরিস্ফুরণের জন্য কোন কারণে যদি সংঘর্ষ 
ও দুঃখজ্বালাব প্রয়োজনীয়তা খাকে তবেই প্রগতির অভিযান অন্য আকারে 
দেখা দিবে । কিন্ত মনে হম অতিমানপ-বিজ্ঞান নিশ্চেতনা হইতে একবার 
উন্মঘিত হইলে পাখিব পরকতিব পক্ষে এই ভাবের প্রয়োজন আর খাকিবে না । 
বিজ্ঞানের স্প্রতিষ্ঠিত জাবির্ভাবে এক মৃতন রূপান্তবেব সূচনা দেখা দিবে ; 
যখন অতিমানস-পরিণাম পূর্ণ হইযা সচিচদানন্দেব সং চিৎ ও আমন্দের পরম 
পৃকাশেব বৃহন্তৰ পরিপূর্ণতা উন্নীত হইবে তখন রূপান্তর ও তাহার চরমে 
পৌছিবে। 


অফটাবিংশ অধ্যায় 


ভাগবত জীবন 


ছে সব্বদরশী জগ, যে মানুঘ কৃটিল পথে চলে তুমি তাহাকে নিত্য সত্য ও 


জানে লইয়া যাও। 
ধগেদ ১৩১৬ 


সত্যের দ্বারা আমি পৃথিবী ও স্বর্গ এই উতম় লোককে পবিত্র করি। 
ধাগেদ ১১৩৩১ 


নিজের মাঝে দিব্য উনমাদনাকে যে ধারণ করে তাহার সে উন্মাদন৷ দুইটি 
জন্মকে প্রস্ফরিত করে। একটি তাহার মানব এবং অপরটি দিবারূপে আত্মপ্রকাশ, 
এবং এই দৃই-এর মধ্যে চলে তাহার সকল গতি বৃত্তি। 
ধেদ ৯/৮৬1৪২ 


তাহাৰ বোধিচেতনার অপরাজেম কিবণমাঁলা অমুতেৰ পিপাসায় ভরা তাহার 
দুই জন্মকে ব্যাগ করিয়া থাকুক ; তাহাদের দ্বানা তিনি একই প্রবাহের মধ্য দিয়া 

নরের বীর্য এবং দেবতার বিভূতি কুটাইয়া তোলেন। 
গুদে ৯৭০৩ 


যখন শুষ্ক তরু হইতে তুমি জীবন্ত দেবতান্ধপে পুজাত হও, তখন সকলে তোমার 
ক্রতু বা ইচ্ছাকে স্বীকাব করুক, যাহাতে সকলে দেব লাত করিতে, তোমার গতিবেগে 


মফলে সত্য এবং অযুতের অধিকাবী হইতে পাবে। 
থগেদে ১/৬৮।২ 


আমর! জানিতে চেষ্টা করিয়াছি জড়বিশে সচেতন সত্তারূপে অবস্থিত আমা- 
দের এই জীবনের সত্য এবং তাত্পর্ধ্য কি এবং সে তাতপর্যয একবার আবিষ্কৃত 
হইলে কোব্‌ দিকে এবং কতদূর পর্য্যন্ত, কোন্‌ মানবীয় অথবা দিব্য ভবিষ্যতের 
পানে আমাদিগকে তাহ। লইয়া মাইবে। 
অথবা যাহ জড়কে গড়িরা তুলিতেছে তেমন কোন শজির অর্থশুনা ও উদ্দেশ্যহীন 


আমাদের এখানকার ভাবন ভড়ের 


ভাগবত জীখন 


এক অজানা খেয়াল, অথবা তাহা চিৎসত্তার এক অজ্েয় খেয়াল ব৷। লীলা 
হইতে পারে, অথবা আবার তাহা হয়ত বিশ্ববহির্ভীত কোন কামচারী খেয়ালি 
মষ্টারএক কল্পনার খেলা । যদি তাহাই হয় তবে জীবনের কোন মূল তাৎপর্য্য 
পাওয়া যায় না; আর এই কল্পনার খেলা যদি জড় বা জড়শক্তি হইতে জাত 
হইয়া থাকে তাহা হইলে তাৎ্পর্যোর কোন প্রশই উঠে না ; কেনন! সে ক্ষেত্রে 
জীবনের ইতিহাস বড়জোর কৃগুলিত (5])1721 ) পথে ভ্রমণকারী আকস্মিকতা 
বা যদৃচছা-শক্তির দেওয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা তাহা এক অন্ধ 
নিয়তির গ্বারা অক্কিত কঠিন বক্র রেখা মাত্র ; আর তাহা৷ যদি চিৎসত্তার শ্রম 
হয় তবে ইহার কেবল ত্রমাত্বক তাৎপর্য থাকিতে পারে যাহা অবশেঘে শুন্যে 
মিলাইয়া যায়। সচেতন স্ৃষ্টা হয়ত আমাদের জীবনের মধ্যে কোন অর্থ 
তাহা ধরিতে পারি না, বন্তস্বভাবের পরিচয়ের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অর্থ 
প্রকাশ হয় না অখবা ভখায় আমরা তাহা আবিষ্কার করিতেও সক্ষম হই না। 
কিন্ত জামাদের এই মন্ত্যজীবন যদি কোন স্বয়ন্তু সদ্বস্থর পরিণাম হর তাহা 
হইলে সেই সংস্বরূপেবই কোন সত্য ইহার মধ্য দিয়৷ নিশ্চয়ই নিজেকে স্ফরিত 
করিয়৷ তুলিতেছে, পরিণত ও প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে, এবং সেই সত্যই 
হইবে আমাদের সন্তা ও জ্রীবনেব তাৎপর্য । নেই সত্যবস্তর স্বরূপ যাহাই 
হউক না কেন, তাহ। এমন কিছু যাহ। কালের ক্ষেত্রে সম্তৃতির এক বিতাবরূপে 
দেখা দিয়াছে-_এই শল্ভুতি একটা অখওুবস্ত্র, কেননা আমাদের বর্তমানি ও 
উবিঘাখ তাহাদের মধ্যে, মাহ। তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই অতীতকে 
বহন করিতিছে, অতীত তখায় রূপান্থনিভ হইয়াছে অন্য রূপ ধাবণ কবিয়াছে, 
আবার আমাদের অতীত ও বর্তমানের মধো চিল এবং আজি ও আর্ভে সেই ভবি- 
ঘ্যং, যাহা এখনও আমাদেব কাছে অপ্রকাশিত ও অনুন্মিষিত বলিয়াই অদৃশ্য, 
যাহা আজিও কষ্ট হয় নাই যাহা অতীত ৩ বন্যমানেরই ভবিঘ্য কপান্তর | 
আমাদের বর্তমান জীবনের তাৎপর্য্যই আমাদের ভবিঘ্যং নিয়তি নিবূপিত করে : 
সেই নিয়তি এমন একটা কিছু যাহা! আমাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই প্রয়োজন 
ও প্রচ্ছন্াবস্থা বা সন্তাবনারপে (25606551609 2100 1১066110911 ) 
বর্তমান আছে, মে প্ররোজন হইল জামাদেব খন্তাপ্ গোপন ও উন্িমঘেচছু সত্যের 
প্রকাশ, সে সত্য প্রচ্ছনাবস্থায় রহিয়াছে এবং ঞরমশ£ আমাদের জীবনে বূপায়িত 
হইয়া উঠিতেছে , সে প্রয়োজন এবং সে সম্ভাবনা আজিও আমাদের মধ্যে 


৪৯১ 


দিব্য জীবন বাত! 


সিন্ধরূপ গ্রহণ করে নাই ব৷ তাহাদের পর্ণ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু যাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে এখনও তাহার ব্যপ্জীনা আছে। এমন সতত যদি খাকেন 
যিনি সন্তৃতিতে নিত্য পরিণত হইতেছেন, যিনি কালের মধ্য দিয়া নিজেকে 
ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিয়া চলিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সত্তা সেই সত্য, নিজ 
গোপন সততায় যাহা, আমাদিগকে তাহা হইয়া উঠিতে হইবে এবং তাহা 
হওয়াই আমাদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য। 

কালের ক্ষেত্রে এইভাবে যাহা ফুটাইয়া তোল হইতেছে তাহার মধ্যে 
চেতনা এবং জীবনই মুখ্য বস্তব যাহ] সমস্যা সমাধান করিতে পারে , কেনন৷ 
ইহাদিগকে বাদ দিলে জড় এবং জড়ের জগৎ অর্থহীন প্রতিভাস মাত্র হইয়া 
পড়ে, তখন আকস্মিকতার খেয়াল অথবা নিশ্চেতন নিয়তি বশেই এ জগং 
দেখা দিয়াছে একথা বলিতে হয়। কিন্তু প্রাণ এবং চেতনা আজ আমাদের 
কাছে যাহা হইয়াছে তাহাই বিশ্বরহস্যের সব কিছু হইতে পারে ন।, কারণ স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে যে তাহারা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে. তাহাদের পরিণামবারা 
চলিতেছে । আমাদের মধ্যে চেতনা মনের রূপ ধরিয়াছে আর আমাদের সে মন 
অবিদ্যাচছনন এবং অপূর্ণ একটি বস্তু, ইহা একটি মধ্যবর্তী শক্তিরূপে গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং মনের অতীত কোন কিছুর দিকে এখনও গড়িরা উঠিতেছে ; 
মনের অভ্যুদয়ের পৃবের্ব চেতনার অনেক নিয় তর স্তর দেখা দিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্য হইতে মন জাগিয়া উঠিয়াছে, স্প্টত: মনের ও উচচতর স্তবসমূহ আছে, মনের 
অভিযান চলিয়াছে তাহাদেব অভিমুখে | আমাদের মননশীল বৃদ্ধিযুক্ত বিচারপ্রুবণ 
মনের পৃন্রে ভাবনাশুন্য এক চেতনা ছিল কিন্ধ তাহাতে প্রাণ ও সংজ্ঞা ছিল; 
তাহারও পুর্বে ছিল অবচেতনা এবং নিশ্চেতনা ; স্বচছন্দে মনে করা যাইতে 
পারে যে আমাদের পরে অখবা আমাদেরই অনুহেমঘিত আত্মায় যাহা মনের 
কৃত্রিম বা রচিত ভাবনার উপর নির্ভরশীল নয় এমন এক স্বয়ংজ্যোতি বৃহত্তর 
চেতন! আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে ; ইহা নিশ্চিত যে আমাদের অপূর্ণ 
অবিদ্যাচছনু ভাবনাশীল মনই চেতনার শেঘ কথা বা তাহার চরম সম্ভাবনা নয় । 
কারণ চেতনা মূলতঃ নিজেকে এবং বস্তবরাভিকে জানিবার এক শক্তি এবং নিজের 
স্বরূপ-প্রকতিতে এই শক্তি হইবে অপরোক্ছ, আপনাতে আপনি সার্থক এবং 
পরিপূর্ণ ; কিন্ত দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের চেতনার ক্রিয়া পরোক্ষ, অপূর্ণ, 
ও অসিদ্ধ এবং কৃত্রিম সাধনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ; তাহার কারণ এখানে 
চেতনা আবরণকারী আাদিম নিশ্চেতনার মধ্য হইতে উন্মিঘিত হইতেছে, তাই 


৪৯২ 


ভাগবত জীবন 


তাহা প্রথমে নিশ্চেতনার অচেতন আবরণে আবৃত 'ও ভারাক্রান্ত হইয়া আছে ; 
কিন্ত ইহাও নিশ্চিত যে পূর্ণবূপে পরিস্ফুরণের শক্তিও তাহাতে আছে, 
এবং যাহা তাহার স্বরূপ-প্রকৃতি নিজের সেই পূর্ণতা তা লাভই ইহার নিয়তি। 
চেতনার খাটি প্রকৃতি হইল তাহার বিষয়সকলকে সম্পূর্ণরূপে জানা, এই সমস্ত 
জ্ঞাতব্য বিঘয়ের প্রথমটি হইল আত্মা বা সেই সম্তা এখানে যাহার চেতনার 
ক্রমবিকাশ চলিতেছে । আমরা যাহাকে অনাত্ধা বলি তাহাই চেতনার অন্য 
াতব্য বিঘয়__কিস্তু সত্তা যদি অখণ্ড হয় তাহা হইলে তথাকথিত অনাত্বাও 
স্ব্ূপত: আদ্বা : অতএব উন্মিষন্ত চেতনার নিয়তি হইল পূর্ণজ্ান লাভ করা, 
আত্মাকে এবং সকলকে পর্ণরূপে জানলা | কিন্ত চেতনার এই পূর্ণ এবং স্বাতা- 
বিক অবস্থা আমাদের প্রাকৃত কত সন্তাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের কাছে অতি- 
চেতনরূপে বর্তমান জাছে এবং হঠাৎ যদি আমাদেব যন তখায় গিয়া পৌছে 
তাহা হইলে তাহার ক্রিয়াশক্তি পুথমে লোপ পায়_-অথচ এই অতিচেতনার 
দিকেই আমাদের উন্মিষন্থ সচেতন সন্তার অভিযান চলিয়াছে। কিন্ত অতি- 
চেতনা বা নিজের চরম সত্তার দিকে আমাদের চেতনার এই প্রগতি শুধুই সম্ভব 
হইতে পাবে, এই মর্তযধামে আমাদের যাহা ভিত্তিভুমি সেই নিশ্চেতনা নিজে 
প্রকৃতপক্ষে যদি সংবৃত অতিচেতনা হয় ; কেননা সত্য বস্তব সম্ভুতিতে আমাদের 
মধ্যে যাহা হইয়া উঠিবে তাহা তগায় পূর্ব হইতে অবশ্যই সংবৃত ব। গোপন 
অবস্থায় থাকা চাই । নিশ্চেতনাকে এইরূপ এক সংবৃত সত্তা বা শক্তিনূপে 
সহজেই ধারণা করিতে পারি, যখন আমরা অচেতন শক্তির এই জগবজ্চটি- 
ব্যাপাব গভীররূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, তথা কখিত অচেতন 
শক্তি অগ্তৃত উপায়ে অনন্ত কলা কৌশলেব সঙ্গে জড়জগতে যাহ। গড়িয়। 
তুলিতেছ্ে তাহার মধ্যে সংবৃত এক বিশাল প্রজ্ঞাব ক্রিয়াধারা চলিতেছে ; 
যখন আরো দেখি যে আমরা নিজেরাও এই পজ্ঞজার কোন অংশ, সেই সংবৃতি 
হইতে এক উন্মিঘন্ত চেতনানপে উদ্ভত হইযাছি তখন বুঝি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
যাহা সংবৃত তাহা পূর্ণরূপে বিবৃত হইয়া আত্মপ্রকাশ না কবিতেছে, পূর্ণবূপে 
নিজেকে এবং সকলকে যাহা জানে এমন চবম ও পরম প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রকাশ 

না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেতনার এই উন্মেঘষের ধারা পথে কোথাও 
থাষিয়া থাকিতে পারেনা । এই চেতনাকেই আমরা অতিমানস বা বিজ্ঞানময় 
চেতনা নামে অভিহিত করিয়াছি । কেননা স্পষ্টত: এই অতিমানসই আমাদের 
অন্তগ্ণ সত্য বন্. পরম সত্তা বা চিৎপুরুঘের আত্মচেতনা, সেই পরম সত্যবস্থই 


৪৯৩ 


দিব্য জীবন বার্ড 


আমাদের মধো ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ' আমরা সেই পরমসত্তারই 
সন্তুতি এবং আমাদিগকে তাহারই প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিতে হইবে ইহাই 
আমাদের জীবনের তাৎপর্য । 

যেমন চেতনাই জড়াশবয়ী সত্তার মন্্রহস্য তেমনি প্রাণই সেই সত্তার 
বহির্ধযঞজনা এবং কার্যকরী শক্তি; কেননা প্রাণই চেতনাকে মুজ ক'রে তাহাকে 
শক্তির বিগ্রহে রূপার়িত করে এবং জড়ের ক্রিয়ায় তাহাকে ফটাইয়া তোলে। 
জড়ের মধো কোন প্রকার আত্মপ্রকাশ যদি উনিমঘস্ত সত্বার জল্মগ্রহণের চষম 
উদ্দেশ্য হয় তবে তাহার বহিবিকাশ ও সফলতা দেখিতে পাই সক্রিয় প্রাণের 
লীলায়, প্রাণেই সে প্রকাশের চিহ্ন এবং পরিমাণের নিদেশি পাওয়া যায়। 
কিন্ত আমাদের যে প্রাণকে আজ দেখিতে পাইতেছি তাহা এখনও অপূর্ণ, এখনও 
উন্মিঘিত হইয়া উঠিতেছে ; চেতনার বিবৃদ্ধি ও পরিণতির সঙ্গে প্রাণের 
যেমন বিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটে তেমনি প্রাণ সুগঠিত ও পূর্ণ হইতে থাকিলে 
চেতনারও প্রকাশ অধিকতর অব্যাহত ভাবে হয়, বৃহত্তর চেতনা এক বৃহত্তর 
জীবনকে সুচিত করে । মনোময় মানুঘের জীবন অপূর্ণ কেননা মন সত্তার 
চেতনার মুখ্য এবং উচচতম শক্তি নয়: এমন কি মনের পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণ 
হইলেও আরও কিছু লাভ কর! বাকি থাকে, আরও কিছু অব্যক্ত থাকিয়া যায়। 
কেননা আমাদের মধ্যে যাহা অন্তগূঢ হইয়া আছে এবং উন্মিঘিত হইয়া 
উঠিতেছে তাহা মন নয়--এক চিৎসত্তা ; মন চিৎপুরুঘের চেতনার স্বাভাবিক 
ক্রিয়াশক্তি নয়, তাহার অভিব্যক্তি সহজ 'ও স্বাভাবিকভাবে অতিমানস বা 
বিজ্ঞানময় চেতনার আলোকেই হইতে পারে । অতএব চিৎপুরুঘেরই পূর্ণ 
অভিব্যক্তিবূপে যদি প্রাণকে ফুটিয়া উঠিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে 
চিন্ময় সত্তার প্রকাশ করিবার এবং তাহারই অতিমানস বা বিজ্ঞানময় শক্তির 
মধ্যে পরিপূর্ণ চৈতন্যময় দিব্যজীবন উন্মিঘিত কবিয়া তুলিবার দায় রহিয়াছে 
গোপনে পরিণামশীল প্রকৃতির মব্যে, তাহাই তাহার লক্ষ্য । 

তত্বতঃ সকল অধ্যাত্ব জীবনের তাংপর্য্য হইল দিব্যজীবনকে ফুটাইয়। 
তোলা । কোথায় যে মনোময় জীবনের শেঘ এবং দিবাজীবনের জারম্ত তাহা 
নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ জীবনের এই দূই ধারা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ 
হইয়া গিয়াছে এবং অনেকদূর পর্যন্ত জীবনের এই মিশিত ধারা বহিয়া চলে । 
আধ্যাত্বিকতার আবেগে সাধক যদি একান্তভাবে ইহবিমুখ না হইয়া পড়ে, 
তাহা হইলে মনোময় জীবন এবং দিব্যজীবনের এই মধ্যবর্তী অংশের অনেকখানি 
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জুড়িয়া উচচতর জীবনের ক্রিয়াধারা গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। মন 
এবং প্রাণ যে পরিমাণে চিৎসন্তার আলোকে আলোকিত হইতে থাকে, সেই 
পরিমাণে তাহার৷ দিব্যভাবের মহিমা ও বৃহত্তর গোপন সত্যবস্তর ছ্বারা অনু- 
রঞ্জিত হইতে এবং তাহারই কিছুটা প্রতিফলিত করিতে থাকে, এবং এই ভাব 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেঘে মধ্যবত্তী অবস্থা ও সীমারেখা যখন পার হইয়া 
যায় তখন অধ্যাত্ব তত্বের পূর্ণ আলোক এবং শক্তিতে সমগ্র জীবন এক অখণ্ড 
পৃর্ণতীয় তরিয়৷ উঠে। কিন্তু উদ্বূ্পরিণামী প্রকৃতির আকৃতি পরিপূর্ণভাবে 
চরিতার্থ হইবার পৃব্রে চাই যে এই জ্যোতি এবং বূপান্তরের ধারা মন, প্রাণ 
এবং দেহকে অর্থাৎ সমগ্র সত্তাকে নিজেদের মধ্যে তুলিয়া৷ লইবে এবং তাহাদিগের 
সবখানিকে নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে ; শুধু অন্তরে দিব্যপুরুঘের যে উপলব্ধি 
হইবে তাহা৷ নহে কিন্তু তাহারই শক্তিতে অন্তর এবং বাহিরের জীবনকে নূতন 
ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে ; আবার শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় বিজ্ঞানময় 
সঙ্ঘ-জীবনেও পাথিব প্রকৃতির মধ্যে চিৎপুরুঘের সম্ভৃতির উচচতম শক্তি এবং 
রূপের প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে | ইহা সম্ভব করিবার জন্য আমাদের মধ্যাস্থিত 
অধাত্ব সত্তাকে কেবল তাহার অন্তরস্থিতিতে নয় তাহার বহির্গামী শক্তি- 
প্রবাহের মধ্যেও নিজের পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিতে প্রতিষ্টিত হইতে হইবে, এবং সেই 
পূর্ণ তালাভের সহিত এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ কর্ম্ম-ধারার জন্য নিজের 
বীর্য্যবস্ত ক্রিয়াশক্তিতে ফটাইয়া তুলিতে এবং বাহিরের জীবনকেও তাহার 
সাধনযষ্ত্রে রূপান্তরিত করিতে হইবে । 

ইহা নিঃসন্দেহ যে আমাদের অন্তরে এমন এক অধ্যাত্ব জীবন, হৃদয়ে এমন 
এক বৈকৃঠ বা স্বগরাজ্য থাকিতে পারে যাহা আমাদের বহিঃসত্তার বাহিরের 
কোন প্রকাশ, কোন সাধনযন্ত্র বা কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে না। অস্তরের 
জীবনের এক আধ্যাত্মিক পরম প্রয়োজন আছে এবং অন্তরের স্থিতি বা সত্যকে 
বাহিরে রূপ দিতে পারে বলিয়াই বহিজাঁবনের মূল্য আছে। অধ্যাত্ব সিদ্ধপুরুঘ 
যেখানে যে ভাবে বিচরণ করুন যে ভাবেই তাহার ক্রিয়া এবং আচরণ চলুক না 
কেন, তিনি দিব্য পুরুষের মধ্যেই বাস করেন, তিনি চিন্ময় সত্তাকে উপলব্ধি 
করেন, তাহার সত্তা ও তাহার সকল গতি প্রবৃত্তি সেই পূরুঘের মধ্যেই নিবদ্ধ ; 
গীতায় এই কথা বলা হইয়াছে, “স সব্বথা ময়ি বর্ততে”-__'সে সন্বভাবে 
আমাতে বর্তমান থাকে'__ এই ভাঘায়। 'িনি নিজের ভিতরে এবং সর্বত্র 
দিব্যপরুঘের অন্ভূতি লাভ করিয়াছেন চিংস্বরূপ আত্মার তাবনায় তন্মর 
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হইয়াছেন সেই অধ্যাত্ব সাধক ভিতরে দিব্যজীবনে বাস করিবেন এবং তাহার 
বাহিরের জীবনের ক্রিয়াধারায় তাহা প্রতিফলিত হইবে-_যদিও বাহিরের সে 
জীরনে মত্ত্যপ্রকৃতি সলভ মানুষী ভাবনা! এবং ক্রিয়াধারার সাধারণ ব্যাপার 
ছাড়া অলৌকিক কোন কিছু না থাকিতে পারে অথব৷ আপাত দৃষ্টিতে নাই 
বলিয়াই মনে হইতে পারে । আধ্যাত্বিক জীবনের ইহাই প্রাথমিক সত্য এবং 
মূল কথা, তথাপি আধ্যাত্মিক পরিণামের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে যে 
ইহা। কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি ও পৃণতা৷ লাভ, ইহাতে পরিবেশের কোন পরিবর্তন 
আসিবে না ; পাথিব প্রকৃতির মধ্যে এক বীর্যযবস্ত বৃহত্তর পরিবর্তন আনিতে 
হইলে চাই জীবন এবং ক্রিয়াধারার সমগ্র তত্ব ও সাধন-যগ্ত্রের আধ্যাত্বিক 
রূপান্তর-_চাই দিব্য পরিণামের চরম ও পরিপুণ অবস্থা যাহার মধ্যে অতিব্যক্ত 
হইয়াছে এমন এক নূতন দেবমানব-জাতির আবির্ভাব ঘটানো এবং এক নূতন 
পাথিৰ প্রাণের বিকাশের ছবি আমাদের ভাঘা ও ধারণায় গভীরভাবে অকস্কিত 
করা । এ কার্যে বিজ্ঞানময় রূপান্তরের স্থান সব্বোপরি ; এতকাল ধরিয়া 
যত সাধন! চলিয়া আসিয়াছে তাহা সমগ্র প্রকৃতির এই আমূল দিব্য রূপান্তরের 
দিফে আমাদিগকে তুলিয়া দিতেছে এবং তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তত 
করিতেছে ইহাই মনে করা যাইতে পারে। কেননা বিজ্ঞানধন চেতনায় 
পূর্ণবীর্যের্ সক্রিয়ভাবে বাসই হইল পৃথিবীর বক্ষে পরিপৃণ দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা ; 
সে জীবনধারা পাথিব জীবনে চেতনার বীর্য্যবন্ত ও সক্রিয় প্রকাশের জন্য 
বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বকর্মের উচচতর করণ বা সাধন-যন্ত্র গড়িয়া তুলিবে এবং 
জড়প্রকৃতির বিভাবনাসকল গ্রহণ করিয়া তাহাদের রূপান্তর সাধন করিবে । 
কিন্তু বিজ্ঞাননয় জীবনের সমগ্র ভিত্তি স্বতাবসিদ্ধভাবে সর্বদাই অন্তরে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, বাহিরে নয় । চিৎ পুরুঘের এই জীবনে চিৎসত্তা বা আমাদের 
অন্তরে অধিষ্ঠিত সত্য বস্তই মনন, প্রাণসত্তা। এবং দেহকে তাহার সাধন-যন্ত্রূপে 
গড়িয়। তুলিয়াছে এবং ব্যবহার করিতেছে ; ভাবনা, বেদনা এবং ক্রিয়া তাহা- 
দের নিজেদের জন্য বর্তমান নাই,তাহার৷ উদ্দেশ্য নয়--উপায় বা উপলক্ষ্য মাত্র; 
তাহারা নিমিত্ত মাত্র হইয়া আমাদের মধ্যস্থিত দিব্যসত্তীকে প্রকাশ করে; 
অন্যথায়, এই অন্তর্দুখিনতা এই আধ্যাঘ্বিক প্রবর্তন ছাড়া অতি মাত্রায় বাহ্য 
তাবে বিভাবিত এক চেতনায় অথবা৷ কেবলমাত্র বাহ্য উপায় ছ্বারা মহত্বর বা 
দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান প্রাকৃত জীবনে আমাদের 
বহি্খুখ বহিশ্চর সতায় মনে হয় জগৎই আমাদিগকে স্থাষ্টি করিয়াছে ; কিন্ত 
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আমাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিলে আমাদিগকে নিজেকে 
এবং আমাদের জগৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে । আমাদের অস্তর জীবনই মুখ্য 
বস্ত এবং বাকী সকল তাহা হইতে জাত এবং তাহার প্রকাশ মাত্র ইহাই এই নধ- 
স্থষ্টির বিধান বা সুত্র হইবে । বস্তত: আমাদের নিজের অস্তরাত্বার, আমাদের 
মন প্রাণের ও জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমাদের যে আকৃতি ও 
সাধনা চলিতেছে তাহার মূলে এই বিধানই রহিয়াছে । কেননা আমাদিগকে 
যে জগতে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে সে জগৎ অন্ধকারময় অবিদ্যাচ্ছনু 
জড় ও অপৃণ এবং এই বিরাট নিবর্বাক্‌ অন্ধ তমিস্ার শক্তি ও চাপে, ক্রিয়াধারা 
ও গঠন পদ্ধতিতে, তংসঙ্গে জড়ের মধ্যে জন্মে, তাহার পরিবেশে ও প্রতাবে, 
প্রাণের ঘাত প্রতিধাতজাত শিক্ষাতে আমাদের বহিশ্চর চেতন-সত্তা স্্ট হই- 
য়াছে ; তথাপি আমরা অম্পষ্টভাবে যেন জানি যে আমাদের মধ্যে আর একটা! 
কিছু আছে ৰা একটা কিছু হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। যাহা৷ গড়িয়া উঠিয়াছে 
এই কিছু তাহা হইতে স্বতন্ত্র; সে কিছু যেন এক চিৎপুরুঘ বা এক স্বয়ন্তু সত্তা, 
যিনি নিজেকে নিজেই নিয়স্ত্রিত করেন__তিনিই বুঝি আমাদের প্রকৃতিকে 
তাহার নিজের গুহ্যসিদ্ধি এবং পূর্ণতার ভাবনার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। 
এই দাবি বা এই প্রেরণার সাড়ায় আমাদের মধ্যে কে যেন জাগিয়া উঠে, 
সে যেন এক দিব্য কিছুর প্রতিরূপে নিজে গড়িয়া উঠিতে চায়, আবার 
যে বাহ্য জগতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে সেই জগৎকেও নিজের 
আধ্যাত্বিক মনোময় এবং প্রাণময় পরিণতির একট বৃহত্তর প্রতিমৃত্তি রূপেই 
নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে-ই যেন আমাদের 
মন হইতে আমাদের চিৎসত্তার গভীর হইতে স্বতঃ উৎসারিত ভাবানুরূপে নৃতন, 
পূর্ণ এবং জুঘমায় ভরা কিছুরূপে আমাদের আস্তর জগৎকেও গড়িয়া লইতে 
চায়। 

কিন্তু আমাদের প্রাকৃত মন অন্ধকারাচ্ছন্ু, ধারণায় পক্ষপাতদোঘে দুষ্ট, 
প্রতিভাসের পারম্পরিক বিরোধ দ্বারা বিপথচালিত, বহু সম্ভাবনায় বিভ্রান্ত ; 
সে মন তিনটি বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে চালিত হইতে এবং তাহাদের কোন 
একটিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে । আমাদিগকে কি হইতে হইবে 
তাহার সন্ধান করিতে গিয়া মন আমাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক পরিণতি 
এবং পূর্ণতার দিকে অতিনিবিষ্ট হইতে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা এবং তাহার অন্তর 
জীবনের দিকে একাগ্র হইয়া পড়িতে পারে ; অথবা সে মন ব্যক্তিগত ভাবে 
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দিবা জীবন বার্থ! 


আমাদের বহিঃপ্রকৃতির পরিণতি সাধন করিবার, মননশক্তি এবং বাহ্য জগতে 
সক্রিয় বা ব্যবহারিক কর্মনকে পূর্ণ করিয়া তুলিষার অথবা পারিপাশ্িক জগতের 
সহিত ব্যক্তিগত সম্বদ্ধের কোন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অভিনিবিষ্ট 
হইতে পারে ; অথবা তাছা বাহিরের জগতের দিকেই অভিনিধিষ্ট হইতে 
পারে, তখন সে জগৎকে উৎকৃষ্টতর করা, তাহ। কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে 
আমাদের যে ধারণ! কচি সংস্কার বা আদর্শ আছে জগৎকে অধিকতরতাবে 
তাহার অনুরূপ করিয়া তোলাই হয় তাহার বত। একদিকে যাহা বিশ্বাতীত 
সত্যবস্ত্, যাহা দিব্যসত্তারই এক সত্তা, জগতের স্থারা যাহা কষ্ট হয় নাই, 
যাহা নিজের মধ্যে নিজে বাস করিতে সমর্থ, যাহা আমাদের সত্য আত্মা সেই 
অধ্যাত্ব সত্তা জগৎকে অতিক্রম করিয়৷ বিশ্বাতীত স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
জন্য আমাদিগকে আবাহন করে ; অন্য দিকে যাহা দিব্য সত্তার এক বিরাট 
আত্মরূপায়ণ এবং ছদ্যবেশে সত্য বস্তর এক শক্তি বা বিভূতি আমাদের চারিদিকে 
অবস্থিত সেই বিশ্বও আমাদের উপর তাহার দাবি জানায় | আমাদের প্রকৃ- 
তিস্থ সত্ত। বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত এই দূই তত্বের মধ্যে অবস্থিত আছে, তাহাদের 
উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহাদিগকে যুক্ত করিতেছে ; এই সত্তার ছৈধ ব৷ 
যুগল দাবি আছে, কেন না৷ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এ সত্তা বিশ্ব স্থারাই সৃষ্ট 
হইয়াছে তথাপি ইহার প্রকৃত শ্ষ্টা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং সে স্রষ্টা 
স্য্টির জন্য প্রথমে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই শুধু জগৎকে 
স্রষ্টা বলিয়া বোধ হইতেছে ; বস্তত: আমাদের প্রকৃতিস্ব সত্তা আমাদের মধ্য- 
স্থিত বৃহত্তর অধ্যাত্ব সত্তারই এক রূপ, এক ছা প্রকাশ । এই দাবি একদিকে 
অস্তবের পূর্ণতার, অধ্যাত্ব যুক্তির প্রতি অভিনিবেশ অপর দিকে বাহিরের 
জগৎ এবং তাহাব রূপায়ণেব প্রতি অভিনিবেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করে, এ 
উভয়ের মধ্যে একটা মধুরতর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় এবং মহত্তর 
বিশ্বে মহত্তর ব্যক্তিত্বের আদর্শ ক্রি করে। কিন্তু পরম সত্যকে এবং পরিপূর্ণ 
জীবনের ভিত্তি ও উৎসকে আমাদের অন্তরেই পাইতে হইবে ; বাহিরের কোন 
বূপায়ণ সে স্থান অধিকার করিতে পারে না। যদি জগতে এবং প্রকৃতিতে 
প্রথমে জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে। 

দিব্যজীবনের উন্মেঘ এবং প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে 
চিৎসত্তায় অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে । যতক্ষণ আমরা তাহার মনোময় প্রারষয় 
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ভাগবহ জীথন 


অথবা অনুময় আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার ছদ্যুবেশ দূর করিয়া তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে না পারিতেছি যতক্ষণ তাহা আমাদের আত্মাতে উন্নিঘিত 
ও প্রকাশিত হইয়া! না উঠিতেছে, উপনিষদের ভাঘায় বলিতে গেলে যতক্ষণ 
আমাদের এই দেহ হইতে ধৈর্যের সহিত তাহাকে নিষফাশিত করিতে সমর্থ না 
হইভেছি, এককথায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অস্তরে এক চিন্ময় জীবন প্রতিষ্ঠা 
করিতে না পার্িতেছি, ইহা বেশ সুস্পষ্ট যে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বাহিরের 
জীবনকে দিব্যজীবনবূপে গড়িয়া তোল! সম্ভব নয়। এমন কি দিব্য চিন্ময় 
তাগবত জীবনের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া যদি বস্তৃতঃ আমর! দিব্যজীবন বলিতে 
শুধু মনোময় এবং প্রাণময় দেবতার জীবনের আদর্শ বুঝি এবং তাহাই হইয়া 
উঠিতে চাই তাহা হইলেও যতক্ষণ আমাদের ব্যষ্টি মনোময় সম্তা অথবা শক্তি- 
সাধনায় রত বাদনাময় প্রাণসত্তা সেই দেবতারূপে গড়িয়া উঠিতে না পারিতেছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়তর অর্থে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইবে না, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনোময় দেবভাব ব! প্রাণময় অস্ুরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
অবচিন্ময় ( 1709-50200551 ) অতিমানবের অধিকারও আমরা লাভ 
করিতে পারিব না। অন্তরের এই জীবন একবার লাভ হইলে, জগতের 
ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র বহিশ্চর সত্তাকে আমাদের সমস্ত ভাবনা, বেদনা এবং 
ক্রিয়াকে সেই অন্তর জীবনের পূর্ণশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য অভিনিবিষ্ট 
হওয়াই হইবে আমাদের সাধনার দ্বিতীয় পর্ব । আমরা যদি শুধু আমাদের 
সক্রিয় শক্তিময় অংশে এই তাবের মহত্তর এবং গভীরতর জীবন যাপন করিতে 
পারি তাহ৷ হইলেই সেই শক্তির সাক্ষাৎ পাইব যাহা আমাদের মধ্যে বৃহত্তর 
জীবন স্থাষ্টি করিবে অথবা জগৎকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে-_-হয় মন ও 
প্রাণের অথবা চিসত্তার কোন শক্তি এবং পূর্ণতায়। যাহারা নিজে অপূর্ণ 
এরূপ লোকসকলেব ছারা বা তাহাদের সমাহারে পূর্ণ বা সিদ্ধ মানবজগৎ 
গড়িয়া উঠিতে পারে না । এমন কি দীক্ষা। শিক্ষা বা আইন কানুন কা সমাজ- 
ধর্ম বা রাষ্টরতন্ত্ দ্বারা আমাদের সমস্ত কর্মকে যদি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রিত করি 
তাহার ফলে আমর! মনের নিয়ন্ত্রিত বিশিষ্ট ধারা, জীবনের সাজান বৈশিষ্ট্য বা 
আচারের পরিমাজিত বিশেষ ধরণ পাইতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত নিয়মতন্ত্ 
দ্বারা ভিতরের মানুঘের রূপান্তর সিদ্ধ করা বা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া 
তোল যায় না; এ সমস্ত কর্ম দ্বারা একটি পূর্ণ জীবাত্বা অথবা পূর্ণ মননশীল 
পুরুঘ অথবা পূর্ণ বা উপচীয়মান জীবন্ত সত্তাকে পাথরে কাটা ভাস্কর্যের মত 
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দিহ্য জীঙন ধার্ত! 


কাটিয়া বাহির করা যায় না। ফেননা আমাদের অন্তরাত্বা মন এবং প্রাণ, সতারই 
শক্তি, তাহাদের বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু কোন ছাঁচে চালিয়া বা কাটিয়া 
তাহাদিগকে প্রস্তত করা যায় না; বাহিরের ক্রিয়াধারা এবং রূপায়ণ আতা 
যন এবং প্রাণের সহায় হইতে পারে, তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে বিস্ত 
তাহাদিগকে স্থাষ্ট করিতে বা গঠিত করিয়৷ তুলিতে পাবে না। জীবলীশজির 
ক্রিয়াবঙ্ছক কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া অথবা কাহারও আত্ব৷ বা মন বা প্রাণে 
শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার গঠন কার্যে শুধু সাহায্য করা যাইতে পারে কিন্ত 
তাহা যান্ত্রিকভাবে ( কলে ফেলিয়া ) নিয়মানুগত ব্যাপক গঠন প্রণালীর 
বারা সিদ্ধ হয় না, সে ক্ষেত্রেও অভ্যুদয় অস্তর হইতেই আসিবে, সেই সমস্ত 
প্রভাব এবং শক্তিকে কি ভাবে গ্রহণ করা অথবা কাজে লাগান যাইবে তাহ। 
ভিতর হইতেই স্থিরীকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাহির হইতে নহে । আমাদের 
স্থট্টির উৎসাহ এবং অতীপ্সাকেও এই প্রাথমিক সত্য শিখিতে হইবে, তাহা না 
হইলে আমাদের সকল মানুধী চেষ্টা ব্যর্থতার আবর্তে ধরিয়া মরিবে এবং তাহার 
সিদ্ধি হইবে অসিদ্ধির আপাত রম্য বঞ্চন। মাত্র । 

পাকৃতিক শক্তির সকল সাধনাই কিছু হইয়৷ উঠিবার, কিছুকে ফুটাইয়া 
তুলিবার সাধনা ; আমাদের জ্ঞান বেদনা বা অনুভূতি এবং কর্ম সত্তার গৌণ শক্তি, 
তাহাদের মূল্য আছে বটে কেননা সন্তা নিজে যাহা।, তাহার আংশিক আত্মরূপায়ণ 
বা আত্মপ্রকাশে তাহারা সহায়তা করে ; আবার যাহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই, 
সত্তা সেই আরো বেশী যাহা হইয়া উঠিবে তাহার আকৃতিরও তাহারা অনুক্ল 
ও সহায় । কিন্তু ধর, নীতি, রাষ্ট্রতন্ত্, সমাজধর্ট, অর্থনীতি, যাহাকে অবলম্বন 
করিয়া প্রকাশ হউক না কেন, আত্মস্রখ বা জনহিতের প্রয়োজনে, মনোময় 
প্রাণময় বা অনুময় জীবনের যে কোন রূপে বা! গঠনে কাজে লাগুক না কেন, 
জ্ঞান ভাবনা এবং কর্ম জীবনের মূল বা উদ্দেশ্য হইতে পারে না ; তাহার 
শুধু সন্তার শক্তির জখবা তাহার সন্থৃতিশক্তির ক্রিয়াধারা, তাহারা সে সত্তার 
বীর্য্যবস্ত প্রতীক. দেহধারী চিৎসত্তার তাহার৷ বিস্যষ্টি, সেই সত্তা যাহা হইতে 
চায় তাহা আবিষ্কারের অথব৷ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় মাত্র। কিন্তু মানুঘের 
জড়াশয়ী মন অন্যতাবে বস্তকে উল্টা করিয়া নীচের জিনিষ উপরে নিয়া এবং 
উপরের বস্তু নীচে আনিয়া দেখিতে চায়, কেনন৷ তাহা বহিশ্চর শক্তিকে অথবা 
প্রকৃতির আপাত প্রতীয়মান অবস্থাকে মূল বা স্বরপবস্ত মনে করে; প্রকৃতির 
দৃশ্য ও বাহ্য কার্যক্রমকে ক্রিয়াধারার মূল মনে করিয়া সে তাহার বিস্যার্টকে 
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গ্রহণ করে, বুঝিতে পারে না সে গৌণ বাহ্য রূপ মাত্র দেখিতে পাইতেছে 
এবং সেই বাহারূপ এক বৃহত্তর এবং গোপন ক্রিয়াধারাকে আবৃত করিয়া রাখি- 
মাছে; কেননা প্রকৃতির গোপন এবং রহস্যপূর্ণ ক্রিয়াধার৷ হইল সম্তারই শক্তি 
এবং রূপের বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ 
করা ; এই পরিণাম এই আত্বরপায়ণের প্রয়োজনে সংবৃত সত্তাকে জাগাইয়া 
তুলিবার জন্য প্রকৃতির বাহিরের চাপ একটা উপায় মাত্র। যখন প্রকৃতির 
পরিণামধারা আধ্যাত্বিকতার সোপানে পৌঁছে তখন এই গোপন ক্রিয়াধারাই 
তাহার সমগ্র ক্রিয়াধারাতে পরিণত হয় : বাহ্য শক্তির সকল আবরণ ভেদ 
করিয়া যিনি স্বরূপত: চিৎসত্তা তাহাদের সেই প্রধান গোপন প্রযোজকের 
নিকট পৌছানই সাধনার পরম ও চরম প্রয়োজন | আত্মস্বরূপ হওয়া বা 
নিজেকে পাওয়াই আমাদের একমাত্র করণীয় বস্ত, কিন্ত আমাদের এই খাঁটি 
আত্বস্বরূপ আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, সেই উচচতম খাঁটি দিব্যসন্তাতে পৌছিতে 
হইলে, তাহাকে স্বত:-প্রকাশিত এবং স্বয়ং-ক্রিয়াশীল রূপে দেখিতে হইলে, 
আমাদিগকে দেহ প্রাণ ও মনের বাহ্য আত্মাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে | 
এ অবস্থায় পৌ ছিতে পারি ; একবার সে সিদ্ধি লাভ হইলে তখা হইতে আমরা 
আধ্যাত্মিক বা দিব্য মন প্রাণ দেহ গড়িয়া তুলিতে পারিৰ এবং তাহাদের মধ্য 
দিয়া যাহা দিব্যজীবনের খাঁটি পরিবেশ হইয়া দীড়াইতে পারিবে তেমন এক 
জগৎ গড়িয়া লইতে সমর্থ হইব-- প্রকৃতির শক্তি এই চরম লক্ষ্য জামাদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে । সুতরাং প্রথম প্রয়োজন এই যে প্রত্যেক বাট্টি- 
সত্তাকে আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার নিজের মব্যে চিৎসত্তাকে, দিব্য- 
পুরঘকে এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার সকল সত্তায় ও সকল 
জীবনে | দিব্যজীবন প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ অন্তরেবই এক জীবন ;) কেননা 
বাহ্যতঃ যাহা কিছু আছে বা ঘটিতেছে তাহা অন্তরে যাহা আছে তাহারই অভি- 
ব্যক্তি, তাই অন্তরের সত্তা যদি দিব্যভাবে ভাবিত না হইয়া উঠে তাহা হইলে 
বাছিরের জীবনে দিব্যতাৰ ফুটিতে পারে না । মানুঘের চিন্ময় কেন্দ্রে দিব্য- 
পুরঘ আবরণে আবৃত হইয়া গোপনে বাস করেন ; মানুষের মধ্যে শাশৃত সত্য- 
বন্ত ও পরমাত্বা যদি না থাকিতেন তবে তাহার কোন উচচতর জীবনলাভের 
বা নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার কোন কথা উঠিত না। 

আমাদের মধ্যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইল হইয়া উঠা এবং পর্ণবূপে হইয়া 
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উঠ) ; কিন্ত পূর্ণরূপে হইয়৷ উঠিবার অর্থই হইল আত্মসস্তার স্থন্ধে। পূর্ণরূপে 
সচেতন হওয়া, অচেতনা অর্কচেতনা বা অপূর্ণ চেতনার মধ্যে নিজেকে পূর্ণ 
রূণে পাওয়া যায় না ; সে সমস্তকে সত্তা বা জীবন বলিতে পারি কিন্তু তাহান্া 
সস্তার পূর্ণতা নহে। পূর্ণ ভাবে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে নিজেকে এবং নিজ সত্তার সকল 
সত্যকে জানা, সত্তাকে খাটিভাবে পাওয়ার অপরিহার্য নিমিত্ত । এই আত্ম- 
জ্ঞানই যখার্থ অধ্যাত্ববিদ্যা ; অধ্যাত্ববিদ্যা ম্বরূপতং এই স্বভাবসিদ্ধ স্বয়স্ত- 
চেতনা ; তাহার জ্ঞানের সকল ক্রিয়ায় এমন কি তাহার যে কোন ক্রিয়া এই 
চেতনাই নিজেকে রূপায়িত করিয়া তোলে । ইহা ছাড়া চেতনার অন্য সকল 
ভঞানে ফুটিয়া উঠে, চেতনাব নিজেকে ভুলিয়া গিয়া আবার নিজেকে এবং নিজের 
মধ্যে যাহা আছে তাহা জানিবার প্রয়াস ; যাহাকে বলিতে পারি আত্ম-অজ্ঞানের 
বা আত্ব-অবিদ্যার আত্মজ্ঞানে পুনরায় রূপান্তরিত হওয়ার সাধনা | 

আবার চেতনা নিজের মধ্যেই সন্তার শক্তিকে বহন করে বলিয়া তাহার 
স্বতাবসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ শক্তিকে পাওয়াই হইবে সম্ভুতির চরমোতকর্থ ; ইহাতে 
আত্মার সকল শক্তির এবং সব্বপ্রকাবে তাহা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার লাভ 
হয়। যে জীবন শ্তধু বর্তমান আছে. শক্তির উপর অধিকার পায় নাই বা অর্েক 
বা অপূর্ণ অধিকাৰ পাইয়াছে তাহা পঙ্গু এবং খব্ব জীবন; ইহা! বাচিয়া 
থাক! বটে কিন্তু সত্তাব পূর্ণতা নয়। আবাব সন্তার শক্তিকে আত্মাতে সমাহৃত 
এবং সমাহিত করিয়া নিশ্চল নিক্ষিয স্থিতিলাভও সম্ভব, কিন্ত তখনও বলিব 
শুধ সেই অবস্থাতে পূর্ণশক্তি নাই-_-তাহ। ছিন্রাঙ্গ ও খবর, বলিব যে যুগপৎ সক্রিয় 
ও নিঙ্রিয় স্থিতিতে শক্তিমন্ত হওয়াই সত্তার পূর্ণাঙ্গতা বা সম্যক চবিতার্থতা ; 
আত্বার শক্তি আত্মাব ভগবন্তাবই চিহু, শক্তিশুন্য চিৎপুরুঘ চিৎপুরুঘই নহেন। 
অধ্যাত্্ব চেতনা যেমন স্বরূপগত এবং স্বয়ন্ত, তেমনি আমাদের অধ্যান্ত সম্তার 
এই শক্তিও স্বূপগত স্বয়ং-ক্রিয় ও স্বয়ন্তু এবং আপনি আপনাকে পূর্ণ ও সার্থক 
করিয়া তুলিতে সমর্থ । সাধন বা যন্ত্রদূপে যাহা সে বাবহার করে তাহা তাহার 
নিজেরই অংশ ; এমন কি বাহিরের যাহা কিছু সে যন্ত্রবূপে ব্যবহার করে তাহা- 
কেও নিজের অংশ এবং নিজসত্তার প্রকাশ-ক্ষেত্র করিয়া লয়। সচেতন ক্রিয়াতে 
সত্তার শক্তি, সন্ছল্প বা ইচছারূপে প্রকাশ পায় ; চিৎপুরুঘে যে কোন সচেতন 
ইচ্ছার প্রকাশ হউক তাহার সন্ত। বা সম্ততিতে যে কোন সংকল্প জাগুক ন৷ 
কেন, সব্বব-সন্তা তাহাকে স্ঘমা ও সামগ্জস্যে সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ 
হইবেই | যে ক্রিয়া বা ক্রিয়াশক্তির মধ্যে এই স্বচগ্বন্দ স্ফুরণের স্বাধীনতা নাই, 
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কর্মের সাধনযন্ত্রের উপর যাহার প্রভুত্ব বাই সেখানে বুঝিতে হইবে সত্তার শক্তিই 
অপূর্ণ রহিয়াছে, চেতন! বিতক্ত হইয়৷ পড়িবার জন্য তথায় জাছে পঙ্গুতা, সত্তার 
প্র্চাশে রহিয়াছে অপূর্ণ তা] । 

অবশেষে পর্ণরূপে সম্ভূত হইলে পরিপূর্ণ ম্বরূপানন্দ লাভ হইবে। এমন 
যদি হয় যে সত্তা আছে আনন্দ নাই অথবা আত্বোপলন্ধির এবং বিশ্বাত্বভাবের 
অনুভূতির পরিপূর্ণ আনন্দ নাই তাহা হইলে বলিতে হয় যে উদাসীন বা খর্্ব- 
বূপে অস্তিত্ব আছে, তাহা সত্তা বটে কিন্তু সত্তার পরিপূর্ণতা তথায় নাই | এই 
আনব্দও হইবে ম্বরূপগত, স্বয়স্ত্‌ এবং স্বয়ংক্রিয়; নিজের বাহিরের কোন 
জিনিঘের উপর তাহা নির্ভর করিবে না ; যাহাতে তাহার আনন্দ থাকিবে তাহাই 
নিজের অঙ্গীতূত করিবে, তাহার বিশ্বাত্বতাবের অংশরূপে থাকিবে তাহাতে 
আনন্দ। সকল নিরানন্দ সকল দু:খ সকল জালা যন্ত্রণা, অসিদ্ধি এবং অপূর্ণ- 
তারই নিদর্শন ; সত্তার খণ্ডিত আত্ববোধ, তাহার চেতনার সঙ্কোচ এবং তাহার 
শক্তির অপর্ণতা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। সন্তায়, তাহার চেতনায়, তাহার 
শক্তিতে এবং তাহার আনন্দে পরিপূর্ণ হওয়া এবং এই সহত্রদল পূর্ণতার মধ্যে 
বাস করাই হইল দিব্যজীবন। 

কিন্ত আবার সন্ভূতিতে পূর্ণ হওয়ার অর্থ বিশ্বাত্বতাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। 
সীমিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া অহংএর ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে বাস করা৷ এক অস্তিত্ব 
বটে কিন্তু তাহা অপূর্ণ অস্তিত্ব; কেননা স্বভাবতঃই চেতনা সেখানে অপূর্ণ, 
শক্তি পঙ্গ এবং আনন্দ কৃষ্ঠিত। ইহা হইবে নিজ স্বরূপ হইতে চোট কিছু 
হওয়া ; ইহা অপরিহার্য্যকূপে অবিদ্যার বশ্যতা, দূর্বলতা এবং দূঃখ ও জাল। 
লইয়া আসে ; এমন কি প্রকৃতিতে দৈবী সম্পদের আবেশে যদিই বা কোন- 
রূপে ইহাদিগকে বর্জনি করা যায় তাহা হইলেও যে জীবন যাপন চলিবে তাহাতে 
সত্তার প্রসার সঙ্কুচিত, চেতনা শক্তি এবং আনন্দ সীমিত থাকিয়াই যাইবে | 
সব্ধলত্তা এক অস্থয়বস্ত্র এবং সম্ভূতির পূর্ণতার অর্থ নিজে সব্্ব হওয়া ব! সব্বকে 
পাওয়া | নিজেকে সকলের সত্তার মধ্যে অনুভব করা, সব্বকে নিজের সত্তার 
অন্তর্ভুক্ত করা, সকলের চেতনায় সচেতন হওয়া, শক্তিতে বিশ্বশ্তির পূর্ণাঙগতায় 
যুক্ত হওয়া, সকল ক্রিয়া এবং অনুভূতি নিজের মধ্যে বহন করা এবং তাহাদিগকে 
নিজেরই কর্ম এবং অনুভূতি বলিয়া অনুভব করা, সকল আত্মাকেই নিজের 
আত্বা বলিয়া উপলব্ধি করা, সকলের আনন্দকে নিজ সম্তারই আনন্দ বলিয়। 
বোধ করা-_-ইহাই হইল পূর্ণাজ দিব্যজীবনের অপরিহার্য সাধন । 


৬৩ 


দিবা জীবন বার্ত। 


কিন্ত এইতাবে বিশুচেতনাব পূর্ণতা এবং স্বাধীনতা। লইয়া বিশ্বাত্বভাবে 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বিশ্বাতীত ভাবের সিদ্ধিতেও পৌ'ছান চাই। 
শাশ্বতৈর উপলব্ধিতেই সম্তার আধ্যাত্বিক পূর্ণতা ; কালাতীত শাশৃত গত্তার 
অনুভূতি লাভ যদি না হয়, যদি আমাদিগকে স্থূল দেহ বা তাহার আশ্িত মন 
প্রাণের উপর, এ জগতের বা সে জগতের, সত্তার এই অবস্থা বা সেই অবস্থার 
উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে আত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি অথবা আমাদের 
আধ্যাত্মিকজীঘন পর্ণ তালাভ করিয়াছে, তাহা বলা চলে না । কেবল শারীব- 
আত্বারপে বাঁচিয়া থাকিলে অথবা একান্ত দেহনির্ভর হইয়া থাকিলে আমরা 
ক্ষণজীবী প্রাণী মাত্র; তাহা মৃত্যু ও কামনা, দূ:খ ও যন্ত্রণা, ক্ষয় ও ক্ষাতিরই 
অধ্ীনতা । দৈহিক চেতনাকে যদি অতিক্রম করিতে ব৷ ছাড়াইয়া উঠিতে 
পারি, দেহের মধ্যে বা দেহস্বারা যদি বাধা না পড়ি, দেহকে যদি শুধু যন্ত্রূপে 
ব্যবহার করিতে পারি, যদি তাহাকে আত্মার বাহ্য গৌণ বূপায়ণ বলিয়া জানি, 

তবে আমাদের দিব্জীবন-সাধনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করা হইবে। অবিদ্যা- 
চ্ছন্ব এবং সীমিত চেতনার বশীভূত মন না হইয়া মনকে যদি অতিক্রম করিতে 
পারি, তাহাকে যদি যন্ত্রপে ব্যবহার করিতে পারি, আত্মার বহিরচ্গ 
রূপায়ণরূপে যদি তাহাকে শাসন ও পরিচালনা করিতে পারি, তবে দ্বিতীয় 
পাঠ গ্রহণ করা হইবে। যদি চিন্ময় আত্বস্বদপে প্রতিঠিত হইতে পারি, 
প্রাণের উপর যদি নির্ভরশীল না হই. যদি প্রাণের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া 
না ফেলি, যদি তাহাকে অতিক্রম করিতে পারি, যদি আত্বার এক প্রকাশ এবং 
যন্ত্র জানিয়া তাহাকে শাসন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে 
তৃতীয় পাঠ গ্রহণ করা হয়। এমন ফি দৈহিক জীবন তাহার নিজের ক্ষেত্রেও 
নিজের পর্ণ সত্তা লাভ করিতে পারে না, যদি চেতন দেহকে অতিক্রম কবিয়া 
সকল জড়জগতের সহিত জড়ভাবেও এক, এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় ; 
প্রাণময় জীবনও নিজের ক্ষেত্রে তাহার পূর্ণাঙ্গ স্ফান্তি লাভ করিতে পারে না, 
যদি চেতন! ব্যক্তিগত প্রাণের সীমিত খেলাকে অতিক্রম করিয়া বিশপ্রাণকে 
নিজের প্রাণ বলিয়া অনুভব না কবে, সকল প্রাণের সহিত একত্ছে যুক্ত না হয়। 
আমাদের মননও আপনার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে পরিপূর্ণরূপে স্ফৃরিত এবং 
ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, যদি আমাদের ব্যট্টমেনের সীমা অতিক্রম করিয়া 
আর্মরা- বিশ্বমনের এবং সকল মনের সহিত একত্ব অনুভব করিতে না পারি 
এবং বিভিন্ন মনে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের যে সম্পদ আছে তাহ পর্ণরূপে 
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ভাগবত জীবন 


যক্ষা করিয়াও চেতনায় এক পূর্ণাঙ্গতার আস্বাদন লাভ না করি | কিন্তু এইরূপে 
আমাদিগকে শুধু ব্যষ্টিভাৰনা নয় বিশ্বভাবনাকে ও ছাড়াইয়া যাইতে হইবে, 
কেননা কেবল তাহ। হইলেই ব্যটটিজীবন বা বিশ্জীবন নিজের স্বরপ-সত্যকে 
লাভ করিতে এবং পবিপূর্ণ সৌঘম্যে অবস্থিত হইতে পারে ; বাজি ও বিশ্ব 
এ উভয়ই তাহাদের বাহ্য বূপায়ণে বিশ্বাতীতেরই অপূর্ণ বিভূতি, কিন্তু তাহাদের 
স্বন্ধপে তাহার বিশ্বাতীতের সহিত এক এবং সেই মূল সত্যের সম্বন্ধে সচেতন 
হইয়াই ব্যষ্টিচেতনা বা বিশ্বচেতনা নিজের পূর্ণ সত্য ও স্বাতস্ত্র্যে পৌছ্িতে 
পারে । তাহা না হইলে ব্যষ্টিসত্ত। বিশ্বের গতি ও স্পন্দের, তাহার প্রতিক্রিয়ার 
এবং সীমা সঙ্কোচের অবীন হইয়া পড়িতে এবং তাহার আধ্যাত্বিক স্বাধীনতা 
একেবারেই হারাইয়া ফেলিতে পারে । জীবকে পরম দিব্য সত্যের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে, তাহার সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতে, তাহার মধ্যে বাস 
করিতে, তাহার আত্ববিস্ক্ট হইতে হইবে : তাহার মন প্রাণ এবং দেহের সব- 
খানিতে রূপান্তরিত হইয়া তাহার পরাপ্রকৃতির বিভূতিতে পরিণত হইতে হইবে; 
তাহার সকল ভাবনা, বেদনা এবং ক্রিয়াকে সেই পরাপ্রকৃতির ছারা নিয়মিত 
হইতে তাহার আন্মরূপায়ণ এবং আত্মস্বরপ হইয়া উঠিতে হইবে । তাহার 
মধ্যে এ সমস্তের পূর্ণতা কেবল তখনই ঘাদিতে পারে যখন অজ্ঞান হইতে সে 
জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং জ্ঞানের মবা দিয়া পরম চেতনায় তাহার শক্তিতে 
এবং পরম আনন্দে পৌ ছিয়াছে । কিন্ত আব্যাক্মিক বূপান্তরের প্রথম পব্র্বেই 
সাধকের জীবনে এই সমস্তের কতক স্বরূপ এবং তাহাদের যখেষ্ট বূপায়ণ 
দেখা দেয় এবং বিজ্ঞানন পবাপ্রকৃতির জীবনে তাহারা চরম সার্থকতা লাভ 
করে। 

এ সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পাবে মা, যদি আমবা অন্তরাবন্ত হইয়া বাস 
করিতে না শিখি : যাহার মুখ বাহিরের দিকে ফিরানো এবং যাহ। কেবল 
ব৷ প্রধানত বহিবিঘয়ের উপর ক্রিয়াশীল সেই বহিশ্চেতনার মধো অবস্থিত 
থাকিলে এই সব সিদ্ধিতে কখনই পৌছিতে পারা যায় না। ব্যষ্টিসতার 
নিজেকে পাইতে, তাহার সত্যস্বরূপ জানিতে হইবে ; অন্তরে অন্প্রবিষ্ট হইয়া 
জন্তরে বাস করিতে এবং তখা হইতে নিজেকে উৎসারিত করিতে না পারিলে 
ইহা কথনই সন্তব হইবে না ; কেননা অন্তরেন চিংপুরুঘ হইতে বিযুক্ত বহিরঙ্গ 
বা বাহ্যজীবন বা বহিশ্চেতন। অবিদ্যার ক্ষেত্র ; ব্যক্তিপুরুঘ শুধু অন্তরের 
আত্মা এবং জীবনের বিপুলতার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াই নিজেকে 
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দি জ্রীবন বানা 


এবং অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারে। জামাদের মধ্যে বিশ্বাতীত সত্তা 
যদি বর্তমান থাকেন তবে তিনি আমাদের গোপন আম্মার মধ্যেই আছেন ; 
বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সীমা ও পরিবেশ দ্বারা গঠিত এক ক্ষণন্থায়ী সত 
মাত্র আছে। আমাদের মধ্যে বিশ্বাত্বভাবের উদার ব্যাপ্তিতে অবগাহন 
কর্সিতে, বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে সমর্থ কোন আত্বা যদি থাকে তবে 
সে আত্বাও রহিয়াছে আমাদের আন্তর সত্তার অভ্যন্তয়ে ; বহিশ্চেতন৷ শুধু 
এক জড়ময় চেতনা যাহা তাহার ব্যাষ্টিভাবের সীমার মধ্যে মন, প্রাণ এবং 
দেহ এই তিনটি রজ্জ্দ্বারা বাঁধা আছে; আমরা যদি শুধু বহিশ্শুখ সাধনার 
স্বারা বিশুচেতনার উন্মেঘ বা সাব্বভৌমতা লাভ করিতে চাই, তাহা 
হইলে হয় আমরা ব্যক্তিগত অহংকেই স্ফীত করিয়া তুলিব অথবা গণচেতনার 
মধ্যে ব্যক্তিসত্তার প্রলয় ঘটাইব অথবা তাহাকে গণচেতনার অধীন করিয়া 
তুলিব। কেবল অন্তরের গতি প্রবৃত্তি এবং ক্রিয়ার স্থারা অন্তরের দিকে বাড়িয়া 
উঠিয়াই ব্য্টিসত্তা স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতে নিজেকে 
প্রসারিত করিয়া দিতে পারে | দিব্যজীবন যাপনের জন্য আমাদের সন্তার 
কেন্ত্র বাহির হইতে সরাইয়া৷ লইয়া অন্তরে স্থাপিত করিতে হইবে, অন্তরেই 
বীর্যযবস্ত ক্রিয়াধারার মূল উৎসকে সাক্ষাংভাবে আবিষ্কার করিতে হইবে, কেনন! 
আমাদের অন্তরপুরুঘ বা আত্বা অন্তরেই অবস্থিত আছেন, তিনি আবৃত ব৷ 
অস্থাবৃত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আমাদের ক্রিয়াধারার উৎসরূপে সাক্ষাৎভাবে 
এখন যে সত্তাকে জানিতেছি তাহা বাহিরেই অবস্থিত আছে। উপনিঘদ 
বলেন “শ্বয়ন্তুূ আমাদের চেতনার দুয়ারকে বাহিরের দিকেই কাটিয়া বাহির 
করিয়াছেন, তাই সাধাবণ মানুঘ বাহিরেব দিকটাই শুধু দেখে ; কিন্তু অতি 
অল্পসংখ্যক আছেন যাহাদেব চক্ষু অন্তবাবৃত্ত, তাহারাই চিৎপুরুষকে দর্শন 
করেন এবং জানেন, তাহাবাই আধ্যাত্মিক সত্তা গড়িয়া তোলেন। তাই 
প্রকৃতির রূপান্তর সাধন এবং দিব্যজীবনলাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন আমা- 
দের নিজের অন্তরেব দিকে দৃষ্টিকে ফিরানো, সেখানে নিজেকে দেখা, নিজের 
মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া এবং অন্তরের মধ্যে বাস করা । 

এইভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া এবং তথায় বাস করা মানব-সতার প্রাকৃত 
চেতনার পক্ষে এক দূৃবহ সাধনা ; কিন্তু ই ছাড়া আত্বোপলন্ধির অন্য কোন 
পন্থা নাই । জড়বাদী মনীঘীব! বহিরাবৃন্ত এবং অস্তরাবৃত্ত চিত্তের মধ্যে একটা 
বিরোধ স্পষ্ট করিয়া কেবল বহিরাবত্ত স্বতাবকেই নিরাপদে গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
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স্বির করিয়াছেন ; তীহাদের মতে অন্তরে প্রবেশের অর্থ অন্ধকার ব৷ শুন্যতার 
মধ্যে প্রবেশ অথব। চেতনার সাম্য নষ্ট করিয়া ফেলা এবং রুগ্র অবস্থা লাভ করা ; 
অন্তরের জীবন ষতটক্‌ গঠিত হইতে পারে তাহা বাহির হইতেই গঠন কর 
যাইতে পারে, বাহিরের স্বাস্থ্যজরনক এবং পুষ্টিকর উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিতে পারিলেই অন্তরের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে ; বাহিরের সত্য বস্তর দৃঢ় 
আশ্য় না থাকিলে ব্যক্তিগত মন ও প্রাণের ভারসাম্য রক্ষিত হয় না, কেনন৷ 
জড়জগত্ই হইল একমাত্র মূল সত্যবন্ত। যে অনুময় মানুঘ, যে বহিরাবৃত 
হইয়াই জন্মিয়াছে, যে নিজেকে বহিঃপ্রকৃতির সৃষ্ট জীব বলিয়া ভাবিতে অভান্ত 
তাহার পক্ষে ইহা সত্য হইতে পারে, বহিঃপ্রকাতি যাহার জননী এবং ধাত্রী সে 
যদি অন্তরে প্রবেশ করে তবে সে আত্মহারা হইয়া পড়ে ; তাহার পক্ষে আস্তর 
সন্তা বা অস্তজীবন বলিয়া কিছু নাই। এই পার্থক্য অনুসারে যাহাকে সাধারণত: 
অস্তরাবৃন্ত বলা হয় তাহারও কোন অন্তরের জীবন নাই; সে অন্তরের 
দিকে দৃষ্টি দিয়াও খাঁটি অস্থরপুরুঘ বা অন্তর্জগংকে দেখিতে পায় না, তাহার 
চোখে পড়ে মনোময় খব্্ব মানুঘ ; যে উপরে-ভাসা দৃষ্টি নিয়া নিজের ভিতরে 
দেখে, তথায় সে তাহার চিন্ময় আত্মাকে দেখিতে পায় না, সে তখায় দেখে তাহার 
প্রাণময় এবং মনোময় অহংকে এবং এই ক্ষদ্র করুণার্হ খব্বকায় প্রাণীর গতি- 
বৃন্তিতে অপ্ুকৃতিস্থ ভাবেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। যে সব্বদ। বাহিরের 
জীবনেই বাস করিয়াছে 'এবং অন্তর্জীবনের সিদ্ধ অনুভব লাভ করে নাই সে 
অন্তরের দিকে তাকাইলে তাহার মননের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অন্ধকার ছাড়া 
আর কিছু অনুভব করিতে পারিবে না: অন্তরের একটা কৃত্রিম সংস্কার বা 
অনুভূতিই কেবল তাহার আছে. যাহা তাহার সম্ভার উপাদানের জন্য বাহিরের 
জগতের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু আরো বেশী অন্তরে বাস করিবার শক্তি 
দিয়া যাহাদের সত্তা গঠিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ভিতরে অনুপ্রবেশ এবং বাস 
করিবার ফলে নিছক, অন্ধকারের অখবা কেবল একটী৷ নীরস শুন্যতার অনুভূতি 
জাগে না কিন্তু তাহার মধ্যে দেখা দেয় অনুভূতির একটা বিপুল প্রসারণ, উপ- 
স্থিত হয় একটা নূতন অতকিত অনুভবের আবেগ, দেখা দেয় একা উদারতর 
দৃষ্টি, একটা বিপুলতর সামর্থ্য : অন্মর প্রাকৃত মানুঘের নিজের জন্য গড়া 
জীবনের ক্ষদ্রতা অপেক্ষা বল পরিমাণে প্রসারিত অনন্ত গুণে বাস্তব ও বিচিত্র 
এক জীবন আসিয়া উপস্থিত হয় : আর স্থুল প্রাণময় মানুষ বা মনের বহিঃ- 
প্রাঙ্গণে অবস্থিত মনোময় মানুঘ তাহার বীর্যযবন্ত প্রাণশক্তি ও ক্রিয়া অথবা 
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তাহার মনোময় জীবনের সুক্ষাতা এবং প্রসারতার দ্বারা বে আনন্দ লাত কৰিতে 
সমর্থ হয় তদপেক্ষা বছগুণে বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতর আনন্ন তাহার দে জীবনকে 
ঘিরিয়া থাকে । এক নৈঃশব্দ্যের, এক বিপুল বা অমেয় অথবা এমন কি 
অন্ত মহাশুন্যতার মধ্যে প্রবেশ করা অস্তরাবত্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা 
অঙ্গ : কিন্ত জড়াশ্য়ী মনের এ অবস্থার প্রতি একটা ভীতি আছে, বহিপাঙ্গণের 
ক্রিয়াশীল ভাবনা বা প্রাণময় ছোট মন ইহা হইতে সগ্থৃচিত হইয়া পড়ে, বিরাগ 
ভরে ইহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়, কেননা সে মন নৈঃশব্দ্যকে ভাবে প্রাণ ও 
মনের জড়ত্ব বা অসামর্থা, শনাতাকে ভাবে বিনাশ বা অস্তিত্বহীনতা : কিন্ত 
এ নৈঃশব্দ্য চিৎপুরঘের নৈঃশব্দ্য, যাহ বৃহত্তর জ্ঞান, শক্তি এবং আনল্দের 
নিমিত্ত বা উৎস; মধ্যস্থিত পক্ষিল ও কলুঘিত বিঘয় রূপ মদা ঢালিয়া ফেলিয়া 
প্রাকৃত সত্তার পানপাত্রকে রিক্ত এবং তাহা বান্দীচেতনার অনুত-রসে পূর্ণ 
করিবার আয়োজনই হইল এই শূন্যতা ; এক বৃহত্তর এবং মহত্তর জীবনে 
পৌ'ছিবার জন্য এ অবস্থার মধ্য দিয়৷ চলিতে হয়, অস্তিত্বহীনতার মহাশৃন্যে 
মিলাইবার জন্য নহে । এমন কি যখন সত্তা এই আত্ববিলয়ের দিকে ফিরিয়া 
দাড়ায় তখনও সে বিলয় অস্তিত্বহীন অত্যন্ত বিনাশ নহে পরস্ত তাহা এক অতি 
বিপুল অনিব্ব্চন্নীয় চিন্ময় সত্তার মধ্যে বিলয় পাওয়া অথবা চরম তত্বের বাক্য 
্নের অতীত অতিচেতনায় ডুবিরা যাওয়া । 

বস্তৃত: এইতাবে অসন্তবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান এবং অস্তরাভিমুখে অগ্রসর 
হওয়ার অর্থ ব্যক্তিসত্তার কারাগারে বদ্ধ হওয়া নয়, বরং বিশ্বচেতনায় পৌছিবার 
ইহাই হইল প্রথম ধাপ: ইহ! হইতেই আমরা আমাদের বহিজরবন এবং 
অন্তজীবনের সত্য পরিচয় পাই । কেননা এই অন্তরের জীবনই আত্ববিস্তার 
করিতে এবং বিশ্বঙ্জীবনকে আলিলন-পাশে বদ্ধ করিতে পারে : ইহা এমন 
বৃহত্তর বাস্তবতা এবং এরূপ মহত্তর শক্তির সহিত সকল প্রাণের সংস্পর্শে আসিতে, 
তাহাদের মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হইতে, তাহাদিগকে ধিরিয়া ধরিতে পারে, আমাদের 
বহিশ্চেতনার পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব । বাহিরের জীবনে বিশ্বের 
সহিত এক হইবার সাধনায় আমরা যে উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারি ভাহাও 
বিশ্বাত্বভাবের এক অক্ষম পঙ্গ প্রচেষ্টা মাত্র ; ইহা একটা কৃত্রিম বস্ত, মনকে 
শুধু চোখ্‌ ঠারা বা নিজেকে প্রবঞ্চিত করা মাত্র, সত্যবস্ত নহে, কেননা আমাদের 
বহিশ্চেতনায় আমরা অপর হইতে পুথক এই বিবিক্ত চেতনা এবং অহংকারের 
শৃঙ্খলে বাধা আচি। সেখানে আমাদের নিংস্বার্থপরতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
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সুক্ষ স্বার্থপরতার এক বূপ অথবা আমাদের অহুংকে দৃঢ়তর ভাষে প্রতিগ্িত 
করিবার এক উপায় হইয়। দড়ার । পরার্থপরতার ভঙ্গীতে সম্তষ্ট হইয়া আমযা 
দেখিতে পাই না যে আমাদের প্রসারিত কক্ষার মধ্যে যাহাদিগকে গ্রহণ করি- 
য়াছি তাহাদের উপর আমাদের ব্যজিসতা। জামাদের ব্যজিগত ভাবনা জামাদের 
ষনোময় এবং প্রাণময় ব্যজিত্ব আমাদের অহংএর পুষ্টির প্রয়োজন চাপাইয়া 
দেওয়ার জন্য এই পরার্থপরতা। একটা আবরণ মাত্র। যেখানে আমরা সত্য 
সত্যই অপরের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হই সেখানে আমাদের অন্তরের 
চিন্ময় মৈত্রী এবং করুণাই ক্রিয়া করিতেছে : কিন্তু এই শক্তির বীর্য এবং 
ক্রিয়াক্ষেত্র আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, এইজন্য চৈত্য পুরুঘের যে প্রেরণা 
আস। প্রয়োজন তাহা সাধারণত: অপর্ণ, তাহার ক্রিয়। প্রায়ই অবিদ্যাচ্ছন, 
কেননা অপরের সহিত আমাদের মনের এবং হৃদয়ের সংস্পর্শ হয় বটে কিন্তু 
আমাদের সন্তা তাহাদিগকে নিজেরই আত্বস্বরূপ মনে করিয়া আলিঙ্গন করিতে 
পারেনা । অপরের সঙ্গে বাহিরের ক্ষেত্রে একত্ব-স্থাপন, তাহাদের বাহ্যজীবনের 
একত্র সমাহার ও বাহক মিলন চাড়া আর কিছু হইতে পারে না, অন্তরের 
দিকে তাহার ফলও হয় ক্ষদ্র এবং গৌণ ; এই সাধারণ জীবনের এবং তথায় 
যাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় তাহাদের সহিত আমাদের মন ও হৃদয়ের 
গতিবৃত্তি যুক্ত হয় ; কিন্তু যৌখ হইলেও বাহা জীবনই সেখানে ভিত্তি থাকিয়া 
যায়, সে একত্ব সহজ এবং স্বাভাবিক নহে তাহা মন দিয়া গড়া একটা কৃত্রিম 
একত্ব মাত্র ; অথবা পরস্পরের অপরিচয়, অহমিকার সংঘর্ধ, মন প্রাণ হৃদয়ের 
সংঘাত ও স্বার্থের হন্ব সত্বেও যে একত্ব খাকে তাহা অপৃণ এবং অনিশ্চিত বস্তু । 
অধ্যাত্বচেতন! এবং অধ্যাত্ব জীবনের গঠন-রীতি ইহার বিপরীত ; সে ক্ষেত্রে 
সম্টিজীবনের মধ্যে ক্রিয়ার তিত্তি স্থাপিত হয় অন্তরের এক অনুভবের উপর, 
অপর সকলে আমাদের নিজ সত্তায় অন্তর্ভুক্ত আছে এই বোধের উপর, অস্ধয় 
সত্যের আস্তর উপলব্ধির উপর | অধ্যাত্বজীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যষ্টিজীব একত্ব- 
বোধ হইতেই ক্রিয়া করেন , আত্বার উপর অন্য আত্মার দাবি, জীবনের প্রয়ো- 
জন, মঙ্গল, মৈত্রী ও করুণার কর্ম কি এবং কি ভাবে তাহা সার্থক করা যায় 
তাহার সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ অনুভূতি সেই একত্ববোধ হইতে লাভ হয়। 
আধ্যাত্মিক একত্বের উপলদ্ধি ও সব্বভূতে অবস্থিত অন্বয় আত্মার অপরোক্ষ 
চেতনার ক্রিয়াশজিই শুধু দিব্জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং নিজের সত্যের ছারা 
তাহার ক্রিয়া ঘিয়নত্রিত করিতে পায়ে। 


€5৯ 


দিবা জীবন বার! 


বিজ্ঞানময় বা দিব্য সততায়, বিজ্ঞানননয় জীবনে অপর সকলের আত্বার চেতনা, 
তাহাদের মন প্রাণ এবং দৈহিক সত্তার চেতনা এমন নিবিড় এবং পূর্ণভাবে 
অবস্থিত থাকিবে বাহাতে অনুভূত হইবে যে এ সমস্ত আত্বা মন প্রাণ দেহও 
তাহার নিজের । বিজ্ঞানময় পুরুদ্ঘ মৈত্রী ও করুণার কোঁন বাহ্য ভাবাবেগ 
বা তদনুদপ কোন হৃদয়-বৃত্তি স্বারা পরিচালিত হইয়া ক্রিয়। করিবেন না, তাহার 
ক্রিয়ার উৎস হইবে এই নিবিড় অন্যোন্য চেতনা, এই অন্তর একত্ববোথ । 
তাঁহার সকল জাগতিক কর্ম আলোকিত হইবে এক দিব্য দৃষ্টির সত্যের আলোকে, 
যাহাতে তাহার এবং অপরের মধ্যে যে একই সত্ম্বরপ আছেন তীহার 
দিব্য ইচছার নিদ্দশে কি করিতে হইবে তাহা স্থির হইবে ; তাহার নিজের ষধ্যে 
অপরের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে দিব্যপুরুষ রহিয়াছেন সে কর্ম হইবে তীহা” 
রই জন্য, সব্ববস্বপের উদ্দেশ্যের যে সত্য তাহার উচচতম চেতনার আলোকে 
দৃট হইবে তাহাকে সাথক করিয়া তুলিবার জন্য, এবং যে পদ্ব৷ বা সোপান- 
মালার মধ্য দিয় পরাপ্রকৃতির শক্তির মধ্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে সেই 
ভাবে সেই ছন্দেই চলিবে সে ক্রিয়া । বিজ্ঞানময় পুরুঘ যখন নিজে পরিপূর্ণ 
ও সার্থক হইয়৷ উঠেন তখন তাঁহার মধাস্থ দিব্যপুরুঘ এবং তীহার সঙ্কলপই 
পরিপূর্ণ এবং সার্থক হইয়া উঠে, তিনি যেমন নিজের সার্থকতার মধ্য দিয়া 
নিজেকে প্রাপ্ত হন বা জানেন তেমনি অপরের সার্থকতার মধ্য দিয়াও নিজেকেই 
পান; বৃহত্তর সম্ভৃতির দিকে সব্বভূতের মধ্যস্থিত সব্বসত্তার যে গতিপবৃত্তি 
আছে বিশ্বাত্বভাবে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিপুরুঘ তাহাই নিজের মধ্যে সার্থক 
করিয়া তোলেন । সর্বত্রই তিনি দিবাপুরুমের ক্রিয়া দেখিতে পান ; তাহার 
নিকট হইতে অথবা অন্তরের যে জ্যোতি ইচ্ছা ও সঙ্ক্প তাহার মধ্যে ক্রিয়। 
করিতেছে তাহা হইতে যাহা এই সমষ্টিভূীত দিব্য কন্শেরি মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে তাহাই তীহার কর্ম । তাহার মধ্যস্থিত কোন বিবিস্ত অহংবোধ 
তাহাকে কোন কর্শে প্রবৃত্ত করায় না ; যিনি বিশ্বাত্বা এবং বিশখাতীত তিনিই 
তাহার বিশব্যাণ্ত ব্যষ্টিসত্তার মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া বিশ্বকর্থ্ে প্রকাশিত 
হন। যেমন তিনি বিবিক্ত ব্যক্তিগত অহং এর জন্য কোন কিছু করেন না 
তেমনি সমষ্টিগত অহংএর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যও কিছু করেন না; তাহার 
মিজের মধ্যে সমষ্টির মধ্যে এবং সব্বভূতে যে একই দিব্যপুরুঘ আছেন তাহারই 
মধ্যে তিনি সবরবদ1 অবস্থিত, তীহারই কাজে তীহার সমস্ত জীবন উৎস্থষ্ট। 
সকলের মধ্যে একত্বের সিদ্ধবোধে প্রতিষিত হইয়া এক সব্ব্দশী ইচ্ছা দ্বারা 


৫১ 


ভাগহন্ত জীবন 


পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাত্বভাবে অনুষ্টিত কর্্মই হইবে বিজ্ঞানময় পুরুষের 
দিব্যজীবনের ক্রিয়ার ধারা বা বিধান। 

তাহ হইলে যখন জামরা দিবারজীবনের কথা বলি তখন তাহার প্রথম 
অর্থ এই বুঝি যে তাহা ব্যট্টিসতার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা এবং অন্তরের পূর্ণ তালাভের 
যে আকৃতি দেখিতে পাই তাহার চিন্ময় সার্থকতা সাধন। ইহাই পৃথিবীতে 
পরিপূর্ণ জীবনের প্রথম এবং মুল প্রয়োজন, তাই যখন আমরা ব্য্টজীবনকে 
চরম পর্ণতীয় উন্নীত করা আমাদের প্রধান কর্তব্য বা প্রথম পুরুার্থ মনে করি, 
তখম আমরা ঠিকই করি। তাহার পর ব্যষ্টিপূরুঘের সহিত তাহার চারিপাশের 
সকলের আধ্যাত্বিক এবং ব্যবহারিক সম্বন্ধকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য 
আমাদিগকে অতিনিবিষ্ট হইতে হয় : বিশ্ের সকল প্রাণের সহিত এক হইতে 
পারিলে পরিপর্ণভাবে সব্বাত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই হ্থিতীয় অতীপসা বা 
অভীষ্ট পূরণ হয় ; বিজ্ঞানময় চেতনা এবং প্রকৃতি উন্মিঘিত হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বতাবত:ঃই এ অবস্থা লাভ হয়। কিন্তু তাহার পরও বাকী থাকে 
তৃতীয় আর এক অভীষ্টপূরণ, তখন চাই এক নূতন জগৎ, মানুঘের সমগ্র 
জীবনের এক দিব্য রূপান্তর, অন্ততঃপক্ষে পাথিব প্রকৃতির মধ্যে এক নূতন 
পরিপূর্ণ সঙ্রর্জীবন। ইহার জন্য অনুন্মিঘিত প্রাকৃত গণ-চেতনার মধ্যে 
ক্রিয়ারত, উন্মঘিত ও পরম্পর হইতে স্বতন্্ ব্যষ্টিপুরুঘগণের আবির্ভাব যে 
শুধু প্রয়োজন তাহা নহে, চাই বনু বিজ্ঞানময় পুরুঘ লইয়া এক প্রকার নূতন 
মানুঘ গঠন, একাটা নূতন সঙ্ঘজীবন, যাহা হইবে বর্তমান ব্যষ্টি জীবন 
এবং সামাজিক জীবন অপেক্ষা বছগুণে শ্রেষ্ঠতর। যে তত্বে যে আদর্শে 
বিজ্ঞানময় ব্যট্টিজীবন গড়িয়। উঠিবে এই ভাবের সঙ্ঘর্জীবন স্পষ্টত; সেই একই 
তত্বে একই আদর্শে গঠিত করিতে হইবে | বর্তমান মানবজীবনে যে বহিশ্চর 
জীবের সঙ্ঘ রহিয়াছে তাহার মধ্যে মিলনের মুলসুত্র হইতেছে তাহাদের 
সাধারণ বাহ্য জীবন-ব্যাপার বা জীবনের তথ্য এবং তাহা হইতে যাহ কিছু 
উত্তৃত হইয়াছে সেই সমস্ত ; তাই সে সভ্ঘের মূলে আছে সব্বসাধারণের স্বার্থ, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক এঁক্য, সাধারণ সমাজ বিধান, মননের সমতা ও সহযো- 
গিতা, অর্থ নৈতিক সমবায়, সংঘাত, অহং-এর আদর্শ আবেগ এবং প্রচেষ্টা : 
আবার তাহার সহিত ব্যক্তিগত বন্ধন এবং সন্বন্ধের সূত্রসকল সমগ্র সজ্ঘের 
মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে যাহ। সজ্মের অথণ্ডতা রক্ষা করিতে সহায়তা করে। অথবা 
এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে যদি ভেদ, হুল্ঘ বা সংঘর্ঘ থাকে তখন একত্রে বাস 


৫১১ 


দিরা জীবন বার্ধা 


করিবার প্রয়োজনে কার্যযক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা মিলঙিশ 
কন্সিতে হয় বা একটা আপোঘ রফা জোর করিয়৷ প্রতিষঠিত করিতে হয়; 
এইভাবে কখনও এধটা স্বাভাবিক কখনও বা একটা কৃরিষ সাম্য গড়িয়া তোলা 
হয়। বিজ্ঞানময় লক্ঘজীবনের ধারা এক্স'প হইবে না ১ ফেননা সকলকে 
একত্রে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য জীষনের বাহ্য ঘ্যাপার ছারা যথেষ্ট পরিমাণে 
মিলিত সামাজিক চেতন গড়িয়া তুলিতে হইবে ন৷ কিন্তু তথায় এঁক্যের এক 
অন্তরঙ্গ চেতনা সাধারণ জীবনকে সংহত করিয়।৷ সঙ্ঘগত সকলকে একক্রে 
ধারণ করিয়া রাখিবে। তাহাদের মধ্যে খতচেতনার পরিস্ফুরণ হওয়াতেই 
তাহারা সকলে মিলিত হইবে ; এই চেতনা তাহাদের জীবনে রূপান্তরিত 
এষন এক নূতন ধারা প্রতিষ্ঠিত করিবে যাহাতে তাহারা অনুভব করিবে ষে. 
তাহারা সকলে একই পরমাদ্বার আত্বরূপায়ণ, একই সত্যবস্তর জীবরূপী আত্বা- 
সকল ; মৌলিক একক্বজ্ঞানের দ্বারা জালোকিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং মূল এক 
একীভূত সন্কল্প ও অনুভূতির প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবন অধ্যাত্ব 
সত্য প্রকাশ করিবে এবং তাহাদের মধা দিয়া তাহার নিজ সন্ভৃতির স্বাভাবিক 
রূপ সকল দেখিতে পাইবে । তথায় এক ক্রমবদ্ধ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
কেন না অত্য তাহার নিজেরই ক্রম ও শৃঙ্খলা স্ট্টি করে ; জীবনের এক বা 
বহু বিধানও তথায় থাকিতে পারে কিন্তু তাহা হইবে আত্ম-নিবূপিত ; তাহারা 
হইবে চিন্ময় ভাবে মিলিত সক্বসত্তার এবং অধ্যাত্বভাবে মিলিত সঙ্ঘজীবনের 
সত্যেরই এক প্রকাশ । সঙ্ঘজীবনের সমগ্র ব্ূপায়ণ আধ্যাত্মিক শক্তি সকলের 
দ্বারা গঠিত হইবে এবং সে জীবনে তাহারা স্বতঃস্ফর্তৃতাবে ক্রিয়াশীল হইবে ; 
অস্তরসত্তা অন্তরেই এ সমস্ত শক্তি গ্রহণ করিবে এবং ভাব ক্রিয়া ও উদ্োোশ্যের 
এক স্বাভাবিক সৌঘম্য ও সামঞ্জস্যের মধা দিয়া তাহাদের প্রফাশ বা আত্মপ্রকাশ 
হইবে । 

জীবনকে একটা নির্দিষ্ট আদর্শের অনুগত করা, ক্রমশঃ অধিকতররূপে 
যান্ত্রিক করিয়া তোলা, সকলকে এক সাধারণ ছাঁচে ঢালাই করাই হইল সঙ্ 
জীবনে সামঞস্য স্থাপন করিবার মনোময় ধারা : কিস্তু এই জীবনের আদর্শ 
এবং বিধান তাহা নহে । বিজ্ঞানময় সঙ্ঘসমূহের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ব্য এবং 
বৈচিত্র্য থাকিবে, প্রত্যেক সঙ্ঘ আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজের সঙ্ঘজীবন 
গড়িয়া তুলিবে ; তাহা ছাড়া প্রত্যেক স্তর মধ্যে ব্যাষ্টিপুরঘের আত্বপ্রকাশে 
নিরঙ্কৃুশভাবে আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে, সুতরাং 


৫৯৭ 


ভাগবত জীবন 


বহুভাবে তাহাদের প্রকাশ দেখা যাইবে । কিন্তু তাহা বলিয়া এই স্বাতন্ত্র্য এবং 
বৈচিত্রা অসামীস্য বা বিশৃঙ্খলা আনিয়া ফেলিবে না অথবা পরম্পরের মধ্যে 
কোন বিরোধ দেখা দিবে না, কেননা জ্ঞানের বা জীবনের একই সত্যের 
বৈচিত্রের মধ্যে সংগতি ও সহযোগই থাকিতে পারে, হ্বন্্ব বা সংঘাত নহে। 
বিজ্ঞানময় চেতনায় ব্যক্তিগত ভাব ও ধারণা লইয়া বিবিক্ত অহং-এর কোন 
নিব্ব্ধ, স্বার্থসিদ্ধি বা ব্যক্তিগত সঙ্কত্প পূরণের জন্য কোন কলরব, কোন 
ধাকা ধাকি থাকিবে না ; এ সমস্তের স্বানে তথায় যিলন ও সামঞ্জস্যবিধায়ক 
এই বোধ থাকিবে যে একই সত্য সকলের মধ্যে নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে 
এবং বহু চেতনা ও দেহের মধ্যে রহিয়াছে এক আত্বা : তথায় এমন এক 
সব্বজনীনতা ও সাবলীলতী বর্তমান থাকিবে, যাহা নিজেরই বহুরূপের মধ্যে 
অবস্থিত অন্থয়বস্তকে দেখিতে পাইবে এবং প্রকাশ করিবে, খতচেতনা ও নিজ 
প্রকৃতির সত্যের মধ্যে অনুস্যত বিধানরূপে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই 
ফুটাইয়৷ তুলিবে। দিব্য সঙ্ঘের সকলেই জানিবে যে একই চিৎশক্তি সকলের 
মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহাদের সকল ক্রিয়ার মধ্যে সামঞগ্তস্য বিধান 
করিতেছে, তাহারা দেখিবে তাহারা নিজেরাও তাহার নিষিত্ত বা য্ত্র। বিজ্ঞান- 
ময় পূরুঘ অনুভব করিবেন যে পরাপ্রকৃতির এক অখণ্ড শক্তি সকলের মধ্যে 
সকল ক্রিয়া করিতেছে ; তাহার নিজের মধ্যে এই শক্তি যাহা রূপায়িত করিয়া 
তুলিতেছে তাহা তিনি স্বীকার করিবেন এবং দিব্য কর্মের জন্য তীহাকে সে 
শক্তি যে জ্ঞান এবং বীর্য্য দিয়াছে তাহার অনুবর্তন বা তাহাকে ব্যবহার করিবেন, 
কিস্ত তীহার মধ্যস্থিত জ্ঞান ও বীর্ধযকে অপরের জ্ঞান ও বীর্যের বিরুদ্ধে স্বাপিত 
অথবা অহংরূপে নিজেকে অপর অহং-এর প্রতিষ্পধারিপে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
প্রয়োজন বা তাড়না কখনই অনুভব করিবেন না| কারণ যিনি চিদাদ্বাস্বরূপ, 
তাহার হৃদয়ে থাকিবে তাহার অবিচ্ছেদ্য আনন্দ এবং প্রাচুর্য্যের সব্ব্বাবস্থায় 
অব্যাহত অনুভূতি, থাকিবে তাহার অনন্ত স্বূপসত্যের নিত্য বোধ , বাহিরের 
রূপায়ণ যাহাই হোক না কেন তিনি নিজে তাহার এই পরিপূর্ণতার অনুভূতি 
হইতে কখন বিচ্যুত হইবেন না। অন্তরস্থ চিৎপুরুঘের সত্য কোন বিশিষ্ট 
রূপায়ণের উপর নির্ভর করিবে না ; তাই কোন বাহ্য রূপায়ণ বা আত্বপ্রতিষ্ঠাতে 
আবন্ধ থাকিবার প্রয়োজন ব৷ প্রচেষ্টা তাহার থাকিবে না ; স্বতঃস্ফর্্ত এবং 
সাবর্নীলভাবেই তাহার বরূপসকল অন্য সকল রূপায়ণের সঙ্গে যথাযোগ্য সম্বন্ধ 
রাখিয়৷ প্রকাশ পাইবে এবং সমগ্র রূপায়ণের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার যথাস্থানে 
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দিষা জীবন বার্থ! 


'শ্বাপিত হইবে । . তাহার পরিবেশের অন্য পকল সত্যের সহিত সৌঘম্য রক্ষা 
করিয়াই হইবে বিজ্ঞানময় চেতনা ও সত্তার সত্যের আত্বপ্রতিষ্ঠা | চিন্ময় 
ঘা বিজ্ঞানময় সত্তা, সমগ্রের মধ্যে যেখানেই তীহার স্থান হউক না কেন, তাহার 
চাঁরিপাশের সকল বিজ্ঞানময় জীবনের সহিত সামঞ্জস্যহারা হইবে না। তিনি 
জানিবেন যে এই নুতন জগতে তাহার স্থান কোথায়, তদনুসারে যেমন তিনি 
নেতা, বা শান্তা হইতে তেমনি অধীন হইতেও পারিবেন ; এ দুই ক্ষেত্রেই 
তীহার সমান আনন্দ বর্তমান থাকিবে ; কেননা চিৎপুরুঘের স্বাধীনত৷ শাশুত, 
্বয়ন্ত, এবং অবিচ্ছেদ্য বলিয়া তিনি সেবায়, স্বেচছায় অধীনত গ্রহণে ও অপরের 
ছন্দানুবর্তনে যেমন তাহা অনুভব করিবেন ঠিক তেমনি অনুভব করিবেন প্রভুস্ব 
এবং অপরকে শাসনের বেলায় । অন্তরের চিন্ময় স্বাধীনতা যেমন অস্তরের 
চিন্ময় শেণীবিভাগের সত্যের তেমনি স্বরূপগত আধ্যাত্মিক সমতার সতোর 
মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এ উভয়ের মধ্যে সে কোন অসঙ্গতি 
দর্শন করে না। সত্যের নিজস্ব এই আত্মব্যবস্থা চিন্ময় সত্তার এই স্বাভাবিক 
ক্রম-বিন্যাস দেখা দিবে সজ্ের সাধারণ জীবনে- যে সঙ্জের মধ্যে উন্মিঘস্ত 
বিজ্ঞানময় পুরুঘগণ বিভিন্ন শক্তি লইয়া বিভিন্ন ধাপে অবস্থিত থাকিবেন। 
একত্ব বিজ্ঞানময় চেতনার ভিত্তি, অন্যোন্যভাবের চেতনা বহুর মধ্যে একত্বের 
সাক্ষাৎ জ্ঞানের স্বাভাবিক ফল, সৌঘমা তাহার শ্রক্তির ক্রিয়ার অবশ্যন্তাবী 
পরিণাম । স্তরাং একত্ব, অন্যোন্যভাব এবং সৌঘমা, সাধারণ বা সঙধবদ্ধ 
বিজ্ঞানময় জীবনের অপরিহা্ধ্য বিধান। সে-জীবনে কোন্‌ বিশিষ্টরূপ ফুটিবে 
তাহা পরিণামশশীল পরম প্রকৃতির ইচছার উপর নির্ভর করিবে কিন্তু ইহাই 
হইবে সে জীবনের সাধারণ ধর্ম এবং তত্ব। 

খাটি মনোময় এবং অনুময় সত্তা ও জীবন হইতে আধ্যাত্বিক এবং 
অতিমানস সত্তা ও জীবনে প্রবেশের পূর্ণ অর্থ, স্বাভাবিক বিধান এবং প্রয়োজন 
এই যে অবিদ্যাচছনু সম্তাতে যে মুক্তি, পূর্ণতা এবং আত্মসম্পূতির আকৃতি 
রহিয়াছে, বর্তমান অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রকৃতি পার হইয়া আত্মজ্ঞানময় এবং জগৎ" 
জ্ঞানময় চিন্ময় পুকৃতিতে পৌ'ছিতে পারিলেই শুধু তাহার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা 
লাত হয়। এই বৃহত্তর প্রকৃতিকে আমরা পরাপ্রকৃতি বলিতেছি কেননা 
ইহা প্রাকত জীবের বর্তমান চেতনা এবং সামর্্যের অতীত; অথচ বস্ততঃ 
ইহাই তাহার খাঁটি প্রকৃতি, তাহার উচচতম এবং পৃণতম অবস্থা, যদি তাহার 
নিজের প্রকৃত আত্মাকে পাইতে হয় যদি তাহার সত্তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ফুটাইয়া 
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ভুলিতে হয় তবে এই প্রকৃতিতে তাহাকে পৌছিতেই হইবে। প্রকৃতিতে 
যাহা কিছু ঘটে তাহা প্রকৃতির পরিণাম, অর্থাৎ যাহা কিছু তাহার মধ্যে লক্ষিত 
বা অস্তনিহিত হইয়া বর্তমান আছে তাহা পরিস্ফুরিত হয়, অপবিহার্ধ্য ফল বা 
পরিণামরূপে দেখা দেয়। যদি আমাদের প্রকৃতি মূলতঃ এক অবিদ্যা এবং 
নিশ্চেততনা হয় যাহা কৃচ্ছ্‌ সাধনায় এক অপরর্ণ জ্ঞানে, চেতনার এবং সত্তার এক 
অপূর্ণ বূপায়ণে পরিণত হইতেছে তবে আমাদের সত্তা, জীবন এবং ক্রিয়া ও 
স্থ্টি পরিণামে অবশ্যই, এখন যেরূপ আছে তেমন সব্বদা অসম্পূর্ণ অনিশ্চিত 
থাকিবে, তাহাতে অর্ধসিদ্ধিমাত্র দেখা দিবে, আমাদের মন প্রাণ এবং দেহ 
অপূর্ণ থাকিয়াই যাইবে । আমরা জ্ঞানের এৰং জীবনের এমন ধারাসকল 
গড়িয়া তুলিতে চাই যাহা দ্বারা আমাদের সত্তা কতকটা পর্ণ করিয়া খাঁটি সন্বন্ধের 
কতকটা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারি, মনের খাঁটি ব্যবহার, প্রাণের খাটি ব্যব- 
হার, খাটি সুখ ও খাঁটি সৌন্দর্য্য, দেহের খাঁটি ব্যবহার কতকটা আয়ত্ত করিতে 
পারি। কিন্তু আমরা চেষ্টা দ্বারা স্বরচিত অর্গ সিদ্ধিতে অর্্ খাটি অবস্থায় 
মাত্র পৌ'ছি, যাহা লাভ করি তাহার মধ্যে এমন অনেক কিছু মিশ্রিত থাকে 
যাহা অন্যায় যাহা কৃৎসিং যাহা অন্ুখকর ; আমরা জীবন-ধারার পরম্পরা 
রচনা করিয়া চলি কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই মুল দোঘ থাকিয়া যায় বলিয়।৷ এবং 
আমাদের মন ও প্রাণ তাহাদের আকতির বশে কোথাও স্থায়ীভাবে বসিয়। 
থাকিতে পারে না বলিয়া সে ধারার প্রত্যেকটিতে ক্ষয় ধরে অথবা তাহা 
ভাঙ্গিয়া পড়ে বা ধ্বংস হয়; আমরা তখন একটা ছাড়িয়া অন্য একটা ধরি, 
কিন্ত এই নূতনটিতেও চরমভাবে সফলকাম হই না বা তাহাও স্থায়ী হয় না 
যদিও কোন কোন দিকে তাহারা সমৃদ্ধতর পূর্ণ তর হইতে অথবা অধিকতরভাবে 
আপাত যুক্তিযুক্ত মনে হইতে পারে । আমাদের সাধনা এমন ভাবে ব্যর্থ 
হইতে বাধ্য, কেননা আমাদের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যায় এমন কিছু 
আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি না ; আমাদের বুদ্ধির কৌশল দিয়া যে যন্ত্র আবিফ্ষার 
করি তাহা আমাদের কাছে যতই চমৎকার বলিয়া বোধ হউক ন৷ কেন, বাহ্য 
ক্ষেত্রে যতই কার্যকরী হউক না কেন, আমরা নিজে অপূর্ণ বলিয়া তাহা ছারা 
পূর্ণ তাকে গড়িয়া তোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব | আমরা অবিদ্যাচ্ছনু 
বলিয়া আত্মজ্ঞান বা জগৎ্জ্ঞানের সবর্বতোভাবে সত্য এবং সার্থক কোন ধারা 
গড়িয়া তুলিতে পাবি না ; আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলি তাহা নিজেই মানুঘের 
গড়ী একটা বস্তু, তাহা নান৷ সুত্র এবং কলা-কৌশলের একটা বিপুল সমাহার, 
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ক্রিয়ার ধারা বা পদ্ধতির জ্ঞান তাহার বিপুল, উপবুক্ধ যন্ত্রনির্মাণের শজিও 
তাহার প্রচুর কিন্ত আমাদের আত্বসত্তা এবং জগৎসত্তার ভিত্তি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, 
ইহা আমাদের প্রকৃতিকে অতএব আমাদের জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে 
পারে না। 

আমাদের প্রকৃতিতে আমাদের চেতনায় আমরা পরম্পরকে চিনি না, 
আমরা, পরস্পর হইতে পৃথক, মূলে রহিয়াছে প্রত্যেকের মধ্যে এক বিবিজ্ঞ 
অহংবোধ, অথচ অবিদ্যার হ্থারা আচছনু দেহধারী জীবগণের সহিত কোন না 
কোন প্রকার সম্বন্ধ স্বাপনের চেষ্টা না করিয়া আমাদের কোন উপায়ও নাই : 
কেননা প্রকৃতির মধ্যে যেমন আছে মিলনের আকৃতি তেমনি আছে মিলন 
ঘটাইবার জন্য নানা শক্তি। তাহার ফলে ব্যষ্টি এবং সঙ্ঘ জীবনে অভ্পবিস্তর 
পর্ণ সীমিত সৌঘম্যের নানা রূপ স্থষ্ট হয়, একটা সামাজিক সংসক্তি গড়িয়া 
উঠে; কিন্ত যেসন্বন্ধ স্বাপিত হয়, গণচিত্তে সহানুভূতির ন্যনতা, পরস্পরকে 
জানিবার বা বুঝিবার অপর্ণতা, পরস্পরের সম্বন্ধে ভ্রমাত্বক ধারণা, পরম্পরের 
মধ্যে বিরোধ সংঘাত এবং অশান্তির অস্তিত্বের জন্য তাহা সব্বদাই ক্ষত বিক্ষত 
হইয়া পড়ে। পর্ণ এঁক্য এবং সৌঘম্য স্বাপন ততদিন সম্ভব হইবে না, যতদিন 
আত্মজ্ঞান এবং অন্যোন্য-জ্ঞান বিভাবিত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের 
চেতনার খাটি মিলন না৷ ঘটিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞানে এবং অন্তরের 
উপলন্ধিতে সকলের সঙ্গে খাটি একত্ব লাভ না করিব, যতদিন পর্য্যস্ত আমাদের 
সত্তার এবং জীবনের অন্তরতর শক্তিসমূহের মধ্যে সুরসঙ্গতি স্বাপিত না হইবে। 
সমাজ গঠনে একত্ব, অন্যোন্য ভাব এবং সৌঘম্যের অস্ততঃ পক্ষে আংশিক 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করিয়া থাকি, কেননা এসমস্ত না থাকিলে পূর্ণ সামাজিক 
জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না ; কিন্তু সে চেষ্টা সত্বেও আমরা সমাজের যে 
কৃত্রিম কাঠামো গড়িয়া তুলি তাহাতে আইন ও আচার দ্বারা জোর করিয়া ব্যক্তি- 
গত স্বার্থ এবং অহংসকলকে জোড়াতালি দিয়া মিলাই, এক মনগড়া সমাজ 
বিধান সকলের উপর চাপাইয়৷ দিই, সে বিধানের মধ্যে কাহার কাহারও স্থার্থ- 
সিদ্ধির ব্যবস্থা অপরের স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা প্রধান স্থান লাভ করে, ফলে যে 
সমগ্র সমাজব্যবস্থা চলে তাহার কতকাংশ স্বীকৃত হয় কতকাংশ জোর করিয়া 
চালান হয়, তাহা আধা স্বাভাবিক আধা কৃত্রিম একটা আপোঘ বরফ! হইয়! 
দাঁড়ায়, এইভাবেই সমগ্র সমাজ-জীবন কোন প্রকারে চলিতে থাকে | আবার 
এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের আপোঘ রফাতে আরও ক্ষণভঙ্গুরতা থাকে, 
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ফলে এক সমাজগত অহংএর সঙ্গে জন্য সমাজগত অহংএর বিবাদ ও সংঘর্ষ 
সব্্বদ| লাগিয়া থাকে । ইহাই হইল আমাদের সাধ্যের সীমা, নিয়ত চেষ্টার 
দ্বারা সমাজ ব্যবস্থায় যত অদলবদল করি না কেন এক অপূর্ণ সামাজিক জীবন 
অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না। 

য্দি আমাদের প্রকৃতি প্রগতির পথে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যায়, 
যদি তাহা আত্মজ্ঞান, অন্যোন্যজ্ঞান এবং একাস্ প্রত্যয়ে সমুজ্জল হয়, সত্তা! এবং 
জীবনের স্বরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতিতে পরিণত হয়, কেবল তাহা হইলেই 
আমাদের সত্তা এবং জীবন পূর্ণতা লাভ করিবে ; কেবল তখনই আমাদের মধ্যে 
সত্তার খাঁটি জীবন, প্রঁক্য অন্যোন্যতাব এবং সৌঘম্যের জীবন, সত্য শী 
এবং আনন্দের জীবন প্রকাশ পাইবে । আমাদের প্রকৃতি বর্তমানে যাহা 
হইয়া উঠিয়াছে তাহার আর কোন পৰিবর্তন যদি না ঘটে তাহা হইলে পাথিব 
জীবনে পূর্ণতা লাভ করা, সত্য এবং নিত্য আনন্দের অধিকারী হওয়া অসম্ভব 
হইয়া পড়ে : তাহা হইলে আমাদের অপূর্ণ তাকে মানিয়া লইয়া পূর্ণ তালাভের 
আকৃতি ছাড়িতে হইবে অথবা অন্যত্র, এ জীবনের পরপারে জগদতীত কোন 
ক্ষেত্রে তাহা সন্ধান করিতে হইবে; কিন্বা সমস্ত আকৃতি সমস্ত অনুসন্ধান ত্যাগ 
করিয়া জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাহা হইতে আমাদের এই অজানা এবং 
অসন্তোঘজনক সত্তা জাত হইয়াছে তেমন কোন চরম নিব্বিশেষ সত্তাব মধ্যে 
আমাদের প্রকৃতি এবং অহংএর নিকর্বাণ ঘটাইতে হইবে । কিন্তু আমাদের 
মধ্যে যদি এক অধ্যাত্ব সত্তা থাকে যাহা ধীরে উন্মিঘিত হইয়া উঠিতেছে 
আমাদের বর্তমান অবস্থা যদি শুধু সে উন্মেঘের অপূর্ণ বা অর্ধপ্ুকাশ মাত্র হয়, 
যদি নিশ্চেতনা পরিণামধারার আদি বিন্দু মাত্র হয় যদি নিশ্চেতনার মধ্য হইতে 
যাহাকে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠিতে হইতে হইবে এমন এক অতিচেতনা এবং 
পরাপ্রকৃতির পরম বীর্য্য অব্যক্ত বা স্ুপ্ততাবে অবস্থিত থাকিয়া থাকে, 
প্রাতিতাসিক প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া এক বৃহত্তর চেতন গুপুভাবে 
যদি বর্তমান থাকিয়া থাকে এবং এমন যদি হয় যে সে চেতনাকে একদিন ন৷ 
একদিন ফুটিয়া উঠিতেই হইবে, পরিণামধারার মধ্য দিয় সত্তার আত্মপ্রকাশই 
যদি বিধান হয়, তাহা হইলে আমাদের অভীপ্সার সিদ্ধি শুধু সম্ভব নহে, তাহা 
হইবে বিশ্বনিয়তির অপরিহার্ধ্য পরিণাম । আমাদের মধ্যে পরাপ্রকৃতির 
প্রকাশ হইবে, আমাদের প্রাকৃত প্রকৃতি পরাপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবে, 
ইহাই আমাদের আধ্যাত্বিক নিয়তি ; কেনন! তাহাই আঁমাদের আত্বস্বরূপের, 
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আমাদের সমগ্র সত্তার প্রকৃতি, কেবল তাহা উন্মিঘিত হইয়া উঠে নাই বলিয়! 
এখনও আমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে । অদ্বয়ভাবে বিভাবিত প্রকৃতির 
আত্মপ্রকাশের ফলে জীবনে এঁক্য, অন্যোন্যভাব এবং সৌঘম্য অপরিহার্যযবূপে 
আসিয়।৷ পড়িবে। পরিপূর্ণ চেতনায় জাগ্রত এবং চেতনার পরিপূর্ণ শক্তিতে 
উদ্বোধিত অন্তর জীবন যাহার মধ্যে ফুটিবে তাহার অপরিহার্য ফল রূপে তাহার 
মধ্যে আত্ুজ্ঞান, পরিপূর্ণ জীবন, পরিতৃপ্ত সত্তার এবং সার্থক প্রকৃতির পরম 
আনন্দ দেখা দিবে। 

বিজ্ঞানময় চেতন! এবং পরাপ্রকৃতির মধ্যে স্বভাবসিন্ধভাবে দৃষ্টি এবং ক্রিয়া- 
শক্তির পূর্ণতা, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের এঁক্য থাকিবে ; আমাদের মনোময় 
দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানে যে সমস্ত স্বানে দ্বন্দ এবং বৈষম্য আছে বলিয়া বোধ হয় এ 
চেতন! তথায় সমনৃয় ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে, এ চেতনায় জ্ঞান ও সঙ্কল্প 
এক হইয়া একই শজিরিপে বস্তসত্যের সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়! ক্রিয়া করিবে : 
পরাপ্রকৃতির এই স্বাভাবিক ধর্মই তাহার পরিপূর্ণ একত্ব, অন্যোন্য ভাব এবং 
ক্রিয়ার সকল সৌঘম্যের ভিত্তি। মনোময় সত্তার মধ্যে তাহার গড়িয়া তোলা 
জ্রানের সহিত স্বরূপ বা সমগ্র সত্যের একটা বিরোধ থাকে, যাহার ফলে তাহার 
জ্ঞানের মধ্যে যে সত্য আছে তাহাও প্রায় বা পরিশেষে ব্যর্থ হইয়া পড়ে অথবা 
কেবল আংশিকভাবে সফল হয়। আমাদের একদিনের আবিষ্কৃত সত্য 
পরদিন মিথ্যা বলিয়৷ ত্যাগ করিতে হয়, হৃদয়ের আবেগ দিয়া যে সত্যকে 
কার্যকরী করিয়াছি মনে করি তাহা ব্যর্থ হইয়৷ পড়ে; প্রায়ই আমাদের 
কনের অবাঞ্চিত পরিণাম ঘটে, যাহা আমরা চাই না৷ বা যাহার উদ্দেশ্য আমরা 
বিধিসঙ্গত মনে করি না হয়ত তাহ। তাহারিই অংশ হইয়া পড়ে : অথবা বাস্ত- 
বিক কার্যক্ষেত্রে যে সফলতা আসে তাহার দ্বারা আমাদের ভাবের সত্য পরাভূত 
ও বঞ্চিত হইয়া যায়। এমন কি আমাদের ভাবাদর্শ যদি কখনও সফল হইয়া ও 
উঠে তখনও তাহা অখণ্ড সমগ্র সত্য হইতে ভিন্ন আমাদের মন গড়া বিবিজ্ত 
এবং অপূর্ণ কিছু বলিয়৷ শীঘু অথবা বিলম্বে আশাভঙ্গের বেদনা দেয়, ক্ষণিকের 
সে সফলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন সাধনার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে । আমা- 
দের দৃষ্টির ও ধারণার সঙ্গে বস্তুর খাটি সত্য এবং সমগ্র সত্যের মিল থাকে না৷, 
মন যাহা কিছু কেবল বাহিরের ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলে তাহা ভ্রাস্তিজনক হয়, 
তাহার মধ্যে একদেশদশিতা এবং অগভীরতা থাকিয়া যায়, এই সমস্ত কারণে 
আমাদের ব্যর্থতা আসিয়া পড়ে । কিন্ত আমাদের কেবল যে জ্ঞানের সঙ্গে 
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জ্ঞানের বিরোধ আছে তাহা নহে, আমাদের একই সত্তার মধ্যে সন্ধল্পের সহিত 
সন্কল্পের এবং জ্ঞানের সহিত সঙ্কক্পের, বৈঘম্য বিচ্ছেদ ও অসামঞ্জস্য দেখ। 
যায়, তাই যখন আমাদের জ্ঞান পর্যাপ্ত এবং পরিপক্ক, সত্তার মধ্যে কোন সন্কল্প 
তখন হয়ত তাহার বিরোধী হইয়া দাড়ায় অথবা সহযোগিতা করে না, আবার 
যখন সঙ্কল্প বীর্য্যবস্ত, দৃঢ় বা তীব্র লংবেগশালী অথবা সফল হইবার সামর্থয- 
যুক্ত, তখন যে জ্ঞান তাহাকে সত্যপথে চালিত করিবে তাহার হয়ত অভাব 
রহিয়াছে দেখ যায়। আমাদের জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, সামর্ধ্যে, ক্রিয়াশক্তিতে 
এবং জাচরণে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য অব্যবস্থা ও অপর্ণতা আমাদের কর্ম 
ও জীবনধারার সকল সাধনার মধ্যে আসিয়া বাসা বাঁধে, এবং তাহাদের অপূর্ণ 
ও অসিদ্ধ থাকিয়৷ যাইবার প্রবল কারণ হইয়া দীড়ায়। এই অব্যবস্থা ক্রটি 
বিচ্যুতি এবং অসামঞ্রস্য অবিদ্যার মধ্যে স্থিতির এবং অবিদ্যাশক্তির স্বাভাবিক 
ধর্ম, মনোময় এবং প্রাণময় প্রকৃতির আলোক অপেক্ষা বৃহত্তব আলোকেই শুধু 
তাহারা দূর হইতে পারে । বিজ্ঞানময় ভূমির সকল দর্শন এবং কর্মের সহজ 
ধর্ম সত্যের সঙ্গে সত্যের একত্ব, প্রামাণিকতা৷ এবং সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা : মন 
যেমন বিজ্ঞানময় চেতনার মধ্যে উন্মিঘিত হইতে খাকে তেমনি আমাদের 
মনোময় দর্শন এবং কর্ম ও সেই বিজ্ঞানের আলোকের মধ্যে উন্নীত হইতে অথব। 
তাহার আবেশে এবং প্রশাসনে এই নূতন ধর্ম লাভ করিতে থাকে, এবং যদিও 
তাহার সীমার বন্ধন তখনও কাটিয়৷ যায় নাই তথাপি সেই সীমাব মধ্যে অনেক 
বেশী পূর্ণ এবং কার্যকরী হইয়৷ উঠে ; আমাদের অসামধ্য এবং বিফলতার 
সকল কারণ ক্ষয় পাইতে থাকে এবং অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে 
বিপুলতর চেতনা এবং বৃহত্তর শক্তির অকৃণ্ঠ সামর্ধ্য লইয়া এক মহত্তর সত্তা 
মনকে আক্রমণ ও অধিকার করে এবং সত্তার মধ্যে নতন নূতন শক্তিসকল ফটাইয়া 
তোলে। জ্ঞান চেতনারই শক্তি এবং ক্রিয়া, সন্ধল্প সত্তার শক্তির সচেতন 
বীর্ধয এবং সচেতন ক্রিয়া ; বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে জ্ঞান এবং সঙ্কজ্প এ 
উভয়ই আমরা যাহা জানি তাহা অপেক্ষা বিপুলতর পরিমাণে পরিস্ফরিত 
হইবে ; তাহাদের সংবেগ ও সাধনবীর্ষ্যে প্রবল প্রসারতা ঘটিবে : কেননা 
যেখানেই চেতনার বিবৃদ্ধি বা উপচয় ঘটে সেখানেই তার ব্যক্ত এবং অবান 
শক্তিও বৃদ্ধি পায়। 

জ্ঞান এবং শক্তির পাখিব রূপায়ণে তাহাদের মধ্যের এই সম্বন্ধ খুব স্পষ্ট 
হইয়া প্রকাশ পায় না, কেননা সেখানে চেতনা নিজেই এক আদি নিশ্চেতনার 
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মধ্যে সংবৃত ও গুপ্ত ছিল এবং তাহার স্বাভাবিক শজি ও তাহার প্রকাশের ছন্দ, 
অধিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপের জন্য ক্ষন্ধ ও কষ্ঠিত হইয়াই উন্মিঘিত হয়| 
নিশ্চেতনাই সেখানে আদি বীর্য্যবস্ত এবং স্বয়ংক্রিয় কার্যকরী শক্তি, সচেতন 
মন কেবল তাহার আয়াস-ক্রিষ্ট ক্ষুদ্র এক অনুচর মাত্র ; কিন্তু তাহার কারণ 
এই আমাদের মধ্যে সচেতন মনের শুধু সীমিত ব্যষ্টিভাবে ক্রিয়৷ করিবার সামর্থ্য 
আছে আর নিশ্চেতনা হইল বিশবগত এক গোপন চেতনার অমেয় ক্রিয়াধারা : 
যে বিশ্বশক্তি আমাদের নিকট জড়ের ছদ্যবেশে উপস্থিত হইয়াছে সে তাহার জড় 
ক্রিয়াধারার নিব্্বন্ধাতিশয় দ্বারা এই রহস্য আমাদের কাছে গোপন রাখিয়াছে 
যে নিশ্চেতনার ক্রিয়াধারা বস্তুতঃ এক বিরাট বিশৃপ্রাণের, এক আবৃত বিশ্বমনের, 
এক অস্তগু় বিজ্ঞানধন চেতনারই আত্মপ্রকাশ ; নিশ্চেতনার মন্খমূলে এই সমস্ত 
যদি না থাকিত তবে তাহার কোন ক্রিয়াশক্তি থাকিত না, তাহার ক্রিয়াধারার 
মধ্যে সুব্যবস্থিত কোন ছন্দ বর্তমান থাকিত না। জড়জগতে মনে হয় প্রাণ- 
শক্তি মন অপেক্ষা অধিক বীর্ধ্যবস্ত এবং ফলপ্রসূ; শুধু ভাবনা এবং জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে মন স্বাধীন এবং সেখানে তাহার পূর্ণশক্তির প্রকাশ ; মননের এই নিজস্ব- 
ক্ষেত্রের বাহিরে তাহার ক্রিয়া ও সফলতালাভের শক্তি প্রাণ এবং জড়কে যন্ত্র 
রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাকে প্রাণ ও জড়ের দ্বারা অরোপিত 
বিধান মানিয়া চলিতে হয়, ফলে মন তাহার ক্রিয়াতে বাধা পায় এবং কেবল 
অর্ফলপ্রপূ মাত্র হইতে পারে। কিস্ত তাহা হইলেও দেখি যে নিজের সঙ্গে এবং 
প্রাণ 'ও জড়ের সঙ্গে ব্যবহারে মনোময় সন্তার প্রাকৃতিক শক্তি পশুর প্রাকৃতিক 
শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী ; এই উৎকর্থ মানুঘের মধ্যে চেতনা ও জ্ঞানের 
উদারতর বীর্য্য, সত্তার এবং সন্কল্পের বৃহত্তর শক্তির উন্মেঘের ফল। মানবসমাজে 
মনোময় মানুঘের অপেক্ষা প্রাণময় মানুঘের মধ্যে তাহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্যোর 
এবং উৎকর্ধের জন্য ক্রিয়াশক্তির বীর্ধযও অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায় : 
বুদ্ধিজীবী মানুঘ ভাবনা এবং মননের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হইলেও 
জগতের উপর আধিপত্য রিস্তারে সে অক্ষম ; পক্ষান্তরে বীর্যযবস্ত ক্রিয়াশীল 
প্রাণময় মানুঘ জীবনের ক্ষেত্রে হয় বিজয়ী। কিন্তু মননশক্তির ব্যবহারই 
তাহাকে এই উৎকর্ষ পূর্ণরূপে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ করে : জড়াশিত 
প্রাণ তাহার নিজের শক্তিতে যাহা সাধিত করিতে পারে অথবা ফলিত বিজ্ঞানের 
সাহায্য না লইয়৷ প্রাণময় মানুষ তাহার প্রাণশক্তি এবং প্রাণের সহজাত বৃত্তি- 
সকলের সাহায্যে যে সফলতা লাভ করে, মনোময় মানুঘ জ্ঞানের শক্তি 9 


৫৬ 


ভীগীব্ঠ জীবন 


জড়বিজ্ঞানের বলে শেঘ পর্য্যন্ত জীবনের উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী আধিপত্য 
বিস্তার করিতে সক্ষম হইতে পারে । যখন মনের অপেক্ষাও এক বৃহত্তর 
চেতনা উন্মিঘিত হইয়া উঠিবে এবং আমাদের ব্যষ্টিতাবাপন সীমিত জীবনের 
মধ্যে যে বাধাপ্রাপ্ত বা কৃষ্টিত মনোময় ক্রিয়াশক্তি আছে তাহার স্থান অধিকার 
করিবে তখন সমস্ত জীবন এবং প্রকৃতির উপর এক অতিবিরাট শক্তির আধিপত্য 
প্রকাশ পাইবে । 

মন যখন নিজের এবং জগতের উপর বৃহত্তম প্রভুত্ব স্বাপন করিতে সমর্থ 
হয় তখনও মূলত: মনের উপর প্রাণ এবং জড়ের কিছু প্রশাসন থাকে যাহা মনকে 
মানিয়াই চলিতে হয়, তখনও মনের বিধান সাক্ষাংভাবে প্রধান হইয়া বসিতে 
পারে না তখনও মন তাহার শক্তি দিয়া সম্তার এই সমস্ত অন্ধ নিমৃতর 
শক্তির বিধান এবং ক্রিয়াধারাকে পর্ণরূপে পরিবন্তিত করিতে পারে না ; 
কিন্ত মনের শক্তির এই দৈন্য যে দূর করা যায় না তাহা নহে। বহস্য-বিদ্যা 
আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটা বীর্যযবস্ত শক্তি হইতেও 
আমরা প্রমাণ পাই যে মনের উপর জড়ের এই প্রতূত্ব চিৎসত্তার উপর প্রাণের 
নিমুতর বিধানের এই আধিপতা চিরকাল থাকিয়াই যাইবে ইহাই প্রথমতঃ 
বোধ হইলেও বস্ততঃ তাহা বস্তুর স্বরূপগত ব্যবস্থা বা অলঙধ্য এবং অপরিবর্ত- 
নীয় বিধান নয়। মানুঘের বৃহত্তম এবং সব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক 
আবিষ্ধার এই যে মন এবং বিশেঘ করিয়া চিৎশক্তি সকল দিকে পরীক্ষিত 
অথবা অপরীক্ষিত নানা উপায়ে তাহার নিজ প্রকৃতি এবং সাক্ষাৎ শক্তিশ্বারা-. 
এবং কেবল জড়বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত উচচতর জড়যন্ত্রের মত কোন কল কৌশল 
দ্বারা নহে--জীবন 'ও জড়কে জয় ও শাসন করিতে পারে । বিজ্ঞানময় পরা 
চেতনার উন্মেঘে চেতনার এই অপরোক্ষবীর্যা সত্তার এই শক্তির সাক্ষাৎ ক্রিয়া 
প্রাণ এবং জড়ের উপর তাহার প্রতৃত্ব ও প্রশাসন পরিপূর্ণ হইবে এবং তাহাদের 
চরম উৎকর্থে পৌ'ছিবে | কেননা বিজ্ঞানময় পুরুঘের এই বৃহত্তর জ্ঞান প্রধানত; 
ৰাহ্যভাবে লব্ধ বা শিক্ষান্থারা প্রাপ্ত নহে তাহা চেতনা এবং তাহার শক্তির উন্মেষ 
ও পরিণতির, এক নব ভাবে সত্তার আত্মবীর্ধ্য প্রকাশের ফল। ইহার ফলে 
তিনি বছ বস্তর জ্ঞানে জাগরিত হইবেন তাহাদের আযন্ত করিবেন, তাহার মধ্যে 
জাগিবে স্পষ্ট এবং পূর্ণ আত্মজ্জান, অপর সকলের সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান, গোপন 
শক্তি সকলের সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং দেহমন পাণ যন্ত্রের সকল রহস্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান, 
--যে সমস্ত জ্ঞান আজিও আমাদের প্রাকৃত মনের অগোচরে রহিয়াছে । 
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দিখ্য জীবন বাধা 


এক সাক্ষাৎ বোধিচেতনা এবং বোধির প্রশাসনই হইবে এই নূতন জ্ঞান এব: 
তাহার ক্রিয়ার ভিত্তি; আজ আমাদের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত রহিয়াছে 
তেমন এক নূতন ক্রিয়াশীল অস্তর্দষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং সেই চেতনা আমাদের 
প্রকৃতিগত হইয়া পড়িবে, এবং এই রূপাস্তরের ফলে সকল কর্্রচেষ্টা সমগ্ন 
এবং পৃঙ্থানুপুত্খতাবে, নিশ্চিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে ফলপ্রসূ হইবে । কেননা 
সকল বস্তর মূলে যে চিৎশক্ি রহিয়াছে বিজ্ঞানময় পুরুঘ তাহার সহিত যোগযুক্ত 
থাকিবেন, তাহার জীবনও তাহার সহিত এক সুরে বাঁধা থাকিবে ; তীহার 
দৃষ্টি এবং সঙ্কজ্পের মধ্য দিয়া অতিমানস সন্তৃত বিজ্ঞানের ( £২6৪]-1068 ) 
স্বয়ংক্রিয় সত্যশক্তির প্রকাশ হইবে ; ধাহার চেতনার বূপায়ণর।জি মন প্রাণ 
এবং জড়ের মধ্যে অমোধভাবে ফটিয়া উঠে সেই সচেতন সব্বনিয়স্তা বিধাতী- 
পুরুঘের যে শক্তি জগৎ এবং জীবনের মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞানময় পুরুঘের 
ক্রিয়া হইবে সেই শক্তির স্বাধীন আত্মপ্রকাশ এবং প্রস্ফরণ। উন্মিষস্ত 
বিজ্ঞানময় পুরুঘ অতিমানস জ্ঞানের আলোক এবং শক্তিতে ক্রিয়া করিয়া ক্রমশ: 
অধিকতর রূপে নিজের, চেতনা এবং প্রকৃতির সকল শক্তির, প্রাণমর এবং জড়- 
ময় যন্্রসমূহের উপর প্রতুত্ব স্থাপন করিবেন। উনি্মিঘস্ত বিজ্ঞানময় প্রকৃতির 
নিয়ুতর ভূমিতে, অর্থাৎ মন এবং অতিমানসের মধ্যবর্তী-স্তর বা রূপায়ণসমূহে 
এই শক্তি পূর্ণরূপে বর্তমান থাকিবে না ইহা সত্য ; তবু সেখানে তাহার ক্রিয়া- 
ধারা কিছু পরিমাণে দেখা যাইবে ; সেখানে তাহার প্রারম্ত এবং আরোহণের 
স্তরে স্তরে তাহা বাড়িয়া চলিবে ; চেতনা এবং জ্ঞানের বিবদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবে এ শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে । 

চিৎশক্তি তাহার আত্মপ্রকাশের পরিণামধারা ধরিয়া যখন মনের ভূমি পার 
হইয়া উচচতর জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির ভূমিতে পৌ'ছিতে থাকে তখন তাহার 
অবশ্যন্তাবী ফলরূপে চেতনার নব নব শক্তিসকল জাগিয়া উঠে । তাহাদের স্বরূপ 
প্রকৃতি অনুসারে এই সমস্ত নূতন শক্তির ধর্মে দেখা যাইবে যে প্রাণ ও জড়ের 
উপর মনের, জড়ের উপর সচেতন প্রাণ সঙ্কল্প এবং প্রাণশক্তির, যন প্রাণ 
জড়ের উপর চিৎসত্তার প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া এই নবাগত 
শক্তির আত্মপ্রকৃতিই হইবে এক জীবাত্বা এবং অন্য জীবাত্বার, এক মন এবং 
অন্য মনের, এক প্রাণ এবং অন্য প্রাণের মধ্যে ভেদের যে সমস্ত দেওয়াল আছে 
তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ; বিজ্ঞানময় জীবনের প্রতিষ্ঠার জনা এপ পরিবর্তন 
আসা অপরিহার্য । কেননা পরিপূর্ণ বিজ্ঞানময় বা দিব্জীবনের মধ্যে 


৫২ 


উাগৰত জীবন 


ঈত্তার ব্যক্তিগত জীধন শুধু থাকিবে না, এক্য-বিধায়ক এক সাধারণ চেতনার 
মধ্যে ব্যষ্টিজীবন অপর সকল জীবনের সহিত এক হইয়াই বর্তমান থাকিবে । 
সেরূপ জীবনের প্রধান স্বতাবশক্তি হইবে স্বতঃস্ফর্ত স্বাভাবিক একত্ব এবং 
সৌঘম্য, কোন কৃত্রিম একত্ব বা সামঞ্জস্য নয় ; এই অবস্থা কেবল তখনই আসিতে 
পাপ্জে যখন প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা অপর সকল ব্যট্টিসতার সহিত তাহাদের চিন্ময় 
উপাদানে মিলিত এবং একীভূত হওয়ার ফলে সত্ত। এবং চেতনার এই বৃহত্তর 
একত্ববোধ জাগিয়া উঠে ; যখন প্রত্যেকে অনুভব করেন যে তিনি এক আত্বা, 
যিনি অদ্বয় পরমাত্বা তীহারই আত্বস্বরূপ, যখন তাহাদের সকল কার্ষেযর মুলে 
থাকে একত্বমূলক জ্ঞানের এক বীর্ধ্য, সত্তার বৃহত্তর এক শক্তি। তখন 
আসিবে অন্বয় চেতনা ও তাদাত্ধ্জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্তরজগভাবে পরস্পরের 
সাক্ষাৎ জ্ঞান, পরস্পবের সত্তা, ভাবনা বেদনা, ভিতরের এবং বাহিরের গতি 
প্রবৃত্তির নিবিড় অনুভূতি, মনের সঙ্গে মনের, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সচেতন 
যোগাযোগ ; প্রাণের সহিত প্রাণের সচেতন সংস্পর্শ এবং মিলন, সত্তার 
শক্তির সহিত সত্তার শক্তির পরস্পর সচেতন বিনিময় : এই সমস্ত শক্তি এবং 
তাহাদের অন্তরের আলোকের অভাব ব৷ নাানতা থাকিলে একত্ববোধ খাটি এবং 
পূর্ণ হইতে অথবা প্রত্যেক ব্যাষট্িপুরুঘ সত্তা, ভাবনা বেদনা অন্তরের এবং বাহিরের 
গতি প্রবৃত্তিতে তাহার চারিদিকে অবস্থিত অপর সকলের সহিত খাটি সহজ 
ও সম্পূর্ণভাবে সঙ্গত এবং মিলিত হইতে পারে না। আমরা বলিতে পারি 
যে এই অধিকতর পরিণত জীবনের ধর্ম এই হইবে যে সচেতনভাবে একত্ব- 
বোধের ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

সৌঘম্যই চিৎসভ্ার স্বাভাবিক বিধান, বছর মধ্যে একের, বৈচিত্র্যের 
মধ্যে অখগুতার, অন্বৈত স্বরূপের বহুরূপে আত্মপ্রকাশের ইহাই স্বভাবস্থন্দ 
এবং স্বতঃস্ফর্ত পরিণাম । শুদ্ধ নিব্বিঘয় অদ্বয় তত্বের মধ্যে বস্ততঃ কোন 
সৌঘম্যের স্থান নাই, কেননা সৌধম্যের সূত্রে গাখিয়া তুলিবার কোন বস্তই 
তথায় নাই ; যেখানে পুরাপুরি বত্বই শুধু আছে অথবা যেখানে বহুত্বই সব 
কিছুকে শাসন ও পরিচালন করে সেখানে হয় বিরোধ বা বৈঘ্ম্য আছে অথবা 
ভেদ এব: বৈচিত্রাকে কোনরূপে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া একটা কৃত্রিম 
মৌঘম্য গড়িয়া তোলা হইয়াছে । কিন্তু বিজ্ঞানময় চেতনায় বহুর মধ্যে যে 
একত্বের অনুভব থাকিবে সেখানে সৌষম্য হইবে একত্বেরই এক স্বতঃস্ফর্ত 
আত্মপ্রকাশ, এবং এই স্বত:স্ফৃর্ত প্রকাশ হইতে বুঝা যাইবে যে তাহার মুলে 
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দিব্য জীবন বার্তা 


রহিয়াছে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ এবং বিনিময় দ্বারা যাহা অপর চেতনাকে জানে এমন 
এক অন্যোন্যচেতনা । যেখানে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি উন্মিঘিত হয় নাই 
সেই ইতর প্রাণীর জগতে প্রাকৃতিক এক সহজাত একত্ব আছে এবং প্রকৃতিবশে 
তাহাদের ক্রিয়াধারা সহজাতভাবে একই রূপে নিশ্পনন হয় বলিয়া তথায় সৌঘম্য 
রক্ষিত হয়, তাহার সহজাত বৃত্তিবশে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে ; 
এক প্রকার সহজাত বৃত্তি বা প্রাণজ বোধির দ্বারা সাক্ষাংভাবে নিয়স্িত ইন্জিয় 
বোধ তাহাদের আছে, এই সমস্তের সহায়তায় পশ্ড বা কীট-পতঙ্গ-সমাজের 
ব্যষ্ট প্রাণীগণ পরস্পরের সহযোগিতা করিতে পারে । মানুঘের মধ্যে ইন্দ্রিয় 
জ্ঞান এবং মনোময় ধারণার ও ভাঘার সাহায্যে ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া 
বুদ্ধির দ্বার সৌঘম্য স্থাপনের চেষ্টা চলে, কিস্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হয় 
তাহারা সকলই অপূর্ণ বলিয়া সৌঘম্য এবং সহযোগিতাও অপূর্ণ থাকিয়া যায়| 
বিজ্ঞানময় জীবন বৃদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে পরাপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সত্তার 
চিন্ময় একত্বের স্বতঃস্ফর্ত আত্মজ্ঞান এবং প্রকৃতিতে পরস্পরের মধ্যে আধ্যা- 
ত্বিক ভাবে সচেতন যোগাযোগ এবং অন্যোন্য বিনিময় পরস্পরকে জানিবার 
ও বুঝিবার মূল হওয়াতে জানা ও বোঝা হয় গভীর এবং প্রচুর ; এই বৃহত্তর 
জীবন চেতনার সহিত চেতনার অন্তরঙ্গ মিলন এবং এক্যসাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ তর 
নূতন উপায় এবং শক্জিসকল উন্মিঘিত করিয়া তুলিবে ; সেখানে ভাব বিনিময়ের 
স্বাভাবিক মূলীভূত সাধন-যন্ত্র হইবে চেতনার সহিত চেতনার, ভাবনার সহিত 
ভাবনার, দর্শনের সহিত দর্শনের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইক্স্রিয়ের, প্রাণের সঙ্গে 
প্রাণের, দৈহিক চেতনার সহিত দৈহিক চেতনার সাক্ষাৎ ও অস্তরঙ্গ যোগাযোগ । 
এই সমস্ত নূতন শক্তি পুরাতন বহিশ্ধুখী যন্ত্রসকলকে গ্রহণ করিবে এবং 
তাহাদের মধ্যে বিপুল এবং সার্থক বীর্য সঞ্চার করিয়া গৌণ উপায়রূপে ব্যবহার 
করিবে এবং সন্তা ও জীবনের গভীর একত্বের মধ্যে চিৎপূরুঘের আত্মপ্রকাশের 
কার্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে। 

চেতনার যে সব শি স্বভাবসিদ্ধরূপে গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, এখনও 
উন্মিঘিত হইয়া ওঠে নাই তাহারা যে উন্মিঘিত হইয়া উঠিবে একখা আধুনিক 
মন স্বীকার করিতে চায় না, কারণ আমাদের মনে বর্তমানে যাহ! বূপায়িত 
হইয়। উঠিয়াছে তাহার মধ্ো তাহার৷ পড়ে না, সীমিত এবং সঙ্কীর্ণ অনুভূতিজাত 
অক্ঞানাচছনু মনের ধারণায় সে সমস্ত অতিপ্রাকৃত গোপন রহস্োর মধ্যে শুধু 
পড়ে বলিয়া বোধ হয়, কেননা একমাত্র যাহাকে সব্ববস্তর কারণ ও প্রকাশধারা 
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ভীগবত জীবন 


বলিয়া! অথব! বিশবশক্তি একমাত্র যাহা সাধন করিতে সমর্থ বলিয়। সাধারণত 
স্বীকার করা হয় সেই পরিচিত জড়শজির ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া এ সমস্ত 
শক্তি বর্তমান আছে। জড়শজির ক্রিয়াধারার মধ্যে প্রকৃতি নিজে যাহা কিছু 
গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায় এমন অভাবনীয় আশ্চর্য্য কোন 
কিছু, সচেতন যানব-সত্তা যখন আবিষ্কার করে এবং অনুশীলন দ্বার! তাহাকে 
রদ্ধিত করিয়া তোলে তখন এই আধুনিক মনই তাহা একটা স্বাভাবিক তথ্য 
বলিয়া স্বীকার করে, এবং এইরূপ অতিনব আবিষ্কারের অসীম সম্ভাবনা আছে 
বলিয়৷ আশায় উল্লসিত হয়, কিস্তু সেই মনই স্বীকার করিতে চায় না যে প্রকৃতি 
অথবা মানুঘ আজ যাহ! গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে 
এমন কিছু আবিষ্কার করিতে ব৷ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ চেতনার কোন বীর্ষ্য, 
চিন্ময় মনোময় বা প্রাণময় কোন শক্তি জাগরিত বা ক্রিয়াশীল হইতে পারে। 
কিন্ত এরূপ উন্মেঘের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অজ্রেয় কোন রহস্য নাই ফেবল 
ইহাই বল! চলে যে মানব-প্রকৃতি যে হিসাবে পণ্ড উত্ভিদ এবং জড়বস্তবব প্রকৃতির 
তুলনায় অতিপ্রাকৃত বা শ্রেষ্ঠতর কিছু, এই অভিনব উন্মিঘিত বস্তুর প্রকৃতি 
বর্তমান মানব-প্রকৃতিব কাছে সেই হিসাবে অতিপ্রাকৃত বা শ্রেষ্ঠতর কিছু। 
পরিণামধারার মধ্য দিয়! আমাদের মধ্যে মন এবং তাহার শক্তির, বুদ্ধি ও বিচার- 
শক্তির, মনোময় বোধি ও অন্তর্দৃষ্টি, ভাঘার, দর্শন বিজ্ঞান এবং রসচেতনার 
নান! সম্ভাবনার আবিষ্কারের মধ্য দিয়া সত্তার বহু সতা এবং নানা বীর্য্যের উন্মেঘ 
ও প্রকাশ ঘটিয়াছে, ইহাদিগকে শাসিত ও পরিচালিত করিবার শক্তিও আমরা 
লাভ করিয়াছি ; কিন্ত পশ্ড জগতের সীমিত চেতন৷ এবং সামর্ধ্যের মধ্য হইতে 
দেখিলে এ সমস্ত অসম্ভব মনে হইত; কেননা সেখানে এমন কিছু দেখা যায় না 
যাহাতে এই বিপুল প্রগতির আশা তথায় জাগিতে পারে । কিন্তু তথাপি 
পণ্ডর মধ্যে অল্পষ্টর্ূপে এমন সব প্রাথমিক প্রকাশ অপরিণত আদিম উপাদান 
বা রুদ্ধ সম্ভাবনা! ছিল, যাহারা এক নি€স্ব ও নিসার অবস্থা হইতে যাত্র! করিয়া 
অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় পখে আমাদের মননশক্তি ও বিচারবুদ্ধির এই 
অসাধারণ পরিণতি এবং এশর্য্যে আসিয়া পৌ'ছিয়াছে। তেমনিভাবে 
বিজ্ঞানময় পরাপ্রকৃতির অনেক চিন্ময় শক্তি বীজরূপে বা প্রাথমিক অবস্থায় 
মানুঘের প্রাকৃত সত্তার মধ্যেও রহিয়াছে কিন্ত কেবল কখনও কখনও তাহারা 
কৃষ্টিততাবে ক্রিয়াশীল হয় মাত্র। মানুঘ পরিণামধারায় আজ যে উচচস্তরে 
পৌ"ছিয়াছে তাহাতে ইহা আশা করা অযৌক্তিক নহে যে তাহার যধ্যস্থিত 
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দিবা জীবন বার্থ 


এই সমস্ত প্রথমিক সুচনা হইতে যাত্রা করিয়া এক বৃহত্তর প্রগতির পথে গে 
আর এক অতিবিপুল পরিণতির ক্ষেত্রে পৌঁছিবে । 

স্বতঃস্ফৃর্তভাবে অথব৷ অন্য কোন উপায়ে যথা ইচছাশজি বা সাধনার স্বারা 
কিনব! চিৎশজির স্বাভাবিক পরিণতিবশে, রহস্যময় অনুভূতির মধ্য দিয়া অন্তরের 
কেন্ত্রগুলি যখন খুলিতে থাকে, তখন চেতনার অভিনব শক্তিসকল উন্মিঘিত 
হয় ইহা সাধকের জানা আছে ; অন্তশ্চেতনার কোন অংশের উন্মীলনে শ্বত:- 
স্ফর্তভাবে অথবা সত্তার আকৃতির বা আবাহনের সাড়ারূপে যে ভাবেই হউক না 
কেন তাহাদের স্ফ্রণ এত স্বাভাবিক যে সাধককে এই সমস্ত শক্তি বা খাদ্ধি 
খুঁজিতে নিঘেধ করিবার, তাহাদিগকে স্বীকার এবং ব্যবহার না করিবার জন্য 
উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে । ধাঁহারা পাথিব জীবন হইতে সরিয়া 
দাড়াইতে চাহেন তাহাদের পক্ষে এ সমস্ত খদ্ধি বর্জন যুক্তিসঙ্গত ; কেননা 
বৃহত্তর শক্তিসকলকে স্বীকার করিয়া লইলে সাধকের জীবনের বন্ধন দৃঢতর 
হইবে অথব! অন্য সব কিছু বাদ দিয়া একমাত্র মুক্তির দিকে ধাহাদের তীব 
সংবেগ আছে তাহাদের পক্ষে বোঝা হইয়া দীড়াইবে। ভগবৎ প্রেমিক ভগবানের 
জন্যই ভগবানকে চান, শক্তি বা অন্য কোন নিমুতর কাম্যবস্তর জন্য চাহেন 
না, তাই অন্য কোন পৃরুঘার্থলাভে উদাসীন হওয়া! তাহার পক্ষে স্বাভাবিক : 
এই সমস্ত লোভনীয় এবং অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক শক্তির অনুসরণ করিবার 
ফলে সাধক লক্ষ্যন্রষ্ট হইয়া পড়ে । অধ্যাত্ব-সাধনার পথে আত্মসংযম, তপস্যা 
বা নিয়মনিষ্ঠার জন্য কীচা ব৷ প্রবর্তসাধকের পক্ষেও অনুরূপভাবে এ সমস্তের 
বর্জন প্রয়োজন, এই সমস্ত শক্তিলাভ তাহার পক্ষে বিশেষ এমন কি মারায্সক 
বিপদের কারণ হইতে পারে, কেননা এই সমস্ত অলৌকিক শির খোরাক 
পাইয়া তাহার অহং অতিরিক্ত পরিমাণে স্ফীত হইয়৷ উঠিতে পারে । পর্ণ তা- 
কারী নিজের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখিলে তাহাকে প্রলোভনজনক মনে 
করিয়া ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে পাবে, কেননা শক্তি যেমন মানুঘকে উন্নত 
তেমনি অধঃপতিত করিতে পারে ; শক্তির যত অপপ্রয়োগ হইতে পারে তেমন 
আর কিছুরই নয় ; কিন্ত যখন চিন্ময়পরিণামের বশে সাধক বৃহত্তর চেতনা 
এবং জীবনের মধ্যে উন্মিঘিত ও বিবদ্ধ হইয়া উঠে তখন তাহার অপরিহার্য? 
ফলরূপে নৃতন সামর্থাসকল লাভ হয় ; এবং যখন অধ্যাত্বটচেতনা ও জীবনের 
সেই প্রসার ও বিবৃদ্ধি আমাদের মধ্যস্থিত চিন্ময় সত্তার পরম উদ্দেশ্যেরই অয 
হয়, এ সমস্ত শক্তিকে তখন বর্জন করিবার প্রয়োজন থাকে না ; কেননা সত্তা 
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ভাগহত জীবন 


এবং জাবনের পরা প্রকৃতির মধ্যে উন্মেষ এবং বিবৃদ্ধি হইতে পারে না জবা 
তাহা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না৷ যদি তাহার সঙ্গে চেতনা এবং জীবনে 
বৃহত্তর শক্তি আসিয়া না পড়ে, সে-পরাপ্রকৃতির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক সেই 
জ্ঞান ও শক্তিবপ সাধন সম্পদের স্বতঃস্ফর্ত অভ্যুদয় ও বিবৃদ্ধি যদি না ঘটে। 
সম্তার এই ভবিঘ্যপরিণামের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাকে অযৌক্তিক বা 
অবিশ্বাস্য মনে করা যাইতে পারে, এমন কিছু নাই যাহ। অস্বাভাবিক বা অলৌ- 
কিক ; চেতনা এবং তাহার শক্তির পরিণামের ধারায় আমাদের জীবন যখন 
মনোময় ভূমির উপরে উঠিয়া বিজ্ঞীনময় বা অতিমানস ক্ষেত্রে রপায়িত হইয়া 
উঠিবে তখন ইহ। অবশাই ঘাটবে। আত্মপরিণামের ধারায় সত্তা যখন এই 
নূতন উচচতর 'ও বৃহত্তর চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইবে তখন সহজ স্বাভাবিক এবং 
স্বতঃস্ফৃর্তভাবে পরাপ্রকৃতির এই সকল শক্তির খেলা দেখা দিবে ; মনোময় 
প্রকৃতিতে বন্ধিত হওয়া এবং তাহার মনোময় শক্তিসকলকে বাবহার করা যেমন 
মানুঘের স্বধর্ম, বিজ্ঞানময় পুরুঘ বিজ্ঞানময় জীবন গ্রহণ করিলে এই বৃহত্তর 
চেতনার শক্তিসকলের স্ফুরণ হওয়া এবং তাহাদিগকে ব্যবহার করা তেমনি 
তাহার স্বভাবগত ধর্ম । 

ইহা স্পষ্ট যে বৃহত্তর এবং পূর্ণ তর জীবনে চেতনার শক্তি বা শক্তিসকলের 
এইবূপ বিবৃদ্ধি কেবল স্বাভাবিক নয় অপরিহার্য্যও বটে। মানুঘের জীবনে 
সৌঘম্যের স্বান এখনও সীমিত, অনেক সময় তথায় আংশিক সামগ্রস্য স্বাপিত 
হয় সমাজের মধ্যস্থিত ব্যাষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর নির্থারিত বিধান এবং ব্যবস্থা 
চাপাইয়া দিয়া ; তাহারা সে সব মানিয়া চলে কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনুরোধে, 
কতক বাধ্য হইয়া, কতক তাহাদের উপর বল প্রয়োগের ফলে স্বীকার করা 
ছাড়া উপায় নাই বলিয়া ; যেখানে এই সমস্ত কারণ বর্তমান নাই, তথায় সামঞ্জস্য 
নির্ভর করে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মন, হৃদয় ও প্রাণবোধের মধ্যস্থিত আলোকিত 
বা স্বার্থ সন্বন্ধযুক্ত উপাদানসকলের এক্য ও মিলনের উপর ; সাধারণের মধ্যে 
প্রচলিত ধারণা, প্রাণের পরিতৃপ্তি, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি গ্বারা গঠিত নানা 
ভাব ও ভাবনাবলিকে স্বীকার করিয়াই সে সামঞ্রস্য স্থাপিত হয়। কিন্ত 
গণমন যে সকল ভাব ব৷ ধারণা, জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে সমাজের অন্তর্গত অধিকাংশ ব্য্টিসত্তার মধ্যে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান 
এবং বোধের অপূর্ণতা থাকিয়া যায়; সে আদর্শকে বাস্তবে বপায়িত করিয়া 
তুলিবার কার্যকরী শক্তি তাহাদের অপূর্ণ, অক্ষগ্রভাবে সব্বদা সে আদর্শ বজায় 
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রাষ্ষিবার অথবা তাহা জীবনে পূর্ণরূপে সার্ঘক করিয়া তুলিবার অথবা জীবনের 
মধ্যে বৃহত্তর পূর্ণ ত৷ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সন্কলপ বা ইচছাশক্তি প্রয়োজন 
তাহাও যথোচিতভাবে তাহাদের মধ্যে থাকে না ; তাহাদের মধ্যে থাকে কত 
ছদ্ব ও বৈষম্য, কত দমিত বা অসার্থক বাসনা ও ব্যর্থ সংকক্পের তাড়না, কত 
অবদমিত ও ধূমায়িত অতৃপ্তির জালা, কত অসমভাবে তৃপ্ত স্থার্থজাত প্রবল 
অশান্তির জাগরণ ব। জালাময় বিস্ফোরণ ; আবার সমাজের মধ্যে আসিয়। পড়ে 
কত নৃতনভাব, প্রাণপুরুঘের কত নৃতন স্বার্থ ও বাসনার আক্রমণ, কিন্তু বিদ্রোহ 
এবং বিপর্য্যয় ছাড়া তাহাদিগকে পুরাতনের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া৷ লইবার 
শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না ; যে সামঞ্জস্য গড়িয়া তোল হইয়াছে তাহার 
বিরোধী কত প্রাণশক্তি মানুঘের জীবন এবং তাহার পরিবেশের উপর ক্রিয়া 
করে ; বহু মন এবং প্রাণের সংঘর্ষে এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থ ধ্বংসকারী শক্তি- 
সকলের আক্রমণে কত বৈঘম্য এবং বিপর্য্যয় ঘটে, তাহাদিগকে জয় করিবার 
উপযুক্ত শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে যাহার অভাব 
রহিয়াছে সে হইল চিন্ময় জ্ঞান এবং চিন্ময়ী শক্তি , আত্মজয়ের শক্তি, অপরের 
সহিত অন্তরের এ্ক্যবোধজাত শক্তি, পরিবেশের বা আক্রমণকারী বিশ্ব- 
শক্তির উপর প্রতুস্ব, জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য পূর্ণজাগ্রত ও পূর্ণসমৃদ্ধ 
সামর্থা ; এই যে সমস্ত সামর্থ্য বা শক্তির অভাব বা ন্যুনতা আমাদের মধ্যে 
রহিয়াছে, বিজ্ঞানময় পুরুষের মধ্যে তাহার উপাদানরূপেই সে সকল রহিয়াছে, 
কেননা বিজ্ঞানময় প্রকতির আলোক এবং বীর্যের মধ্যে তাহারা স্বভাবসিদ্ধ 
বূপেই বর্তমান আছে। 

কিন্ত যাহাদের লইয়া মানবসমাজ গঠিত কেবল সেই ব্যষ্টিব্যক্তিগণের 
পরস্পরের মন, হৃদয় ও প্রাণের মিলন এবং সামঞ্জস্যের যে অভাব বা অপূর্ণতা 
আছে তাহা নহে, প্রত্যেক ব্যক্তিবই মন এবং প্রাণ এমন সকল শক্তি দ্বার! 
পরিচালিত হয় যাহাদের পরস্পরের মধ্যে একতানতা৷ নাই : তাহাদের মধ্যে একা 
স্বাপনের জন্য আমাদেব চেষ্টা ও সাধনা অপর্ণ, ততোধিক অপূর্ণ সেই শক্তি 
যাহাৰ বলে আমরা তাহাদের কোন একটিকে জীবনে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক করিয়া 
তুলিতে পারি। এই যেমন, প্রেম ও সমবেদনা আমাদের চেতনার স্বাভাবিক 
ধর্ম; চেতনাব পরিণতির সঙ্গে আমাদের উপর তাহাদের দাবি বাড়িয়া চলে : 
কিস্ত আমাদের উপর আরও অনেক বৃত্তির দাবি আছে-_আছে বুদ্ধির দাবি, প্রাণ- 
শক্তি এবং তাহার সংবেগের দাবি, মৈত্রী এবং করুণার সহিত যাহাদের মিল 
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নাই এমন অনেক বৃত্তির চাঁপ ও দাবি ; এ সমস্ত বৃত্তিকে আমাদের অখণড- 
জীবনের মধ্যে কি করিয়! মিলাইয়৷ লওয়া যাইবে তাহা আমাদের জানা নাই, 
অথবা ইহাদের সকলকে বা কোন একটিকে কি করিয়া পরিপূর্ণূপে সার্থক 
অথধা অমোধবীর্ধ্য করিয়া তোঁল৷ যাইবে তাহাও আমরা জানি না। সমগ্র 
সত্তায় এবং জীবনে এই সকল বৃত্তির মধ্যে স্ুবসঙ্গতি স্থাপন এবং সক্রিয়ভাবে 
তাহাদিগকে সার্থক করিতে হইলে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগকে 
পূর্ণদ্ধপে উন্মীলিত হইতে হইবে, এবং এই উন্মীলনের ফলে যাহার মধ্যে 
জ্ঞীন ও শক্তি, প্রেম ও করুণা এবং প্রাণসঙ্কল্পের সকল খেলা স্বাভাবিকভাবে 
এক সুরে বাঁধ! উপাদানরূপে নিত্য বর্তমান, সেই উচচতর বৃহত্তর এবং পূর্ণাঙ্গতর 
চেতনা আলোক এবং শর্জির মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইবে , যাহা কি 
করিতে হইবে এবং কি ভাবে করিতে হইবে তাহা বোধির সাহায্যে স্বত:- 
স্ফৃর্তভাবে দেখিতে পায় এবং বোধির সাহায্যে স্বত:স্ফর্ত ভাবেই যাহা কর্ণ 
এবং শক্তির মধ্যে তাহা সার্থক করিয়া তোলে, সেই সত্যের আলোকের মধ্যে 
আমাদিগকে বিচরণ ও ক্রিয়া কবিতে হইবে, তখন সেই সত্যের বোধিজাত 
স্বতঃস্ফর্তুতার, তাহার সবল চিন্ময় পরম স্বভাব ছন্দের মধ্যে আমাদের সত্তার 
বহু বিচিত্র শক্তিসকল গৃহীত হইবে এবং প্রকৃতিপরিণামেব সকল পর্ব 
জুঘমাময় সত্য দ্বারা পবিপ্লুত হইবে। 

ইহা স্পষ্ট যে বুদ্ধির সাহায্যে একত্র করিয়া এবং জোড়া দিয়া অথবা মনের 
কোন নির্মীণক্শলতাব বলে এই জটিলতার মধ্যে একতানতা বা৷ সৌষম্য প্রতিষ্ঠা 
করা যায় না; কেবল জাগরিত চিৎসত্তার বোধি এবং আত্মজ্ঞান ইহা করিতে 
সমর্থ । এইভাবে সৌঘম্যস্থাপনই হইবে উন্মিঘিত অতিমানস সত্তার এবং 
জীবনেৰ স্বধর্ম, তাহার অধ্যাত্বদৃষ্টি এবং চিন্ময় বোধ এক এক্যবিধায়ক 
চেতনার মধ্যে সত্তার সকল শক্তি গ্রহণ এবং স্বাভাবিকভাবে তাহাদের কর্বের 
মধ্যে একতানতা প্রতিষ্ঠা কবিবে ; কেননা এই একতানত। এবং স্ুরসঙ্গতি 
চিৎসত্তার খাটি স্বভাবছন্দ ; আমাদের জীবন ও স্বভাবের বিরোধ এবং বৈঘম্য 
আমাদেব অবিদ্যাচ্ছনু প্রকৃতিব পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও তাহারা বিজ্ঞানময় 
জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বস্ততঃ চিৎপুকঘের পক্ষে অস্বাভাবিক 
বলিয়াই আমাদের মধ্যের প্রাকৃত জ্ঞান অতৃপ্ত থাকিয়া যায় এবং আমাদের 
জীবন এক বৃহত্তর সৌঘম্যের অনুসন্ধান করে| সমগ্র সত্তার এই 
একতানতা এবং স্থরসঙ্গতি যেমন বিজ্ঞানময় ব্যষ্টিসস্তার পক্ষে স্বাভাবিক 
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তৈমনি তাহা বিজ্ঞানময় সঙেঘর পক্ষেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইবে, কেন 
সে সঙঘধজীবনের ভিত্তি হইবে সাধারণ জীবনে পরস্পরের সন্বদ্ধে আত্ম-জ্ঞাদের 
আলোকের মধ্যে আত্বার সহিত অন্য আত্বার মিলন ও একাত্ববোধ | ইহ। অবশ্য 
সত্য যে বিজ্ঞানময় জীবন যাহার অংশ সেই পূর্ণ পাখিব জীবনের অংশরূপে 
তাহার মধ্যে তদপেক্ষা ন্যুনতরবূপে উন্মিঘিত জীবনের এক ধার তখনও 
থাকিবে : বোধিময় এবং বিজ্ঞানঘন জীবন সষগ্র সতার মধ্যে নিজেকে বথা- 
স্বানে স্বাপন করিবে এবং যতটা সম্ভব নিজের একত্ব ও সৌঘম্যের বিধান তাহার 
মধ্যে সঙ্ারিত করিবে । মনে হইতে পারে স্বতঃস্ফর্ত সৌঘম্যের বিধান বুঝি 
এখানে খাটিবে না কেনন৷ বিজ্ঞানময় জীবনের সহিত তাহার চারিদিকে অবস্থিত 
অবিদ্যাচ্ছন জীবনের সম্বন্ধ আত্মজ্ঞানের অন্যোন্যতা৷ এবং সত্তার ও চেতনার 
একত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না ; এখানে সম্বন্ধ হইবে জ্ঞানের ক্রিয়ার 
সঙ্গে অবিদ্যার ক্রিয়ার । কিন্তু আমাদের নিকট যেমন সমস্যাটি গুরুতর মনে 
হয় বস্ততঃ তাহা নহে ; কেননা! বিজ্ঞানময় জ্ঞানে অবিদ্যাচ্ছনন চেতনারও 
পূর্ণ পরিচয় বর্তমান থাকিবে, জুতরাং স্প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় সত্তার পক্ষে 
পাথিব প্রকৃতির মধ্যে অন্য যে সমস্ত অপরিস্ফুট জীবনের সঙ্গে সে একত্র 
বাস করিবে তাহাদের সহিত নিজের জীবনের সৌঘম্য স্বাপন অসম্ভব 
হইবে না। 

ইহাই যদি আমাদের পরিণামধারার চরম নিয়তি হয় তাহা হইলে মন এবং 
অতিমানসের এই সংযোগস্থলে দীঁড়াইয়৷ প্রগতির পথে আমরা কোথায় আসিয়া 
পড়িয়াছি তাহ দেখা দরকার ; আমাদের প্রকৃতির ধারা খু পথে চলে নাই, 
অনেক আবর্তের মধ্য দিয়া কৃণলিত বা শঙ্ঘাবর্ত পথে ঘুরিয়! ঘুরিয়া অথব৷ 
অন্ততঃ:পক্ষে অনেক আকিয়া বাঁকিয়া আগু পিছুর মধ্যে দোল খাইয়া চলিয়াছে, 
তৰু মোটের উপর সে ধারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ; অদূর বা অনতিদূর ভবিঘযাতে 
চূড়ান্ত কোন বিশিষ্টভাবের দিকে সে গতির মুখ ফিরিবার সম্ভাবনা আছে কিন৷ 
ইহাই আমাদের প্রশ্ন । ব্যক্তিগত এবং জাতিগত পূর্ণ তালাভের জন্য মানুঘের 
যে অতীগ্সা আছে তাহার মধ্যে এমন সকল উপাদান আছে যাহা ভবিঘ্য পরি- 
ণামের আভাস দেয়, সেদিকে প্রচেষ্টাও জাগায় কিন্তু আমাদের চিত্তে জ্ঞানের 
জালোক পূর্ণ ভাবে আসিয়া পড়ে নাই বলিয়৷ তাহাদিগকে আমরা স্পষ্টরূপে 
ধরিতে ব! বুঝিতে পারি না ; প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান-সমূহের মধ্যে 
একটা বিরোধ আছে, বিরোধের উপর জোর দেওয়া আছে, জীবন-সমস্যার 
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লমাধান-সমূহের প্রাচ্র্য্য আছে বটে কিন্ত তাহার কোনটাই সন্তোষজনক নহে, 
কোনটার মধ্যেই সকল উপাদানের সমনুয় নাই। জামাদের জীবনের তিনাট 
প্রধান আদর্শের পরিচয় এ সমস্ত সমাধানের মধ্য দিয়া পাই, এবং মানুঘের মন 
এই তিন আদর্শের মধ্যে দোল খাইয়া ফিরে ; প্রথম ব্যাট সত্তার অন্যনিরপেক্ষ 
হইয়া নিজের পুষ্টিসাধন, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা ; দ্বিতীয়টি সভ্- 
সন্তার সব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও পরিণতি, সমাজকে পরিপূর্ণ করিয়।৷ তোলা ; তৃতীয়টি 
ব্যা্টির সহিত ব্যষ্টির এবং সমাজের, এবং এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের 
সম্বন্ধকে পূর্ণ করিয়া তোল! অথবা তাহাদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আদর্শ সমনৃয় 
স্বাপন করা, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তৃতীয় আদর্শ খুব সঙ্কুচিত হইয়াই 
রহিয়াছে । আমরা একান্তভাবে অথব! প্রধানত জোর দিই কখন ব্যক্তির 
কখনও সঙধের বা সমাজের, কখনও-বা ব্যাষ্টির সহিত সমগ্র মানবজাতির খাটি 
এবং স্ুঘম সম্বন্ধের উপর | প্রথম আদর্শ অনুসারে আমাদের জীবনের খাটি 
উদ্দেশ্য ব্যষ্টি ব্যক্তিজীবনের পুষ্টিসাধন, তাহার স্বাধীনতা ও পূর্ণতা লাভ-_সে 
আদর্শ কেবল ব্যক্তিসত্তার নিরঙ্কুশ আত্মপ্রকাশ অথবা পূর্ণ মন, সুন্দর এবং 
প্াচূর্যেয ভরা প্রাণ এবং নিখুঁত শরীর লইয়া আত্মশাসিত এক পরিপূর্ণ জীবন 
অথবা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং মুক্তি ইহার যে কোনটা হইতে পারে । এমতে 
সমাজ ব্যষ্টি-মানুষের পুষ্টি এবং ক্রিয়ার ক্ষেত্র মাত্র, সমাজের কর্তব্য তখনই 
সব্রোত্তমভাবে সংসাধিত হইবে যখন তাহা ব্যক্তিসত্তাকে তাহার ভাবনা কর্ম ও 
পুষ্টির জন্য, তাহার সত্তার পরিপূর্ণতা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র, 
প্রচুর সুযোগ এবং উপায় ও যথেষ্ট স্বাধীনত৷ দান করে এবং এ সমস্ত লাভের 
পথ দেখাইয়া দেয় । ইহার বিপরীত এক মতে সমষ্টি-জীবনই প্রথম এবং এক- 
মাত্র প্রয়োজনীয় বস্তব ; জাতির অস্তিত্ব এবং পুষ্টিই সব ; ব্যষ্টি শুধু সমষ্টির বা 
মানবজাতির জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে, এমন কি ব্যক্তিসত্তা সমাজ-দেহের একটি 
কোঘ মাত্র, সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা ছাড়া তাহার জন্মের অপর 
কোন উদ্দেশ্য ব৷ প্রয়োজন নাই, প্রকৃতির মধ্যে তাহার আবির্ভাবের আর কোন 
অর্থ নাই, তাহার আর কোন কর্ম আর কোন ধর্ম নাই, অথবা ইহা বল! হয় যে 
জাতি সমাজ বা সম্প্রদায় একটি সমষ্টিগত সত্তা ; তাহার সংস্কৃতি, প্রাণশজি, 
আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান তাহার আত্মপ্রকাশের বিভিন্বধারার মধ্য দিয়া তাহার 
আত্বারই অভিব্যক্তি হয় ; ব্যক্তিকে সেই সংস্কৃতির ছাঁচে নিজেকে ঢালাই 
করিতে হইবে, দেই প্রাণশক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ কারতে হইবে, 
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দিব্য জীদন বার্থ 


সমটিভীবনকে বজায় রাখিবার, তাহাকে কার্যযকরী করিবার জন্য তাহার সাধনবন্ 
হইয়াই শুধু তাহাকে বাঁচিতে হইবে। অন্য এক ভাবে, মানুষের পর্ণত৷ অদ্য 
মাধুঘের সহিত তাহার নৈতিক এবং সামাজিক লম্বন্ধসকলের উপর নির্ভর করে, 
মামুঘ সামাজিক জীব, তাহাকে সমাজের জন্য, অপর সকলের জন্য, জাতির 
কঙ্গ্যাণের জন্য বাচিতে হইবে ; সমাজ হইয়াছে সকলের সেবার জন্য, সমাজের 
সকলকে পরম্পরের সহিত সম্বন্ধে শিক্ষায় দীক্ষায়, অর্থ নৈতিক ব্যাপারে যথার্থ 
জীবনাদর্শ গড়িয়। তুলিতে সকল প্রকার ন্যায় সঙ্গত স্থুযোগ ও সুবিধা দিবার 
জন্য। প্রাচীন সংস্কৃতিসমূহে সমাজসত্তার উপরই সব্্বাপেক্ষা বেশী ভোর 
দেওয়া হইত, ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইত, 
কিন্ত সেখানে ব্যক্তিগত পূর্ণতার আদর্শ ও উদ্ভুত হইয়াছিল ; প্রাচীন ভারতে 
আধ্যাত্মিকতা বিভাবিত ব্যক্তিত্বের আদর্শেরই ছিল মুখ্য স্বান। কিন্ত 
সমাজের গুরুত্বও যে কিছু কম নয় ইহাও স্বীকৃত হইত, কেননা সমাজের 
মধ্যে এবং তাহারই গঠনক্ষম প্রভাবের অধীনে থাকিয়৷ ব্যষ্টিসত্তাকে প্রথমত: 
তাহার অনময় প্রাণময় এবং মনোময় সত্ভাতে সামাজিক জীবনে বাস করিয়া 
তাহার স্বার্থ, বাসনা, জ্ঞানান্বেঘণ এবং খাঁটি প্রাকৃত জীবনের পরিতৃপ্তি সাধন 
করিতে হইত, তাহার পর সে আরও খাঁটি আত্বোপলব্ধি এবং স্বাধীন অধ্যাত্ব 
জীবনের অধিকার লাভ করিত। আধুনিক কালে মানুঘের সকল ঝোক 
পড়িয়াছে জাতীয় জীবনের উপর ; সে এক আদর্শ ব৷ পূর্ণ সমাজ গড়িয়া তুলিতে 
চাহিতেছে, আবার অতি আধুনিক কালে খাটি সুব্যবস্থার বলে সমগ্র মানব- 
জাতির জীবনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যন্ত্রের মত চালিত করিবার জন্য সকলকে 
এক ছুাঁচে ঢালিবার জন্য সে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমেই এ ধারণ! 
পুষ্ট হইতেছে যে ব্যষ্টিমানুঘ সমট্টি-জীবনের একজন সদস্য মাত্র, জাতি-দেহের 
একটি কোঘ মাত্র, তাহার জীবনকে প্রধানত: ব্যবস্থিত এবং বিধিবদ্ধ সমাজের 
সাধারণ উদ্দেশ্য এবং পূর্ণাঙ্গ স্বার্থের অনুগত করিতেই হইবে, নিজের অধিকার 
ও আত্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত মনোময় বা! অধ্যাত্ব সত্তারূপে তাহাকে অতি অল্প 
পরিমাণে দেখা হইবে অখবা একেবারেই দেখা হইবে না । এই কোক সব্বত্র 
এখনও চরমে পৌ'ছে নাই, কিন্তু সর্বত্রই ইহা ভ্রুতভাবে বৃদ্ধি হইতেছে এবং 
প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হইয়াছে । 

মানুঘের চিন্তাজগতের এই বিপর্যয়ের মধ্যে এক দিকে দেখিতে পাই কি 
করিয়৷ ব্যষ্টিমানব নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে, তাহার মন প্রাণ দেহের পুষ্টি এবং 
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ভাগবত জীবন 


ব্যক্তিগততাবে আধ্যাত্বিক পূর্ণতা সাধন করিবে তাহা আবিষ্কার করিতে এবং 
সে-নমস্ত সফল করিয়া তুলিবার জন্য সাধনরত হইতে সে প্রবৃত্ত বা আমন্তিত 
হয়; অপর দিকে নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া বা নিজেকে গৌণ মনে করিয়া 
সমট্টি-জীবনের ভাবনা, আদর্শ, সক্ক্প, সহজাত বৃত্তি এবং স্বার্থকে নিজস্ব 
বলিম্না গ্রহণ করিতে তাহাকে ডাক দেওয়া হয়। স্বতাবত: মানুঘ নিজের 
জন্যই বাচিয়৷ থাকিতে চায় এবং তাহার মধ্যে গভীরে এমন কিছু আছে যাহা 
তাহার ব্যষ্টসস্তাকে প্রতিষ্িত করিবার প্রেরণা দেয়, অথচ সমাজ এবং তাহারই 
এক মনোময় আদর্শ মানবজাতির জন্য বা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যই 
শুধু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে বলে। এক দিকে আত্বপ্রতিষ্ঠা এবং নিজ 
স্বার্ঘসাধন অপর দিকে বিশবহিতৈঘণা এই দূই পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে 
এবং পরস্পর স্বন্ ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ রাষ্ট্র ঈশ্বরের আসন দাবি 
করিতেছে, সে চায় ব্যষ্টিব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত সেবক হউক ; 
নিজেকে গৌণ করিয়া তাহাকেই মুখ্যস্থান দিক এবং তাহার জন্য নিজেকে 
বলি দিক; এই অত্যুগ্র দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মানুঘকে তাহার আদর্শ ভাবন। 
ব্যক্তিসত্তা এবং বিবেকের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হয়। 
এই যে আদর্শের দ্বন্ দেখা দিয়াছে তাহার স্পষ্ট কারণ এই যে মনোময় অবিদ্যার 
অন্ধকারের মধ্যে মানুঘ নিজের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সত্যের বিভিনু 
অঙ্গকে পৃথকভাবে ধরিতেছে, এমন পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাহার নাই যাহাতে এই সকল 
একত্র করিয়। সে একটা সামঞ্জস্য স্বাপন করিতে পারে । এক একত্ব-বিধায়ক 
এবং সমন্য়ী জ্ঞান শুধু প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে, কিন্ত একত্বৰোধ এবং 
পূর্ণাঙ্গতা যাহার স্বভাবধর্ম, সে জ্ঞান আমাদের সত্তার গতীরে নিহিত আছে। 
এই জ্ঞান যখন আমরা নিজেদের মধ্যে খুঁজিয়৷ পাইব তখনই আমাদের জীবনের 
সমস্যা মিমাংমিত এবং সেই সঙ্গে ব্যষ্টি-জীবন এবং সমষ্ট-জীবনের সকল সমস্যার 
সমাধান হইবে, প্রকৃত পথের সন্ধান মিলিবে। 

যাহা সব্বসত্তার সত্য এমন এক পরম সদ্বস্ত আছেন যাহা শাশূত এব: 
সকল প্রকাশ সকল রূপায়ণ হইতে মহত্তর ও বৃহত্তর ; ব্যষ্টিসত্তা বা সঙ্ঘসত্তার 
পূর্ণতার রহস্য হইল সেই সদ্বস্তকে জান তাহাতে বাস করা তাহার যতটা পূর্ণ 
বূপায়ণ এবং প্রকাশ হইতে পারে তাহা নিজের মধ্যে ফুটাইয়৷ তোল! | 
প্রত্যেক বস্তর মধ্যেই এঁ পত্যবস্ত রহিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক রূপায়ণে 
নিজ সত্তার শক্তি ও সার্থকতা ব৷ মূল্য অর্পণ করিতেছে । বিশু সেই সত্য বস্তুর 
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দিব/ জীবন বার্তা 


এক আত্মপ্রকাশ, তাহার মধ্যে বিশুসতার এক সত্য এবং এক শি, এক ধিশব- 
আত্বা বা বিশ্চিৎ আছে । মানবজাতি বিশের মধ্যে সত্যবস্তরর এক ব্ধূপায়ণ 
বা আত্মপ্রকাশ, মানবজাতির মধ্যে এক সত্য এবং আত্ব!, এক চিৎসত্তা, মানব- 
জীবনের একটা নিয়তি আছে। সঙ্ঘও সত্য-বস্তর এক রূপায়ণ, মানবাত্মার 
এক আত্মপ্রকাশ, সঙঘসত্তার মধ্যে এক সত্য এক আত্বা এক শক্তি আছে। ব্যাটি- 
সত্তা সেই সত্যবস্তর এক বূপায়ণ, ব্যষ্টিসস্তার এক সত্য এক অন্তর পুরুঘ এক 
ব্যট্টি আত্মা আছে যাহা ব্যষ্টি মন, প্রাণ এবং দেহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে 
এবং মন প্রাণ দেহকে এমন কি মানবতাকে অতিক্রম করিয়া যে কিছু বর্তমান 
আছে তাহার মধ্য দিয়াও এ আত্মার আত্মপ্রকাশ হইতে পারে | কেননা 
মানবতা সত্যবস্ত্বর সবখানি অথব৷ সব্রোত্তম আত্ম-রূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশ নহে, 
মানুঘের আবির্ভাবের পৃরের্বে অবমানব (112-17017127 ) রূপে সত্য বস্ত্র 
এক রূপায়ণ বা আত্মবিস্ট্টি হইয়াছিল এবং সেই সত্যবস্ত মানুঘের পরে 
অথবা তাহারই মধ্যে অতিমানবরূপে বূপায়িত হইতে বা আপনাকে স্য্টি 
করিতে পারেন। আত্বারূপে ব্যষ্টিসত্তা তাহার মানবতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, 
সে এক সময় অবমানব বা মানবতার চেয়ে ছোট কিছু ছিল, আবার সে মানব- 
তার চেয়ে বড় কিছু বা অতিমানব হইতে পারে । মানুঘ যেমন বিশ্বের মধ্যে 
আপনাকে পাইতে পারে তেমনি বিশ্ৃও মানুঘের মধ্য দিয়া নিজেকে খুঁজিয়া 
পায়, কিন্তু আবার সে বিশ্ব হইতেও বৃহত্তর কিছু হইতে পাবে কেনন। ব্যষ্টিসত্তা 
বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া এমন কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে যাহা তাহার 
নিজের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে যেমন আছে তেমনি এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া 
চরম এবং পরম সতরূপে বর্তমান আছে | সে সমাজ বা সজ্ঘের মধ্যে আবদ্ধ 
নহে, যদিও এক তাবে তাহার মন এবং প্রাণ সমাজগত মন ও প্রাণের অংশ 
তবু তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সমাজকে অতিক্রম করিয়া যাইতে 
পারে। আবার ব্যাষ্টর জন্যই সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, কেননা সমাজের 
মন প্রাণ এবং দেহ ব্যষ্টি মন প্রাণ এবং দেহের সমষ্টি লইয়াই গঠিত ; ব্যাষ্টির 
যদি উচ্ছেদ হয় অথব৷ তাহার৷ যদি বিচিছন হইয়া পড়ে তবে সমাজের উচেচছদ 
ঘটে অথবা সমাজ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, যদিও তাহার মধ্যস্থ কোন আত্বা বা শক্তি 
আবার অন্য ব্যট্টিসত্ত/ সকলের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে ; কিন্তু তাহা 
হইলেও ব্যক্তি সাজদেহের একটি কোঘ (0611) শুধু নহে, সমাজ-দেহ হইতে 
বিচিছন্ন বা বিতাড়িত হইলেও তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না। কেননা সমাজ 


৫৩৪ 


ভীগ্গৰত জীবন 


বা গোষ্ঠী জগৎ নয়, এমন কি সমগ্র মানবজাতিও নয় ; ব্যষটি-ব্যক্তি সমাজকে 
ছাড়িয়া মানবজাতির মধ্যে অন্য কোধাও অথবা জগতে একাকী বাস করিতে 
পারে। সমাজ-দেহে একটা প্রাণ আছে যাহা তন্মধ্যস্থ ব্য্টিসত্তাগণকে শাসন 
করিতে পারে কিন্ত সে প্রাণ ব্যট্ট্িসত্তা সকলের সমগ্র প্রাণ নহে । সমাজের 
যেমন এক সম্ত আছে যাহ। সে ব্যষ্টি ব্যক্তিগণের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চায় তেমনি ব্যষ্টিসতার এক নিজস্ব সত্তা আছে সমাজ-জীবনে যাহার প্রতিষ্ঠা 
করিতে সে সচেষ্ট । কিন্তু ব্যজি সমাজ-জীবনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ নয় : 
সে অন্য কোন সমাজ-জীবনে প্রতিষ্নিত হইতে পারে, অথবা শক্তি থাকিলে সে 
যাযাবর-জীবন অথবা আরণ্যক তপস্বীর নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করিতে পারে, 
হয়ত সেখানে পূর্ণাঙ্গ অন্ময় জীবন যাপন করিতে বা তাহা অনুসরণ করিতে 
পারে ন। কিন্তু সে চিন্ময় জীবন যাপন করিতে এবং নিজের সত্যস্বরূপ 
ও নিজের মধ্যস্থিত আত্মসত্তাকে আবি্ষার করিতে পারে । 

বস্তত: পরিণামধারার চাবিকাঠি রহিয়াছে ব্যক্টিসত্তার মধ্যে: কেনন৷ 
সে-ই আত্বোপলব্ধি করে, সত্যবস্তর চেতনা তাহারি মধ্যে ফোটে । সমর 
গতিবৃত্তি প্রধানত: জনগণের অবচেতণ। অবলম্বন করিয়৷ প্রকাশ হয় ; 
সমষ্টিকে সচেতন হইতে হইলে তাহার নিজেকে ব্যষ্টিব্যক্তিগণের মধ্যে রূপায়িত 
হইতে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে : সাধারণ গণচেতন। 
সমষ্টির মধ্যস্থিত অত্যুন্নত ব্যষ্টি-চেতনার তুলনায় অনেক অপরিণত, সমষ্টি 
যদি তাহাদের দেওয়া ছাপ গ্রহণ করে অথবা তাহারা যাহ। ফুটাইয় তুলিয়াছে 
তাহা ফুটাইতে সচেষ্ট হয় তবেই তাহার উন্নতি সাধিত হয়। ব্যষ্ট্বাি রাষ্ট্রের 
অথবা সমাজের নিকট তাহার রাজতক্তির চরম অর্ধ্য দিতে বাধ্য নর অথব৷ 
তাহাদিগের আদেশ পালন বা তাহাদের সেবা করা তাহার চরম কর্তব্য নয়, 
কেননা রাষ্ট্র ত একটা যস্ত্রমাত্র এবং সমাজ-জীবনের একটি অংশ, অখও পূর্ণ জীবন 
নহে; তাহাকে ভক্তির অর্ধ্য দিতে হইবে, অনুগত হইতে হইবে সত্যের কাছে, 
আত্বার কাছে, চিৎস্বরূপের কাছে, যিনি তাহার যধ্যে এবং সব্ব্ভূতের মধ্যে 
রহিয়াছেন সেই ভগবানের কাছে ; তাহার জীবনের খাঁটি উদ্দেশ্য হইবে 
গ্রণচেতনার অধীন না হইয়া বা তাহার কাছে আত্ববলি না দিয় তাহার নিজের 
মধ্যস্থিত সত্তার সেই সত্যকে আবিষ্কার এবং প্রকাশ করা, এবং সমাজ ও মানব- 
জাতিকে তাহাদের নিজের সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করা | কিন্ত ব্যক্তি- 
জীবনের শক্তি বা তাহার মধ্যস্থ আধ্যাত্বিক সত্য কতটা কার্যকরী হইবে তাহা 


৫৩৫ 


দিব্য জীবন বার্তা 


এক আত্মপ্রকাশ, তাহার মধ্যে বিশ্বসতার এক সত্য এবং এক শক্তি, এক বিশ্ব- 
আত্ব। বা! বিশচিৎ আছে। মানবজাতি বিশ্বের মধ্যে সত্যবস্তর এক রূপায়ণ 
ব৷ আত্মপ্রকাশ, মানবজাতির মধ্যে এক সত্য এবং আত্মা, এক চিৎসত্তা, মানব- 
জীনের একটা নিয়তি আছে। সভ্ঘও সত্য-বস্তর এক বূপায়ণ, মানবাত্বার 
এক আত্মপ্রকাশ, সঙধসত্তার মধ্যে এক সত্য এক আত্বা এক শক্তি আছে। ব্যটি- 
সত্তা সেই সত্যবস্তর এক রূপায়ণ, ব্যাষ্টিসত্তার এক সত্য এক অন্তর পুরুষ এক 
ব্যটি আত্বা আছে যাহা ব্যাষ্ট মন, প্রাণ এবং দেহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে 
এবং মন প্রাথ দেহকে এমন কি মানবতাকে অতিক্রম করিয়া যে কিছু বর্তমান 
আছে তাহার মধ্য দিয়াও এ আত্মার আত্মপ্রকাশ হইতে পারে । কেননা 
মানবতা সত্যবস্তর সবখানি অথব৷ সব্রবোর্তম আত্ম-রূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশ নহে, 
যানুঘের আবির্ভাবের পৃবের্বে অবমানব (1712-17)017)27 ) বূপে সত্য বস্তবর 
এক রূপায়ণ বা আত্মবিস্্টি হইয়াছিল এবং সেই সত্যবস্ত মানুঘের পরে 
অথবা তাহারই মধ্যে অতিমানবরূপে বূপায়িত হইতে বা আপনাকে ক্টি 
করিতে পারেন। আত্বারপে ব্যা্টসত্ত তাহার মানবতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, 
সে এক সময় অবমানৰ বা মানবতার চেয়ে ছোট কিছু ছিল, আবার সে মানব- 
তার চেয়ে বড় কিছু বা অতিমানব হইতে পারে । মানুঘ যেমন বিশ্বের মধ্যে 
আপনাকে পাইতে পারে তেমনি বিশৃও মানুঘের মধ্য দিয়া নিজেকে খুঁজিয়া 
পায়, কিন্তু আবার সে বিশ্ব হইতেও বৃহত্তর কিছু হইতে পারে কেননা ব্যটিসত্তা 
বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া এমন কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে যাহা তাহার 
নিজের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে যেমন আছে তেমনি এ উভয়কে অতিক্রম করিয়। 
চরম এবং পরম সরূপে বর্তমান আছে | সে সমাজ বা সত্যের মধ্যে আবদ্ধ 
নহে, যদিও এক ভাবে তাহার মন এবং প্রাণ সমাজগত মন ও প্রাণের অংশ 
তবু তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সমাজকে অতিক্রম করিয়৷ যাইতে 
পারে । আবার ব্যষ্টির জন্যই সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, কেননা সমাজের 
মনন প্রাণ এবং দেহ ব্যষ্টি মন প্রাণ এবং দেহের সমষ্টি লইয়াই গঠিত ; ব্যা্টির 
যদি উচ্ছেদ হয় অথব। তাহার] যদি বিচ্ছিনন হইয়া পড়ে তবে সমাজের উচ্ছেদ 
ঘটে অথব৷ সমাজ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, যদিও তাহার মধ্যস্ব কোন আত্মা বা শক্তি 
আবার অন্য ব্যষ্টিসত্া সকলের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে ; কিন্তু তাহা 
হইলেও ব্যক্তি সাজদেহের একটি কোঘ (0611) শুধু নহে, সমাজ-দেহ হইতে 
বিচিছন বা বিতাড়িত হইলেও তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না। কেননা সমাজ 


৫৩৪ 


উাগবত জীবন 


বা গোষ্ঠী জগৎ নয়, এমন কি সমগ্র মানবজাতিও নয় ; ব্যট্টিব্যক্তি সমাভাকে 
ছাড়িয়া মানবজাতির মধ্যে অন্য কোথাও জথবা জগতে একাকী বাস করিতে 
পারে। সমাজ-দেহে একটা প্রাণ আছে যাহা তন্মধ্যস্থ ব্যট্টিসত্তাগণকে শসিন 
করিতে পারে কিন্তু সে প্রাণ বাষ্টিসত্ত সকলের সমগ্র প্রা নহে । সমাজের 
যেমন এক সত্তা আছে যাহ! সে ব্যষ্টি ব্যক্তিগণের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চায় তেমনি ব্যষ্টসত্তার এক নিজস্ব সত্তা আছে সমাজ-জীবনে যাহার প্রতিষ্ঠা 
করিতে সে সচেষ্ট । কিন্তু ব্যক্তি সমাজ-জীবনে অচেচ্ছদ্য বন্ধনে বদ্ধ নয়; 
সে অন্য কোন সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অথবা শক্তি থাকিলে সে 
যাযাবর-জীবন অথবা আরণ্যক তপস্বীর নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করিতে পারে, 
হয়ত সেখানে পূর্ণাঙ্গ অনুময় জীবন যাপন করিতে বা তাহা অনুসরণ করিতে 
পারে ন৷ কিন্ত সে চিন্ময় জীবন যাপন করিতে এবং নিজের সত্যস্বব্ূপ 
ও নিজের মধ্যস্থিত আত্বসত্তাকে আবিষ্কার করিতে পারে । 

বস্ততঃ পরিণাযধারার চাবিকাঠি রহিয়াছে ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে, কেননা 
সে-ই আত্বোপলব্ধি করে, সত্যবস্তর চেতনা তাহারি মধ্যে ফোটে । সমষ্টির 
গতিবৃত্তি প্রধানত: জনগণের অবচেতনা অবলম্বন করিয়৷ প্রকাশ হয়, 
সমষ্টিকে সচেতন হইতে হইলে তাহার নিজেকে বাট্টিবব্যক্তিগণের মধ্যে বপায়িত 
হইতে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে : সাধারণ গণচেতন৷ 
সমাষ্টির মধ্যস্থিত অত্যুনত ব্যা্ট-চেতনার তুলনায় অনেক অপরিণত, সমষ্টি 
যদি তাহাদের দেওয়৷ ছাপ গ্রহণ করে অথব৷ তাহারা যাহ। ফুটাইয়৷ তুলিয়াছে 
তাহা ফটাইতে সচেষ্ট হয় তবেই তাহার উন্নৃতি সাধিত হয়। ব্যন্টিব্যক্তি রাহষর 
অথবা সমাজের নিকট তাহার রাজতক্তির চরম অর্ধ্য দিতে বাধ্য নয় অথবা 
তাহাদিগের আদেশ পালন বা তাহাদের সেবা করা তাহার চরম কর্তব্য নয়, 
কেননা রাষ্ট্র ত একটা যন্তরমাত্র এবং সমাজ-জীবনের একাটি অংশ, অখওড পূর্ণ জীবন 
নহে ; তাহাকে ভক্তির অর্ধ্য দিতে হইবে, অনুগত হইতে হইবে সত্যের কাছে, 
আত্বার কাছে, চিৎস্বর্ূপের কাছে, যিনি তাহার মধ্যে এবং সব্ব্ভৃতের মধ্যে 
রহিয়াছেন সেই ভগবানের কাছে; তাহার জীবনের খাঁটি উদ্দেশ্য হইবে 
গণচেতনার অর্ধীন না হইয়া বা তাহার কাছে আত্ববলি না দিয়া তাহার নিজের 
মধ্যান্থিত সত্তার সেই সত্যকে আবিষ্কার এবং প্রকাশ করা, এবং সমাজ ও মানব- 
জাতিকে তাহাদের নিজের সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করা | কিন্তু ব্যকতি- 
জীবনের শক্তি বা তাহার মধ্যস্থ আধ্যাত্মিক সত্য কতটা কার্য্যকনী হইবে তাহা। 
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দিবা জীবন বাতা 


তাহার নিজের পরিণতির উপর নির্ভর করে ; যতক্ষণ সে উনৃতির পথে বেশী 
অগ্রসর হয় নাই ততক্ষণ তাহার অপরিণত আত্মাকে নানাভাবে যাহা তাহার চেয়ে 
বৃহত্তর বা মহত্বর তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে । তাহার আত্মপরি- 
ণতির সঙ্গে সঙ্গে সে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্ত 
এই স্বাধীনতা, যিনি সব্ববসত্ত। তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিবিজ্ত কোন বস্ত নহে; 
সব্বসত্তার সঙ্গে ব্যষ্টিসত্ার একটা এক্য একটা একাঙ্গতা আছে, কেননা সেও 
যে তাহার আত্বা, উভয়ত্র একই চিৎস্বরূপ অবস্থিত । যেমন সে চিন্ময় স্বাধী- 
নতার দিকে চলিতে থাকে তেমনি সেই সঙ্গে সে আধ্যাংস্বক একত্বের দিকেও 
অগ্রসর হয়। গীতাতে আছে অধ্যাত্বচেতন মুক্তপুরুঘকে সর্্বভূতহিতে 
রত হইতে হয় ; তাই ত নিব্বাণের পথ আবিষ্কার করিয়াও যাহারা প্রকৃতসতার 
অথব৷ যাহাকে অ-সৎ বল। হইয়াছে সেই পরম সত্তার সত্য হইতে ত্রষ্ট হইয়। 
ভেদ এবং অহংভাবে গঠিত সত্তার ভ্রমের মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে তাহাদের 
জন্য লোকোত্তরের পথ খুলিয়া দিবার জন্য বৃদ্ধকে ফিরিয়া দড়াইতেই হয় ; 
নিহ্বিশেঘ চরমবস্তুর প্রবল টান হৃদয়ে আসিয়া পৌ'ছিলেও, তাইত বিবেকা- 
নন্দ নরের মধ্যে ছদ্যবেশী নারায়ণের ডাক বিশেঘত: আর্ত এবং পতিতের 
কে অজ্ঞানান্ধকারে আচছনম দেহধারী আত্মার প্রতি পরমান্্ার আবাহনের 
বাণী শুনিতে পান। জাগরিত ব্যাষ্টিব্যক্তির পক্ষে তাহার নিজের সত্ার 
সত্য উপলব্ধি করা৷ এবং অন্তরের মুক্তি ও পর্ণতা লাত করা প্রথম ও প্রধান 
সাধনার বিষয়, কেনন৷ প্রথমত: ইহাই তাহার অন্তর্যামী পুরুঘের আহ্বান ; 
দ্বিতীয়তঃ মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ এবং নিজ সন্তার সত্য উপলব্ধি করিয়াই সে তাহার 
জীবনের বত্যকে খুঁজিয়।৷ পায়। তাহার মধ্যস্থিত ব্যট্ি-সন্তাসমূহের পর্ণত৷ 
দ্বারাই শুধু সমাজ পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে ; আর এ পূর্ণতা কেবল 
তখনই আসিবে যখন প্রত্যেকে তাহার নিজের অধ্যাত্সত্তাকে আবিষষার ও 
জীবনে রূপায়িত করিবে এবং নকলে যখন তাহাদের চিন্ময় একত্ব আবিষ্কার 
করিবে এবং তাহার ফলে সমগ্র জীবনে একত্ব প্রতিষ্ঠা হইবে । আমাদের 
অন্তরাত্বা এবং অধ্যাত্বজীবনের সত্য যখন আমাদের প্রাকৃত যান্ত্রিক জীবনের 
সকল সত্যকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবে এবং সকলের মধ্যে একত্ব 
পূর্ণা্গতা ও সৌঘম্য আনয়ন করিবে কেবন তখনই আমাদের মধ্যে খাটি 
পূর্ণতা আসিবে । আমাদের অন্তরস্থ অধ্যাত্ব সত্যের আবিঞ্ষারে এবং স্বচছন্দ 
প্রকাশেই কেবল আমাদের খাঁটি স্বাধীনতা ব৷ মুক্তি আসিতে পারে, তেমনি 
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ভাগবত জীবল 


খাটি পূর্ণতা লাতের একমাত্র উপায় আমাদের প্রকৃতির সকল উপাদানে চিন্ময় 
সত্যবস্ত্র নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণ বা অবাধ প্রকাশ । 

আমাদের প্রকৃতি জটিলতায় ভর1, এই জটিলতার মধ্যে পূর্ণতা এবং 
পূর্ণ একত্ব প্রতিষ্ঠার কোন কৌশল আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে । 
পরিণাম ধারার প্রথম ভিত্তি হইল অনুময় জীবন , প্রকৃতি তথা হইতে 
যাত্রারন্ত করিয়াছে, মানুঘকে ও তাহাই করিতে হইবে ; তাহাকে প্রথমতঃ তাহার 
অনময় এবং প্রাণময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে । কিস্ত সেখানে থামিয়া 
থাকিলে তাহার পরিণাম পূর্ণ হয় না; তাই তাহার পরবস্তী মহত্তর তপস্যা 
এবং অতিনিবেশের বস্ত্র হইল ব্যক্িগত এবং সমাজগত জড়জীবনের মধ্যে 
নিজেকে মনোময় সত্তা বলিয়া জান৷ এবং সেই মনোময় জীবনকে যতটা সম্ভব 
পর্ণ করিয়া তোলা । প্রাচীন গ্রীসের এই ভাবধারা ও আদর্শ ইউরোপীয় 
সভাতাকে এইদিকেই চালিত করিয়াছিল, রোমান সভ্যতা শক্তির সুসংহত 
ব্যবস্থা হ্বারা এই আদশকেই পু্-__-অথব। দু্বল- করিয়াছে ; এই প্রেরণা 
হইতে অবশেষে আসিয়াছে যুক্তিবাদের যুগ, সমালোচনাকশল, কার্যকরী 
গঠন ও বাবস্থ। কার্যে দক্ষ, বৃদ্ধিযুক্ত ভাবন! ছারা জীবন-সমস্যা সমাধানের 
এবং জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবন পরিচালনাব যুগ। কিন্ত প্রাচীন যুগের 
আদর্শের মধ্যে উচচতর স্ষষ্টিশীল এবং বীর্ষ্যবন্ত উপাদান চিল সত্য মঙ্গল এবং 
সোন্দর্য্যর আদর্শকে অনুসবণ করা এবং এই আদর্শ দ্বার মন প্রাণ এবং দেহকে 
পূর্ণতা এবং সৌঘম্যের মধ্যে গড়িয়া তোলা | কিন্তু মন যখেষ্ট পরিমাণে 
পরিণত হইলে মানুঘ এ সাঁধনাকে অতিক্রম করিয়৷ যায় ; ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর 
আধ্যাত্তিক সাধনার আকৃতি যখন তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে তখন যান্ঘ চায় 
তাহার আত্মাকে এবং সত্তার অন্ভরতম সত্যকে আবিষ্কার করিতে, তাহার মন 
প্রাথকে চিংস্বরূপের সত্যের মধ্যে মুক্তি দিতে. চিৎপুরুঘের শক্তির দ্বারা নিজে 
পূর্ণ হইতে : চায় এক চিংসত্তার যধ্যে সব্বসত্তার সহিত নিবিড় একত্ব ও অন্যো- 
ন্যভাবনায় বিভাবিত হইতে । বৌদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাচীন ধর্মীবলম্বীগণ 
এই প্রাচ্য আদর্শ পশ্চিম এসিয়া এবং ইজিপ্টের উপকলে লইয়া যান, এবং 
তথা হইতে খুষ্টধর্মের ধারা যোগে তাহা ইউরোপে প্রবাহিত হয়। বব্ধরতার 
প্রাবনে যখন ইউরোপের প্রাচীন সত্যতা ডুবিধা গেন তখনও সেই বিপর্যয় 
এবং অন্ধকারের মধ্যে প্রাচ্যের এই হ্াদর্শ, মশালের ক্ষীণ আলোকের মত কিছু 
কাল অলিতেছিল, কিন্ত আধুনিক জগৎ জড়বিজ্ঞানের অন্য এক আলোক 
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পাইয়া মে আদর্শকে বিসর্জন দিয়াছে । বর্তমানের মানুঘ একাস্তভাবে চাষ 
এক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষিত সামাজিক জীবন, লৌকিক সুখস্বাটছন্দোর 
জন্য জড়জগতকে সুব্যবস্থিত করাই এ সভ্যতার আদর্শ ; উপবোগ্গিত৷ 
এবং যুক্তিবাদ ইহার ভিত্তি, উপকরণ-বাছল্যে পূর্ণ এক অর্থনৈতিক সমাজের 
মধ্যে ব্যা্টি মানুঘ হইবে পূর্ণ এক সামাজিক জীব এই হইল তাহার লক্ষ্য, 
এই প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার বুদ্ধি বিজ্ঞান দীক্ষা শিক্ষার যত সব্ধ্জনীন 
আয়োজন। প্রাচীন আদর্শের যাহা৷ অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতে কিছু সময়ের 
জন্য মনন এবং নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এক মানবতাবাদের জন্ম হইল 
যাহার সঙ্গে ধর্শের আর কোন সন্বন্ধ থাকিল না, এক সমাজনীতি দেখা দিল 
যাহ] ধর্ম বা ব্যক্তিগত নীতির স্থানে বসিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত 
হইল। যখন মানবজাতি এইরূপ অবস্থায় পৌ'ছিয়াছে তখন সে দেখিতে পাইল 
যে অগ্রসর হইবার জন্য তাহার নিজের গতিবেগে মননে এবং জীবনে সে এক 
মহা বিশ্ঙ্খলতার মধ্যে করত আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার ফলে জীবনের চিরপোদিত 
সকল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মনে। হইতেছে সমাজব্যবস্থা, 
তাহার আচরণ এবং সংস্কৃতির নীচের সমগ্র দাদ ভিত্তি বুঝি ভারঙ্গিয়া পড়িল। 

কারণ এ আদর্শের, অর্থনীতির ছারা পরিচালিত এই অনুময় জীবনকে 
সঙ্ঞানে মুখ্য করিয়া তোলার প্রকৃত অর্থ মানুঘের আদিম বর্বর যুগে জড় ও 
জীবন লইয়া অভিনিবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া ; পরিণত মানবের 
মনের বিপুল এশুর্ধ্য এবং জড়বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির অধিকারী হওয়া 
সত্বেও ইহা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে পশ্চাদপসরণ | সমগ্র মানবজাতির 
জীবনে তাহার বিপুল জটিলতার মধ্যে একট উপাদানরূপে অর্থ নৈতিক এবং 
জড়জীবনের পূর্ণ তাসাধনের জন্য এই কোঁকের একটা স্থান আছে; কত্ত 
এই ঝোক যদি একান্ত বা মুখ্য হইয়া উঠে তবে সমগ্র মানবজাতির এবং ক্রম- 
পরিণতিধারার পক্ষে বিশেঘ বিপদের 'আশঙ্কাই আসিয়া পড়ে । প্রথম বিপদ 
ইহাতে সভ্যতার মুখোস পরিয়া সেই প্রাচীন অনু-প্রাণময় আদিম বর্বরতা 
আবার জাগিয়া৷ উঠে ; জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছে তাহার বলে 
অধিকতর শক্তিশালী আদিম জাতি কর্তৃক অবসাদগ্রস্ত সভ্যতার বিধ্বস্ত 
এবং বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দূৰ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে, সভ্য- 
জাতির মধ্যে, বর্বরতার পুনবাবিতভ্ভাব দেখা দিয়াছে, ইহাই আলল বিপদ আর 
আজ চারিদিকে তাহাই ত দেখিতেছি । কারণ এই বব্বরতা আসিতে বাধ্য, 
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যদি মনোময় বা নৈতিক আয়াসসাধ্য কোন উচচ আদর্শ আমাদের মধ্যস্থিত 
অন্ুপ্রাণময় পশুটাকে শাসিত ও সমুন্নত না৷ করে এবং আধ্যাত্বিক কোন আদর্শ 
আমাদিগের দিজের হাত হইতে আমাদের অস্তরসত্তার মধ্যে আমাদিগকে মুজি 
না দেয়। বক্বরতার এই পুনরাবৃত্তির হাত হইতে যদি মুক্তি পাই তবুও 
অন্য এক বিপদ কাটে না, কেনন। তখন এমন এক অবস্থা আসিতে পারে 
যাহাতে সমাজ-জীবন হইবে যাস্্রিক ও আরামপ্রদ, তাহা একরূপ বিশিষ্টভাবে 
স্থায়ীরূপে দানা বাঁধিয়া উঠিবে, পরিণামধারার আকৃতি তাহা হইতে অন্তহিত 
হইয়। যাইবে, উচচ আদর্শ বা দৃষ্টিতঙ্গীর অভাবে আমাদের উনুতির আশা 
ও আকাঙ্ক্ষা রহিত হইবে। শুধু বৃদ্ধিবিচার জাতিকে প্রগতির পথে 
দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত রাখিতে কেবল তখনই সমর্থ 
হয় যখন বুদ্ধি প্রাকৃত জীবন ও দেহের সহিত মানুঘের অস্তরস্থ বৃহত্তর ও মহত্তর 
কিছুর মধাস্থ হইয়। দাড়াইতে পারে, কেননা মন একবার পরিস্ফরিত হইলে 
কেবল আধ্যাত্বিক অভীগ্স।, নিজের মধ্যস্থিত যে কিছুকে মান্ঘ আজিও উপলব্ধি 
করিতে পারে নাই তাহার প্রেরণা বা আকর্ধণেই মান্ঘকে পরিণামের পথে 
অগ্রসর করিয়া দেয়, তাহার অধ্যাত্ব সাধনার প্রয়াসকে বজায় রাখে । এই 
আকর্ষণ এই প্রেরণা যদি না খাকে তবে মানুঘকে হয় তাহার পৃরর্বাবস্থায় ফিরিয়া 
যাইতে এবং তথা হইতে আবার নূতন করিয়া সব কিছু আরম্ভ করিতে হইবে 
নতুবা পরিণামের আবেগ ও উদ্দেশ্য ধারণ করিতে বা তদনুসারে চলিতে পারে 
নাই বলিয়া যেমন অন্য অনেক জীবকে মান্ঘের পৃরের্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে অস্তহিত 
হইতে হইয়াছে মান্ঘকেও তেমনিভাবে পৃথিবীর বক্ষ হইতে মুছিয়া৷ যাইতে 
হইবে। বড়জোর যেমন অনা অনেক জন্তকে রাখা হইয়াছে তেমনি মানুষ 
মধ্যবত্তীকালের কোন বিশিষ্ট দিকে পূর্ণ এক জীবরূপে থাকিয়া যাইতে পারে 
তবে তাহার মধ্যে পরিণামের থারা অবরুদ্ধ হইয়৷ থাকিবে এবং প্রকৃতি 
তাহাকে অতিক্রম করিয়া গ্রগতির পথে চলিৰে এবং তাহার চেয়ে বৃহত্তর 
কিছু স্থাষ্টি করিবে। 

বর্তমানে মানবজাতির পরিণামধারা এক পর্বসন্ধিতে এক সন্কটকালে 
উপস্থিত হইয়াছে, কোন্‌ দিকে সে অগ্রসর হইবে, তাহার নিয়তি কি হইবে 
এবার তাহা বাছিয়া লইবার গোপন তাগিদ তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে ; 
কেননা মানবজাতির জীবনে এমন এক অবস্থা 'আসিয়াছে যাহাতে কোন কোন 
দিকে তাহার বিপুল উৎকর্থ ঘটিয়াছে, সেই সঙ্গে অন্য কোন কোন দিকে তাহার 


৫৩৪ 


দিব্য জীবন বার্ড! 


গতি রুদ্ধ হইয়াছে সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছে 
না। নিত্য ক্রিয়াশীল মন এবং প্রাণসঙ্কভেপর ছারা বাহ্য জীবনের এক 
কাঠামো সে গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা৷ এত বৃহৎ ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার 
পরিচালনা এবং তন্বাবধান তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; এই কাঠাযে 
সে গড়িয়াছে তাহার মন প্রাণ ও দেহের নান। দাবি এবং আবেগ চরিতার্থ করিবার 
জন্য, তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে জটিল রাষ্ী, সমাজ শাসন ও অর্থনীতি 
এবং সাংস্কৃতিক অনেক যান্ত্রিক বিধান ও ব্যবস্থা, তাহার বুদ্ধি, ইন্জ্রিয়, রসচেতনা 
এবং জড়দেহের তৃপ্তির জন্য স্তব্যবস্থিত সাধন সামগ্রীর সজ্ঘগত বিপুল আয়ো- 
জন। মানুঘ তাহার ভ্রমশীল অহং এবং তাহার কামনাবাসনার বিপজ্জনক 
স্বত্যরূপে এক বিপুল সভ্যতা স্থষ্টি করিয়াছে কিন্ত তাহার মনোময় সীমিত 
বুদ্ধি ও সামধ্রের এবং অধিকতর সীমিত অধ্যাত্বচেতনা ও নীতিবোধের 
পক্ষে তাহা এমন অতিকায় হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার শাসন পরিচালন অথবা 
তাহাকে কাজে লাগান মানুঘের সাধ্যাতীত হইয়। দাঁড়াইয়াছে। কেননা 
তাহার বহিশ্চেতনায় বৃহত্তর দৃষ্টিশকিসম্পন্ন কোন মন অথবা বোধিজ্ঞানময় কোন 
আত্মা উন্মিঘিত হইয়া উঠে নাই, যাহা জীবনের এই বিপুল এশুর্যাযকে ভিত্তি 
করিয়। ইহাদের সাহায্যে স্বচ্ছ্‌ন্দভাবে লোকোস্তর কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে । 
আধিক এবং দৈহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুঘের নিত্য অতৃপ্ত বাসনার যে প্রবল 
চাপ আছে তাহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়৷ জীবনের নবসঞ্চিত অতিবিপুল এই 
উপকরণরাজি আপন শক্তিতে এমন এক সুযোগ আনিয়া দিতে পারিত যাহার 
ফলে মানুঘ তাহার জড়ময় জীবনকে অতিক্রম করিয়া অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পথে চলিতে, সত্য শিব ও জ্রন্দরের বৃহত্তর আবিষ্ষারে রত হইতে, এক বৃহত্তর 
ও দিব্যতর চিৎসত্তীকে চিনিতে পারিত, যিনি তাহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া 
তাহাকে তাহার সত্তার বৃহত্তর পূর্ণ তার দিকে লইয়া যাইবার জন্য এই জীবনকেই 
ব্যবহার করিতেন : কিন্তু ইহা না করিয়া জীবনের বিপুল উপকরণকে বহু- 
গুণিত নূতন অতাবের স্থষ্টি এবং পরস্বলোলুপ সমষ্টিগত অহংকে স্ফীতকায় 
করিবার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে । আবার ইহার সঙ্গে জড়বিজ্ঞান বিশৃ- 
শক্তির অনেক বীর্য মানুঘের হাতে তুলিয়া এবং জড়ের দিক হইতে মানুঘের 
জীবনকে এক করিয়। দিয়াছে ; কিন্তু যে এই বিশ্বশক্তিকে ব্যবহার করিতেছে 
সে হইল ব্যক্তিবিশেষ বা সজ্ঘবিশেঘের ক্ষুদ্র এক অহমিকা, তাহার চেতনায় 
বা গতিপ্রবৃত্তিতে বিশ্বাত্বার কোন আলোক নাই ; অন্তরের এমন কোন বোধ 
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বা শক্তি তাহার নাই যাহার স্থারা সে মাঁনবজগতের এই বাহ্যসংহতির ভিতরে 
প্রাণ ও মনের প্রকৃত মিলন অথবা খাঁটি আধ্যাত্মিক একত্ব সংসাধিত 
করিতে পারে। আজ জগৎ জুড়িয়া চলিতেছে মনোময় আদর্শসকলের 
সংবাতজাত বিশ্ঙ্খলা, ব্যাষ্ট এবং সমষ্টি-জীবনের বাহ্য প্রয়োজন বা অভাবের 
তাড়না, অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রাণের দাবি, কামনাবাসন। এবং আবেগের প্রমত্ব নৃত্য, 
প্রাণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, শ্রেণী এবং জাতিসমূহের স্বার্থের এবং ভোগস্ুখের প্রবল 
ক্ষুধা ও আকর্ষণের তুমুল কোলাহল ও তীব সংগ্রাম ; তাহার মধ্যে ব্যাঙের 
ছাতার মত যেখানে সেখানে বাষ্রব্যবস্থা, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির নানা মত 
গজিয়া উঠিতেছে, অনেক টোট্কা উঘধ বা মুষ্টিযোগ আমদানী করা হইতেছে, 
বহু তথাকথিত মহৌঘধির ব্যবস্থা, নানা মত এবং প্রত্যেক মতের নানা জিগির 
এবং হুঙ্কার ভিড করিয়া আসিয়াছে : সেই সঙ্গে চলিতেছে নানা মতের প্রবল 
প্রতিযোগিতা, যে অতি বিপুল ও অভি তীঘণ শক্তি আজ মানুঘের করায়ত্ত 
তাহার সাহায্যে ইহার! প্রত্যেকে অপরের উপর নিজ মত চাপাইয়া দেওয়ার 
জন্য অতি বাগ্র হইয়াছে এবং তঙ্জন্য মানুঘ অত্যাচার সহিতে বা করিতে, 
অপরকে হত্যা করিতে বা নিজে হত হইতেও প্রস্তত আছে, মনে করিতেছে 
তাহার পন্থায় চলিলেই জগৎ এক আদর্শ অবস্থায় পৌ"ছাইয়া যাইবে । মানুঘের 
মন এবং প্রাণের স্বাভাবিক পরিণতি তাহাকে বিশুব্যাপ্তির দিকে লইয়া 
যায়; কিস্তু অহং এবং বিভাজনশীল মনের ভিত্তিতে যদি বিশবব্যাপ্তির দিকে 
এই বিকাশ ঘটে তবে কেবল বেসুরা ভাব ও আবেগ ব্যাপকভাবে উদ্ভূত হইবে, 
প্রবল শক্তি এবং বাসনার তরঙ্গ উিত হইবে, বৃহত্তর জীবনের মনোময় প্রাণ- 
ময় এবং অন্ময় উপাদান সকলের অদ্ধজীর্ণ এবং মিশ্বিত বিশৃঙ্খলায় ভরা এক 
বিরাট স্তূপ দেখা দিবে । চিৎপুরুঘের সমন্বয়কারী এবং স্থট্টিশীল আলোকের 
মধ্যে তাহা গৃহীত না হওয়ার ফলে তথায় জগতজোড়া এক বিশঙ্খল৷ 
গোলযোগ এবং বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, তাহাব মধ্য দিয়া স্ুঘমাময় 
বৃহত্তর জীবন গড়িয়া তোল! কখনই সম্ভব হইবে না। অতীতে মানুঘ আদর্শ 
বা ভাবকে যখোচিত সীমার মধ্যে বন্ধ রাখিয়া তাহাকে সুব্যবস্থিত করিয়া 
জীবনে সৌঘম্য আনিয়াছে ; বিশেষ বিশেষ সুনিদিষ্ট ভাব বা আচারকে 
ভিত্তি করিয়৷ পৃথক পৃথক সমাজ গড়িয়াছে, প্রত্যেক সমাজে একটা বিশিষ্ট 
সংস্কৃতি অথব৷ এক স্ুুনিদ্দিষ্ট জীবনের ধার! গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেক সমাজের 
ব্যবস্থা হইয়াছে পৃথক, আজ ক্রমেই যেখানে সংমিশ্রণ বিপুল হইতে বিপুলতর 
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ভাবে চলিয়াছে জীবনের সেই বৃহৎ কটাহে এই সমস্ত একত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
আবার তাহার উপর নিত্যনূতন ভাব, আদর্শ, তথ্য এবং সম্ভাবনার ধারাসকল 
চাঁলিয়৷ দেওয়া হইতেছে ; ইহাদের পরিপাকে এক অমৃতময় জীবন গড়িয়া 
উঠিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য চাই এক নূতন এবং বৃহত্তর চেতনা ; 
লেই চেতনাই নিত্যবর্থমান সম্ভাবনাসকলকে মিলাইয়া মিশাইয়া৷ শাসন করিয়া 
তাহাদের মধ্য হইতে সেই পরম সুঘমাকে ফূটাইয়। তুলিতে পারিবে । যুদ্ধি 
এবং জড়বিজ্ঞান একটা বিশেষ আদশ বা মান স্থাপন করিয়া কৃত্রিমভাবে ব্যব- 
স্থিত স্ুনিদ্দিষ্ট জড়জীবনের ছাঁচে ঢালাই করা এক একত্বের মধ্যে সকলকে 
স্বাপিত করিয়া! যেটুক সাহায্য করা সম্ভব তাহাই শুধু করিতে পারে। অখও 
পূর্ণ জীবনে সব কিছুকে জুড়িয়া সৌঘম্য স্থাপন করিতে হইলে এক বৃহত্তর 
পূর্ণসত্তা পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণশজির প্রয়োজন । 

আমাদের সত্তার গভীরতর এবং উদারতর সত্য হইতে জাত একত্ববোধ 
অন্যোন্যতা এবং সৌঘম্যে বিভূঘিত জীবনই শুধু অতীতকালে মনের ছার৷ 
গঠিত অপূর্ণ জীবনের স্থান সফলতার সহিত অধিকার করিতে পারে, যে অপূর্ণ 
জীবন পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়া এবং বিরোধের সাময়িক আপোঘ ও 
নিয়ন্ত্রণ সাধন করিয়া গঠিত হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত অহংকে লইয়া 
দলবদ্ধ হইয়া বা তাহাদিগকে জোড়া দিয়া বা তাহাদের মধ্যে সব্বসাধারণের 
প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষাব একটা ব্যবস্থা করিয়াই যে সমাজজীবন স্থাপিত 
হইয়াছে, জীবনের সাধারণ প্রয়োজন ও প্রেরণা অভাবের তাড়না এবং বাহিরের 
শক্তির সহিত সংঘর্ঘের চাপ যেখানে মিলন এবং সঙধজীবনের তিত্তি স্থাপনের 
সহায়তা করিয়াছে । মানবজাতির মনে আজ জীবনের এইরূপ একটা রূপান্তর 
এবং পুনর্গঠনের অন্ধ আকৃতি জাগিয়া উঠিতেছে, সে ক্রমশ: অধিকতররূপে 
বুঝিতেছে যে এক নূতন পন্থা আবিফ্ষার না করিতে পারিলে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব 
লোপ পাইয়া যাইতে পারে । মন উন্মিঘিত হইয়। প্রাণের উপর ক্রিয়া করিয়া 
মনের ক্রিয়া এবং জড়ের ব্যবহারের এমন এক বিরাট ব্যবস্থা গড়িয়৷ তুলিয়াছে, 
নিজের অন্তরের রূপান্তর ছাড়া যাহাকে ধারণ করিয়। রাখিবার শক্তি মানুঘের নাই | 
অহংকেন্দ্রিক ব্যষ্টি মানবসকলের নিকট যাহা একক্ব, পূর্ণ অন্যোন্যতা এবং 
সামঞ্তস্য দাবি করে এমন এফ সামাজিক জীবনব্যবস্থার সহিত যাহা মিলনের 
মধ্যেও বিবিক্ত থাকিতে পারে এমন একটি ব্যা্টজীবনের আপোঘ রফা করা 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে বোঝা "জাজ মানুঘের ঘাড়ে আসিয়া 
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পড়িয়াছে তাহা বহুন করিবার সাধ্য আধুনিক মানবজাতির নাই ; কেননা 
তাহার নাক্তিসত্ত!, মন এবং প্রাণের সহজাত শক্তি ক্ষুদ্র, ইহার জন্য যে রূপান্তর 
প্রয়োজন তাহা সাধন করিবার সামর্ঘ্য তাহার নাই, কেননা মানবজাতির 
পুরাতন যে প্রাণময় সত্তার মধ্যে আজিও আধ্যাত্মিকতা এমন কি যুক্তি বিচারের 
আলোক পৌছে নাই তাহারই তৃপ্তি এবং প্রয়োজনসাধনে তাহার এই নূতন 
যন্ত্র এবং সমাজব্যবস্থা ব্যবহার করিতেছে ; তাই দেখিতে পাই মানুঘ জীবন 
এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক বিরাট যাস্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়ছে বটে 
কিন্তু তাহারই অনুরূপ অতিপ্রবল আস্তরিক শক্তিস্বারা পরিচালিত প্রাণময় 
অহংএর তাড়নায় তাহার অনিচছাসত্বেও মানবজাতির নিয়তি যেন দীর্ঘস্থায়ী 
বিশৃঙ্খল!, ভয়াবহ সন্কাট, নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিশ্চয়তার সংঘর্ঘসন্কুল অন্ধ- 
কারের দিকে অধীরতাবে অতি জ্রত অগ্রসর হইতেছে ; কেননা সে শক্তি 
এত বিশাল যে তাহাকে নিয়প্্রিত কবিবার উপযুক্ত বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি মানুঘের 
নাই। এমন কি যদি এ বিপদাশঙ্কা সাময়িক বা আপাতপ্রতীয়মান মনে হয়, 
যদি মোটামুটিভাবে গঠনমূলক এমন একটা আপোঘরফার সন্ধান পাওয়াও যায় 
যাহার ফলে মানুষের এই অনিশ্চিত পথে চলা তেমন সবর্বনাশকব হইয়া পড়িবে 
না, তধু তাহা হইবে কিছু সময় নেওয়া, সমস্যা সমাধান নহে | কেননা ইহা 
একটা মৌলিক সমস্যা, মানুঘেব ষধ্যস্থিত পরিপামশীল প্রকৃতি এ সমস্যা 
জাগাইয়! সন্কটের মধ্য দিয়া সমাধানের জন্য ইহাকে যেন নিজেরই সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিয়াছে, মানবজাতির ভবিঘ্য-সিদ্ধি, এমন কি তাহার বাঁচিয়া 
থাকিবার জন্য ইহার খাটি সমাধান একদিন না একদিন তাহাকে করিতেই হইবে । 
পরিণামধারার সংবেগ পাথিব জীবনে বিশ্বশক্তিকে ফটাইতে চাহিতেছে, তাহার 
জন্য প্রয়োজন যাহা তাহাব আশ্য় হইতে পারে এমন বৃহত্তর মনোময় এবং 
গাণময় সত্তা এক উদারতর মন এক উদারতর মহত্তব জৈবসংস্কারবজিত সচেতন 
প্রাণপুরঘ আবার তাহার জন্য চাই তাহারই আধার ও আশ্য়রূপী অন্তর্যযামী 
চিন্ময় আত্মার নিরাবরণ আত্বপ্রকাশ। 

এই সন্কটকালে এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য আধুনিক মন যে 
আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা হইল প্রাণময় এবং অনুময় সত্ত। 
ও জীবনকে তিত্তি করিয়৷ বুদ্ধিশাসিত বৈজ্ঞানিক সূত্র ও বিধান দ্বারা পরিচালিত 
অর্থ নৈতিক হিসাবে পূর্ণ এক সমাজ এবং সাধারণ মানুঘ লইয়৷ এক গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা। এই সমস্ত ভাবধারাকে ধারণ করিয়া যে সত্যই শাকৃক না কেন, 
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ইহা স্পষ্ট যে মানবজাতির যে জীবন্বৃত নিজেকে 'অতিক্রম করিয়া কোন কিছুর 
মধ্যে উন্মিঘিত হইয়া উঠা, তাহার প্রয়োজন সাধনের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট 
নয়, অথবা অন্ততঃ যদি তাহাকে বাচিয়া থাকিতে হয় তবে বর্তমানে সে যাহা 
আছে তাহা হইতে উন্নততর কিছু তাহাকে হইয়া উঠিতেই হইবে । মানব" 
জাতির এমন কি সাধারণ মানুঘের প্রাণের সহজাত চেতন বর্তমানের বাবস্থা 
অপ্রচুর বোধ করিতেছে, ইহাদের মূল্য উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছে আর এক 
নূতন মূল্যের ও ব্যবস্থার আবিষ্কার এবং এক নূতন ভিত্তির উপরে জীবনকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। এই জন্য সাধারণ জীবনের এঁক্য, অন্যোন্যত৷ 
এবং সৌঘম্যের ভিত্তিরপে সহজ ও সুনিদ্দিষ্ট এবং পূর্ব হইতে ঠিক ঠাক করা 
এক সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে ; বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈচিত্র্যের 
স্বানে সঙ্ঘজীবনে সকলকে ভেদশূন্য একই হ্ীঁচোটালা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য অহং পরিচালিত ব্যক্তিবর্গের সকল প্রতিযোগিতার সতঘর্ধ দমিত করিয়া 
এই ব্যবস্থা জোর করিয়া চালাইবার প্রয়াস করা হইতেছে । এই বাঞ্চিত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা 
হইল :-_অন্য সমস্ত ভাব ও ভাবন৷ দূরে রাখিয়। শুধু কয়েকটি সীমিত ভাব বা 
বুলিকে সিংহাসনে বসাইয়া গায়ের জোরে তাহাদিগকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, 
ব্যক্তির স্বাধীন মননকে দমিত করিয়া রাখা, জীবনের ধারাসকলকে যন্ত্রতপ্নের 
খাতের মধ্যে সঙ্কচিত করিয়া আনা, প্রাণশক্তির উপর এক যান্ত্রিক শাসন 
চাপাইয়া দিয়া তাহাকে এক নিদিষ্ট প্রণালীতে জোর করিয়৷ প্রবাহিত করিয়া 
দেওয়া, রা্্শক্তির দ্বারা জোর করিয়া মানুঘকে সবর্ব বিষয়ে পরিচালনা করা, 
ব্যজিগত অহং-এর স্থানে সঙ্ঘগত অহং-এব প্রতিষ্ঠা করা | সম্প্রদায়গত অহংকে 
জাতি বা সম্প্রদায়ের আত্বার আসনে বসাইয়া পূজা করা হইতেছে, কিন্তু ইহা 
একটা বিরাট ভ্রান্তি, এমন কি এত্রান্তি প্রাণঘাতী হইয়া দাড়াইতে পারে । 
এই ব্যবস্থায়, সমষ্টিগত সত্তা বা সমষ্টিগত প্রাণকে বৃহত্তর কিছু মনে করিয়া 
তাহারই চালনায় সকল বৈচিত্র্যকে মুছিয়া ফেলিয়া মন, প্রাণ এবং কশ্শেরি 
উপর জোর করিয়া একটা মতৈক্য স্বাপনের চরম চেষ্টার বিধান দেওয়] হয়। 
কিন্ত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমষ্টিগত সত্তা ত বাস্তবিক সম্প্রদায়ের আত্বা নয়, বস্ততঃ 
ইহা অবচেতনা হইতে উ্থিত একটা প্রাণশক্তি, বুদ্ধির আলোক যদি ইহার 
পরিচালনার তার গ্রহণ না করে তাহা হইলে ইহা অতিপ্রবল অন্ধ আস্ুরীশক্তি- 
সকল দ্বারা শুধ পরিচালিত হইবে কিন্ত তাহারা জাতিকে মহা বিপদে পাতিত 
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করিবে, কেনন৷ মানুষ যাহার বাহন এবং মানুষকেই যাহার প্রগতির পথে চলিবার 
দায় অর্পণ করা৷ হইয়াছে তাহারা সেই সচেতন পরিণামধারার বিরোধী । 
পরিণামশীল প্রকৃতি মানুঘকে এ দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করে নাই ; 
সে যাহা তাহার পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে ইহা হইবে আবার সেই দিকে 
অগ্রপর হওয়া । 

আর একটা! সমাধান খাড়া করা হয় তাহা হইল বস্ততত্ত্ বুদ্ধির ভিত্তিতে 
জাতির অর্থ নৈতিক জীবনের এক মিলিত সুব্যবস্থা স্থাপন ; কিন্ত এজন্য সেই 
একই উপায় অবলম্বিত হয়-_ জোর করিয়া মন ও প্রাণকে সঙ্কুচিত করা এবং 
তাহাদের উপর এক মতৈক্য চাপাইয়া দেওয়া এবং সঙ্ঘজীবনকে এক যান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় পরিণত করা । ভাবনা এবং জীবনের সকল স্বাধীনতাকে সঙ্কৃচিত বা 
নিম্পেঘিত করিয়া শুধু এই ভাবের একটা মতৈক্য স্থাপিত করা যায়, তাহার 
ফলে, হয় উইপোকার সমাজের মত কর্মপটু এক নিশ্চল সঙ্ঘজীবন প্রতিষ্ঠা 
করা যায় অথবা জীবনের সকল উৎস শুকাইয়া৷ দিয়া তাহা শীঘব বা বিলম্বে 
ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। একমাত্র চেতনার পরিস্ফুরণ বা বিবৃদ্ধির মধ্য দিয়া 
সঙ্ঘগত সত্তা এবং তাহার জীবন নিজেকে জানিতে এবং প্রগতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারে , মন এবং প্রাণের স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি না থাকিলে চেতনার 
পরিপুষ্টি হইতে পারে না; কেননা উচচতর সাধনযস্ত্র পরিস্ফুরণের পূর্বে 
কেবল প্রাণ এবং মনই আত্বার সাধনযন্ত্র হইয়া রহিয়াছে ; তাহাদের কর্মশক্তিকে 
নিরুদ্ধ করা অথব! তাহাদের প্রকৃতি আড়ষ্ট এবং অনম্য করিয়া তাহার প্রগতির 
পথে বাধ৷ স্থ্টি করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। ব্যক্তিগত মন এবং প্রাণের বিবৃদ্ধি 
বা পরিণতির ফলে যে সমস্ত বাধা বা বিশৃঙ্খলা আসিয়৷ পড়িয়াছে তাহ। দুর 
করিতে গিয়৷ ব্যক্তির স্বাতিন্ত্রহরণ করিলে সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্যহানিই ঘটিবে : 
বরং যে বৃহত্তর চেতনার মধ্যে উন্মিঘিত হইয়া উঠিতে পারিলে ব্যক্তিত্ব সার্থক 
এবং পরিপূর্ণ হইয়। উঠিতে পারে তাহার দিকে তাহার প্রগতির পথ উন্মুক্ত 
রাখাই সমস্যার খাঁটি সমাধান । 

এ সমস্ত সমাধানের অনুকলপ হিসাবে অন্য একটা সমাধান হইতেছে 
সাধারণ মানুঘের বুদ্ধি ও সম্কলপকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া 
তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা লইয়া এমন এক নূতন সমাজ গঠন 
করা যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সঙ্ঘজীবনের যথাযথ ব্যবস্থার জন্য নিজের অহংকে 
সমাজের অধীন করিয়া রাখিবে। এই আমুল পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভব 
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ফরা যাইবে তাহ প্রশ্ন করিলে দৃইটি পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়, একটি 
সামাজিক জীব এবং পৌরজন হিসাবে প্রতি ব্যক্তিকে বৃহত্তর এবং শ্রেষ্ঠতর 
মনোময় জ্ঞান-সম্পদে বিভূঘিত করা, তাহাকে খাঁটিভাবে শিক্ষিত করা, তাহার 
মধ্যে খাটি ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া, তাহাকে খাঁটি খবর সরবরাহ কর! : 
অপরটি এমন একটি নুতন সমাজতম্বের প্রবর্তন করা যাহা নিজের কলে কাটিয়া 
উন্নততর সামাজিক জীবকে বাহির করিয়া আনিবার যাদুবিদ্যা দেখাইতে 
পারিবে । কিন্ত একদিন যাহা কিছু আশা কর! হইয়া থাকৃক না কেন, অভি- 
জ্রতায় দেখা গিয়াছে যে শুধু মনোময় শিক্ষা এবং বৃদ্ধির পরিমার্জনা মানুঘকে 
রূপান্তরিত করিতে পারে না ; ইহা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অহংকে আরও 
অধিক খবর দেয়, এবং তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাব হাতে আরও বেশী 
কার্য্যকবী যন্ত্র তুলিয়া দেয়, অথচ মানুঘের অহং পৃর্রে যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া 
যায়। আবাব কোন প্রকার সমাজ-যন্ত্রের ছ্বারা মানুঘকে এক পূর্ণতার ছচে 
ঢালাই কবা যায না-_-এমন কি সে পূর্ণতা যদি আসল পূর্ণতা না হইযা একটা 
কৃত্রিম মনগড়া পূর্ণ তাও হয়; জড়কে অথবা চিন্তাকে বিশেষ আকাবে কাটা 
ব! বিশিষ্ট ছঁচে ঢালাই করা যায়, কিন্ত মানুঘের জীবনে জড় ও চিন্তা আত্বা৷ ও 
প্রাণশক্তিব যন্ত্রমাত্র | যয্ত্দ্থারা আত্মা এবং প্রাণশক্তিকে আদর্শ কোন আকারে 
গঠিত করা যায় না, যন্ত্র বড় জোব শক্তিপ্রয়োগে আত্মা এবং মনকে অসাড় ও 
নিশ্চল কবিয়া ফেলিতে পাবে, এবং প্রাণের বাহ্য কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে ; 
কিন্ত তাহাও শ্রষ্ঠুভাবে করিতে গেলে মন এবং প্রাণকে জোর কবিয়া সঙ্কুচিত 
কবা অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে মানুঘের জীবনে প্রগতিশূন্য 
নিশ্চলতা অথবা অধঃপতন আসিয়া পড়ে। বুদ্ধি তাহার ব্যবহারিক ক্ষেত্রের 
যুক্তিপ্রবণত৷ লইযা মন এবং প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত এবং যান্ত্রিক বিধানে আড়ষ্ট 
কর! ছাড়া প্রকৃতির গ্বযর্থক জটিল গতিবৃত্তিকে আপন বশে আনিবার অন্য কোন 
উপায় খুঁজিযা পায় না। যদি তাহাই করা হয তাহা হইলে মানবাত্বাকে হয় 
বিদ্রোহী হইযা যে যন্ত্রের কবলে তাহাকে নিক্ষেপ কবা হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া 
দিয়া নিজের স্বাতন্ত্য এবং পুষ্টিব পথে পুনংপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে অথবা 
জীবনকে বর্জন করিয়া জগৎ হইতে পলায়নের ক্ন্য নিজের মধ্যে গুটাইয়া 
আসিতে হইবে। মানুঘের এ সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার প্রকৃত পন্থা হইল 
তাহার আত্বা ও আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করা, তাহাকে কার্যকরী করিয়া তোলা 
এবং তাহাকেই মনের যন্ত্রমূঢুতা এবং প্রাণপ্রকৃতির অবিদ্যা ও বিশৃঙ্খলার 
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স্থানে স্থাপিত করা ৷ কিস্তু নিবিজুভাবে নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রভাবাপন্ন সমাজ-ভীবনে 
আত্বাকে আবিষ্কার এবং রূপায়িত করিয়া তুলিবার মত স্বাধীনতা বা অবকাশ 
নাই বলিলেই চলে। 

একটা সম্ভাবনা আছে যে, জীবন এবং সমাজের যান্ত্রিক ধারণা ও বিধান 
হইতে ফিরিয়া দীড়াইয়া মানুঘের মন ধর্মভাবের আশ্বয় লইতে এবং ধর্মানু- 
মোদিত এবং ধর্মশাসিত এক সমাজ আবার স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতে পারে । 
কিন্ত গ্রতিষ্টিত বৈধমার্গের আনুশাসনিক ধর্ম ব্যজি-জীবনের অন্তরের উন্নতি 
বিধান কৰিবার উপায় দেখাইতে এবং তাহার মধ্যে বা পশ্চাতে আধ্যাত্বিক 
অভিজ্ঞতার দিকে উন্মিঘিত হইবার একটা পথ উন্মুক্ত রাখিতে পারে বটে কিন্ত 
এ পর্য্যন্ত তাহ! মানব-জীবন ও মানব-সমাজের রূপান্তর সাধন করিতে পারে 
নাই ; করিতে পারে নাই তাহার কারণ এই যে সমাজকে শাসন এবং পরিচালন 
করিতে গিয়া তাহাকে প্রাণের নিমুতর বৃত্তিসকলের সহিত আপোঘ রফ। 
করিতে হইয়াছে এবং সমগ সত্বার আন্তর রূপান্তর দাবি করিতে সমর্থ হয় নাই : 
ইহা মানুঘকে শুধু কোন ধর্মমত মানিয়া চলিবার, ধর্মের এবং নীতির আদর্শকে 
লৌকিকভাবে স্বীকার করিবার, বিশেষ আচার অনুষ্ঠান বিধি নিঘেধ মানিয়া 
চলিবার দাবি শুধু সার্থকভাবে জানাইতে পারিয়াছে। এই ধরণের ধর্ম 
সমাজের বহিজীবনে নীতি ও ধর্সেব উপর একটু আলগা রং লাগাইতে শুধু 
সমর্থ হয়; ধর্ম, আন্তর অনুভূতির একটা সারাংশ যদি নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে 
ধরিয়া রাখিতে পারে তবে কখনও কখনও আধ্যাত্বিকতার একটা অপূর্ণ আবেগ 
সমাজ-জীবনের মধ্যে কতকটা সঞ্চার করিতেও পারে ; কিন্তু জাতির প্রকৃতির 
পূর্ণ ূপান্তর সাধন করিতে অথবা মানব-জীবনে এক নূতন তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে 
পারে না। সমস্ত জীবন এবং সমগ্র প্রকৃতিব গতি আধ্যাত্িকতার দিকে পূর্ণ- 
রূপে ফিরাইতে না পারিলে মানবজাতি নিজেকে অতিক্রম করিয়া উত্তর 
ভূমিতে পৌ'ছিতে পারিবে না। ধর্মদ্বারা মানবসমাজের সমস্যা-সমাধানের 
অনুরূপ আব একটা সমাধান হইল সমাজকে অধ্যাত্বক্ষেত্রে সিচ্ধ মহাজনের 
পরিচালনার অধীন করা, সমধন্দ্ী বা সমপন্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কিম্বা একত্ববোধ 
জাগান, প্রাচীন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়া অখবা নূতন কোন ব্যবস্থার স্থষ্টি করিয়া 
মানুঘের জীবন এবং সমাজ অধ্যাত্বতাবে বিভাবিত করিয়া তোলা । এরূপ 
প্রচেষ্টা পৃর্রবে হইয়াছে কিন্তু সফল হয় নাই ; পূর্বগত একাধিক ধর্ম স্থাপনের 
মূল ধারণা ইহাই ছিল ; কিন্তু মানুঘের অহং এবং প্রাণপ্রকৃতির শক্তি এত 
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করা যাইবে তাহ প্রশ্ন করিলে দুইটি পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়, একা 
সামাজিক জীব এবং পৌরজন হিসাবে প্রতি ব্যক্তিকে বৃহত্তর এবং শ্রেষ্ঠতর 
মনোময় জ্ঞান-সম্পদে বিভূঘিত কর, তাহাকে খাটিভাবে শিক্ষিত করা, তাহার 
মধ্যে খাঁটি ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া, তাহাকে খাঁটি খবর সরবরাহ করা ; 
অপরাটি এমন একটি নুতন সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা যাহা নিজের কলে কাটিয়া 
উন্নৃততর সামাজিক জীবকে বাহির করিয়া আনিবার যাদুবিদ্যা দেখাইতে 
পারিবে । কিন্তু একদিন যাহা কিছু আশা করা হইয়া থাকুক না কেন, অভি- 
জ্রতায় দেখা গিয়াছে যে শুধু মনোময় শিক্ষা এবং বুদ্ধির পরিমার্জনা মানুঘকে 
রূপান্তরিত করিতে পারে না ; ইহা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অহংকে আরও 
অধিক খবর দেয়, এবং তাহার আত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার হাতে আরও বেশী 
কার্যকরী যন্ত্র তুলিয়৷ দেয়, অথচ মানুঘের অহং পূর্বে যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া 
যায়। আবার কোন প্রকার সমাজ-যন্ত্রের দ্বারা মানুঘকে এক পূর্ণতার ছাঁচে 
ঢালাই কৰা যায় না--এমন কি সে পূর্ণতা যদি আসল পূর্ণতা না হইয়া একটা 
কৃত্রিম মনগড়া পূর্ণ তাও হয়; জড়কে অথবা চিন্তাকে বিশেঘ আকাবে কাটা 
বা বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কিন্ত মানুঘের জীবনে জড় ও চিস্তা আত্মা ও 
প্রাণশক্তির যন্ত্রমাত্র | যন্তদ্বারা আত্বা এবং প্রাণশক্তিকে আদর্শ কোন আকারে 
গঠিত করা যায় না, যন্ত্র বড় জোব শক্তিপ্রয়োগে আত্বা এবং মনকে অসাড় ও 
নিশ্চল কবিয়া ফেলিতে পারে, এবং প্রাণের বাহ্য কর্ম নিয়ঘ্বিত করিতে পাবে : 
কিন্তু তাহাও স্তষ্ঠুভাবে করিতে গেলে মন এবং প্রাণকে জোর করিয়া সঙ্কুচিত 
করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে মানুষের জীবনে প্রগতিশূন্য 
নিশ্চলতা৷ অথবা অধঃপতন আসিয়া পড়ে । বৃদ্ধি তাহার ব্যবহারিক ক্ষেত্রের 
যুক্তিপ্রবণতা লইযা মন এবং প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত এবং যাত্্রিক বিধানে আড়ষ্ট 
করা ছাড়া প্রকৃতির ছ্বযর্থক জটিল গতিবৃত্তিকে আপন বশে আনিবার অন্য কোন 
উপায় খুঁজিয়া পায় না। যদি তাহাই করা হয় তাহা৷ হইলে মানবাত্বাকে হয় 
বিদ্রোহী হইয়া যে যন্ত্রের কবলে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া 
দিয়া নিজের স্বাতম্ব্য এবং পুষ্টিব পথে পুনঃপরতিষ্ঠিত হইতে হইবে অথবা 
জীবনকে বর্জন করিয়া জগৎ হইতে পলায়নের জন্য নিজের মধ্যে গুটাইয়া। 
আসিতে হইবে । মানুঘেব এ সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার প্রকৃত পন্থা হইল 
তাহাব আত্মা ও আত্বশক্তিকে আবিষ্কার করা, তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা 
এবং তাহাকেই মনের যস্ত্রমুুতা এবং প্রাণপ্রকৃতির অবিদ্যা ও বিশৃঙ্খলার 
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স্বানে স্বাপিত করা । কিন্তু নিবিড়তাবে নিয়্রিত যন্ত্রভাবাপন্ব সমাজ-জীবনে 
আত্মাকে আবিষ্কার এবং রূপায়িত করিয়া তুলিবার মত স্বাধীনতা বা অবকাশ 
নাই বলিলেই চলে । 

একটা সম্ভাবনা আছে যে, জীবন এবং সমাজের যান্ত্রিক ধারণা ও বিধান 
হইতে ফিরিয়া দীড়াইয়া মানুঘের মন ধর্মভাবের আশ্বয় লইতে এবং ধর্মানু- 
মোদিত এবং ধর্মশাসিত এক সমাজ আবার স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতে পারে । 
কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বৈধমার্গের জানুশাসনিক ধর্ম ব্যজি-জীবনের অন্তরের উন্নতি 
বিধান করিবার উপায় দেখাইতে এবং তাহার মধ্যে বা পশ্চাতে আধ্যাত্বিক 
অভিজ্ঞতার দিকে উন্মিঘিত হইবার একটা পথ উন্মুক্ত রাখিতে পারে বটে কিন্ত 
এ পর্য্যন্ত তাহ মানব-জীবন ও মানব-সমাজের রূপান্তর সাধন করিতে পারে 
নাই ; করিতে পারে নাই তাহার কারণ এই যে সমাজকে শাসন এবং পরিচালন 
করিতে গিয়া তাহাকে প্রাণের নিমৃতর বৃত্তিসকলের সহিত আপোঘ রফা 
করিতে হইয়াছে এবং সমগ্র সত্তার আন্তর রূপান্তর দাবি করিতে সমর্থ হয় নাই ; 
ইহা মানুষকে শুধু কোন ধর্্মত মানিয়া চলিবার, ধর্মের এবং নীতির আদর্শকে 
লৌকিকভাবে স্বীকার করিবার, বিশেষ আচার অনুষ্ঠান বিধি নিঘেধ মানিয়া 
চলিবাব দাবি শুধু সার্থকভাবে জানাইতে পারিয়াছে। এই ধরণের ধর 
সমাজের বহিজঁবিনে নীতি ও ধর্মের উপর একটু আলগা রং লাগাইতে শুধু 
সমর্থ হয়; ধর্ম, আস্তর অনুভূতির একটা সারাংশ যদি নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে 
ধরিয়া বাখিতে পারে তবে কখনও কখনও আধ্যাস্িকতার একটা অপূর্ণ আবেগ 
সমাজ-জীবনের মধ্যে কতকটা সঞ্চার করিতেও পারে ; কিন্ত জাতির প্রকৃতির 
পূর্ণরূপান্তর সাধন করিতে অথবা মানব-জীবনে এক নূতন তত্ব ফুটাইয়৷ তুলিতে 
পারে না। সমস্ত জীবন এবং সমগ্র প্রকৃতির গতি আধ্যাত্বিকতার দিকে পূর্ণ- 
রূপে ফিরাইতে না পারিলে মানবজাতি নিজেকে অতিন্রম করিয়া উত্তর 
ভূমিতে পৌ'ছিতে পারিবে না| ধর্মদ্বারা মানবসমাজের সমস্যা-সমাধানের 
অনুরূপ আর একটা সমাধান হইল সমাজকে অধ্যাত্বক্ষেত্রে সিদ্ধ মহাজনের 
পরিচালনার অধীন করা, সমধন্মী বা সমপস্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কিম্বা একত্ববোধ 
জাগান, প্রাচীন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়া অখবা নৃতন কোন ব্যবস্থার স্থাষ্ট করিয়া 
মানুঘের জীবন এবং সমাজ অধ্যাত্বতাবে বিভাবিত করিয়া তোলা । এরূপ 
প্রচেষ্টা পৃর্রে হইয়াছে কিন্ত সফল হয় নাই ; পর্বত একাধিক ধর্থ স্থাপনের 
মূল ধারণা ইহাই ছিল ; কিন্তু মানুষের অহং এবং প্রাণপ্রকৃতির শক্তি এত 


৫৪৭ 


দিহ্য জীবন বার্তা 


অধিক যে ধর্ধ্তাব মনেয় উপর ক্রিয়া কিয় মনেয় সাহায্যে তাহাদেয় দেওয়া 
বাধাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই | কেবল মাত্র আমাদের আত্বার পরি- 
পূর্ণ পরিস্ফুরণ হইলে, চিৎপুরুঘের স্বরূপজ্যোতি এবং স্বরূপশজির পরিপূর্ণ 
অধতরণ ঘটিলে এবং তাহার ফলে অতিমানসী এবং চিন্ময়ী পরমাপ্রকৃতি 
আমাদের অপ্রচুর মনোময় এবং প্রাণময় প্রকৃতির স্থান অধিকার করিলে অথবা 
0৮৮৭ 488+8-871587544 
ধারার মধ্যে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে পারে । 

পরা এ গাারারার হার বারে হারা রাগ পারার 
সুদূর ভবিঘ্যতে শুধু মিটিতে পারে প্রথম দৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়, কেননা 
মানুঘের পক্ষে তাহার প্রাকৃত স্বভাব ছাড়াইয়া যাওয়া, তাহার মনোময় প্রাণময় 
এবং অনুময় সত্তীকে অতিক্রম করিয়া আরো৷ উপরে উঠা, এমন এক উচচাবস্থা 
এবং তাহার সাধনা এত দুরূহ যে, মনে হয় বর্তমান মানুঘের পক্ষে তাহা অসম্ভব । 
যদি তাহাই হয় তথাপি তাহা ছাড়া মানুঘের দিব্য রূপান্তরের আর কোন সন্তা- 
বনা ত নাই ; কেনন৷ মানব প্রকৃতির রূপান্তর সাধন না করিয়৷ মানব-জীবনের 
সত্যকাব রূপান্তর সাধন সম্ভব হইবে এ আশা অযৌক্তিক এবং অনাধ্যাত্বিক ; 
ইহা চাওয়ার অর্থ অস্বাভাবিক ও অবাস্তব বা অসন্তব অলৌকিক কিছুর দাবি | 
কিন্তু যাহা বস্ততঃ বহু দূরে অবস্থিত, আমাদের সত্তার যাহা বিরোধী এবং মূলত: 
যাহা অসম্ভব, এই রূপান্তর তেমন কিছুর দাবি করে না ;) কেনন৷ যাহাকে পরি- 
স্ফরিত করিতে হইবে তাহা আমাদের সত্তাতে অবস্থিত আছে, তাহার বহি- 
স্থিত কোন কিছু নয়; পরিণামশীল প্রকৃতির তাগিদ আত্মজ্ঞানে জাগরিত 
হওয়া, আত্মাকে আবিষ্কার করা ; তাহা আমাদের মধ্যে যে আত্বা৷ বা চিৎপুরুঘ 
রহিয়াছেন তাহারই প্রকাশের তাগিদ, প্রকৃতি শুধু চায় আমাদের মধ্যে যে 
আত্মজ্ঞান, আত্বশক্তি এবং আত্মার স্বাভাবিক সাধনসম্পদ গুপ্ত আছে তাহারই 
শুধু মুক্তি ঘটুক। তাহা ছাড়া ইহা এমন একটা অবস্থা যাহাতে পৌ ছিবার 
জন্য সমগ্র পরিণামধারা দীর্ধ যুগ ব্যাপিয়া প্রস্তত হইতেছে ; মানুষের নিয়তির 
প্রতিটি সন্কট এই অবস্থাকে নিকটতর করিয়াছে ; মনোময় এবং প্রাণময় পরি- 
ণামধারা এমন এক বিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যেখানে বুদ্ধি এবং প্রাণ- 
শক্তির উপর চাপ এক প্রকার চরম সীমায় পৌছিয়াছে, এবার হয় তাহার! 
ভাঙ্গিয়া যাইবে ব! পরাজয়ের জড়তার মধ্যে অবসন্‌ হইয়া পড়িবে , কিন্বা 
পগতিশুন্য নিশ্চেষ্টতার মধ্যে নিদ্রিত হইবে, অথবা যে আবরণের বিরূদ্ধে এত 


৫৪৮ 


উাগৰত জীবন 


কাল তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল তাহ] বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। 
এখন প্রয়োজন কয়েকজন অথবা অনেকের দৃষ্টিতে যে রূপান্তরের ছবি পরি- 
স্ফরিত হইয়াছে মানবজাতির সেই দিকে ফিরিয়! দাড়ান, ইহার অপরিহার্য 
প্রয়োজনীয়তা, এবং ইহা যে সম্ভব হইবে সেই বোধ গড়িয়া তোল, ইহাকে 
নিজেদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার ইচছা ও ইহাকে সিদ্ধ করিবার সাধনার ধারা 
আবিষ্কারের প্রেরণা জাগাইয়া দেওয়া । মানব জাতির মধ্যে এদিকে ঝোঁক 
নাই তাহা নহে, মানুঘের জাগতিক নিয়তির সঙ্কট এ ঝৌঁক বাড়াইয়া দিবে, 
একটা নিৃতি ঘা সমাধান চাই এবং অধ্যাত্ম সমাধান ছাড়া অন্য কোন সমাধান 
নাই, এ অনুভূতি সঙ্কটজনক অবস্থার তাড়নে ক্রমশ: বাঁড়িয়৷ উঠিবেই এবং 
মান্ষকে তাহ। স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে । মর্ত্যজীবের সত্তার এই 
আকৃতিতে পরমপুরুঘ এবং পরমাপ্রকৃতির মধ্যেও সাড়া৷ জাগিবে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । 

হয়ত এই সাড়ায় শুধু ব্যষ্টিজীবনই ফটিয়া উঠিতে পারে ; ইহার ফলে 
হয়ত বহু অধ্যাত্মচেতন বাক্তিপুরঘের এবং এমন কি অদিব্য গণচেতনার 
মধো পৃথকভাবে এক কিম্বা একাধিক বিজ্ঞানময় পূরঘের আবির্ভাব হইবে 
__অবশ্য কল্পনায় ইহা সম্ভব হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে কতদূর সম্ভব হইবে তাহা 
বল! যায় না। এইরূপ নিঃসঙ্গ সিদ্ধপুরুঘগণকে হয় কোন গোপন দিব্যধামে 
প্রস্থান করিতে এবং চিন্ময় নির্জনতার মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে আত্ম- 
রক্ষা করিতে অথবা এই অবস্থায় উচচতর ভবিঘ্যতের জন্য যানুঘকে যতটুকু 
প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহার জন্য নিজেদের আন্তর আলোকের মধ্য দিয়া 
ক্রিয়া করিতে হইবে। মনে হয় যে অন্তরের এই রূপান্তরের সুচনা সমষ্ট- 
জীবনে দেখা দিতে পারে যদি বিজ্ঞানময় পুরুষ তাহার নিজের অনুরূপভাবে 
যাহাদের অন্তজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে নিজের স্বত:স্ফর্ত জীবনের সঙ্গে তাহা- 
দিগকে লইয়া একটা সঙ্ঘ অথবা একটা পৃথক সম্প্রদায় অথবা যাহাদের জীবনের 
মধ্যে তাহার নিজের আন্তর বিধান ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের একট! মণ্ডলী 
স্বাপন করিতে পারেন। আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরের শক্তি, উদ্দেশ্য বা 
আকৃতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া৷ নিজ জীবনের বিধান অনুসারে পৃথকভাবে জীবন- 
যাপনের এবং তাহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তদনুরূপ একটা পরিবেশ স্ষ্টির 
প্রয়োজনবশতই অতীতে সনুযাসীর সজ্ঘজীবন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে অথবা 
আধ্যাত্বিকতার তত্বে সাধারণ মানবজীবন হইতে যাহা জন্যবিধ এরূপ পৃথক 
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দিখা জীবন বার্তা 


পৃথক নাঁন৷ প্রকারের অতিনব সম্প্রদায়গত আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের বু 
চেষ্টা দেখা দিয়াছে । সন্যাসীর সঙ্ঘগত জীবনে স্বভাবতই পারব্রিক মঙ্গলেচছু 
সাধকগণের মিলন হয়, যাহাদের সহিত মিলন হয় তাহাদের সকলেরই 
একমাত্র চেষ্টার বিষয় থাকে নিজেদের মধ্যস্থিত চিন্ময় সত্যবস্তকে অন্বেষণ 
ও উপলব্ধি করা এবং জীবনের যাহ। যাহা তাহাদের সেই সাধনার সহায় হইবে 
সেই সমস্ত বিধান লইয়া সত্বজীবন স্বাপন করা । যাহাতে সাধারণ মানব- 
সমাজকে অতিক্রম করিয়া এক নৃতন জগত্ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে পারে তজ্জন্য 
অভিনব জীবনের রূপায়ণ সাধারণতঃ তাহাদের সাধনার উদ্দেশ্য নয়। কোন 
কোন ধর্ম ইহাকে ভবিঘ্যতের শেঘ সম্ভাবনারূপে নিজের সম্মুখে স্থাপিত করিতে 
অথবা সেই সম্ভাবনাকে প্রাথমিকভাবে ফটাইয়া৷ তুলিতে চেষ্টা করিতে পারে 
কিম্বা মনোময় একটা আদর্শ এ সাধনায় তাহাকে প্রবৃত্তি দিতে পারে। কিন্তু 
যাহা কিছুতেই দূর হইতে চায় না মানুষের প্রাণপ্রকৃতিতে সেই নিশ্চেতনা 
এবং অবিদ্যা ছারা এ সাধনা চিরকালই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে ; কেনন। 
সে প্রকৃতির বাধা এত প্রবল যে কেবলমাত্র মনোময় আদর্শ অথবা অপূর্ণ আধ্যা- 
ত্বিক অতীপ্সা তাহার দুর্দান্ত পুপ্ধীভূত তামসিকতাকে রূপান্তরিত অখবা' স্থায়ী- 
ভাবে শাসিত করিতে পারে না। হয় তাহাব নিজের অপূর্ণ তার জন্য সাধনা 
ব্যর্থ হইয়া যায় অথব। বাহ্য জগতের অপূর্ণতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়। তাহার 
অতীপ্দাদীপ্ত উচচ শিখর হইতে সাধারণ মর্ত্যভূমিতে নামিয়া আসিয়। একটা 
মিশ্রিত এবং নিমূতর ভাবে পরিণত হইয়। পড়ে | যাহার উদ্দেশ্য চিন্ময় সন্তারই 
প্রকাশ মনোময় প্রাণময় বা অনুময় সত্তার নয়, এমন এক সমষ্টগত অধ্যাত্ব- 
জীবনকে প্রতিষ্ঠা এবং বক্ষা করিতে হইবে ; সে প্রতিষ্ঠা মূলে থাকিবে 
সাধারণ মানবসমাজেব অন্র-প্রাণ-মনোময় বাসন। বা আকৃতি হইতে বৃহত্তর 
ইষ্টার্থ (৮৪106 ) লাভের প্রেরণা ; তাহ। ন! হইলে তাহাকে প্রাকৃত মানব- 
সমাজের একটুখানি ইতরবিশেষ ছাড়া আর কিছু বল চলিবে না| পৃথিবীতে 
নব জীবনের আবির্তাব ঘটাইতে হইলে চাই বহব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ নৃতন এক 
চেতনার সমাবেশ, চাই তাহারই শক্তিতে তাহাদের অন-প্রাণ-মনোময় বাহ্য 
প্রকৃতির, এক কথায় সমগ্র সত্তার রূপান্তর ; কেবলমাত্র মানব-সাধারণের মন 
পাণ এবং দেহে এই পূর্ণরূপাস্তর সাধিত হইলে সার্ক নব সঙ্ঘজীবন আসিতে 
পারে। পরিণামশীল প্রকৃতির পক্ষে কেবল এক নৃতন ধরণের মনোময় সত্তার 
স্থির জন্য সাধন করিলে চলিবে না, তাহাকে ধটাইতে হইবে অন্য এমন এক 


৫৫5 


ভাগধত জীবন 


জাতীয় সত্তার প্রকাশ যাহার! তাহাদের সমগ্র জীবন বর্তমান মনোময় পাশবতার 
ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইয়া পাখিব প্রকৃতির মধ্যস্থিত এক বৃহত্তর চিন্ময়ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে । 

বছলোকের মধ্যে পাথিব জীবনের এইবপ পূর্ণ রূপান্তর এক সঙ্গে কখনও 
সিদ্ধ হইতে পারে না ; এমন কি যখন প্রকৃতি-পরিণাম নূতন পখে মোড় ফিরি- 
যাচ্ছে, যখন সীমারেখা পার হইয়াছে তখনও প্রথমে কিছুকাল এই নূতন জীবনকে 
অশ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতে এবং ক্চ্ছু,সাধনের দ্বারা পুষ্ট হইতে হইবে । 
সমস্ত জীবনকে আধ্যাত্মিক তত্বের মধ্যে গ্রহণ করিয়া পুরাতন চেতনাধারার 
সাধারণ পরিবর্তন-_-ইহাই হইল প্রথম পদক্ষেপ ;: ইহার জন্য প্রস্তত হইবার 
সাধনা করিতে দীর্ঘকাল লাগিতে পারে, এবং রূপান্তর একবার আরম্ভ হইলেও 
পব্র্বে পর্বে তাহ চলিতে পারে । ব্যক্তিগত জীবনের প্রগতি কোন একটা 
বিন্দুতে আসিয়। পৌ'ছিলে রূপাস্তরের গতিবেগ খুব ক্ষিপ্র হইতে পারে এমন কি 
পরিণামধারা ক্রমতক্গ করিয়া লম্ষ্ষ দিয়া নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে ; 
কিন্ত এক ব্যক্তির রূপান্তরে এক নূতন জাতীয় সত্তার ব৷ নূতন সঙ্ঘঙ্গীবনের 
স্থ্টিহয়না। কল্পনা করা যাইতে পারে যে পুরাতন জীবনধারার মধ্যে পৃথক 
পৃথক ভাবে কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে এই |নৃতন চেতনার উন্মেঘ হইবে এবং 
তাহাদিগের একত্র মিলনে নৃতন জীবনের এক কেন্দ্র স্থাপিত হইবে । 
কিন্ত মনে হয় না যে এই প্রণালীতে প্রকৃতি ক্রিয়া করিবে, নিমুতর প্রাকৃতিক 
জীবনের আবেষ্টনে বেষ্টিত থাকিয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ রূপান্তর লাত করাও 
অতি দুরূহ ব্যাপার । তাই একটা বিশেষ পব্রব চিরাগত প্রখামত একটা বিবিক্ত 
সঙ্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুইটি উদ্দেশ্য থাকিবে : 
প্রথমতঃ একটা নিরাপদ আবহাওয়া, একটা স্থান একটা বিবিক্ত জীবন গড়িয়া 
ভোল!, যেখানে সজ্ঘজীবনের সকলেই এক সাধনায় এক তপস্যায় রত থাকাতে 
এক অনুকূল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিচেতনা তাহার এই পরিণতির জন্য অভি- 
নিবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; তাহার পর সকল আয়োজন পূর্ণ হইলে এই 
পরিবেশের, এই প্রস্তত আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে নৃতন জীবনকে রূপায়িত 
ও পুষ্ট করিয়া তোলা যাইতে পাবে। ইহা হইতে পারে যে সাধনার এইরূপ 
অভিনিবেশ এবং কেন্দ্রীকরণের মধ্যে রূপান্তরের সকল বাধা আরও ঘনীভূত 
শক্তির সঙে আসিয়া দেখা দিবে; কেননা বক্তিগতভাবে প্রতি সাধকের মধ্যে 
যেমন থাকিবে ভবিঘ্যৎংসন্তাবনাকে সফল করিবার একট আবেগ তেমনি 
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দিব্য জীবন বার্ত। 


থাফিবে বে-জগথকে রূপান্তরিত করিতে হইবে তাহার নানা অপূর্ণতা, সাধকের 
সাম্যের সঙ্গে তাহার পুরাতন সংস্কারের নানা বাধ। এবং বিরোধও আসিয়া 
পড়িবে ; যেখানে প্রসারতা অল্প, সাধারণ জীবন সংকীর্ণ এবং পরম্পরের 
জীবন জতি নিকটে অবস্থিত সেখানে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়৷ এই 
বাধাগুলি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া উদ্বপরিণামের দিকে বন্ধিত এবং একাগ্ন 
বীর্ধযকেও বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিবে। অতীতে মনোময় মানুঘ তাহার সাধারণ 
মনপ্রাণময় জীবনের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর অধিকতর সত্য ও ছন্দ সুঘমাময় 
জীবন যতবার স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে ততবারই এই সকল বাধা তাহাকে ব্যর্থ 
করিয়া দিয়াছে । কিন্ত প্রকৃতি যদি প্রস্তত হইয়৷ থাকে, এই বূপাস্তরসাধনের 
সন্কল্প যদি তাহার মধ্যে জাগিয়৷ থাকে, অথব৷ উদ্বভূমি হইতে চিৎপুরুঘের 
যে শক্তি নামিয়া আসিতেছে তাহ। যদি প্রচুর বলশালী হয় তাহা হইলে বাধা 
অতিক্রান্ত হইবে এবং দিব্য পরিণামের এক বা একাধিক প্রাথমিক বূপায়ণ 
দেখা দেওয়া সম্ভব হইবে । 

দিব্য এক আলোক এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার উপর একান্ত নির্ভর 
করিয়া জীবনে চিৎপুরুঘের সত্যকে প্রদীপ্ত তেজে ফৃটাইয়া তোলাই যদি বিধান 
হয় তবে যেখানে সকল সত্তার চেতনা এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তেমন এক 
বিজ্ঞানময় জগৎ পৃরর্ব হইতে কোন স্থানে বর্তমান আছে ইহা যেন স্বীকার করিয়া 
লইতে হয় ; ইহা বুঝা যায় যে তথায় এক বা বনু সঙ্ঘ ব৷ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
থাকিয়। বিজ্ঞানময় ব্যট্টিসত্তাসকলের পরম্পর প্রাণবিনিময় তাহাদের স্বভাবধর্ধ 
অনুসারেই হইবে এক সচেতন ও সুসমঞ্জস সুঘমার ধার। | কিন্তু এই জগতে 
কার্য্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানময় পুরুঘ এবং অবিদ্যাচছন্ন প্রাকৃত সত্তাসকলের জীবনধারা 
পাশাপাশি থাকিয়া যাইবে, বিজ্ঞানময় জীবন অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে থাকিয়া 
তথা হইতে উন্মিঘিত হইতে চাহিবে অথচ এই দুইটি জীবনধারার বিধান 
বিরোধী এবং পরস্পরকে আঘাত করিবে ইহাই মনে হয়। তাই যেন বোধহয় 
চিন্ময় সঙ্ঘের জীবন এবং অবিদ্যার জীবন সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা একান্ত 
প্রয়োজন ; অন্যথায় এই দুই জীবনধারার মধ্যে একটা আপোঘ রফা করা যেন 
অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং আপোঘ রফার অর্থ বৃহত্তর জীবনে কলুঘতা৷ এবং 
অপূর্ণ তার বিপদকে ডাকিয়৷ আনা ; জীবনের দুইটি বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধধন্ী ধারা 
পাশাপাশি থাকিলে, উন্ততরটি নিমুতরটিকে প্রভাবিত করিলেও নিমুতর 
জীবনের প্রভাব বৃহত্তরের উপর পড়িবে কেনন৷ পাশাপাশি থাকিলে ও পরস্পরের 
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ভাগধত জীবন 


মধ্যে বিনিময় চলিলে পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিধাত দেখা দিবে ইহাই স্বাভাবিক 
বিধান। এ প্রশ্নও তোলা যাইতে পারে যে এবপ ক্ষেত্রে উভয় জীবনধারার 
পরস্পর সম্বদ্ধের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ধ কি প্রথম ও প্রধান বস্তু হইবে না ? কেননা 
অবিদ্যার জীবনের মধ্যে যাহারা অশিবের সেবক এবং হিংসার আশয়স্থল অন্ধ- 
কারের তেমন দানবী শক্তিসমূহের দৃদ্থর্ঘ পভাব ক্রিয়াশীলভাবে বর্তমান থাকিবে, 
যাহাদের স্বার্থ, মানুঘের জীবনে যে কোন উচ্চ আলোক অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহাকে 
কলুঘিত এবং ধ্বংস করা । অতীত যুগে পুনঃ পুনঃ ইহা ঘটিতে দেখা গিয়াছে 
যে যাহা কিছু নূতন উপস্থিত হইয়াঞ্ে বা মানুঘের অবিদ্যাচছন্ন জীবন ব্যবস্থার 
উপরে উঠিতে চাহিয়াছে অথবা তাহার বিধানভঙ্গ করিয়া আত্বপ্রকাশের চেষ্টা 
করিয়াছে, এই দানবী শক্তি তাহার প্রতি অসহিষ্ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
এমন কি তাহাকে নিগৃহীত করিয়াছে, অথবা যে ক্ষেত্রে নবাগত ভাৰ জয়লাভ 
করিয়াছে তখন তাহাকে স্বীকার করিয়াও তাহার মধ্যে এই শক্তি অনাহততাবে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন বিরোধাপেক্ষা এই স্বীকৃতিই হইয়াছে জগতের পক্ষে 
আবও বিপজ্জনক, ফলে অবশেষে জীবনের নূতন তত্ব অবনত. কলুঘিত বা 
বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; ইহাই কি খুবই সম্ভব নহে যে সম্পূর্ণ নতন কোন 
আলোক বা অতিনৰ কোন শক্তি আসিয়া! যদি উত্তরাধিকার সূত্রে জগতের উপর 
অধিকাবের দাবি উপস্থিত করে তবে এ শক্তির বিরোধ আরও বেশা উগ্র এবং 
হিংঘ হইবে এবং তাহার ব্যর্থ তাৰ আশঙ্কাও আরও বেশী পরিমাণে দেখা দিবে? 
কিন্ত ইহাও ধরিয়া লইতে পারি যে এই নূতন এবং পূর্ণ আলোক তাহার সঙ্গে 
এক নূতন এবং পূর্ণ শক্তিকেও লইয়া আসিবে | এই জন্য হয়ত জগতে তাহাকে 
পূর্ণরূপে বিবিজ্ত হইয়া থাকিতে হইবে না, বিভিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপে ( ব্যষ্টি- 
সততায় ) হয়ত সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তথা হইতে পুরাতন জীবন- 
ধারার মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়িবে, তাহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার 
উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিবে, এইভাবে ক্রমশ: তাহাকে জয় করিবে 
তাহার মধ্যে এমন এক আলোক এবং সহায়তা বহন করিয়া আনিবে, যাহাকে 
কিছুদিন পরে মানবজাতি তাহার নব জাগ্রত অতীপ্সার বলে চিনিতে পারিবে 
এবং সাদরে আবাহন করিয়া লইবে । 

কিন্ত পবিণামধারার প্রগতিতে উন্মিঘন্ত নূভন শক্তি যখন বিপরীত দিকের 
আবর্তন সফল করিয়। পৃঘভাবে জয়লাভ করিবে এবং যখন বিজ্ঞানময় সতত 
মনোময় সত্তার মত পাথিব জগত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ হইয়া দাড়াইবে তাহার 
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পৃক্রবে যে সময় পুরাতন চেতনা নৃতন চেতনায় পরিবন্তিত হইবার পর্ব-স্ধতে 
আসিয়া পৌ'ছিয়াছে স্পষ্টতঃ এ সমস্ত সেই সময়ের সমস্যা | কিন্তু যদি আমর! 
মানিয়৷ লই যে, বিজ্ঞানময় চেতনা পাথিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার হাতে 
যে জ্ঞান এবং শক্তি থাকিবে তাহা মনোময় মানুষের জ্ঞান ও শক্তি হইতে হইবে 
বছণগুণে বৃহত্তর , এবং যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে বিজ্ঞানময় সভ্ঘজীবন 
বিবিক্তভাবেই অবস্থিত থাকিবে তাহা হইলেও মে জীবন দানবীয় শক্তিসকলের 
আক্রমণ হইতে তেমনি নিরাপদ হইবে, নিমৃতর প্রার্ণীর আক্রমণের হাত হইতে 
আজ মনোময় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুঘ যেরূপ নিরাপদ হইয়াছে । এই জ্ঞান 
এবং বিজ্ঞানময় প্রকৃতিৰ স্বভাবধর্থ্ট বিজ্ঞানময় পুরুঘসকলের সাধারণ জীবনে 
অদ্বৈতবোধের দীপ্তি যেমন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে তেমনি তাহার প্রভাব 
বিদ্যার এবং অবিদ্যার জীবন এ উভয়কে একটী সামঞ্জস্য এবং সুঘমাময় ছন্দে 
গ্রথিত হইতে বাধ্য করিবার পক্ষেও যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে । পৃথিবীর 
বুকে অতিমানস তত্বের প্রভাব অবিদ্যার জীবনের উপর পতিত হইবে এবং 
সে জীবনেও তাহার সীমার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করিবে । ইহা! অনুমান 
করা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানময় জীবন বিবিজ্ততাবে অবস্থিত থাকিবে কিন্ত 
মানুঘের জীবনের যতটুক্‌ আধ্যাক্বিকতার দিকে ফিরিবে এবং উদ্ু পথযাত্রী 
হইবে ততটক সে নিশ্চয়ই তাহার নিজ সীমান্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবে; 
প্রধানত: মনস্তত্বু এবং পুরাতন ভিত্তির উপরই জীবনের বাকী অংশ নিজেকে 
স্রপ্রতিষ্ঠিত করিবে কিস্থ স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে এক বৃহত্তর জ্ঞানের সাহায্যে 
এবং প্রভাবেই যাহা করিতে আজ পর্যান্ত কোন সমাজ বা সঙ্ঘ সমর্থ হয় নাই 
এমন এক পর্ণতর সৌঘম্যের ধারায় সকলের মধ্যে সে-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু এখানেও মন ভবিধ্যৎ-সম্ভাবনার একটা ছবি শুধু আকিতে 
পারে ; জগতের এই নূতন ব্যবস্থা বস্তসত্য অনুসারে কি ভাবে সাম্য আনিবে 
তাহা পরাপ্রকৃতিতে অবস্থিত অতিমানস নিজেই স্থির করিবে । 
বিজ্ঞানময়ী পরাপ্রকৃতি আমাদের অবিদ্যাচ্ছনু সাধারণ প্রকৃতির সকল 
আদর্শ সকল ধর্মের উপরে অবস্থিত; আমাদের সকল আদর্শ, জীবনের সকল 
মূল্য ও মান অবিদ্যার দ্বারা কষ্ট অতএব তাহ। দিয় পরাপ্রকৃতির প্রাণের ছন্দকে 
বুঝিতে পারা যায় না । কিন্থ সেই সঙ্গে ইহা ও বলিতে হয় যে আমাদের বর্তমান 
প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি হইতে জাত হইয়াছে তাহাকে বিশুদ্ধ অদ্ঞান বলা চলে 
না, তাহাতে এক অর্জ্ঞান জাছে ; স্ততরাং ইহা! মনে করা যুক্তিযুক্ত যে তাহার 
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আদর্শ ও পুরুঘার্থের অন্তরালে যে অধ্যাত্ব সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই উচচতর 
জীবনে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠিবে__ঠিক আদর্শবূপে নহে, কিন্তু অবিদ্যা 
হইতে নির্ুক্ত হইয়া অধিকতর জ্যোতির্ময় জীবনের সত্য সুঘমার মধ্যে উন্নীত 
এবং রূপান্তরিত হইয়া ভাহারই উপাদানরূপে দেখা দিবে । বিশ্বাত্বতাবে 
বিতাঁবিত চিন্ময় ব্যষ্টি পূরঘের নিকট হইতে যখন অহংরূপী সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ব 
খসিয়৷ পড়িবে, যখন তিনি মনের উপর উঠিয়া অতিমানসের মধ্যস্থ পর্ণজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত হইবেন তখন সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বন্দভাবময় আদর্শও শূন্যে মিলাইয়া 
যাইবে, কিন্ত তাহাদের পশ্চাতে যে সত্য আছে পরাপ্রকৃতির জীবনে তাহা 
বর্তমান থাকিবে । বিজ্ঞানময় চেতনা এমনই এক চেতন যাহার মধ্যে সকল 
বিরোধ লয় পায় অথবা সত্তা এবং দৃষ্টির বৃহত্তর আলোকে আত্মজ্ঞান এবং জগৎ- 
জ্ঞানের পরম মিলনে ছন্দের এক কোটি অপরের মধ্যে গলিয়া মিশিয়া এক 
হইয়া যায়। বিজ্ঞানময় পুরুষ মনের আদর্শ এবং মান গ্রহণ করিবেন না ; 
তাহার জীবন তাহার নিজের বা তাহার অহংএর জন্য অথবা অপর মানব বা 
মানবজাতির জনা অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য নহে , কেননা তিনি এই 
সমস্ত অর্সত্য হইতে বৃহন্তর কিছুকে, দিবা সত্যবস্তকে জানিবেন এবং 
সেই তংস্বব্ূপের জন্যই তাহার জীবন : তীহার নিজের এবং সকলের মধ্যে 
সেই সত্যময় পুরুধের ইচ্ছা পূরাণের জন্য উদার বিশ্বাজ্বভাবে বিভাবিত হইয়া 
বিশ্বাতীত পুরুঘের দিব্য ইচচ্ার আলোকের মব্যে হইবে তাহার বাস। ঠিক 
একই কারণে বিজ্ঞানময় জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ। এবং পরার্পরতার মধো কোন 
বিরোধ নাই কেননা বিজ্ঞানময় পূরুঘের শ্াত্বা সকলেরই আত্মার সহিত এক, 
উহার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের এবং সমষ্টিজীবনের আদর্শের মধ্যেও কোন বিরোধ 
নাই কেনন।৷ উভয়ই এক বৃহত্তর সত্যবস্তর আাত্মপ্রকাশের বিভিন্ন দিক, ইহার 
কোনটা যতটা সেই সত্যস্বরূপকে প্রকাশ করিবে অথবা তাহাদের সার্থকতা 
যে পরিমাণে সত্যন্বরূপের ইচ্ছা পূর্ণ করিবে সেই পরিমাণে তীহার কাছে 
তাহাদের মূল্য খাকিবে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনোময আদর্শের মধ্যে যে সত্য 
আছে এবং যাহা মনোময় জীবের মধ্যে শুধু অন্পট্টরূপে ফটিয়াছে তাহা তাহার 
জীবনে সার্থক হইবে ; কেননা যেমন তাহার চেতনা সকল মানুধী আদর্শ ও 
মানাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে যেমন ভিনি ভগবানের আসনে নিজেকে বিশেঘ 
কোন সম্প্রদায় বা মানবজাতিকে, রাষ্ট্র বা অন্য কাহাকেও বসাইতে পারেন 
না, তেমনি তীহার নিজের মধ্ো ভগবানের প্রতিষ্ঠঠ অপবের মধ্যে ভগবানের 
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অনুভূতি, তাহাদের মধ্যে ভগবান আছেন বলিয়৷ সমস্ত মানবজাতির সব্বভৃতের 
সকল জগতের সহিত একত্ববোধ স্থাপন হইবে তাহার জীবন্বত ১ আবার সেই 
সঙ্গে তাহাদের মধ্যে উন্মিঘস্ত সত্াবস্তকে বৃহত্তর ও সুষ্ঠতরভাবে প্রতিষ্ঠার দিকে 
পরিচালিত করাও হইবে তাহার জীবনের ক্রিয়ার এক প্রধান অঙ্গ । কিন্ত তিনি 
যাহা করিবেন তাহা তাহার মধাস্থ দিব্যজ্ঞান ও দিব্য সঙ্কল্পের সত্য হ্বারাই 
নিণণীতি হইবে, সে সত্য সমগ্র এবং অনন্ত যাহাকে মনোময় কোন এক বিধান 
আদর্শ বা মান দ্বারা বাঁধা যায় না : কিস্ত সমগ্র সত্যের স্বাতত্ত্য এবং স্বাধীনতার 
মধ্যেই চলিবে সে ক্রিয়া, অথচ প্রত্যেক খণ্ডসত্যকে যথাযথস্থানে স্বাপন 
করিবার বিধানের দিকে যেমন থাকিবে তাহার শন্ধা তেমনি যে শক্তি ক্রিয়া 
করিতেছে তাহার এবং বিশ্বপরিণামের প্রতি স্তরে প্রতোক ঘটনায় দিব্যপূরুঘ 
কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন তাহার স্ম্পষ্ট জ্ঞানও থাকিবে সে ক্রিয়ার 
মধ্যে। 

বিজ্ঞীনময় পুরুঘের সিদ্ধচেতনায় সমস্ত জীবনই হইবে চিৎসত্তার সিদ্ধ 
সত্যের আত্মপ্রকাশ : তাহার জীবনে কেবল তাহারই স্থান হইবে যাহা নিজেকে 
রূপান্তরিত কবিতে সমর্থ হইবে, যাহা সেই বৃহত্তর সত্যের মধ্যে নিজের চিন্ময় 
স্বব্ূপের সন্ধান পাইবে এবং তাহার সৌঘম্যের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়। দিতে 
পারিবে । এইভাবে কাহার স্থান হইবে বা আমাদের বর্তমান প্রকৃতির কতটা 
বাচিয়া থাকিতে সমথ হইবে তাহা মন নির্ণয় করিতে পারে না, কেননা অতিমানস 
বিজ্ঞান নিজের সত্যকে নামাইয়া আনিবে এবং সেই সত্য তাহার নিজেরই 
যেটুক আমাদেব মন প্রাণ এবং দেহের আদর্শ ও উপলব্ধির মধ্যে স্বাপিত আছে 
তাহা গ্রহণ করিবে । যাহা এই ভাবে বাঁচিতে সমর্থ হইবে তাহার বর্তমান 
আকার হয়ত তখন থাকিবে না, কেনন৷ রূপান্তর করিয়া না লইলে বা নূতন 
করিয়৷ গড়িয়া ন৷ তুলিলে নূতন জীবনের পক্ষে তাহারা উপযোগী হইবে না, 
ইহাই সম্ভব মনে হয় তাহাদের মধ্যে বা এমন কি তাহাদের আকারের মধ্যে 
যাহা সত্য এবং টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত তাহাদিগকেও বাচিয়া থাকিবার 
জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে । মানুঘের জীবনে 
আজ যাহা স্বাভাবিক তাহাব অনেক কিছু লোপ পাইবে । এই অতিমানস 
বিজ্ঞানের আলোকে মানুঘের অনেক মনোময় প্রতিমা, অনেক মনগড়া তত্ব 
এবং প্রতিষ্ঠান, মন এবং প্রাণের সকল ক্ষেত্রে মানুঘ পরস্পর বিরোধী যে সকল 
আদশ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদের অনেক অশ্রদ্ধেয় এবং গ্রহণের অযোগ্য 
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বলিয়৷ বিবেচিত হইবে : আপাতরম্য বা দৃশ্যত: যুজিপূর্ণ এই সমস্ত প্রতি- 
মৃত্তির অন্তরালে যদি কোন সত্য লুকাইয়া থাকে কেবল তাহাই উদারতর ভিত্তিতে 
স্বাপিত এই জীবনের সমনয় ও সুঘমার উপাদানরূণে গৃহীত হইবে। স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে বিজ্ঞানময় চেতনার ছ্বারা শাসিত জীবনে বিরোধ এবং শক্রত ও 
নৃশংসতার সহিত বিজড়িত যুদ্ধ, ধ্বংস এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন হিংসা, নিয়ত সংগ্রাম- 
রত রাজনৈতিক ঘন্্ এবং তাহার প্রায় নিত্যসঙ্গী অত্যাচার অসাধুত। নীচত৷ 
স্বার্থপরতা তাহার অজ্ঞানতা অযোগ্যতা৷ এবং বিশৃঙ্খলা--ইহাদের কাহারও 
কোন স্থান হইবে না। সেজীবনে কলা ও শিল্পের স্বান থাকিবে কিন্ত তাহাদের 
উদ্দেশ্য হইবে না মনোময় বা প্রাণময় কোন নিমূতর স্ুখভোগ, অথবা অবসর- 
বিনোদন কিম্বা শান্তচিত্তের সাময়িক সুখ বা উত্তেজনার কোন ব্যবস্থা, কিন্ত 
অধ্যাত্বসত্য এবং জীবনের সৌন্দর্যয ও আনন্দ প্রকাশের বাহন ও উপায়রূপেই 
তাহারা ব্যবহৃত হইবে । প্রাণ এবং দেহ আর অত্যাচারী প্রভুরূপে তাহাদের 
নিজ তৃপ্তির জনা জীবনের পনর আনা অংশ জুড়িয়া অবস্থিত থাকিতে পারিবেনা, 
পরস্ত তাহারাও চিংপুরুঘের আত্মপ্রকাশের শক্তি এবং সাধনযন্ত্র হইয়৷ দাড়াইবে । 
সেই সঙ্গে জড় এবং দেহকে স্বীকার করিয়া লওয়৷ হইয়াছে বলিয়া জড়বস্তর 
যথাযথ ব্যবহার এবং প্রশাসনও পাথিব প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত চিৎপুরুঘের 
সিদ্ধ জীবনের অঙ্গরূপে গণ্য হইবে । 

প্রায় সত্বজনীনভাবে মনে কর হয় যে অধ্যাত্ব জীবনকে অপরিহার্য্যরূপে 
তপস্যা এবং ত্যাগের জীবন হইতেই হইবে, কেবলমাত্র বাঁচিয়। থাকিবার জন্য 
যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয় তাহ দূরে সরাইয়া দেওয়াই এ জীবনের 
পক্ষে অবশ্যকর্তৃব্য ; যে অধ্যাত্বজীবনের প্রকৃতি 'এবং উদ্দেশ্য জীবন হইতে 
সংসার হইতে দূরে পলায়ন, নিশ্চয়ই এ কথা তাহার সম্বন্ধে খাটে । এ আদর্শকে 
একান্তিক বলিয়া ন৷ মানিলেও মনে করা যাইতে পারে যে অধ্যাত্ম জীবনের 
ঝোঁক সব্বদাই অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবনের দিকে থাকা উচিত ; 
কারণ অন্যথায় জীবন প্রাণের বাসন! এবং স্থল ভোগাসক্তিরই জীবন হইয়। 
দাড়াইবে। কিন্তু উদারতর দৃষ্টিতে দেখিলে আমর! বুঝিব যে কামনা যাহার 
প্রধান চালক সেই অবিদ্যার বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া ইহ! মনের গড়া 
আদর : অবিদ্যাকে জয় এবং অহমিকার উচেছদ সাধন করিবার জন্য কেবল 
কামনাকে নয়, যে সমস্ত বস্ত দ্বারা কামনার তৃপ্তি সাধন হয় তাহাদেরও সম্পূর্ণ 
বর্জন আবশ্যক, ইহাই সে আদর্শ অনুসারে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু 
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যে চেতন৷ কামনার উপরে উঠিয়৷ গিয়াছে তাহার পক্ষে এই মনোময় আদর্শ 
বা যনঃকল্পিত যে কোন আদর্শ চরম হইতে পারে না বা এরূপ কোন আদর্শের 
বিধান তাহাকে বাঁধিতে পারে না: অকলঙ্ক শুচিতা এবং অখণ্ড আত্মসংযম 
এরূপ নিষ্কাম পুরুষের প্রকৃতির মন্ত্রগত ধর্ম, দারিদ্র বা এশ্বর্যো তাহা সমভাবেই 
বর্তমান থাকিবে : এ উভয়ের কোনটাই যদি তাহাকে বিচলিত বা কলঙ্কিত 
করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার নিষ্ষামতা৷ সত্য বা অখণ্ড হয় নাই । চিৎ- 
পুরুঘের আত্মপ্রকাশ বা ভগবৎসত্তার সঙ্কলপই হইবে বিজ্ঞানময় জীবনের একমাত্র 
বিধান ; সে সঙ্কল্প সে আত্মপ্রকাশ দেখ৷ দিতে পারে যেমন অতিসরলতা তেমনি 
অতি জটিলতার যেমন রিক্তা তেমন এশুর্যোর অথব৷ উভয়ের স্বাভাবিক সাম্যের 
মধ দিয়া__কেনন! শী এবং এশুর্য্ের পূর্ণতা, বস্তর গোপন মাধূর্য্য ও ফ্মিত- 
হাস্য, প্রাণের সৌরকরোজ্জল প্রমন্নতা৷ চিৎপূরুঘেরই শক্তি এবং বৈভবের 
প্রকাশ । যিনি প্রকৃতির বিধান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রিত করেন সেই অন্তরস্থিত 
চিৎপুরুঘই সকল দিকে এ জীবনের কাঠামো, পরিবেশ এবং প্রকাশের সকল 
ধারা পুঙ্ানুপুঙ্খররপেই নিরপিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবেন। সে নিয়ন্ত্রণে 
সব্বাবস্থায় থাকিবে স্বাতিন্ত্যের সাবলীলতা ; মনের দ্বারা স্ব্যবস্থিত জীবন 
গঠনের জন্য মনের পক্ষে এক অচল অনড় বিশিষ্ট জাদর্শ যতই প্রয়োজনীয় 
হউক, অধ্যাত্ব জীবনের তীহা বিধান হইতে পারে না । অন্তরেব এক একত্বের 
ভিত্তিতে আত্মরূপায়ণেন বিপুল বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্য সেখানে ফুটিবে বটে, 
কিন্ত সব্্বত্রই থাকিবে স্মঘমা এবং সত্যের ছন্দ। 

বিজ্ঞানময় পূরুঘগণের যে জীবন অতিমানসের উদ্বপরিণামে পৌ'ছিয়াছে 
তাহাকে খাঁটিরূপেই দিব্য বা ভাগবত জীবন বলা যাইতে পারে ; কেননা 
তাহা হইবে ভগবানের মধ্যস্থিত জীবন, যাহাতে জড়প্রকৃতির মধ্যে চিন্ময় 
দিব্য আলোক এবং শক্তি ও আনন্দেব প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে ইহা তেমন এক 
জীবন । মানুঘের মনোময় স্তর অতিক্রম করিয়া যায় বলিয়া এ জীবনকে 
আব্যাত্মিকতা এবং মনের অতীত অতিমানবতার জীবন বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত অতিমানবতার অতীত এবং বর্তমান ধারণার সহিত ইহাকে এক করিয়া 
দেখার ভুল যেন আমরা না করি ; মনোময় ধারণায় অতিমানব সাধারণ মানুঘের 
রাজসংস্করণ, তাহাতে মানুঘ মানুঘই থাকে অর্থাৎ তাহার মনশ্চেতনার রূপান্তর 
হয় না ফেবল তাহার শক্তি ও প্রশুর্ধয বহুগুণে বাড়িয়া যায়, ব্যক্তিসত্তা অতি- 
ললিত হইয়! ওঠে, অহং অতিরঞ্জিত এবং বহুগুণিত হইয়া দীঁড়ায়, মন ও 
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প্রাণের শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পায়: স্থূল অথব! সুক্ষ্মভাবে মানুঘের অবিদ্যার 
শক্জির অতি বৃদ্ধি ঘটে ; সাধারণত: ইহাও মনে হয় যে অতিমানব জোর করিয়া 
মানবজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। নিট্‌সের অতিমানব এই 
ধরণেরই জীব ; এই অতিমানবের প্রাধান্য চরমে পৌ"ছিলে পৃথিবীতে গৌর- 
বর্ণ, কৃষ্ঞবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণের পশুর রাজ্য স্থাপিত হইবে ; বর্বরতা, 
নিষ্ঠুরতা, বলোন্মত্ততার যুগ ফিরিয়া আসিবে ; কিন্তু ইহাকে প্রগতি বা পরি- 
ণতি বলা চলে না, ইহা হইবে প্রাচীন আয়াসবিধুর বব্বরতার মধ্যে অবিচলিত 
ভাবে প্রত্যাবর্তন। অথবা ইহার অর্থ এই দীড়াইবে--ভুল পথে মানবতাকে 
অতিক্রম করিয়া যাইবার অত্যুগ্র প্রচেষ্টার ফলে মানুঘের রূপে রাক্ষস ব। 
অন্্রের আবির্ভাব । একটা হিং দর্দাস্ত অতিস্ফীত প্রাণময় অহমিকা এক 
অতি প্রবল যথেচ্ছাচারী অরাজক শক্তি লুইয়া নিজেকে বা নিজের ভোগ বাস- 
নাকে চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে-_ইহাই হইল অতিমানব রাক্ষসের রূপ; 
কিন্ত আমাদের মধ্যে এই নরখাদক বিরাটকায় রাক্ষসটা যদিও মরে নাই তবুও 
তাহার প্রকৃতিতে সে অতীত যুগের জীব ; এই ধরণের জীব যদি বিপুল 
শক্তিশালী হইয়া আজ আবার ফিরিয়া আসে তবে বলিব পরিণামধারা উল্টা 
পথে চলিয়াছে। অস্গরের মধ্যে আছে এক অপ্রতিরোধ্য দুর্ধর্ঘ শক্তি, আছে 
স্বপৃতিষ্ঠ স্বনিরুদ্ধ এমন কি কৃচ্ছ,সাধনার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রিত মন এবং প্রাণের 
সামর্থ্য ও বীর্য ; সবল স্থির নিঃস্ষেহ সৃক্ষ্ম প্রশাসনক্ষম আত্মকেন্দ্রিত হইয়া 
আছে যাহার অতি দারুণ প্রচণ্ডতা ; মনোময় এবং প্রাণময় অহংকে মিলিত 
এবং অতিবদ্ধিত করিয়া যাহার অহং স্থ্ট হইয়াছে । কিন্তু অতীতে পৃথিবী 
এই ধরণের বহু অস্সরের দেখ! প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছে, এবং তাহান পুনরা- 
বৃত্তিতে সেই প্রাচীন ধারাই বর্তমানে থাকিয়া যাইবে ; অসুরের নিকট হইতে 
জগৎ তাহার ভবিঘ্যৎ জীবনের কোন খাঁটি উপকার, নিজেকে অতিক্রম করিয়া 
যাইবার কোন শক্তি পাইবে ন! ; আস্ুরিক শক্তির অসাধারণ বৃদ্ধির ফলে জগৎ 
তাহার পুরাতন কক্ষাতেই ঘুরিবে কেবল তাহার পরিধি বাড়িয়া যাইবে । কিন্ত 
মানুঘকে যাহা উন্মিঘিত করিতে হইবে তাহা ইহাপেক্ষা অনেক বেশী দুরূহ 
অথচ অনেক বেশী সরল ; মানুঘকে তাহার নিজের সিদ্ধ সত্তাতে পৌ'ছিতে, 
চিন্ময় আত্বাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহার অন্তরাত্বার আকৃতি এবং তীব্র- 
সংবেগ জাগাইয়া মুক্তির মধ্য দিয়া তাহার আত্মবজ্যোতি আত্বশক্তি এবং আত্বা- 
নন্দকে তাহার জীবন রাজ্যের প্রভূ করিয়া তুলিতে হইখে-_অহমিকাপৃণ 
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তথাকথিত যে অতিমানবতা৷ মন ও প্রার্কে অধিকার করিয়। মানবজাতির উপর 
প্রভূত্ব বিস্তার করিতে চায় তাহাকে ফুটাইয়া তোলা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য 
নয়; তাহাকে নিজের দেহ মন প্রভৃতি সকল সাধনযন্ত্রের উপর চিৎপুরুঘের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাহারই শজিতে নিজেকে এবং জীবনকে অধি- 
কার করিতে হইবে । এমন এক নূতন চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে 
যাহা যে দিব্যপুরুঘ তাহার মধ্যে জাত হইতে চাহিতেছেন তাহাকে উপলব্ধি ও 
প্রকাশ করিয়া মানবজাতিকে এমন এক সামর্থ্য দিবে যাহাতে সে নিজেকে 
অতিত্রম করিয়া গিয়৷ সার্থক হইবে__ইহাই তাহার পরম পূরুঘার্থ। ইহাই 
হইল একমাত্র খাটি অতিমানবতা, এই পথে পরিণামশীল প্রকৃতির পক্ষে আর 
এক ধাপ অগ্রসর হইবার একমাত্র সত্য সম্ভাবনা আছে । 

বস্তুতঃ এই নূতন স্থিতি মানুঘের চেতনা এবং জীবনের বর্তমান বিধান 
উল্টাইয়া৷ দিবে, কেননা ইহাতে অবিদ্যাময় জীবনের সমগ্র তত্বের পূর্ণ 
বিপর্যয় ঘটিবে। বলা চলে যে অবিদ্যাকে আস্বাদন করিবার, তাহার অতকিত 
আক্রমণ এবং বিপদসঙ্কুল অভিযানের বিস্ময়ের পুলকে অভিভূত হইবার 
জন্যই আত্বা নিশ্চেতনাতে নামিয়া জড়ের এই ছদাবেশ ধারণ করিয়াছেন, 
নৃতন স্থা্টি করিয়া নৃতনকে আবিষ্কার করিয়া আনন্দ রসাস্বাদন করিবেন এই 
জন্য তাহার এই বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া, জড়ের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া 
অভাবনীয় নূতন নূতন সন্কটসঙ্কুল ঘটনার অতকিত আবির্ভাবে তাহাকে চমত্কৃত 
করিবে, নৃতনকে অজানাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া জয় করিয়া আনন্দে 
উৎফুল্র হইবেন, ইহার জন্যই চিৎপুরুঘের মন ও প্রাণ চেতনার এই অভিযান ; 
মানুঘের জীবনে এই সমস্ত দূঃসাহসের অভিযানের মধ্য দিয়া তিনি চলিতে চান 
কিন্ত মনে হয় এই নূতন জীবনে অবিদ্যার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্তের 
কিছুই থাকিবে না। মানুঘের জীবন আলোক ও অন্ধকার, লাত এবং ক্ষতি, 
বাধা এবং বিপত্তি, অবিদ্যাজনিত সুখ এবং দুঃখ দিয়া গড়া ; বোধশক্তিহীন 
অসাড় নিশ্চেতনার ভিত্তিতে অবস্থিত নিব্বর্ণ এবং উদাসীন জড়ের বুকে" বহু 
বিচিত্র বর্ণের কত খেলা চলিতেছে, ইহাইত আমাদের জীবন। সিদ্ধি এবং 
অসিদ্ধি, প্রাণময় সুখ এবং দৃঃখ, বাসনা এবং বিপদ, হর্ঘ এবং শোক, নিয়তির 
বিপর্যয় এবং অনিশ্চয়তা, সাধন।, ছন্দ এবং সংগ্রামের নেশায় যদি প্রাকৃত 
জীবনকে যাতাল না করে, স্য্টির সংবেগ, নূতন এবং অতকিতের উন্মাদনায় 
যদি প্রাণ অজানার অভিমুখে না ছুটে তবে মনে হয় বৈচিত্র্যহীন সে জীবনের 
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রস যে একেবারে শুকাইয়া যাইবে, তাহা যে একবোরে বিস্বাদ হইয়া উঠিবে। 
মনে হয়, যে জীবন এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া যায় তাহা বৈশিষ্ট্যবিরহিত একটা 
শূন্য অথব! পরিবর্তনহীন কোন রূপেরই এক অচলায়তন ; তাই মানুষ স্বর্গের 
যে মনোময় ছবি আঁকে তাহার মধ্যে নিত্য কাল ধরিয়া কেবল যেন একই সুর 
পৃনঃ পুনঃ বাজিতে থাকে । কিন্তু ইহা একটি ভুল ধারণা : কেনন! বিজ্ঞানময় 
জীধনে প্রবেশ অনন্তের মধোই প্রবেশ । ইহা এমন এক আত্মবিস্য্টি যাহাতে 
অনন্তকে অনন্ততাবে রূপায়িত করা হইবে : আর সান্তের স্বার্থ ও স্রুযোগ 
অপেক্ষা অনন্তের সার্থক বূপায়ণ এত মহৎ ও বৃহৎ, এত আনস্ত বৈচিত্র্যময়, 
অমৃতময়, পরমানন্দমময যে উভযেব মধ্যে ০৯ কুলি অবিদ্যার 
মধ্যে পবিণামবারা যাহা হইয়। উঠিতে আশা করিতে পাবে বিদ্যার মধ্যে পরি- 
ণাম তদপেক্ষা অনেক সুন্দর হইবে তাহাতে অনেক বেশী মহিমার প্রকাশ দেখা 
দিবে, তাহাব মধ্য সন্তাবিতের নিতা উপচীয়মান বিপুল প্রসার আসিয়৷ উপাস্থিতি 
হইবে এবং তাহারা সকল দিক হইতে বৃহত্তর এবং তীবৃতর হইয়া উঠিবে। 
চিন্ময় পূরুঘের চিরস্তন আনন্দ নিতা নব রূপ ধারণ এবং তাহার পরম সৌন্দর্য 
অনস্তরূপে আত্মপ্রকাশ কবে। দে পরম দেবতা চিরকিশোর, সেই অনস্ত 
শাশ্বত বস্তর আনন্দ রসাস্বাদনও অফুবন্ত | অবিদ্যা যাহা স্থাষ্টি করিতে পাবে 
বিজ্ঞানময় জীবন তদপেক্ষা অনেক পর্ণ অনেক সার্ক অনেক প্রদীপ্ত ও 
রসোচছুল, তাহা হইবে বৃহত্তর ও মধ্রতর নিত্য বিস্ময়ের বস্ত | 

জড়পরকতির মধ্যে যদি এক পরিণামধাবা থাকে এবং চেতনা ও প্রাণ এই 
দুই মূল শক্তির সহিত সন্তার পধিণাম যদি জাগতিক বিধান হয় তাহ হইলে 
সত্তার পরিপূর্ণতা চেতনার পরিপূর্ণতা এবং জীবনের পরিপূর্ণতা হইবে লেই 
চরম লক্ষা যাহার দিকে আমরা অগ্সর হইতেছি এবং আমাদের নিয়তিই এই 
যে, শীঘ অখব। বিলম্বে আমাদের মধ্যে সেই পরম প্রকাশ ঘটিবে। যে আত্ম। 
চিৎপুরুঘ ব। সত্যবস্থ জড ও প্রাণের আদিম অচেতনাব মধ্য হইতে ধীরে ধীবে 
আত্মপ্রকাশ কর্সিতেছেন, তিনি সেই প্রাণ 'ও জড়েব মধ্যে তাহার সত্ত। এবং 
চেতনাকে পূর্ণরপে উন্মিধষিত করিযা তুলিবেন। জীবনের পরাভব ব৷ 
বিফলতার মধ্য দিয়া তিনি নিজ স্বরূপে ফিরিরা যাইবেন না, জীবনের মব্যে 
নিজেকে চিন্ময়ভাবে পরিপূর্ণ কবিয়াই তুলিবেন অখব৷ ব্যক্তিগতরূপে কাহারও 
যদি তাহার চরম নিক্বিশেঘ তে ফিরিনা যাওয়। লক্ষ্য হয় তবে সে মন 
অবস্থাতেও ফিরিতে পারিবে । অবিদ্যাব মধো আমাদেব পবিণামধারা আত্বীকে 
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এবং জগৎকে আবিষ্কার করিবার পথে সুখ এবং দুঃখের নানা বৈচিত্র্যের 
মধ্য দিয়া যে চলিতেছে আজ যে তাহ শুধু অর্ছ সার্থকতা লাভ করিতেছে, 
সব্বদাই সে কিছু পাইতেছে আবার হারাইয়৷ বসিতেছে ইহা শুধু সেই 
পরিণামের আদি পর্ব । এই পরিণামধারাই আমাদিগকে অবশ্যন্তাবীরূপে 
একদিন জ্ঞানের মধ্যস্থিত পরিণামে পৌছাইয়া দিবে। তখন আমরা 
আমাদের পরমামাত্বাকে লাভ করিব, চিংপুরুঘ নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবেন, 
আজিও যাহা আমাদের অনধিগম্য সেই পরাপ্রকৃতির মধ্যে দিব্য পরমপূরুঘ 
তার স্বরূপশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, ইহাই চিন্ময় পরিণামেব 
ণৃন্ব নিয়তি। 


_-সসাপ্ত__ 


সংশোধন 


নিঙুল করিবার চেষ্টা সব্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রশ্িযা গিগ্নাছে। 
ছাঁপাইবার সহয় কোন কোনও 'ক্ষরের নীচের উপরের না পাশের চিহ্ছ__যথ। 
'আ-কার ই-কার উ-কার রেফ প্রভৃতি-কোথাও কোগাও ভাঙিয়া গিয়াছে। 
কয়েক স্থানে পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সংস্পর্শ, অর্থ, ব্যর্থ, সামর্থ্য, নির্ণয় সমর্থন, সমর্পণ, 
ন্তগূ', মাদর্শ, উৎসর্গ, সংকীর্ণ, দীর্ঘ, স্বর্গ প্রভৃতি শব্দের রেফের চিহ্ন পড়ে 
নাই । বুবিবার বিশেষ অন্ুুবিধ। হইবে ন। মনে করিয়। সাধারণতঃ এ ধরণের ভুল 
ংশোধনে ধর! হয় নাই | যে কয়াট মপেক্ষার্কত গুরুতর ভুল চোখে পড়িয়াছে অথবা 
বেখানে বুঝিতে কষ্ট হইবে মনে হইয়াছে, নিয়ে শুধু তাহাই দেওয়। হইল। 


পুষ্া ছত্র যাহা আছে ঘাহা হইবে 
৪ ১ অনভতি অন্নভূতি 
৫ ২ আর্থং অর্থাৎ 
২৩ ১৩ বদ্ধিগম্য বুদ্ধিগম্য 
২৭ ২৪ ০1001001611 011001800179010121 
৩০ ২০ আবত আবৃত 
৩৬ ১ দিব্য পরুষ ছিব্য পুরুষ 
টা রী নৈববক্তিকত। নৈর্ব্যক্কিকত। 
৩৭ ঙ সচন। হচন। 
৪ ৭ ১৪ মগাতুদোজ্ঠ মহেশ 
২৬ মানমজাতির মানবজাতির 
৫০ ১৬ পরনে সন্বন্ে 
৫১ হ তপণ তর্পণ 
৬৭ ২৪ বিশ্বগ্রকতি বিশ্বপ্রকৃি 
৯৪ ১৩ পূর্ণ শব্ধ পর্ণৈশ্বধ্য 
৯৬ ১৪ বলিত বলিতে 
৯৭ ২৯ অনসারে অগ্রুসারে 
১১৯ ১১ গোষথ গোযৃথ 
১২২ ২ আমরাও আমর! 
১৩১ ১৬ তগ তথ! 


৫৬৩ 


১২-১৩ 


সংশোধন 


যাহা আছে 


বাহিরে 
সং 
গোণ 
অমরত 
ইহতে 

সে 
অঙ্গস্যত্ত 
নতন 
প্রয়োজনীযিত? 
সম 
পূর্ণমিলন 
পণতাকে 
সংহত 
স্থকতি 
গ্রকতির 
শিরোর্ 
বৈদুতিক 
ধন্মকে। 
নিজেকে। 
প্রকতিকে 
অনোন 
নিশ্চেনার 
এবংসব 
সদ্বস্থর 
স্বয়স্ত 
অস্তরাব্ত্ত 
আকতির 
পর্ণত। 
বক্তগতভাবে 
একট 


৫৬৪ 


যাহা হইবে 


বাঙ্চিরের 
সংস্করণ 
গৌণ 
অমরত্ব 
হইতে 
যে 
অনুস্যত 
নৃতন 
প্রয়োজনীয়তা 
সমস্ত 
পূর্ণমিলন 
পূর্ণ তাকে 
হত 
স্থর্কৃতি 
প্রকৃতির 
শিরোমণি 
বৈদ্যুতিক 
ধর্মকে 
নিজেকে 
প্রকৃতিকে 
অষ্ভোন্ত 
নিশ্চেতনার 
এবং সব 
সদবস্তর 
বয় 
অন্তরাবৃত্ত 
আকৃতির 
পূর্ণতা 
ব্যক্তিগতভাবে 
একটা 


